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‘সংবাদপত্রে সেকালের কথার প্রথম খণ্ডে ১৮১৮ ইইতে ১৮৩০ সনের এপ্রিল পৰ্য্যন্ত 
তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় খণ্ডে ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ পৰ্য্যন্ত সঙ্কলিত হইল । এই 
পুস্তকের উদ্দে্য, প্রয়োজন ও সন্ধলন-রীতি সমন্ধে প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় যাহা বলা হইয়াছিল, 
বর্তমান খণ্ডের ভূমিকায় উহ্থার অধিক আর কিছু বলিবার নাই, তবে প্রথম খণ্ডে যেমন 
ভূমিকাতেই গ্রন্থের সারাংশের মোটামুটি একটা নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, এ-খণ্ডেও তাহার 
প্রয়োজন আছে। বর্তমান খণ্ড আয়তনে বৃহত্তর বলিয়া এই নির্দেশের প্রয়োজনীয়তা 
আরও বেশী অনুভূত হইবে | 
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প্রথম খণ্ডের মত এ-খণ্ডেও শিক্ষা-বিষয়ক তথ্যগুলিকেই প্রথমে দেওয়া হইয়াছে। 
যে-শিক্ষার গোড়াপত্তন পুর্বধুগে হইয়াছিল, ১৮৩০ সনের পর উহার পরিণতি হইল বলা 
চলে।  হিন্দু-কলেজে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়া যাহারা পরজীবনে বাংলা দেশে জ্ঞানী 
ও কর্মী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন,__মাইকেল মধুস্থদন দত্ত, ভুদেব মুখোপাধ্যায়, রামতন 
লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বন্ধ প্রভৃতি_-তাহারা সকলেই ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ সনের মধ্যে 
ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। যে-দুইজন শিক্ষককে নব্যবঙ্গের গুরুস্থানীয় বলিয়। গণ্য করা 
যায়, সেই ডিরোজিও এবং কাণ্ডে রিচার্ডদনও এই সময়েই শিক্ষাকাণ্যে নিযুক্ত ছিলেন। 
ইহাদের মধ্যে ডিরোজিওর মৃত্যু হয় ১৮৩১ সনের ডিসেম্বর মাসে ও কাণ্ডে রিচার্ডগন 
হিন্দ-কলেজের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন ১৮৩৫ সনে। এই সময়েই বাংলা দেশে ইংরেজী 
শিক্ষার পুরোধা ভেবিড হেয়ার নিজের ছাত্রবর্গের নিকট হইতে অভিনন্দন লাভ করেন 
ও ইহার কয়েক বৎসর পরে (১৮৪২, জুন ) মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিখ্যাত মিশনরীযুগল_ 
কেরী ও মার্শম্যানেরও এই সময়েই জীবনাবসান হয়। 


এই সকল বিষয়ের প্রত্যেকটির সম্বন্ধেই কিছু-না-কিছু সমকালীন সংবাদ এই পুস্তকের 
শিক্ষা-বিষয়ক অংশে সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রথমেই সংস্কৃত কলেজ । উহা হইতে আমরা 
জানিতে পারি, যে-মধুস্থদন গুপ্ত বাংলা দেশে সর্ধগ্রথমে শবব্যবচ্ছেদ করিয়া সাহসের 
পরিচয় দেন, তাহাকে এক সময়ে সংস্কৃত কলেজে বৈগ্যশান্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত কর! হয়। 
এই সময়ে সংস্কৃত কলেজে ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই গোলযোগের 
কারণ সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শিক্ষাদান । “সমাচার চন্দ্রিকা” প্রভৃতি রক্ষণশীল পত্রিকা 
ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী ছিল। ১৮৩৫ সনে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী অধ্যয়ন রহিত 
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হইবার পর “সমাচার চন্দ্রিকা” বে মন্তব্য করে, তাহা ৬ পৃষ্ঠার উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই 
মন্তব্যে অন্যান্য কথার মধ্যে ‘চন্দরিকা’তে লেখা হয়” 


আমরা অনুমান করি ইঙ্গরেজী পাঠনারস্তঅবপি রহিত কালপর্যান্ত প্রায় ৬০৭০ হাজার টাক! বায় 
হইয়া খাকিবেক এই বহুদংখ্যক ধন বায় করিয়া কতক গুলিন ব্রাহ্মণের সন্তানকে নষ্ট করিয়াছেন মাত্র 
যেহেতু তাহার! না কেরাণি হইল ন! অধ্যাপক হইয়! পড়াতে পারিলেক অধিকস্ত ধাহারদিগের পৈতৃক 
যে শিষা যজমান ছিল তাহারাও অশ্রদ্ধা করিলেন । 


সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের ফার্সী অধ্যয়ন সম্বন্ধে একটি আলোচনা ৪৫৬-৫৭ পৃষ্ঠায় 
পাওয়া যাইবে । ৪ পৃষ্ঠায় বে-আবেদনটি উদ্ধত হইয়াছে উহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
উহাতে সংস্কৃত কলেজের কয়েক জন স্মৃতির ছাত্র আবেদন করিতেছেন যেন তাহাদিগকে 
জেলা আদালতে কর্ণাশিক্ষাকারীর ন্যায় নিযুক্ত রাখা হয়, নতুবা স্মার্ডদিগের প্রতি দেশীয় 
লোকদের অনুরাগ না থাকাতে তাহাদের আর জীবিকা অর্জনের আশা নাই। ৯ পৃষ্ঠায় 
ংস্কৃত কলেজের কয়েকটি ছাত্রের পুরস্কারপ্রাপ্তির সংবাদ আছে । উহাতে ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য- 
নামে যে ছাত্রটি ১৮০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ আছে, তিনিই আমাদের 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । 


সংস্কৃত কলেজ সংক্রান্ত সংবাদের পর হিন্দু-কলেজের কথা দেওয়া হ্ইয়াছে। উহার 
প্রথম সংবাদটি হিন্দুকলেজের ছাত্রদের আবৃত্তি সম্বন্ধে । ১৮৩১ সনের ডিসেম্বর মাসে 
প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে বাংল! দেশে বাঙালী কর্তৃক প্রথম নাট্যশাল| প্রতিষ্ঠিত হ্য় । 
উহাতে শেক্সগীয়রের নাটক অভিনীত হইত, আবার দেশীয় নাটকের ইংরেজী অন্তবাদও 
অভিনীত হইত। এইরূপ নাট্যাভিনয়ের স্ত্রপাত হয় বিদ্যালয়ের আবৃভিতে। হিন্দু- 
কলেজকে এ-বিষয়ের পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে । এই কলেজে খেকাপীযরের নাটকের 
অংশ-বিশেষ আবৃত্তির সংবাদ ১১ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । ১৪-১৫ পৃষ্ঠাতে এইরূপ 
আর একটি. আবৃত্তির বিবরণে মধুক্ছদন দত্ত নামে একটি ছাত্র অংশ-বিশেষ আবৃত্তি করে 
বলিয়া উল্লেখ আছে। তিনি যদি মাইকেল হন, তাহা হইলে মাইকেলের প্রচলিত 
জীবনচরিতে তাঁহার হিন্দু-কলেজে প্রবেশের যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে, তাহা সংশোধন 
করিবার আবশ্যক হইবে। এই প্রসঙ্গে ১৮৬১ সনে বিদ্যোৎসাহিনী সভা কর্তৃক মাইকেলকে 
প্রদত্ত মানপত্র ও মাইকেল কর্তৃক উহার প্রত্যুত্তর এবং ঢাকাবাসীর অভিনন্দনের উত্তরে 
মাইকেলের নিবেদন উদ্ধত করিয়া দেওয়া হইল। এগুলি মাইকেলের প্রচলিত জীবনচরিতে 
পাইবার উপায় নাই । 


২২-২৪ পৃষ্ঠায় হিন্দু-কলেজ সংযুক্ত এক পাঠশালার শিলান্ঠাসের বিবরণ দেওয়া 
হইয়াছে । ১৮৩৯ সনের ১৪ই জুন এই ব্যাপার সম্পন্ন হয়) উদ্থাতে দেশীয় ও বিদেশীয় 


+ 


15 


বহু সন্ভান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বাংলা ভাবায় শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্তেই এই পাঠশালা 
স্থাপিত হয় । ‘সমাচার দর্পণ” এ-সংবাঁদে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলে, 
এতন্দেশীয় লোকেরা যে এইক্ষণে আপনারদের ভাষান্ুশীলনার্থ অগ্রসর হইতেছেন এবং দেশীয় 
ভাষাতেই লোকেরদিগকে যে বিগ্যাদীনের মোপান করিতেছেন্ইহা পরম সন্তোষের বিষয়। 


এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইতে বুঝা যায়, সে-যুগের বাঙালীরাও মাতৃভাষায় শিক্ষা 
দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন ও সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ২৪ হইতে ২৭ পুষ্ঠা পর্য্য্ত 
এই পাঠশালা সংক্রান্ত অনেক সংবাদ পাওয়া যাইবে । 

ইহার পর হিন্দু-কলেজের বিখ্যাত শিক্ষক ডিরোজিওর মৃত্যু-সম্বন্ধীয় কয়েকটি সংবাদ 
দেওয়া হইয়াছে । তাহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ২৭-২৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল। 

ডেবিড হেয়ারের নিকট ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর খণ অপরিশোধ্য, একথা 
ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল কালেই স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। 
তাহার নিকট এই খণস্বীকার তাহার ছাত্রেরাই প্রথমে করে । ১৮৩১ সনে হিন্দুকলেজের 
ছাত্রেরা তাহাকে বিরাট অভিনন্দন প্রদান করে। এই অভিননন-পত্রে হেয়ারের পাচ 
খত পয়ঘটি জন ছাত্র স্বাক্ষর করে এবং উহা! ১৮৩১ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে পঠিত 
হয়। এই অভিনন্দনের বিবরণ ৩১-৩৩ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । ডেবিড হেয়ারের চিত্র- 
প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত আর একটি সংবাদ ৪৫৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে । 


ইহার পর মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার বিবরণ । ১৮৩৫ সনে মেডিক্যাল কলেজ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পুর্রে সংস্কৃত কলেজে ও মান্রাসাতে চিকিৎসা-বিছ্যা শিক্ষা দেওয়। 
হইত। নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন বি্যালয়গুলির চিকিৎসা-বিভাগ 
রহিত হইয়া! যায়। ১৮৩৬ সনের অক্টোবর মাসে এক বংসরেরও অধিক কাল শিক্ষাদানের 
পর মেডিক্যাল কলেজে পারিতোধিক-বিতরণ হ্য়। এই পাঁরিতৌধিক দেন গবন্মেন্ট এবং 
দ্বারকানাথ ঠাকুর । গবর্ণর-জেনারেল লর্ড অকল্যা্ড হুয়ং ছাত্রদিগকে এই সকল 
পুরস্কার বিতরণ করেন। এই সংবাদ এবং মেডিক্যাল কলেজ সংক্রান্ত অগ্ান্ত সংবাদ 
৩৪-৩৭ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । 

ইংরেজী শিক্ষার সাফল্য ও চাকরির ক্ষেত্রে উহার প্রতিষ্ঠা দেখিয়! মফঃম্বলেও ইংরেজী 
শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা হওয়া স্বাভাবিক । কলিকাতার বাহিরে সর্বপ্রথমে 
কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীরামপুর, এবং তাহার পরই চুঁচুড়াতে। চুচুড়ায় হুগলী কলেজ 
প্রতিষ্ঠার বিবরণ ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে । 


৪১-৬৫ পৃষ্ঠায় কলিকাতা ও মফঃম্বলের অনেকগুলি বিদ্যালয়ের সংবাদ আছে; 
যেমন, রাজা রামমোহন রায়ের স্কুল, ওরিয়েন্টাল সেমিনারী। ডফ. সাহেবের পাঠশালা 


1/০ 


প্রভৃতি । ইহাদের মধ্যে দুইটি স্কুল ছাত্র-সংখ্যায় খুব বড় না হইলেও উল্লেখযোগ্য বলিয়া 
সনে হয়। উহাদের একটি সিমলার হিন্দু ক্রি স্কুল ইহার প্রতিষ্ঠাতা রপসিকরুষণ মল্লিক ; 
অপরটি হিন্দু বেনেভোলেন্ট ইন্্‌ষ্টিটিউশন। ছুইটিই বিনামুল্যে বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেস্তে স্থাপিত 
হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসননকুমার ঠাকুর, কালীনাথ রায় গ্রভৃতির নাম হিন্দু ফ্রি স্কুলের 
সাহায্য-দাতাদের মধ্যে পাই, এবং জোড়ানীকোর রাধানাথ পাল, মাধবচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি 
উহ্থার পরিচালক ছিলেন। এই বিদ্যালয়টির উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্মবিষয়ক মোহ দূরীকরণ । 
৪৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত একটি পত্রে মাধবচন্দ্র মল্লিক লেখেন, 
যে অযুক্ত ধর্সের শৃংখলে বহুকালাবধি আমারদের নন বদ্ধ আছে তাহ। দৃঢ়করণে যদ্বাপি আমার- 
দিগের অভিপ্রায় থাকিত তবে আনর! কখন হিন্দু ক্রি স্কুল স্থাপন করিতান না! 
অপর বিদ্যালয়টি বিশেষ করিয়া হিন্দু বালকদিগকে বিনা-বেতনে শিক্ষা দিবার জন্য 
স্থাপিত হয়। মহারাজ কালীরুঞ্চ বাহাদুর উহার পরিদর্শক ছিলেন। সে-ঘুগের প্রার 
সকল গণ্যমান্ত ব্যক্তিই ইহার সাহায্য করিয়াছিলেন। | 
৫০ পৃষ্ঠায় কলিকাঁতার বে-সব বিদ্যালয়ে ইংরেজী পড়ান হইত তাহাদের ছাত্র-সংখ্যা 
সম্বন্ধে একটি সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে কিরূপ মুষ্টিমেয় লোক নে-খুগে স্কুলে 
বিদ্যাশিক্ষ। করিবার সুযোগ পাইত তাহা বুঝিতে পারা যায় ।- 
সেকালেও বাংলী দেশে কলিকাতাই সব বিষয়ে অগ্রণী ছিল, এবং কলিকাতায় 
থে-জিনিষের প্রচলন হইত তাহ, মফঃম্বলে ছড়াইন্া পড়িতে বেশী সময় লাগিত 
না। এ কথা কি শিক্ষা, কি আমোদ-গ্রমৌদ, কি পোষাক-পরিচ্ছদ» সকল বিষয়েই 
খাটে । স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা বিষয়েও ইহার বহু প্রমাণ আমরা। পাই। কলিকাতায় 
ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সদ্দে মফঃস্বলেও বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে 
আরম্ভ হয়। ৫২-৬৫ পৃষ্ঠার অনেকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাওয়া 
মাইবে। ইহাদের মধ্যে টাকি ও মুর্শিদাবাদ__এই দুই জায়গায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার 
বিস্তৃত বিবরণ এই অংশে আছে। ৫৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত একটি সংবাদ হইতে জীন যায়, 
গবর্ণর-জেনারেল লর্ড অব্ল্যাণ্ড নিজব্যয়ে চানক বা বারাকপুরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন 
করিয়াছিলেন। ৫৫ পৃষ্ঠাতে যে-পত্রটি উদ্ধত করা হইল উহা হইতে মিশনরী স্কুল সন্বন্ধে 
কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। পত্রলেখকের মিশনরী স্কুল সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ছিল না, 
কারণ তিনি লিখিয়াছেন”_ 
পরস্ত তালপাঁত কলাপাত ইত্যাদি লেখা পড়া পূর্বে বেপ্রকার হইত এ পাঠশালায়ও দেইগ্রকার 
হইয়াছে পুর্ববাপেক্ষী অধিক বিদা কাহার দেখ। যায় নাই অধিকস্ত এই কেবল কতকগুলিন মুটে মজুর 
পোদ বাগদীর ছেলোর। পাদরি সাহেবের প্রসাদাৎ দোয়াইৎ কলম স্পর্শ করিয়াছে মাত্র বিবয়কর্দ- 
করণোপযুক্ত লেখ! গড়া শিক্ষা হয় নাই এবং লেখাপড়া করিয়াছিল এই অভিমানে ও অনভ্যাস বশে 
নুরী বা রাখালী করে না এইপ্রকার অনেকের ছুইকুল গিয়াছে! 
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ইহার পরই হুগলীতে একটি বড় পাঠশালা স্থাপিত হইবে এই সংবাদ দিয়া পত্রলেখক 
বলিতেছেন» রী 
বোধ হয় ইহাতেই পাদরি সাহেবের গাঠশালার কিচির মিচির রহিত হুইবেক | 
ইহার পর ৬৫-৬৬ পৃষ্ঠায় তিনটি নূতন চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাওয়া যাইবে ৷ 

এই সংবাঁরগুলির সহিত পূর্বাখণ্ডে উদ্ধৃত চতুষ্পাঠী সংক্রান্ত সংবাদের তুলনা করিলে, 
দেশে চতুষ্পাঠীর সংখ্য! কিরূপ কমিয়! আসিতেছিল+ তাহার আভাস পাওয়া যায় ৷ 

সে-ঘগে জীশিক্ষা সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য এই সন্কলনের প্রথম খণ্ডে উদ্ধৃত হইয়াছিল, 
এ-খণ্ডে আরও কিছু দেওয়া হইল। ইহার মধ্যে ৬৭-৭০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত জীশিক্ষ। সম্বন্ধে 
বাঁদানুবাদটি বিশেষ কৌতুকপ্রদ । ভ্রীশিক্ষার বিরোধী লেখক বলিতেছেন যে শিক্ষাদ্বার। 
বাংল| দেশের দ্রীলোকদের এঁহিক পারত্রিক কোন প্রকার উন্নতিই হইবে না, কারণ, 
গ্রথম, «এমনি কোন পুংবঞ্জিত দেশ বিশবনির্মীতা নিৰ্ম্মাণ করেন নাই যে যেখানে 
পাটেরারিগিরি ও মুহুরিগিরি ও নাজীরী ও জমীদারী ও জমাদারী ও আমীরী নারীবিনা সম্পন্ন 
না হওনের সম্ভাবন| হয়” দ্বিতীয়তঃ» “বাঙলা ভাষাতে এমন কোন গ্রন্থ নাই বে তাহাতে 
প্রাগুক্ত [ পারমার্থিক ও নীতি সন্ধন্ধীয় ] কোন জ্ঞানোদয় হয়।” লেখকের বাংলা ভাষা 
ও সাহিত্যের প্রতি এই অবজ্ঞ| লক্ষ্য করিবার বিষয়। ৭০-৭১ পৃষ্ঠায় বৌবাজারে একটি 
নৃতন বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার এবং দেশে ন্্রীশিক্ষা বিস্তারকল্পে একটি সভা স্থাপনের 
সংবাদ পাই। 

ইহার পর কয়েক জন বিখ্যাত ত্রাঙ্গণপত্তিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি সংক্রান্ত সংবাদ দেওয়া 
হইয়াছে। ইহার মধ্যে হলহেড, কোলক্রক, মার্শম্যান ও কেরীর মৃত্যু-সংবাঁদ বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য | হলহেড'সাহেবই ইংরেজদের মধ্যে সর্বপ্রথমে বাংলা ভাষায় স্থপণ্ডিত হন৷ 
তাহার রচিত ‘গ্রামার’ই ইংরেজ-রচিত বাংলা! ভাষার প্রথম ব্যাকরণ। কেরী ও মাশস্যানের 
মৃত্য-ংবাদ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথাক্রমে ৭৭ ও ৮১ পৃষ্ঠায় উদ্ধত হইয়াছে । এই স্থানে 
দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে একজনের নীম উল্লেখ করা কর্তব্য। ইনি ননকুমার বিদ্যালক্কার 
বা হরিহ্রানন্দ তীরঘন্বামী । রামমোহন রায় ইহার শিষ্য ছিলেন। ইনি “মহানির্ধাণ ত্র’ 
সম্পাদন এবং ‘কুলার্ণব’ নামে তন্তগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ৭৪ পৃষ্ঠায় ইহার মৃত্যু-সংবাদ 
উদ্ধত হইয়াছে ৷ তু 

শিক্ষা-বিভাগের শেষে সভা-সমিতি ও অন্ঠান্ঠ কতকগুলি সংবাদ সঙ্কলিত হইয়াছে। 
উহার মধ্যে কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য ৷ সে-যুগের বাঙালীর! কেবলমাত্র স্কুল-কলেজে 
বিদ্যাশিক্ষা করিয়াই সম্তষ্ট থাকেন নাই, কর্ম্মজীবনেও বিদ্যাচট্চার জন্য অনেক সভা-সমিতি 
স্থাপন করিয়াছিলেন (৮৩৯১ পৃষ্ঠ। )। এই সকল সভী-সমিতির অনেকগুলিতেই ইংরেজী 
ভাষায় বক্তা হইত। কয়েকটিতে বাংলা ভাষায় আলোচনা হইত। ৮৪ পৃষ্ঠায় বঙগরঞ্জিনী 
সভা নামে একটি সভার বিবরণ আছে। উহা বাংলা ভাবা চৰ্চ্চা করিবার উদ্দেখ্টে 


he 


স্থাপিত হয়। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই সভার সম্পাদক ছিলেন। ৮৬ পৃষ্ঠায় বণিত 
‘র্কতত্বদীপিক!? নামে আর একটি সভা বাংলা ভাবা আলোচনার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হ্য়। 
ইহার উদ্যোক্তারা রামমোহন রায়ের হিন্দু স্কুলে ( হেদুয়া পুদ্ধরিণীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে 
অবস্থিত ) এই সভা স্থাপন করেন । সর্ক্তত্্রদীপিক! সভার প্রথম সভাপতি হন রমাগ্রসাদ 
রায় এবং প্রথম সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । এই সভা স্থাপিত হইবার তিন বৎসর পরে 
(১৮৩৬) বাংলা ভাবা চর্চা করিবার জন্য কলিকাতার ঠনঠনিয়ার জ্ঞানচন্দ্রোদয় নামে আর 
একটি সভা, এবং ১৮৩৮ সনে টাকাতেও তিমিরনাশক সভা নামে অপর একটি সভা 
স্থাপিত হয় (৮৯-৯০ পু) । 

সভা-সমিতি প্রসঙ্গে আরও দুইটি সভার উল্লেখ কর। প্রয়োজন ! উহাদের একটি 
বৈদ্যসমাজঃ অপরটি ধর্মাপভা । উহাদের বিবরণ ৮৫ ও ৮৭ পৃষ্ঠায় পাওয়া বাইবে । বৈদ্য- 
সমাজ কবিরাজদিগের সভা ছিল। সংস্কৃত কলেজের ভূতপুর্বব আমূর্কেদ-শিক্ষক খুদিরাম 
বিশারদ উহার সম্পাদক ছিলেন। ধশ্মসিভার একটি কাজ ছিল পণ্তিতদিগের পরীক্ষা 
লওয়া। উদ্ধৃত বিবরণে আছে” 

৬মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় স্বর্গগত হইলে পর পণ্ডিতগণের পরীক্ষ। লয়! কেহ সম্মান প্রদান করে নাই 
অতএব নিয়মানুসারে পরীক্ষা। হইলে দেশের শাস্ত্র রক্ষ! হইবেক ৷ 

সে-যুগে অনেকেই বে বাংলা ভাষার চর্চা সম্বন্ধে সচেতন হৃইয়। উঠিয়াছিলেন তাহার 
প্রমাণ আমরা সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা ভিন্ন অন্যত্রও পাই। ৯২ পৃষ্ঠায় উদ্ধত এক পত্রে 
পত্রপ্রেরক ইংরেজী ভাবার তুলনায় এ-দেশে বাংলা ভাষা ও দেশীয় বিদ্যার চর্চ মোটেই 
হইতেছে না বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন। ৯৪ পৃষ্ঠার কলিকাতায় একটি সাধারণ পুস্তকালয় 
স্থাপনের সংবাদ দেওয়। হইয়াছে । এটিই বর্তমানে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে রূপান্তরিত 
হইয়াছে । ৯৫-৯৬ পৃষ্ঠায় শিক্ষার জন্য এদেশের কে কত দান করিয়াছেন, তাহার একটি 
তালিকা আছে। উহা! হইতে জান! বায়, রাজ! বৈদ্যনাথ রায় এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন। 
ইতি অন্যান্য ভনহিতকর কার্য্যেও অকাতরে দান করিতেন । 

এই অংশের ৯১ পৃষ্ঠায় পাশ্চাত্য দেশে সংস্কৃত চর্চার একটি বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। 
উহাতে অক্কফোর্ডে বিখ্যাত বোডেন গ্রফেদারের পদ প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়। এই 
পদটি এখনও অক্সফোর্ডে রহিয়াছে, এবং বর্তমান বোডেন গ্রফেসার ইণ্ডিয়া আপিস 


লাইব্রেরির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এক. ডবলিউ টমাস । 


্‌ 
এই পুস্তকের দ্বিতীয় বিভাগ পাহিত্য-বিষয়ক। এখানে “সাহিত্য” কথাটি ব্যাপক 
অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে । সুতরাং সঙ্গলনের এই অংশে সেবুগের মুদ্রিত পুস্তক, সংবাদপত্র, 
ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচন। ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তথ্য পাওয়া বাইবে। প্ররুত- 
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প্রস্তাবে উনবিংশ শতান্দীর প্রথমার্ধে বাংল। দেশে আজকাল আমরা সাহিত্য বলিতে যাহা 
বুঝি, তাহা খুব কমই ছিল। দু-চারিখানি পুস্তকের কথা৷ ছাড়িয়া দিলে সে-বুগে মৌলিক 
সাহিত্য ছিল না বলিলেই চলে৷ বর্তমান সঙ্কলনের সাহিত্য-বিষয়ক বিভাগেও মৌলিক 
সাহিত্য রচনার সংবাদ খুবই কম। সে-ঘুগের নূতন পুস্তকগুলিকে প্রধানতঃ চারিটি ভাগে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে»__( ১) বঙ্গান্ুবাদের সহিত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের পুনুর্রণ কিংবা 
শান্জীয় তত্বের সন্ধলন; (২) ছাত্রপাঠয পুস্তক-যেমন, ব্যাকরণ, অভিধান, সহজবোধ্য 
ইতিহাস, উপাখ্যান ইত্যাদি) (৩) ইংরেজী হইতে অনুবাদ ; এবং (৪) এদেশীয় পুস্তকের 
ইংরেজীতে অন্বাদ। মৌলিক পুস্তকের মধ্যে পাদরি কর্ড মোহন বন্দ্যো প্রণীত ‘দি 
পারসিকিউটেড' নামে একখানি নাটকের উল্লেখ আছে ( ১০৬ পৃ.); উহা ইংরেজী 
ভাবায় রচিত। এই অংশে মহারাজ! কালীরুষ্ণ বাহাদুর প্রণীত অনেকগুলি অনুদিত 
পুস্তকের সংবাদ পাওয়। যাইবে । ইহা হইতে মনে হয় মহারাজা কালীক এ-বিষয়ে খুব 
উৎসাহী ছিলেন। তিনি ইংরেজী হইতে বাংলায়, এবং বাংলা হইতে ইংরেজীতে-_এই ছুই 
প্রকার অন্বাদই করিয়াছিলেন । কোন কোন সংস্কত গ্রন্থের ইংরেজী অন্বাদও তিনি 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । ইহার মধ্যে গুপ্তিপাড়া-নিবানী চিরঞ্জীব শর্মার সরস দার্শনিক গ্রন্থ 
“বিদ্বন্মোদতরদদিণী”র ইংরেজী অনুবাদ উল্লেখযোগ্য (পৃ. ১০০-০১)। ১০১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 
একটি সংবাদ হইতে জান! যায়, তিনি এইরূপ কয়েকখানি পুস্তক উপহার পাঠাইয়৷ দিল্লীর 
বাদশাহের নিকট হইতে বহুমূলা শাল ও কিংখাবের খেলাৎ পাইয়াছিলেন। 
এই অংশে যে-সকল পুস্তকের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, উহাদের মধ্যে কয়েকটির নাম 
এখানে করা যাইতে পারে । প্রথমেই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক . প্রকাশিত সটীক 
শ্রীমগ্াগবত ও মন্তমংহিতা ( পৃ. ৯৯ )। এই দুইটি পুস্তক তুলট কাগজে পুথির আকারে মুদ্রিত 
হইয়াছিল। ‘পাকরাজেশ্বর’ নামে রন্ধন-সংক্রান্ত পুস্তকখানিতে হিন্দু ও মুসলমানী উভয় প্রকার 
খাদা-প্রস্ততের প্রণালীই দেওয়া হইয়াছিল, এবং এই সকল ভোজা খাইয়া অজীর্ণ হইলে কি 
ওঁষধ খাইতে হইবে মে-সকল মংবাদও ছিল ( ১০৪ পু.)| ১১০ পৃষ্ঠায় রঘুনন্দনের বিখ্যাত 
স্বৃতিগ্রন্থ ও ১১৩ পৃষ্ঠায় জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সম্পাদিত মহাভারতের স্থবিখ্যাত সংস্করণ 
প্রকাশের সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে । বাংলা ভাষার দুইটি অভিধানের সংবাদ ১১৪ ও ১১৬ 
পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে | প্রথমখানি জয়গোপাল শর্মার “বঙ্গাভিধান, তিনি বলিতেছেন, 
বঙ্গসূমি নিবীসি লোকের যে ভাষ। নে হিনুস্থানীয় অন্য২ ভাষা হইতে উত্তম যে হেতুক 
অন্যভাষাতে সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক অতাল্প কিন্তু বঙ্গ ভাষাতে সংস্কতভাষার প্রাচুধা আছে... | 
সাহিত্য-বিভাগের দ্বিতীয় অংশে সাময়িক পত্র সংক্রান্ত সংবাদ ও বিবরণ উদ্ধৃত 
হইয়াছে । এই সকল তখোর উপর নির্ভর করিয়া এদেশীয় সাময়িক পত্রের একটি ইতিহাস 
সন্কলন করিবার চেষ্টা আমি ১৩৩৮-৩৯ সালের বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত 
এদেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস” শীর্ষক প্রবন্ধে করিয়াছি। সাময়িক পত্র সম্বন্ধে যে-সকল 
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তথ্য “সমাচার দর্পণে” পাওয়া বার এই স্থলে সে-সকলই আন্মপুর্বিক উদ্ধৃত হইল এই যুগে বহু 
>A by 
ংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে “সংবাদ গ্রভাকর, £ইনকোয়ারার» 
ভ্তানান্বেবণ”, ‘রিকর্স্মার “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়’ ও ‘সদ্বাদ ভাস্কর’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


এই অংশে সামরিক পঞ্জ প্রকাশ ও বিলোপের সংবাদ ভিন্ন আরও অনেক জ্ঞাত্বা তথ্য 
আছে। ১৩০ পৃষ্ঠায় যে পত্রটি প্রকাশিত হইয়াছে উহা তৎকালীন সাময়িক পত্রের একটি 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ । উহাতে কিছু কিছু ভ্রম আছে, মতামতও সব স্থলে নিরপেক্ষ বলিয়া 
মনে হয় না। ১৩৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে তখনকার দিনে কিরূপ লেখা 
রাজদ্রোহসুচক বলিয়| বিবেচিত হইত তাহার আভাস পাওয়া যাইবে । এই প্রসর্ষে লেখক 
বলিতেছেন» 
বস্তুতঃ দুই ধূমকেতুর সংযোগ হওয়া যেমন অসগ্তব তেননি এতনদ্দেশীয় লোকের দ্বার! ব্রিটিম 
গবর্ণনেক্টের উচ্চাটন হওয়] অসস্তব। বঙ্গ দেশে যে ৩ কোটি লোক আছে তাহারদিগকে ইন্গলণ্তীয়ের। 
৯০০ সামান্য গোর! সিপাহী ও ১০০ ফিরিঙ্গি ও ২১০০ নামান্য সিপাহী অর্থাৎ বরকন্দাজ লইয়। জয় 
করিলেন এবং ওঁ মুষ্টি পরিমিত সৈন্যের অধাক্ষ ৩১ বংনর বয়সের নধো এক জন অর্বাচীন অর্থাৎ 
লার্ড ক্লাইব সাহেব ছিলেন। অতএব তদবধি এই অতিদদৃদ্ধ ও পরিশ্রমি অথচ অযুদ্ধণীল দেশের শান্তি 
কিছু ভঙ্গ হয় নাই। অতএব রিফাম্রের নো যেমন উত্ভিই লেখা যাউক ন| কেন তাহাতে 
এতন্দেশের শান্তি কখন ভগ্ন হইবে না কিম্বা! এতন্দেশীয় প্রজারদের মধো যু'দ্ধাংনাহ কি বানু 
লোকেরদিগকে অন্্রধীরণের প্রবোধ কখনই দিতে পারিবেন ন1। দেখুন বঙ্গদেশীয় জনীদারেরদের 
মধো ঘোড়ায় চড়িতে পারেন এনত ৫* জন গাওয়। ভার অতএব বন্গদেশীয় লোকেরদের দ্বার! কিপ্রকাে 
ভয় সম্তাবন]। 


সন্্ান্ত লোকদের বিরুদ্ধে কিছু লিখিলে সে-যুগে সম্পাদকদিগের কিরূপ বিপদের সম্ভাবনা 
ছিল তাহার পরিচয় ১৪৬ হইতে ১৪৮ পৃষ্ঠায় পাওয়া বাইবে। শ্রীনাথ রায় নামে এক ব্যক্তি 
‘সম্বাদ ভাঙ্কর’ পত্রের সম্পাদক ছিলেন । এই পত্রিকায় আন্দুলের জমিদার রাজনারায়ণ 
রায়ের দুই-একটি অত্যাচারের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় জমিদার সম্পাদককে পাইক দিয়া 
ধরিয়া লইয়া যান এবং তাহাকে কয়েদ করিয়া রাখেন। এমন কি হতভাগ্য সম্পাদককে 
প্রহার করা এবং জলবিছুটি লাগানো হয় । আদালত হইতে হেবিয়াস কোর্পাস এর পরোয়ানা 
বাহির হইবার পরও রাজা রাজনারায়ণ ‘ভাক্কর'-সম্পাদককে অন্যত্র লুকাইয়। রাখেন । 
পরিশেষে “ভাক্কর-সম্পাদক মুক্তি পান, এবং রাজা রাজনারায়ণকে তিন দিন আটক 
থাকিতে ও হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিতে হয়। 


১৫০-৫১ পৃষ্ঠার এই দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রের কত সংখ্যা ডাকে প্রেরিত হয় তাহার 
সংবাদ আছে। এগুলি ডাকে প্রেরিত পত্রিকার সংখ্যা । যে-পত্রিকা থেস্থানে প্রকাশিত হয়, 
সেখানে কত বিক্রয় হয় তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই বলিয়া মোট বিক্রয়ের সংখ্যা দেওয়া 


ye 


হয় নাই। কিন্তু ইহা হইতেও সে যুগে সংবাদপত্র কিরূপ অল্পসংখ্যক লোক পড়িত তাহার 
সুস্পষ্ট ধারণা হয় 
সাহিত্য-বিভাগের শেষে সাহিত্য ও ভাষা সংক্রান্ত কতকগুলি সংবাদ উদ্ধত 
হইয়াছে । এগুলির প্রায় অধিকাংশই বাংলা ভাষার চর্চা সম্বন্ধে । ফেধুগের কথা 
পুস্তকের বর্তমান খণ্ডে বলা হইয়াছে, তখন আদালতে ফার্সী ভাষার ব্যবহার উঠাইয়া 
দিবার আদেশ হয়। গবন্মেণ্টের এই আদেশ বিজ্ঞাপিত হইবার পুর্বে সংবাদপত্রে 
অনেক আলোচনা প্রকাশিত হয়। এই ব্যাপারে “সমাচার দর্পণ” বাংলা ভাষার পক্ষ 
গ্রহণ করিয়া অনেক মন্তব্য ও পত্রাদি প্রকাশ করে। ইহার মধ্যে ১৫৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধত 
পত্রটিতে পারগ্ত ভাষা ব্যবহারের বিরুদ্ধে বহু যুক্তি দেওয়া হইয়াছে । এ-বিষয়ে গবন্নেন্ট 
দে আদেশ দেন তাহা ১৫৮ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইল। 5৫৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত একটি সংবাদ 
হইতে আমরা জানিতে পারি থে ফার্সীর ব্যবহার উঠাইয়া দিয়া তাহার স্থানে বাংলা 
দেখে হিন্দীর প্রচলন করিবার প্রস্তাব প্রথমে হয় । 
ধু আদালতে নহে, অন্তান্ত ক্ষেত্রেও যাহাতে বাংল ভাষার প্রসার হয়ঃ এ-বিষয়েও 
‘সমাচার দর্পণ" খুব আগ্রহ্শীল ছিল। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চার্টারে এদেশীয় লোকদের 
মধ্যে বিদ্যাপ্রসারের জন্য লক্ষ টাক! মঞ্জুর ছিল! এই অর্থ সাধারণতঃ সংস্কৃত ও আর্বা 
পুস্তক প্রকাশের জন্য ব্যয়িত হইত। ‘সমাচার দর্পণে” এই প্রসঙ্গে যে মন্তব্য হয় তাহা 
১৫৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধত হইয়াছে । অন্তান্ত কথার পর “সমাচার দর্গণে' লেখা হইল যে, বোর্ডের 
সাহেবের! সংস্কৃত গ্রন্থের প্রতি মনোযোগ দেওয়ায় 
এই ফলোদয় হইয়াছে যে এ লক্ষ টাকা নিযুক্ত হওনের পূর্বের যেমন পাঠশালায় দেশীয় 
লোকেরদের ভাষার উপযুক্ত বহীর অভাব ছিল তেমন এইক্ষণে বিংশতি বসরের পরেও তত্ত,লা অভাব 
আছে। গত অক্তোবর মানে আমর! ইউরোপীয় ও এতদ্দেণীয় পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে পরার্থনা- 
পূর্বক নিবেদন করিয়াছিলাম যে এতদ্বিষয়ে দেশীয় লোকেরদের উপকারার্থ অতাল্প মাত্র উদ্যোগ 
হইয়াছে এবং & বোর্ডের প্রধান২ সাহেবেরদের যে ভাষার বিষয়ে অনুরাগ তভ্ভীষার গ্রন্থ অনুবাদের 
নিমিত্ত এ ভাব টাকাই প্রায় বায় হইয়াছে এবং এক সময়ে এ বোর্ড কেবল সংস্কৃত এন্থবিষয়ে 
মনোযোগী কোন সময়ে আরবীয় গ্রন্থ যুদ্রিতবিষয়ে মনোযোগী এবং বথন মহাবিজ্ঞবিচক্ষণ শ্ৰীযুত 
ডাক্তর উইলদন সাহেব ভারতবর্ষ ছাড়িয়া গেলেন তখন কোরাণের ভাষা একেবারে প্রবল হইয়া 
উঠিল কিন্ত কখনই এ বোর্ডের সাহেবেরদের বঙ্গভীষ। অর্থাৎ তিন কোটি লোকের ভাষার প্রতি 
অনুরাগ জন্মিল না 
৩ 
এই পুস্তকের তৃতীয় বিভাগে সামাজিক তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । এই অংশে দেশের 
নৈতিক অবস্থা, আমোদ-গ্রমোদঃ জনহিতকর অনুষ্ঠান, আর্থিক অবস্থা, শাসন প্রভৃতি 
বহু বিষয়ে বহু সংবাদ পাওয়া যাইবে । এগুলি বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাস লিখিবার 
অতিপ্রয়োজনীয় উপাদান । 


us 


ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের ফলে পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রসারের সন্দে সঙ্গে এদেশে 
নূতন ও পুরাতনের বে দ্বন্দ দেখ! দেয়, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা উনবিংশ শতাব্দীর 
বাঙালী-জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পাই। সামাজিক ব্যাপারে এদন্দ আরও স্পষ্ট রূপ 
ধারণ করিয়াছিল। এই দ্বন্দ সে-বুগের সংবাদপত্রের মধ্যে কতকগুলি পুরাতনের পক্ষাবদল্থী 
ছিল, কতকগুলি নৃতনের । পুরাতিনপন্থী সংবাদপত্রের মধ্যে “সমাচার চন্দ্রিকা'ই প্রধান, 
এজন্য রক্ষণশীল দলের যুক্তিতর্ক প্রায়ই সমাচার চন্দ্রিকাতেই প্রকাশিত হইত। “সমাচার 
দর্পণে এই সকল যুক্তিতর্কের কিছু কিছু উদ্ধৃত হওয়াতে এ্তিহাসিকের খুব সুবিধা 
হইয়াছে । “সমাচার চন্দ্রিকা”র ফাইল দুণ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং “সমাচার 
দর্পণে” উদ্ধত মতামত ও পত্রাদি না পাইলে আমাদের পক্ষে রক্ষণশীলদের কথা জানিবার 
সুযোগ হইত না । | 

‘সমাচার চন্দ্রিকা’ হইতে এইরূপ একটি উদ্ধৃত পত্র দিয়া এই পুস্তকের সামাজিক 
অংশ আরম্ভ করা হুইয়াছে। পত্রখানি হিন্দু-কলেজের শিক্ষা সম্বন্ধে । হিন্দু-কলেজের 
শিক্ষার ফলে দেশের কি পরিবর্তন ও উন্নতি হইয়াছে তাহা আমরা অনেক শুনিয়াছি। 
কিন্ত পুরাতনপন্থীরা হিন্দুকলেজকে কি চক্ষে দেখিতেনঃ সে কাহিনী আমাদের নিকট 
অনেকটা অজ্ঞাত। পূর্বোক্ত পত্রথানিতে ও পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় (১৬৭-১৭৫ পৃ.) 
উদ্ধত পত্রগুলি হইতে আমরা এ-বিবয়ে অনেক তথ্য জানিতে পারি। 

১৬৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পত্রখানিতে হিন্দু-কলেজে শিক্ষা পাইয়। পুত্রের কি পরিবর্তন 
হইয়াছে তাহা হিন্দুকলেজের এক ছাত্রের পিতা বর্ণনা করিতেছেন। উহার দু-একটি 
ছত্র এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,_ 

চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয় বলিতে কি আমি নির্দন মনুষা পুক্রটি ঘরের কর্দ কখন২ দেখিত ও 
ডাকিলেই নিকটে আদিত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর দিত কিন্ত কিছু কালের মধ্যে বিপরীত 
রীতি হইতে লাগিল পরে দেশের রীতানুসারে আচার ব্যবহার ও পোষাক ত্যাগ করিলেক অর্থাৎ 
চুল কাটা! সাপাতু জুতাধারি মালাহীন স্নান বিহীন প্রাপ্তমাত্রই ভোজন করে শুচি অশুচি ছুই সমান 
জ্ঞান জাতীর বিষয় অভিমানত্যাগী উপদেশ কথা হইলে Nonsence [ 510. ] কহে... | রী 

১৭১ পৃষ্ঠায় “সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত বে পত্র উদ্ধত হইয়াছে, তাহাতে আর 
একজন হিন্দু-কলেজের ছাত্রের পিতার মনঃকষ্টের বর্ণনা আছে। এই গৃহস্থ পুত্রকে লইয়। 
কালী-দর্শনে কালীঘাটে গিয়াছিলেন । সেখানে গিয়া 

উক্ত গৃহস্থের স্ুদন্তানটি প্রণাম করিলেন না ব্রহ্মাদি দেবতার ছুরারাধা। যিনি ভীহাকে ই বালীক 

বালক কেবল বাকোর দ্বারা সম্মান রাখিল যথা গুড, মাণিং মাডম্‌ ইহা শ্রবণে অনেকেই অবণে হস্ত দিয় 
পলায়ন করিবায় তাহার পিতা তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হওয়ায় কোন ভদ্র বাক্তি নিবারণ 
করিয়া কহিলেন ক্ষান্ত হও এস্থানে রাগ প্রকাশ করা উচিত নয় তাহাতে এ বালীকের পিতা আক্ষেপ 
করিয়া কহিল ওরে আমি কি ঝকৃণারি করো তোরে হিন্দুকালেজে দিয়াছিলান যে তোর জন্যে আমার 
জাতি মান সমুদায় গেল." ৷ 


zo 


এই সকল অনাচার কি করিয়া নিবারণ করা যায় এ-বিষয়ে একজন «সমাচার 
চন্দ্রিকা’তে লিখিলেন,_ E 
এ গোল নিবারণ কর! রাজ| ভিন্ন কাহার সাধা নহে যেহেতু যদ্যপি রাজাজ্ঞাক্রমে পূর্বববৎ 
জাতি মালার এক কাছারি হয় এবং মাজিপ্টেট সাহেবদিগের উপর ভারার্পণ করেন যে তাবরোক 
আপন২ আচার বাবহার ধণ্দ যাজন ন করিলে দণ্ড প্রাপ্ত হইবেক এই আজ্ঞ| প্রকাশ হইলেই এ 
বালীকেরা তত পর দিবসেই ব্রাহ্মণ দেখিয়া কহিবেক ঠাকুর মহাশয় প্রণাম করি দশ জনের সাক্ষাৎ 
জিন্গণ হইলে অর্থাৎ হাই উঠিলে রাবধাকৃষ্ণ রামনারায়ণ গোবিন্দ কালী দুর্গ। ইত্যাদি নাম উচ্চারণ 
পূর্বক অঞ্ুলি ধ্বনি করিয়। আপ্তিকত। জানাইবেক কেহবা কোৌশ। লইয়। প্রাতঃস্থানে যাইবেক কেহ 
তুলনী মালা ধারণ করিয়। সর্বদ। হরি বৌল২ বলিবেক অতএব প্রার্থন। যে শ্ৰীযুত গবরনর বাহাদুর 
এই হুকুম জারি করিয়া আমার দিগের জাতি ধর্ম রক্ষ। করণ পূর্বক পুণাপ্রতিষ্ঠ। প্রাপ্ত হউন এবং 
বালীক ব্যাটার দিগের তামাসা দেখুন। (পৃ. ১৭১) 
আর এক জন পত্রলেখক এই সকল ছাত্রদিগকে নিষ্ঠাবান্‌ করিবার জন্য হিন্দু-কলেজের 
মেম্বরদের নিকট আবেদন করিলেন»__ 
অপর শ্রীযূত মেম্বর মহাশয়দিগের প্রতি আমারদিগের নিবেদন এইমত আজ্ঞা তাবৎ ক্লাস মেষ্টর 
এবং পণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রতি দেন যে হিন্দুকীলেজের ছাত্রের ফিরিক্সির মত পরিচ্ছদ ন! করিতে 
গায় যথা! ফিরিঙ্গি জুতাপায় সবচুল মাথায় খালি আঙ্গরাখা গায় মালা নাই গলায় নেচরের গুণে সষ্ট 
স্থিতি প্রলয় হয় এবং দীড়িয়ে প্রস্রাব করে ইত্যাদি পরিবর্তে মাথ। কাণায় ফিরিঙ্গি জুতা পায় না দিতে 
পায় উড়ানি কিন্বা একলাই দেয় গায় মাল! দেয় গলায় অপ্পূগ্গ দ্রবা না খায় তিগকসেব। করে ত্রিকচ্ছ 
করো ধুতী পরে ঈশ্বরের গুণান্থকীর্ভনে সর্বদা রত হয় কাছ! খুলে প্রস্রাব ত্যাগ কর্যে জল লয় 
ইহ! হইলে আপাততে হিন্দুর ছেলেদিগের হিন্দুর মত দেখায়...। (পৃ. ১৭২) 
বলা বাহুল্য হিন্দুকলেজের পক্ষ সমর্থন করিবার লোকেরও অভাব ছিল ন।। 
ইহাদের মধ্যে একজন ১৮৩১ সনের ২২এ জানুয়ারি “সমাচার দর্পণে লিখিলেন,_ 
এক্ষণে আমি চন্দ্রিকাকার মহাশঘনকে জিজ্ঞানা করি যে হিন্দুকালেজ স্থাপিতহওনের পুরে কি 
হিন্দু বালকদিগের কখন কোন কদাচার হইত ন! কেবল বহু পরিশ্রমপুর্ববক কালেজে বিদ্যাভ্যাস 
করিয়। কি তাহারা সহস্র অপ্রাধে অপরাধী হইয়াছেন। (পূ. ১৬৭) 
শিক্ষা এবং দেবপুজার সম্পর্ক সম্বন্ধে "সমাচার চন্দরিকা’র একটি বিচার ১৭৪ পৃষ্ঠায় 
উদ্ধৃত হুইয়াছে। ইহাতে কলিকাতার বহু ইংরেজী শিক্ষিত সম্্রন্ত লোকের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া 
সম্পাদক প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, ইংরেজী শিখিলেই যে লোকে নাস্তিক হয় তাহা নহে। 
শিক্ষার সহিত ঠিক সাক্ষাৎভাবে যুক্ত না হইলেও এই প্রসঙ্গেই আর একটি সংবাদের 
উল্লেখ করা প্রয়োজন । উহ! ১৭৩. পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত মিশনরী কর্তৃক বালক-চুরির সংবাদ । খ্রীষ্টান 
মিশনরীরা যে সকল সময়ে ধর্মোপদেশ দিয়াই লোককে খ্রীষ্টান করিতেন তাহ নহে, অনেক 
সময়ে ছল বল কৌশলেরও প্রয়োগ করিতেন। এদেশীয় খুষ্টানেরা এ-বিষয়ে তাহাদিগকে 
সাহায্য করিতেন । এই পৃষ্ঠায় পাদরি ক্ষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক একটি বালক 
অপহরণের সংবাদ দেওয়। হইয়াছে । পাদরি ক্ৃষ্ণমোহনকে সে-যুগের লোকেরা অবজ্ঞান্থচক 
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‘কেষ্ট বান্দা’ নামে অভিহিত করিত তাহার উল্লেখ এখানে পাই । ক্ুঞ্মোহন যে এদেশীয় 
ভদ্রসন্তানদিগকে যেকোন প্রলোভনে খৃষ্টান করিতে পরমোতপাহী ছিলেন তাহার পরিচয় 
আমর! মাইকেল মধুস্থদনের ক্ষেত্রেও পাই। কৃষ্ণমোহনের উপর আর একটি আক্রমণ 
১৪৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে । « 
শিক্ষা-সন্ববীর তথ্যগুলির পর এদেশের কৌলীন্ত ও কৌলীন্-প্রথার দৌরাত্ম্য সম্বন্ধে 
বহু সংবাদ পাওয়া বাইবে। কৌলীন্ত ও এদেশীয় বিবাহ-প্রথার ফলে যে-বে নৈতিক 
অনাচার হইত তাহার কিছু কিছু আভান ১৮১ ও ১৮৬ পৃষ্ঠার আছে। পরের 
ত্বাদটি আমাদিগকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বামুনের মেয়ের কথা স্মরণ করাইয়া 
দেয়। হিন্দু-কলেজের ভূতপূর্বব ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত “ভ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা প্রচলিত 
আচারের দ্বেষী ছিল। স্থৃতরাৎ উহাতে প্রায়ই হিন্দু সমাজের নিন্দান্তচক সংবাদ প্রকাশিত 
হইত। নানা দৃষ্টান্ত দিবার পর “ভনান্বেঘণে'র পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন৮_ 
আমি সাহ্সপূর্র্বক বলিতে পারি ভারি পণ্ডিত স্যায়রত্বের ও প্রধান বাঁড়।যোর ঘরে যে 
ভাহারদিগের পুত্র পৌঁত্রাদির গৃহিণী সকল আছেন তাহারদিগের মধো অনেকেই ধোঁপা নাপিত 
বৈধৰ মালি কামার কপালির কন্ঠা| কিন্ত সম্পত্তিশালি ব্রাহ্মণের ঘরে পড়িয়া পবিত্র! ত্রীন্মণী হইয়। 
গিয়াছেন এখন টাহারদিগের পাকান্ন সকলেই পবিত্র জ্ঞান করেন। (পৃ. ১৮৬) 
এই পত্রপ্রেরকের দৃষ্ান্তগুলির মধ্যে একটি বিশেষ কৌতুহলজনক । কয়েক জন 
কন্ঠা-বিক্রেতা এক বিপত্নীক ব্রাহ্মণের সহিত এক সুন্দরী মুসলমান-কন্ঠার বিবাহ দিয়া 
চারি শত টাক! আদায় করে । ব্রাহ্মণ এই কন্ঠার সহিত এক বৎসর কাল ঘর করার পর 
এক দিবন লাউ পাক করিতে এ স্ত্রী অভ্যাসপ্রযুক্ত হঠাৎ কহিয়। উঠিল যে ‘কদু ছে কেয়! ছালান 
হোগা” এই কথ। শুনিয় ব্রাঙ্গণের ভগিনী তাহার মাঁতীকে ডাকিয়। কহিল ‘ওম! গুন্‌ আসিয়। তোর 
বৌ কি বলিতেছে? তাহার পরে জিজ্ঞান| করিবাঁতে জবন কন্য। আপন জাতিকুলের সকল কথাই 
ভাঙ্গিয়। বলিয়! ফেলিল তাহাতে ব্রাহ্মণ চমৎকার ভাবিয়া স্ত্রীকে পরিতাগ করিলেন। 
কুলীন-সমাজের প্রসঙ্গে স্রীলোকগণের শিক্ষা, চরিত্র ও অবস্থার উন্নতির কথা উঠা 
স্বাভাবিক | ১৮৩, ১৮৭ ও ১৯৭ পৃষ্ঠায় এইরূপ অনেক কথা আছে৷ ইহার মধ্যে 
আমরা একেবারে সরাসরি স্ত্রীস্বাধীনতার যুক্তিও পাই। ১৮৭ পুষ্ঠার *গুপ্ুড়া জ্্রীগণন্ত” 
স্বাক্ষরিত যে পত্রটি উদ্ধত হইয়াছে উহাতে স্ত্রীলোকদিগের পক্ষ হইতে ছয়টি দাবি করা 
হইয়াছে। এই ছয়টি দাবি এইরূপ,_(১) সভ্যদেশীয় স্ত্রীগণের মত বিদ্যাধ্য়নের 
অধিকার ১ (২) স্বাধীনভাবে সকলের সহিত আলাপ ; (৩) বলদ বা অচেতন দ্রব্যের 
মত হস্তান্তরিত না-হওয়া ; (৪) কন্যা-বিক্রয় বন্ধ হওয়া; (৫) বহুবিবাহ রহিত করা) 
এবং (৬) বিধবার পুনর্বিবাহ। এই পর্রখানি খুব সম্ভব স্ত্রীলোকের লেখা নহে। 
তবে ইহাতে যে অনেক সত্য কথা আছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই । এই যুগেই থে বিধবা-বিবাহের 
জল্পনা-কল্পনা. চলিতেছিল তাহার প্রমাণ ১৯২ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে । 
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সে-যুগের সমাজ-সংঙ্কীরকদিগের চক্ষে যে কিছুই বাদ যাইত না তাহা আমরা ১৯৫-৯৭ 
পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পত্র ও মন্তব্যে পাই । এইগুলির লেখকদিগের আপত্তি বাঙালী সমাজে স্থদ্স বস্ত্র 
পরিধান সম্বন্ধে প্রথম লেখক বলিতেছেন” 

এতদ্দেণীয় স্ত্রীলোকের পরিধেয় অতিক্গগ্ এক বন্ত্রই সাধারণ বাবহাধা ইহ! অনেক দোষাভানের 
ও ভিন্নদেশীয় লৌকেরও দ্বণার্হ এবং নব্য বাবহারই অনুভব হয়। 
দ্বিতীয় লেখকের আপত্তি আরও গুরুতর | তিনি লিখিতেছেন,_ 
কেবল বঙ্গ রাজোর মধো সরু কাপড়ে তরী পুরুষ সাধারণ নকলের দৃষ্টি পড়িয়াছিল, এই কারণ 
ঢাকা, চন্দ্রকোণ। শাস্তিপুরাদি স্থানে কষ বস্ত্র রা শারন্ত হয় ই তিন স্থানীয় বস্তেতেই বঙ্গ দেশীয় পুরুষ 
পুরুধীগণ লম্পট লম্পটা হইয়া উঠিয়াছেন,... 
তাহার পরই সংবাদ দেওয়া ; পো যে বদ্ধমানাধিপ তাহার অধিকার হইতে 
সুপ্ষবন্ম-ব্যবহার উঠাইয়া দিয়াছেন এবং নবদ্বীপাধিপতিও মোটা কাপড় ব্যবহার করেন । 
ইহার পর ১৯৭ হইতে ২০১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত কলিকাতায় সামাজিক দলাদলির বিবরণ 
দেওয়| হইয়াছে এবং ২০২-০৪ পৃষ্ঠায় মেলা প্রভৃতিতে জুয়াখেলার প্রাহর্ভাবের ও নিবারণের 
সংবাদ আছে। 

পর্য্যন্ত যে-সকল বিবরণ ও সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে সে-সকলই দেশের 'ও সমাজের 
নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে । ২০৪ হইতে ২১৩ পৃষ্ঠা পৰ্য্যন্ত সেকালের আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত 

ংবাদ আছে। এই অংশে যাত্রা, নাচ, বুলবুলি পাখীর লড়াই প্রভৃতি প্রাচীন এবং 
প্রচলিত আমোদ-গ্রমোদেরঃ এমন কি থিয়েটার প্রভৃতি নূতন ধরণের আমোদ-প্রমোদেরও 
উল্লেখ আছে। ১৮৩১ সনের ডিসেম্বর মাসে বাঙালীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা 
স্থাপিত হয়_উহার নাম প্রসনকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার । এই নাট্যশালার বিবরণ 
২০৪ হইতে ২০৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধত হইয়াছে । ইহ্‌! ছাড়! এই অংশে আখড়া গান, ছুর্গোৎসবে 
মুনলমান বাঈজীর নাচ-গান প্রভৃতিরও সংবাদ আছে। এই সকল বিবরণের মধ্যে ২১২ 
পৃষ্ঠায় উদ্ধত “বুলবুলাখ্য পক্ষির বদ্ধ! শীর্ষক বৃত্তান্তটি খুবই কৌতুহলোদ্দীপক। এই বুলবুলির 
লড়াই আশুতোষ দেবের বাড়িতে হইয়াছিল, এবং মহারাজ বৈদ্যনাথ রায় উহার শালিস 
হন৷ ইহা হইতেই বুলবুলি পাখীর লড়াই সেকালের মন্্ান্ত ব্যক্তিদিগের কিরূপ প্রিয় 
ছিল তাহার ধারণা করা যায় । 


সযাজ-বিভাগের তৃতীয় অংশে নানারূপ জনহিতকর অনুষ্ঠানের সংবাদ দেওয়া 
হইয়াছে। এই সকল সংবাদ হইতে সে-যুগে আমাদের দেশে ধনী ব্যক্তিরা নানারূপ 
জনহিতকর কাৰ্য্যে কিরূপ উৎসাহী ছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। কি স্কুল-কলেজ- 
প্রতিষ্ঠায়, কি রাস্তাঘাট-নির্্মাণে, কি দুর্ভিক্ষ ও দৈবদুর্ষিপাকে, কি চিকি২সালয়-স্থাপনে,__ 
সকল বিষয়েই বাঙালী ধনীদিগের দান দেখিতে পাওয়া যাইবে । তাহার কয়েকটি 
এই,টাঁকীর কালীনাথ রায় কর্তৃক লক্ষ মুদ্র। ব্যয়ে টাকী হইতে বারাসাত পর্য্যন্ত ১৮ 
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ক্রোখ বাস্তা-নির্মাণ, কলিকাঁতার ডি্রিক্ট চ্যারিটেবল নোদাইটিতে দান, উড়ি্যায় ঝড়ের 
জন্য দুঃস্থ লোকদের সাহায্য-দান, মতিলাল শীল কর্তৃক লক্ষ মুদ্র! ব্যয়ে প্রস্থতি হাসপাতাল 
স্থাপন, হাজী মহন্মদ মহ্সীনের দাঁন। এই শেষোক্ত দাঁনবীরের দানের বিস্তৃত বিবরণ 
২২১-২৩ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । এই অংশের শেষে, সংবাদ পূর্ণচন্দরোদয়’ পত্রের যে মন্তব্যটি 
উদ্ধৃত হইয়াছে উহাতে সম্পাদক প্রস্তাব করিতেছেনগ_ 

. আনারদিগের প্রার্থনীয় বে কুকর্ম ধন বায়কারিরদিগকে অতিউচ্চপদ প্রদান আর না৷ করিয়া 
বেং ধনি ব্যক্তিরা নিজ২ দেশে বিদ্যাদানার্থ ধন বায় করিতেছেন ভাহারদিগকে রাজ! বাঁ অন্ান্ত 
অশ্রমজনক উপাধি প্রদান করেন তবে অল্পদিৰসেই দেখা যাইবেক যে এদেশের লোকের! বড়নাগাকাজন 
ভাহারা খর বিষয়ে সাহাবা করণে হঠাৎ উদাত হইবেন এবং অনেকানেক জমীদারেরা এই মানসে 
প্রবর্ত হইলে প্রদেশে লোকের অবিদ্যার বন্ধন ঘুচিবেক | 

ইহার পরই বাংল! দেশের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি সংবাদ সঙ্কলিত হইয়াছে। 
এগুলি বাংল! দেশের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিহাস লিখিধার অভিপ্রয়োজনীয় উপাদান । 
এই সকল সংবাদের মধ্যে কয়েকটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। 
২৪৩ পৃষ্ঠায় একজন পত্রপ্রেরক এদেশে যন্ত-প্রবর্তনের ফলাফল বিচার করিতেছেন । ২৪৩-৪৪ 
পৃষ্ঠায় ঢাকার বন্ব্যবসায়ের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । ২৪৬৪? পৃষ্ঠায় দ্বারকানাথ ঠাকুর 
পরিচালিত বিখ্যাত কার টেগোর কোম্পানীর উত্থান ও পতনের, এবং ২৪৭-৪৯ পৃষ্ঠায় নিউ 
বেঙ্গল ষ্টিম ফণ্ডের সংবাদ আছে । ২৫৩ পৃষ্ঠায় যে-সংবাদটি দেওয়া৷ হইয়াছে তাহা হইতে আমরা! 
জানিতে পারি, সে-যুগে প্রকাশ্ঠভাবে বাজারে ক্রীতদাস বিক্রয় হইত। ২৫১-৫২ পুষ্টায় 
বাঙালীদিগকে কেরানীগিরি ছাড়িয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হওয়ার উপদেশও উল্লেখযোগ্য । 
৪৫৮ পৃষ্ঠায় বিবাহ-শ্রাদ্ধাদিতে অতিরিক্ত ব্যয়ের অনিষ্টকারিতা আলোচিত হইয়াছে। 

সমাজ-বিভাগের ২৫৪-৮৭ পৃষ্ঠা শাসন-বিষয়ক | এই অংশে এ-দেশে ইংরেজ-শাদনের 
পদ্ধতি ও এ-দেশের লোকের সহিত রাষ্ট্রতন্বের সম্পর্ক সম্বন্ধে কতকগুলি অতিশয় প্রয়োজনীয় 
তথ্য আছে। এই অংশের প্রথম কয়েকটি সংবাদ এ-দেশের লোককে উচ্চ পদে নিযুক্ত 
করা সম্বন্ধে । ১৮৩৩ সনে এদেশের লোকদিগকে গ্র্যাণ্ড জুরীর ও জষ্টিন্‌ অফ_দি পীসের 
কাজ এবং যেসকল মোকদ্দমাতে খ্রীষ্টানর! লিপ্ত আছে এরূপ মোকদমা৷ করিবার 
অনুখতি দেওয়া হয়। এই সংবাদ দিয়া ১৮৩৩ সনের ২র মার্চ “সমাচার দর্পণ” এনসহন্ধে 
বিস্তারিত আলোচনা করে । এই মূল্যবান আলোচনাটি ২৫৪-৫৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধত 
হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি, ইংরেজের দেওয়ানী-প্রাপ্তি হইতে 
আরন্ত করিয়া ১৮৩৩ সন পর্য্যন্ত ইংরেজ গবন্মেন্ট কর্তৃক রাজকার্যে এ-দেশীয় লোক 
নিয়োগ সম্বন্ধে তিনবার বিধিপরিবর্তন হয়। প্রথমে এদেশীয় লোকেরা খুব উচ্চপদে 
নিযুক্ত হইত। ‘সমাচার দর্পণ’ হইতে জানিতে পারা যায় যে তখন 

এতন্দেগীয় প্রধান কর্দূকীরক দান্বতনরিক ৯ লক্ষ টাকার নান নহে বেতন পাইতেন অর্থাৎ এইক্ষণকার 
তাবৎ ভারতবর্ষের গবর্নর্‌ জেনরল বাহাছুরেরদের বেতনাপেক্ষ। তিন গুণ অধিক। 
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দ্বিতীয় যুগে রাজকার্য্যে এ দেশীয় লোক নিয়োগ একেবারে বন্ধ হইয়া যায় এবং 
তৃতীয় যুগে আবার এদেশীয় লোকদিগকে খুব উচ্চপদে না-হইলেও দায়িত্বপূর্ণ পদে 
নিয়োগ করা আরম্ভ হয়। “সমাচার দর্পণে'র এই বিবরণ হইতেই আমরা জানিতে 
পারি যে বিচারকাধ্যে স্বজাতীয় লোক নিয়োগে এদেশের, লোকে প্রথমে খুব সন্ত 
হয় নাই। “সমাচার দর্পণের বিবরণ এইরূপ,_ 
পরস্ত আনর! এতদ্ধণ বীতিপরিবর্তিনে উল্লসিত বট কিন্তু সামান্যত; দেশের মধ্যে লোকসকল 
তাদৃশ আহ্লাদিত নহেন। এই দপঁণের সম্পাদকত্ব পদোপলক্ষে মফ:সলের ভুরি২ বাক্তির সঙ্গে 
লিখনগঠন চলনেতে দেশীয় লোকেরদের যে নানাবিষয়ক নান। অভিপ্রায় তাহ। জ্ঞাপনার্থ আমারদের 
অনেক সুগম আছে । অতএব নিতান্তই কহিতে হইল যে এতদ্দেশীয় লোকের! যে নূতন আদালতের 
কণে নিযুক্ত হইলেন মেই আদালতে যাহারদের নিতান্তই মৌকদ্দমা! করিতে হইবেক তাহার! একেবারে 
ভয়ে মগ্ন দেশের স্বভাবসিদ্ধতাপ্রযুক্ত উৎকোচের ভয় তাহারদের মনে লগ্নই রহিয়াছে। কর্দচারিরা 
ভারি বেতন পাইয়াও অপ্তায়রূপ টাক। লওনের উপায় যে পরিতাগ করিবেন এমত ইতরের স্বপ্নেও 
উদয় হয় না বরং তাহারদের এমত বোধ হয় যে ইহার। যত অধিক বেতন পান তত অধিকই উৎকোচের 
লোভ বাড়ে এবং এমত বোধ করে যে এই উচ্চ পদপ্রাপণে লোকেরদের এতদপ যে লালসা জন্বিয়াছে 
তাহার কারণ তত্তংপদের গৌরব ব। বেতন প্রাপণাশয় নহে কিন্তু তত্তখপদের দ্বার! ধনসঞ্চয়ের যে 
অশেষোগাঁয় হইবে তাহাই । অতএব তাহারদের এই বোধ যে যাহার! কেবল স্বার্থের নিমিতই 
পদ গ্রহণ করিয়াছেন এবছিব বাক্তিরদের হস্তে পতিত হওয়ায় আমরা বদ্ধহত্তপদ হইয়া একেবারে 
অকুলসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলাম। 
এই নূতন নিয়মানুযায়ী সর্বপ্রথম গ্র্যাণ্ড জুরীতে নিযুক্ত হন আশুতোষ দেব, 
দ্বারকানাথ ঠাকুর, রসময় দত্ত, বীরনুসিংহ মল্লিক, রাধারুষ্ণ মিত্র, কাশীগ্রসাদ ঘোষ ও 
রাধামাধব বন্যোপাধ্যায়। ২৫৮-৬০ পৃষ্ঠায় ইহাদের কয়েক জনের সম্বন্ধে কিছু কিছু 
জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবিষ্ট কর! হইয়াছে । জঙগ্টিস অফ দি পীস নিয়োগের সংবাদও ২৬১ পৃষ্ঠায় 
দেওয়া হইয়াছে । প্রথম এদেশীয় জষ্টিস অফ দি পীস্‌ ছুইজন-__দ্বারকানাথ ঠাকুর ও 
রাধাকান্ত দেব । বাংলা দেশের বাহিরে বাঙালীদিগকে চাঁকুরিতে নিযুক্ত করা হইতেছে 
না এরূপ একটি অভিযোগ ৪৬০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহ! হইতে বুঝা যায়, চাকরি- 
সম্পর্কে বাঙালীর প্রতি অবিচারের অভিযোগ আজিকার ব্যাপার মাত্র নহে। 


ইহার পর এ-দেশে চোর-ডাকাতের ভয় 'ও উপদ্রব-নিবারণের সংবাদ আছে। 
দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রথম প্রথম গবন্মেন্টকে কিরূপ চেষ্টা করিতে 
হইয়াছিল তাহার পরিচয় এই অংশে পাওয়া যাইবে । এই সম্পর্কে ২৬৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 
সংবাদটি বিশেষ কৌতৃহলজনক । একজন ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট কি-ভাবে স্বয়ং স্লীবেশ ধারণ 
করিয়া পান্ধীতে বন্ধ হইয়া দ্ুবৃত্ত দমন করেন তাহার কাহিনী এই সংবাদে বলা হ্ইয়াছে। 


সে-যুগের পুলিস প্রায় ডাকাতের সমানই ছিল।, ২৬৫-৬৭ পৃষ্ঠায় যে বিবরণটি উদ্ধৃত 


হইয়াছে তাহাতে লেখা হইয়াছে, 
গ 
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দন্্য রাত্রে ডাকাইতি করে যাহা উপস্থিত পায় তাহ। লইয়া যায় থানার আমলার দিবনে 
ডাকাইতি করে প্রজার ঘরে যাহ! অবশিষ্ট খাকে তাহ! হরণ করে অধিক স্থাবরাদি বন্ধক দিয়া 
খানার আমলাকে প্রচুর ন দিলে সপরিবার নিস্তার পায় না এবং গ্রামের সকল প্রজার স্থানে মাথট 
করিয়া লয়। তাহাতে জমিদারের আমল। আপত্তি করিলে ভখিদারের আমলার বদনামি কল্পন। 
করিয়া রিপোর্ট করে তাহাতে হজুরে শত পঞ্চাশং টাক! জমিদারের আমলার জরিমানা হয়। 
দারোগ। অতিদাগাবাজ প্রকৃত ডাকাত চোরকে গ্রেফতার ন| করিয়া অন্য বাক্তিকে গ্রেফতার করিয়। 
তালিনী সাক্ষিসমেত হজুর চালান করির1 আপন জীকে দানি জাহের করিয়া সফর্রাজ হয়। চুরি 
ডাকাইতী তদারকের কারণ দীরোগা। গ্রামে গেলে ছলে বলে প্রজার নর্ববব্ব হরণ করে। দারোগার 
লোক প্রজার বাটাতে কোন জিনিস ফেলিয়। নেই প্রজার খীনা তলাশি করিয়া তাহাকে বমলে 
গ্রেফতার করিয়। আপন মতলব হাসিল করিয়। খালাস দেয় থে প্রজ। অধিক টাক। দিয়! দারোগাকে 
বাজি না করিতে পারে তাহাকে হুজুর চালান করিয়। প্রাণান্ত করে থানার আগল।র মান। মত 
উৎপাতে জনীদারের আমলা ও প্রজার সর্বনাশ হইতেছে | 
পুলিসের উপদ্রবের আরও দৃষ্টান্ত ২৬৯-৭০ ও ৪৫৮ পৃষ্ঠায় পাওয়। যাইবে । একটি 
অভিযোগের লেগক গৌরীশক্কর তর্কবাগীশ, ‘জ্ঞানান্বেষণ’ ‘সম্বাদ ভাস্কর’ প্রভৃতির সম্পাদক । 
গৌরীশক্করের জীবন সম্বন্ধে অনেক সংবাদ ২৭২-৭৪ ও ৪৬২-৬৪ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল। 
২৭৫ পৃষ্ঠায় তখনকার দণ্ডের একটি নমুনা পাওয়! যাইবে । দণ্ড এইরূপ, = 
প্রথনতঃ অপরাধিরদের মণ্ডক ও দাড়ি গোপ ইত্যাদি মুগুন করিয়া চটের কোঁপীন পরিধান করাণ 
গেল । পরে তাহারদের মন্তকাবরণ পাগের পরিবর্তে নান! ছবিতে চিত্রিত কাগজের টুপি ধারণ করাইয়। 
কণ্ঠদেশে মালাব্বরূপ জুতার মাল। এবং মুখের এক দিকে কালী অপর দিগে চুণ দেওয়া গেল। তদনপ্তর 
অশ্বারোহণের বিনিময় গর্দভে চড়াইয়া তাহারদের দুখ গর্দতের লাঙ্গুলের দিগকে রাখিয়া নহীসের 
ন্যায় দুইজন মেহতর মস্তকোপরি চানরবৎ ঝাড়র বাতাস করিতে লাগিল। পরে টেড়রাওয়াল। 
এক জন তাহারদের সন্দুখে জয়বাদোর ন্যায় ঢেড়র! পিটিতে লাগিল এবং যে ভৃরিং লোক এ তাগান। 
দেখিতে আনিয়াছিলেন ঠাহারদের নিকটে এ দস্থারদের কৃকর্ধাবিবরণ বর্ণন হইতে থাকিল...। 


১৮৩৫ সনে স্তর চার্লন্‌ মেটকাফের অস্থারী বড়লাট থাকার সময়ে মুদ্রাযন্ত্রে 
স্বাধীনতা বিষয়ক একটি আইন হয়। এই আইন ও মুদ্ৰামন্তের স্বাবীনত! সম্বন্ধে আলোচনা 
২৭৬-৮৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধত হইল। শাসন সংক্রান্ত সংবাদের মধ্যে এইগুলি ছাড়া আরও অনেক 
তথ্য আছে। 


ইহার পর কলিকাতার কয়েকটি সভা-দমিতির বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে । ইহাদের 
মধ্যে বৈদ্ঞসমাজ, বঙ্গভাবা প্রকাশিকা৷ সভা, ও জমিদারদিগের সভা উল্লেখযোগ্য | বৈদ্য 
জাতীয় চিকিৎসকেরা যাহাতে অন্য কোন জাতির চিকিৎসক যেখানে চিকিৎসা করেন 
সেখানে না যান, ও বৈগ্-জাতীয় ভিন্ন অন্য কাহাকেও ওষধ বিক্রয় না করেন তাহা দেখিবার 
জন্য এবং বৈদ্য-জাতীয় চিকিৎসকদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য বৈদ্যসমাজ স্থাপিত হয়। বঙ্ধভাষা 
প্রকাঁশিকা সভার প্রতিষ্ঠা হয় রাজকীয় বিষয় আলোচনার জন্য। এই ধরণের সভা- 
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সমিতির মধ্যে বঙগভাবা প্রকাশিকা সভাকে বয়োজ্যেষ্ঠ বলিতে হইবে । জমিদারদের . 
সমাজ জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্যই স্থাপিত হয়। 3 

সমাজ-বিভাগের +৯৩-৯৫ পৃষ্ঠা স্বাস্থ্যবিষয়ক ! এই অংশে এ-দেশে মহামারী, 
ওলাউঠা প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধীয় সংবাদ আছে। 
| সমাজ-বিভাগের অবশিষ্ট অংশ ব্যক্তিগত সংবাদ। এই অংশকে আবার চারিটি 
ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে । প্রথম ভাগে দেশের বহু সন্ত্ান্ত লোক সম্বন্ধে বহু তথ্য 
পাওয়া যাইবে, দ্বিতীয় ভাগে শুধু রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় তথ্য, তৃতীয় ভাগে তাহার 
পালিত পুত্র রূপে পরিচিত রাজারাম রায় ও চতুর্থ ভাগে তাহার বিলাত-বাত্রার সঙ্গী 
রামরত্ব মুখোপাধ্যায় সম্পর্কিত কতকগুলি সংবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। 

এই অংশে বাহাদের কার্ধ্যকলাপ বা মৃত্যু-সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহারা 
সকলেই সে-যুগের ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন । কিন্ত ছ-এক জন ছাড়া ইহাদের কাহারও 
বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির ইতিহাসে স্থান আছে একথ! বল৷ চলে না । স্থতরাং এই 
অংশে যে-সকল তথ্য পাওয়া যাইবে তাহার বেশী মুল্য সেকালের সন্ত্রান্ত লোকের জীবন- 
যাত্রার চিত্র হিসাবে-_কোন ব্যক্তি-বিশেষের জীবনীর উপাদান হিসাবে নয়। বাংলা 
দেশের সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে এগুলি খুবই যুল্যবান। 

এই সকল সংবাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগা । ৩০১-০২ পৃষ্ঠায় বর্ধমানের 
বিখ্যাত জাল প্রতাপটাদ সম্বন্ধে সংবাদ আছে। ৩০৬ পৃষ্ঠায় দক্ষিণানন্দন ( দক্ষিণারপ্ান ) 
মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে একটি অতিশয় কৌতুইলোদ্দীপক সংবাদ আছে। ডিরোজিওর শিষ্য 
দক্ষিণানন্দন এককালে হিন্দুদ্বেষী “জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং নাস্তিক 
বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। এই সংবাঁদটিতে তাহার পিতা তাহাকে কি ভাবে ওঁষধ 


খাওয়াইয়া বশে আনেন তাহার সংবাদ দেওয়! হইয়াছে । তিনি পরে বর্ধমানের মহারাণী . : * 


বসস্তকুমারীর মোক্তার হ্ইয়াছিলেন এবং রাণীর বিষয়-সংক্রান্ত ব্যাপারের তদবির 
করিতেন ( পু. ৩০৮, ২৬৯-৭১)। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সে-যুগের একজন খ্যাতনামা 
লেখক ও সম্পাদক । তাহার সম্বন্ধে সমসাময়িক অনেক তথা ৩১০-১৫ পৃষ্ঠায় সম্ধলন করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে । এ-দেশের কয়েক জন সন্্রান্ত লোকের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার সংবাদ 
৩১৬ পৃষ্ঠায় আছে। দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্বন্ধে বহু তথ্য ৩১৬-১৯ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । 
এই সকল সংবাদের মধ্যে তাহার স্ত্রী-বিয়োগের সংবাদও আছে। এতদিন পর্য্যন্ত এই 
ঘটনার তারিখটি অবিদিত ছিল। মহারাজ গোপীমোহন দেব সে-যুগের রক্ষণশীল সমাজের 
চুড়া-স্বরূপ ছিলেন তাহার মৃত্যু-সংবাদ ৩২৬ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে । আরও ছুই জনের 
মৃত্যু-সংবাদ উল্লেখযোগ্য ; একজন খড়দহের প্রাণরুষ্ণ বিশ্বাস ( পৃ. ৩১৯), অপর জন 
লালাবাবুর পুত্র জমুয়াকান্দী-নিবাসী শ্রীনারায়ণ সিংহ (পৃ-৩২৫)। রসিকরুষ্ মল্লিকের 
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদপ্রাপ্তির সংবাদ ৩২৮ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । 


১০ 


ইহার পর রামমোহন রায় সম্বন্ধে বহু সংবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই অংশের অধিকাংশ 
বাদই রাঁমমোহনের  বিলাতঘাত্রা, বিলাত-প্রবাস ও মৃত্যু-বিষয়ক । রামমোহনের 
re এ-দেশের কোন উপকার হইবে কি না এই আলোচন! ৩৩৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 
সী বিলাতে রামমোহন কিরূপ অভ্যর্থিত হন, সতীদাহ-নিবারণকল্পে কি করেন, 


দিল্লীশ্বরের দৌত্যকাধ্যে কতটা সফল হন, এসকল সংবাদ স্বতন্্ভাবে এই অংশে সঙ্কলিত 


হইয়াছে। রামমোহনের মৃত্যু ও তাহার স্মৃতি স্থায়ী করিবার প্রচেষ্টা সংক্রান্ত সংবাদ je 
৬৩ পৃষ্ঠার উদ্ধৃত হইয়াছে । এই অংশে রামমোহনের জীবন ও কার্ধ্যকলাপ সম্বন্ধে বু ত 
লত || 

০০১০০ HEY সংবাদের পর রাজারাম সম্বন্ধে কতকগুলি বৃত্তান্ত উদ্ধত হইয়াছে । 
রাজারাম রামমোহনের পালিত পুত্র এতদিন পর্য্যন্ত এই ধারণ! চলিয়া ছিরে ৷ তিনি বে 
প্রকুত-প্রস্তাবে রামমোহনের মুসলমান-প্রণয়িনীর গর্ভজাত সন্তান তাহা €প্রবাসী'তে প্রকাশিত 
একটি প্রবন্ধে আমি আলোচনা করিয়াছি । ১৮৩০ সনের ৪ঠা ও ৮ই নবেম্বর তারিখের 
“সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত “দ্বিজরাঁজের খেদোক্তি’ নামে একটি ব্যঙ্গ কবিতায়ও এবিষয়ের 
স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে । কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল, 


দ্বিজরাজের খেদোক্তি 


শ্যুত চক্দ্িকাকর শুন মহাশয় । নবনী প্রয়িদী গর্ভে হপুত্র জন্মিল। 


নিবেদন করি কিছু মনের আশয় ॥ রাজা নাম দিন তার নিকটে রহিল ॥ 
ব্ৰহ্মকুলোস্তৰ হই দ্বিজরাজ নাম | তা a ্ ia 
নগরে বসতি কিন্তু নহে নিজ ধাম ॥ ভাগা গুণে মিলেছিল যবনী রমণী । 


পরিচয় দিনু এবে মনো দুঃখ শুন । 


পরন সবন্দরী তিনি সুপ্রিয় বাদিনী ॥ 
কহিতেই দুঃগ হইবে দ্বিগুণ ॥ 


= তার গর্ঠে জন্মে এক সুলক্ষণ! কন্যা | 
NE zs আমার নয়নতার। রূপে গুণে ধন্য ॥ 
সন্ধা বন্দনাদি তাজি ববন আচার । ঘা মন 

করি সদা মনে মনে ভাল বাসি সে বিচার ॥ 
তাতে শ্রদ্ধা কত হইল কবকি বিশেষ । 
মহরমে বুক কুটি পরি কাল! বেশ ॥ 


এমন সন্তান আর সন্ততি যাহার || 
বুঝহ কেমন হয় জননী তাঁহার ॥ 
এ সকল ছেড়ে ছুড়ে যাইতে হইল। 
কেবল পুত্র রাজ। সঙ্গেতে চলিল ॥ 
রামমোহনের মৃত্যুর পর রাজারাম শুর জন্‌ হব হাউসের চেষ্টায় বিলাতে বোর্ড-অফ- 
কন্ট্রোলের আপিসে কেরাণী-পদে নিযুক্ত হন। কিন্ত শেষপর্যন্ত সিবিলিয়ান হইতে 
পারেন নাই। বিলাতে অবস্থানকালে চিত্রশিল্পী জন্‌ কিং কর্তৃক রাজারামের একটি তৈলচিত্র 
অঙ্কিত হয়। এই চিত্রটি ১৮৩৪ সনে লগুনের রয়্যাল আযাকাডেমীর প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত 
হয়। সম্প্রতি চিত্রখানির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 

রামরত্ব মুখোপাধ্যায় সন্ধে কয়েকটি সংবাদ দিয়া সমাজ-বিভাগ শেষ করা৷ হইয়াছে । 
এই রামরত্ব মুখোপাধ্যায় রামমোহনের পাচক-হিসাবে বিলাত 


গিয়াছিলেন, এবং ফিরিয়া 
আসিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদ প্রাপ্ত হন। ইহা ছাড়া তাহার আর কোন বিশিষ্টত। নাই। 


সপ dat 
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৪ 


এই সঙ্কলনের চতুর্থ বিভাগে ধর্ম্ম-স্বন্ধীয় সংবাদ বিন্যস্ত হইয়াছে । এই বিভাগটি 
পাঁচটি অংশে বিভক্ত, (১) ধর্মরুত্যঃ (২) ধৰ্ম্মব্যবস্থ', (৩) ধৰ্ম্মস্থান, (৪) ধৰ্ম্মসভা, ও 
(৫) বিবিধ। প্রথম ভাগে নানা পুজাপার্বণ, তুলাদান, শ্রাদ্ধ, বিবাহাদি সম্বন্ধে 
সংবাদ আছে । এই অংশের উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে প্রথমেই ( পৃ. ৩৭৩-৭৮) আমরা 
চড়কপুজায় বাণফৌড়া ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা পাই। তখনই এই সকল প্রথা 
রহিত করিবার জলনা-কল্পনা আরম্ভ হইয়াছিল, এবং চৈত্রোংসবকে কিছু সংযত 
করিবার ব্যবস্থা হ্ইয়াছিল। ৩৮৪ পৃষ্ঠায় দুর্গার দুর্দশা” শীর্ষক একটি অত্যন্ত 
কৌতুহলজনক সংবাদ উদ্ধত হইয়াছে। চুচুড়ায় শাক্ত ও বৈষ্ণবের ঝগড়া হওয়াতে 
বারোয়ারি ছুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন হয় নাই । পত্রপ্রেরক সংবাদটি দিয়া মন্তব্য করিতেছেন, 
এইক্ষণে বিসজ্জনের বিষয়ে মহাগোল উপস্থিত হইয়াছে তাতির1 কহে তাহার! অগ্রে পূজা৷ করিয়া 
ঘট বিসর্জন দিয়াছে এখন শুড়িরা দেবীকে গঙ্গায় দিবে শুড়িরা বলে সকলে মিলিয়া বারইয়ীরি 
পুজ। করিয়াছে তবে তাহার! একদলে কেন বিসর্জনের খরচ দিবে এই বিষয়েতে বোধ হয় দুই দলে দাঁঙ্গ। 
উপস্থিত হইবে কিন্ত লোকের। যেমন বলিয়া থাকে ভাগের মা গঙ্গা পায় না এর দুর্গার অদৃষ্টেও সেই 
দশ হইয়াছে। 

ছর্গাপূজা সম্বন্ধে একটি প্রাচীন প্রথার কথা ৪৬১ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । 
এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে নরবলির সংবাদ ছিল। বর্তমান খণ্ডের ৩৮৫-৮৬ পুষ্ঠাতেও 
বদ্ধমানে নরবলির বিবরণ দেওয়। হইয়াছে । এই নরবলি-সম্পর্কে বদ্ধমান-রাজপরিবারের 


নাম উঠে। ৩৮৭-৮৮ পৃষ্ঠায় গঙ্গাধাত্রীর প্রতি অত্যাচারের কথা বল৷ হইয়াছে ! 


এই অংশের ৩৯৬-৯৭ পৃষ্ঠায় সকল জাতির একত্রভোজন ও ধর্মপুস্তক পাঠ সম্বন্ধে 
একটি সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে । ইহা হইতে বুঝা যায়, অস্পৃশ্যতা দূর করিবার আন্দোলন 
কেবল আমাদের কালেই আরন্ধ হয় নাই, অন্ততঃ শতাধিক বৎসর পুরে বাংলা দেশে 
উহার চেষ্টা আরন্ধ হইয়াছিল । সংবাদটি এইরূপ, 

*'কএক জন বাবু একত্র হইয়া মোং কাঁচড়াপাড়ার অন্তঃপাঁতি পাঁচঘর1 সাকিনে এক জন পোদের 
ভবনে এক ইষ্টকনিন্মিত| বেদি তুদুধর চৌকী এবং তদ্ছপরে কুস্ছম মালা প্রদানপূর্বক পরম স্থখে, 
পরম বতানামক বেদি স্থাপন করিয়। বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য আয়োজনপূর্ববক বিবিধ বর্ণ প্রায় পঞ্চ সহস্র লোক 
এক পংক্তিতে বসিয়া অস্বাঞ্জনাদি ভোজন করিয়াছেন এবং ত্রিবেণী ও বাশবেড়িয়া ও হালিশহরনিবাসি 
প্রায় শত ব্ৰাহ্মণ নিগন্ত্রিত হইয়া এক এক পিত্তলের থাল ও সন্দেসাদি বিদায় পাইয়াছেন এবং 
তৎস্থানে ফিরিঙ্গীতে বাইবেল পুস্তক পাঠ করিয়াছে এবং সুদলমানে কোরাণ পাঠ করিয়াছে এবং 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গীতা পাঠ করিয়াছেন এবং এ পরম সতাবিষয়ে ছুই নহবত দুই স্থানে বসাইয়াছিলেন 
একট। গুপ্তের খালের সন্মুখে আর একটা এ বেদির নিকটে আর ছুই ইশতেহার কথিত ছুই স্থানে 
রাখিয়াছিলেন তাহাতে পরম সতাবিষয়ের অনেক বিবরণ লেখা ছিল তাহা সমুদয় পাঠ করি নাই... | 

ধর্দ-বিভাগের দ্বিতীয় অংশে কতকগুলি প্রশ্ন ও শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা উদ্ধৃত হইয়াছে । 

ইহার পর ভারতবর্ষের নান! তীর্থস্থান সম্বন্ধে অনেকগুলি তথ্য দেওয়া হইয়াছে। 


এই অংশের ৪০৭-১১ পৃষ্ঠায় পুরীর গগন্নাথ দেবের মন্দিরের একটি দীর্ঘ বৃত্তান্ত পাওয়া যাইবে । 


১।%০ 


তীর্থস্থানের বিবরণের পর ধর্দ্সভার বিবরণ সম্কলিত হইয়াছে । সতীদাহ-নিবারক 
আইনের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে আপীল এবং সংস্কারকদের হাত হইতে হিন্দু আগার-ব্যবহারকে 
রক্ষা করিবার জন্য এই সভা স্থাপিত হয়। কলিকাতার বহু ধনী ও গণ্যমান্ট ব্যক্তি ইহার 
উদ্যোক্তা ও পোষক ছিলেন ! ‘সমাচার চন্দ্রিকা’-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম্মসভার 
সম্পাদক ছিলেন । সতীদাহ্‌-নিবারণের সমর্থকদিগকে একঘরে করিবার জন্য ধর্মশসভার 
পক্ষ হইতে বে চেষ্টা হয় তাহার সংবাদ ৪১৩ পৃষ্টায় আছে । ইহার উত্তরে অপর পক্ষ ধর্ম্মনভার 
কয়েক জন উৎসাহী নেতার আচার ও ধর্ম্মনিষ্ঠ সম্বন্ধে যে অভিযোগ করেন তাহা ৪১৪-১৫ 
পৃষ্ঠার পাওয়া যাইবে । ৪১৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধত সংবাদ হইতে জানা যায়, ব্ৰহ্মসভার অনুকরণে 
শাখা ধৰ্ম্মদভাতেও গানবাজনার আয়োজন হয়। ইহাকে লেখক “ছাতারের নৃত্য” বলিয়া 
ব্যঙ্গ করিয়াছেন । পরিশেষে ধর্ম্সভাতেও দলাদলি উপস্থিত হয়। এই দলাদলি-ঘটিত 
সংবাদ ৪১৬-১৭ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । 

্ৰহ্মদভা-সম্বন্ধায় একটি সংবাদ এই অংশের শেষে উদ্ধৃত হইয়াছে ( পৃ. ৪১৭)। 

ধর্ম বিভাগের শেখে (পৃ. ৪৯৮-২০ ) যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপের হিন্দুদের দুইটি বৃত্তান্ত উদ্ধৃত 
হইয়াছে । উহা হইতে জানা যায় যে বলিদ্বীপের হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ্‌-প্রথা ছিল। 


৫ 
এই কয় বিভাগের শেষে ‘বিবিধ’ শীর্ষক খণ্ডে নানা বিষয়ের সংবাদ সঙ্কলিত 
হইয়াছে । এই বিভাগের প্রথম অংশের সবটুকুই প্রায় কলিকাতায় ও মফঃস্বলে রাস্তা- 
ঘাট, বাড়িঘর, পুল, প্রভৃতি নির্মাণ সংবাদ । এই অংশের ৪২৫ পৃষ্ঠায় গঙ্গার উপর পুল 
নিৰ্শ্মাণের সংবাদ আছে। 
এই বিভাগের দ্বিতীয় অংশে যে-সকল সংবাদ সঙ্কলিত হইয়াছে, সেগুলির অধিকাংশই 
ভারতবর্ষের নানা স্থান ও এঁতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে । বিশেষতঃ মীরাটের অধীশ্বরী বেগম 
সমরু ও তাহার পরিবারবর্ণ সম্বন্ধে বহু তথ্য এই অংশে আছে। এই বিভাগের শেষে 
বাংলা দেশ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি সংবাদ আছে। উহাদের মধ্যে ১৮৩৬ সনে কলিকাতার 
লোক ও বাড়ির সংখ্যা (পৃ. ৪৪৬ ), কলিকাতার গ্ঠামপুকুরে বাঘ-শিকার ও কলিকাতায় বেলুন 
আরোহণ সম্বন্ধে দুইটি সংবাদ উল্লেখযোগ্য (পৃ. ৪৪৭ )। 


এই পুস্তকের পরিশিষ্টে ১২৩৮ সালের কয়েকখানি ছিন্ন কীটদষ্ট ‘সমাচার চন্দ্রিকা’ 
হইতে কতকগুলি সংবাদ সঞ্কলন করিয়া দেওয়া হইল। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে 
১২৩৭ সালের ‘সমাচার চন্দিকা’ আছে। ইহা হইতেও উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলি সঙ্ধলন 
করিয়া পরিশিষ্টে মুদ্রিত করিবার সঙ্কল্প ছিল» কিন্তু উপযুক্ত লোকের অভাবে তাহা 
ঘটিয়া উঠে নাই । 


চিত্র-পরিচয় 


বর্তমান খণ্ডে সেকালের বাঙালী-জীবনের . যে-কয়েকখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইল, 
একটি ব্যতীত গেগুলি যুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধের সহিত ১৩৩৯ 
সালের কার্তিক মাসের 'প্রবাপী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল । এই ছবিগুলির ব্লক ব্যবহারের 
অনুমতি দিবার জন্য “প্রবাসা'র কতৃপক্ষের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। 

এই চিত্রগুলি ১৮৩২ সনে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত মিসেস এস্‌ সি. বেলনস্‌ প্রণীত 
Twenty-four Plates Illustrative of Hindoo and European Manners in 
Bengal ( from Sketches by Mis. Belnos ) নামক একখানি পুস্তক হইতে গৃহীত ৷ 
মিসেম্‌ বেলনস্‌ নিজেকে “এতন্দেশবাসী” ( a native of the ০০u॥৮y ) বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। তাহার পুস্তকে সে-যুগের বাঙালী-জীবনের কতকগুলি বড় বড় ছবি আছে। 
বইথানি বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল ; সোসাইটির 
পক্ষ হইতে গ্রেভস্‌ সি. হটন্‌ বইখানির একখানা অনুমোদন-পত্র দিয়াছিলেন। এই 
পত্রখানি ও রাজ! রামমোহন রায় কর্তৃক লিখিত একখানা পত্র * মিসেস্‌ বেলনস্‌ স্বীয় * 
পুস্তকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন । মিসেস্‌ বেলনসের পুস্তকখানি এখন দুষ্পাপ্য হইয়া 
উঠিয়াছে। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে উহার একখণ্ড আছে। 

এই ছবিগুলির মধ্যে বেশ বিষয়-বৈচিত্র্য আছে। উহাতে কলিকাতায় সাহেবদের 
জীবনযাত্রা ও খাঁটি দেশী গৃহস্থালী সবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এদেশের লোকজনের 
চিত্রগুলিতে পোষাক-পরিচ্ছদ-অদ্কনে সামান্য ভুল এবং মেয়েদের মুখে একটু একটু 
বিলাতী ভাব থাকিলেও ছবিগুলি এতিহাসিক উপাদান হিসাবে মুল্যবান | ছবিগুলির নাম 
হইতেই উহাদের বিষয়বস্তু বুঝা যাইবে ৷ 

রামলীলার চিত্রখানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইতে মুদ্রিত । এই পুস্তকখানির নাম Benares 
Illustrated in a Series of Drawings, by James Prinsep, Esq., F. R. 9. 
Lithographed in England ( Calcutta, 1831. ) এই পুস্তকথানিতে কাশীর দৃগ্ডাবলী ও 
উৎসবের কয়েকখানি ছবি আছে। তখনকার দিনে রামলীলা কিরূপ জাকজমকের সহিত 
অনুষ্ঠিত হইত তাহা এই চিত্ৰ হইতে বুঝা যাইবে ৷ 

সমসাময়িক বিবরণের মত সমসাময়িক চিত্রাবলীও ইতিহাসের খুব মূল্যবান্‌ উপাদান । 
বহু ইংরেজ এবং ইউরোপীয় পরিব্রাজক ও চিত্রকর এ"দেশের জীবনযাত্রা, দৃষ্ঠ, পরিধেয়, 


* ১৮৩২, ৫ই মার্চ তারিখযুক্ত পত্রে চিত্রগুলি-সন্বদ্ধে রামমোহন বেলনন্-গৃহিণীকে লিখিয়াছিলেন, 
. ) 
“,..they are true representations of nature, 93 much S0, that they have Served to 
bring to my recollection, the real scenes alluded to of that unhappy Country,” 


১॥০ 


অলঙ্কার ও স্থাপত্যের চিত্রসন্থলিত পুস্তক প্রকাশ করিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস 
সঙ্কলনের পক্ষে এগুলি অপরিহার্য্য উপকরণ । এইরূপ সকল পুস্তকের তালিক! এখানে দেওয়। 
সম্ভবপর নয়। কিন্তু এদেশীয় হিন্দুদের জীবনবাত্রা-সন্বন্ধে এখানে শুধু একখানি পুস্তকের, 
উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে । পুন্তকখানি - Les Hindons Par FF, Baltazard 
Solvyns, Paris, Vol. I. 1808; IL. 1810; IIL 1811; IV. 1812. 
পুস্তকখানির চারিটি খণ্ডে বাংলা দেশের পুজাপার্বণের অনেকগুলি ছবি আছে। এই 
ছবিগুলির কয়েকটির নাম নিয়ে দেওয়া গেল, 
প্রথম খণ্ড £__নহাভারত কথকতা, রামায়ণ গান, হরিসংকীর্ন, রাদযাত্র।, ঝুলনঘাত্রা। রথযাত্রা, 
স্বানযাত্রা॥ দৌলবা ত্রাঃ বিসর্জন ( কালীমূৰ্হি ), ঝাপ (গান ), নীলাপুজ। (চড়ক__বাণক্কোড়। )। 
দ্বিতীয় খণ্ড £__নাচ, ছর্গাপুজ।,কালীগাট, সাধুসক্গানী, বিবাহ, ঝাপান ব। মনসাপূজ!, সাপুড়িযা, 
সহগমন (একাধিক চিত্র ), অনুগমন | 
তৃতীয় খণ্ড £__কলিকাতার ‘ফেরী’, কনিকাতার দৃশ্য (২), বাজার, টোল ( পাঠশাল। ), 
পল্লীগ্রামের রাস্তা । 
বর্তমান সঙ্গলনের প্রথম খণ্ডে ফ্যানী পার্কদ্‌ (Fanny Parkes) রচিত Wanderings 
of a Pilgrim in Search of the Picturesque (Calcutta, 1850) নামক পুস্তক 
হইতে ছুইখানি চিত্র গৃহীত হ্ইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে উহারও উল্লেখ করা যাইতে পারে । 
এ-দেশের জীবনযাত্রার ইতিহাস সঙ্কলনের অতি মূল্যবান উপাদান এই সকল পুস্তকের 
মধ্যে নিহিত রহিয়াছে । কেহ যদি এই সকল গ্রন্থ হইতে দেশীয় পোষাক-পরিচ্ছদ, 
পৃজাপার্বণ ও সাধারণ জীবনযাত্রার চিত্রগুলি নির্বাচন করিয়া একত্রে মুদ্রিত করেন, 
তাহা হইলে ইতিহাদ-লেখকের প্রভূত উপকার হয়। এই কাজ পরিশ্রম ও ব্যয় সাপেক্ষ, 
সুতরাং ব্যক্তিবিশেষ অপেক্ষা কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সহজসাধ্য । বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-জীবনের চিত্রের একটি আ্যালবাম্‌ প্রকাশিত করিলে বাংলা 
দেশের অতীতকে বুঝিবার বিশেষ সাহায্য করিবেন ' পরিষৎ বঙ্গসাহিত্যের জন্য যে- 
আগ্রহ দেখাইয়াছেন, বাঁডালী-জীবনের চিত্র-সম্বলিত একটি “কোর্পাস্, সঙ্কলন করিতেও 
সেরূপ উৎসাহ দেখাইবেন, ইহা আশা করা কি নিতান্তই অন্যায় ? 


পরিশেষে এই সঙ্কলন-কার্য্যে ধাহাদের সহানুভূতি ও সাহায্য পাইয়াছি তাহাদিগকে 
ধন্ঠবাদ দিয়া এই ভূমিকার শেষ করিব । শ্রীযুত নীরদচন্দ চৌধুরী ও শ্রীযুত চিন্তাহ্রণ 
চক্রবর্তী পূর্বের ন্যায় এবারও আমাকে নানাভাবে সাহাধা ও উপদেশ দিয়াছেন। 
শ্রীযুত যোগেশচন্ত্র বাগল বিশেষ পরিশ্রমে পুস্তকের দীর্ঘ স্থচি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন । 


২২, নয়ানটাদ দত্তের ্াট, ] শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


কলিকাতী।। 'বৈশীখ ১৩৪০ 


শিক্ষা 


৯ 
* ts TFET 


সংবাদপত্রে সেকালের কথা 


সংস্কৃত কলেজ 
(১৫ মে ১৮৩০। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭) 


চন্দ্রিকাকারের উক্তিঃ।_সংস্কৃত কালেজের বৈদ্যকশাস্ত্রের অধ্যাপক কর্মে রহিত 
হইয়াছেন এবং তচ্ছাত্র সকল ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করণাশঙ্কায় কালেজ ত্যাগ করিয়াছেন 
ইহাতে টৈছ্ক ক্লাস রহিত হইয়াছে ইত্যাদি গত সোমবারের চন্দ্রিকায় প্রকাশ হইয়াছিল 
ইহাতে কেহ২ কহেন যে বৈদ্যক শাস্ত্রের ছাত্রের! ইঙ্রেজী পড়িবার নিমিত্তে কালেজ ত্যাগ 
করেন নাই কেবল শ্রযুত খুদিরাম বিশারদ কর্ধে রহিত হইলে তৎপদে তাহার এক ছাত্র 
শ্রীযৃত মধুস্থদন গ্রপ্ত নিযুক্তহওয়াতে অন্য ছাত্রের সমাধ্যায়ির নিকট পাঠম্বীকার না করাতে 
কালেজাধ্যক্ষ মহাশয়ের তাহারদিগের প্রার্থন৷ পূর্ণ না করাতে সকলে একেবারে কালেজ 
ত্যাগ করিয়াছেন ইহাতে কালেজের বৈগ্যক শান্ত্াধ্যয়ন কি প্রকারে রহিত হইল এবং 
ছাত্রেরাই বা ই্গরেজী বিগ্ভাভ্যাসে অনিচ্ছুক হইয়া কিমতে কালেজ ত্যাগ করিয়াছেন । 
উত্তর যে সকল মহাশয়েরা আমারদিগের লেখাতে বিশেষ মনোযোগ করিবেন তাহার! 
অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে কালেজের কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়দিগের অভিপ্রায় যে বৈদ্যক 
শাস্ত্রের ছাত্রদিগকে কেবল ইঙ্গরেজী বৈছ্যক পড়াইতে অভিলাষ আছে ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে 
যেহেতুক একটা ছাত্রকে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিয়া সমাধ্যায়িদিগকে কহেন এ ছাত্রের 
নিকট অধ্যয়ন করা ভাল জিজ্ঞাসা করি সে ব্যক্তি তাহারদিগকে কি পড়াইবেক কেননা 
অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়েরি সমান বিগ্যা তবে কাযে২ কেবল ইঙ্গরেজীতে নির্ভর করিতে 
হইবেক তবে একথা স্পষ্টরূপে না কহিয়া কৌশলে বল! হইয়াছে যে তোমরা যদ্যপি 
ইঙ্গরেজী পড়িতে চাহ কালেজে থাক না চাহ চলিয়া যাও ইহা কে না বিবেচনা করিতে 
পারিবেন যন্যপি এ অভিপ্রায় না থাকিত তবে বিশারদ অধ্যাপকের কোন ত্রুটি সপ্রমাণ 
করিয়া কর্মে রহিতকরণানস্তর তত্তল্য অন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করিতেন অপর কালেজের 
ছাত্রেরা সুখ্যাতিপত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাও দিলেন না যদি বল তৎপত্র প্রাপ্ত যোগ্য 
নহেন। উত্তর সমাধ্যায়ি এক জনকে অধ্যাপক করিলেন তত্তল্য ব্যক্তি সকল কি কারণে 
সখ্যাতিপত্র না পান যদ্যপি মধৃহ্থদন গুপ্ডের সহিত ইহারা বিচারে পরাজয় হয় তবে একথা 
কহিতে পারেন তাহা কি পরীক্ষক মহাশয়ের জ্ঞাত নহেন অতএব নিশ্চয় বুঝা যায় যে বৈদ্য- 
ছাত্রের ডাক্তর সাহেবের নিকট ইন্গরেজীবৈদ্যক অর্থাৎ এনাটমিগ্রভৃতি বিদ্যাভ্যাস করিবেক 


৪ সংল্রাদ পত্রে সেক্কান্লেল্র কথা 


সেই ছাত্র তথা থাকিবেক মধুন্ুদন গুপ্তকে না রাখিলে দেখিতে শুনিতে ভাল হয় না এই 
কারণে রাখিয়াছেন ইহার পর স্বত্যাদি শাস্ত্রের ছাত্রদিগকে এক সুখ্যাতি পত্র দিরা অধ্যাপক 
করিবেন অন্ত অধ্যাপকদ্দিগকে ক্রমে২ বিদায় করিয়। দিবেন ইহাতে কি সন্দেহ আছে।_ 
সং চং। 


( ১৫ মার্চ ১৮৩৪ । ৩ চৈত্র ১২৪০) 


.. কলিকাতার সংস্কৃত কালেজ _এতদ্বিষয়ে আমরা যে সম্বাদ সংগ্রহ করিতে ক্ষম তদ্বার। 

অবগত হইলাম ঘে ও কালেজে ১৯৬ জন ছাত্র সংস্কৃত শান্ত অধ্যয়ন করিতেছেন তন্মধ্যে 
৮৬ জন বেতনভোগী তদর্থ ব্যয় মাসে সর্বনথদ্ধ ৫৫০ টাকা । এইক্ষণে দশ জন অধ্যাপক 
নিযুক্ত আছেন তীহারদের বেতন মাসে সর্বস্থদ্ধ ৮২০ এবং যে এক জন ইউরোপীয় 
সেক্রেটরী সাহেব এ ছাত্রেরদের নৈপুণ্যাদির পরীক্ষা ও অন্যান্য কাধ্যার্থ নিযুক্ত আছেন 
তাহার মাসিক বেতন ৩০০ টাকা । এবং দুই জন পুস্তকাধ্যক্ষ আছেন তাহার! ৩০ টাকা 
করিয়া বেতন পান এবং সরকার ও মালি দৌবারিকপ্রভূতির বেতন ন্যুন সংখ্যায় ৭০ 
টাকা। মাসে সর্ন্থদ্ধ খরচ ১৮০০ টাকার নন নহে। ইহার উপরে সংস্কৃত বিদ্যামন্দির 
অট্টালিকার ভাড়া ধরিতে হয় সেও মাসে ২০০ টাকার ন্যুন নহে এতএব অন্যুন ছুই 
সহজ টাক! এ বিদ্যালয়ে মাসে২ ব্যয় হইতেছে অথচ ওঁ বিদ্যালয়ে আমারদের বুদ্ধিসাধ্য 
কহিতে পারি যে তন্বারা যদ্যপি কোন অনিষ্ট ঘটে নাই তথাপি যে কোন মঙ্গল হইয়াছে 
এমত কহিতে পারি না। আরো বিবেচনা করিতে হয় এই মাসিক ব্যয়ের অতিরিক্ত 
ওঁ বিদ্যালয়ের মধ্যে উত্তম এক পুস্তকালয় আছে এবং যে ধন সর্বসাধারণ লোকের 
বিদ্যাধ্যয়নার্থ নিযুক্ত হইয়াছিল সেই ধনহইতে এড়্যুকেশন কমিটি নান। গ্রন্থ ক্রয় করিয়! 
তথায় রাখিতেছেন।_ জ্ঞানান্বেষণ। 


(২২ মার্চ ১৮৩৪ । ১০ চৈত্র ১২৪০) 

সংস্কৃত কালেজহইতে বহির্গত কতিপয় ছাত্রের দরখাস্ত ।-_শ্রীযুত এডুকেসন 
কমিটির সেক্রেটরী সাহেব বরাবরেষু। 

গবর্ণমেন্টের সংস্কৃত কালেজের স্তি শাস্ত্রের ছাত্র আমরা আপনকার অতিসন্রাস্ত 
কমিটির নিকটে অতিবিনয়পূর্বক নিবেদন করিতেছি যে আমরা ১০১২ বংসরাবধি 
গবর্ণমেন্টের সংস্কৃত কালেজে বিদ্যাধায়ন করিয়া হিন্দুর নানা শাস্ত্রে বিশেষতঃ ধর্মশান্ত্ে 
উপযুক্ত বিদ্বান হইয়াছি ধর্শশান্তাধ্যয়নেতেই আমারদের অধিক কাল গত হইয়াছে এবং 
ধৰ্ম্মশাস্ত্র সম্পর্কীয় কমিটির নিকটে আমর! পরীক্ষিত হইয়া সর্টিফিকটও পাইয়াছি। 

কিন্ত তদ্রপ সর্টিফিকট পাইয়াও আপনকার অতিসম্থান্ত কমিটির সাহায্য না হইলে 
আমারদের বর্তমানাবস্থার মঙ্গলহওনের কিছু প্রত্যাশী নাই। আমারদের প্রতি স্বদেশীয় 


শিক্ষা ণ ৫ 


মহাশয়েরদের তাদৃশ অন্তুরাগ না থাকাতে তাহারদের স্থানে কোন সাহায্য বা পুষ্টতা 
প্রাপণের কোন ভরসা নাই । যেহেতুক সরকারের সাহায্যব্যতিরেকে স্থৃতিশান্র ব্যবসায়ের 
দ্বারা আমারদের অল্পোপকারমাত্র আছে এবং সরকারের দ্বারাও উপকারপ্রাপণের অল্প- 
সম্ভাবনা যেহেতুক জিলা আদালতে পণ্ডিত হওনব্যতিরেকে আমারদের আর কোন গতি 
নাই তাহাতে অত্যল্প লোকের প্রয়োজন এবং তাহাও প্রধান২ সাহেবেরদের 
অনুগ্রহ্ব্যতিরেকে হয় না৷ অতএব আমরা আপনকার অতিসম্মানিত কমিটির নিকটে 
অতিবিনীতপূর্ধক নিবেদন করিতেছি যে আপনারা শ্রীলশ্রীযৃত গববূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের 
হজুর কৌন্সেলে এমত পরামর্শ দেন যে আমারদিগকে জিলা আদালতে কম্ শিক্ষাকারির 
ন্যায় নিযুক্ত রাখেন এবং এ আদালতের সাহেবলোকেরদের হুকুমক্রমে আমলারদের কাধ্য 
নির্বাহে আমরা বুদ্ধিসাধ্য সাহায্য করিতে সমর্থ আছি তাহা হইলে আমরা আইনের 
তাবদ্যাবহারজ্ঞ হইতে পারি এবং সামান্ততঃ এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি যে সকল উচ্চ২ 
পদ অর্পণীর্থ মুক্ত আছে তৎপ্রাপণার্থ আমরা অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রস্তুত হইতে পারি এবং 
যে পর্য্যন্ত আমরা সদাচার ও পরিশ্রম ও বিজ্ঞতাপ্রযুক্ত প্রধান পদ প্রাপণের যোগ্যতা 
দর্শাইতে না পারি সেইপধ্যন্ত আমারদিগকে কিকিৎ২ বৃত্তি নিদ্দিষ্ট করিয়া দেন। পারস্ত 
ভাষার লেখ। পড়া আমর! জানি ন। বটে কিন্তু তাহাও শিক্ষা করিতে পারি ইঙ্গরেজী 
ভাষাতে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে বান্দল। ভাষাতো আমারদের মা ভাষা এবং তৎকর্খে নিযুক্ত 
হইলে কালেজে এতকাল পরিশ্রমের দ্বারা আমরা যে সকল বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহারও 
চঙ্চার দ্বারা সংস্কার থাকে নতুবা লোপ পাইবে । একেবারে উচ্চ পদের আকাজ্জা 
আমর! করি না কিন্তু যাহাতে আমারদের উত্তমরূপে রক্ষণাবেক্ষণ হইয়া আরো 
বিদ্যা বৃদ্ধি হর এমত উপায় প্রার্থনা করি কিন্তু যে গবর্ণমেণ্টের ও যাহারদের 
প্রসন্নতায় আমরা বাল্যাবধি প্রতিপালিত হইয়। কুতবিদ্য হইয়াছি তাহারদের ক্ু্পাবলোকন- 
ব্যতিরেকে কিছুই হইতে পারে না। যদ্যপি কায্যে অপটুতাজন্ত আমারদের প্রতি কিছু 
সন্দেহ জন্মে তাহা আমরা স্বীকার করি যেহেতুক আমারদের ব্যবহার কাধ্য নির্ববাহে পটুতা 
হওনের কোন উপায় নাই এবং আপনকার অতিগোৌরবাদ্িত কমিটির সাহেবেরা জ্ঞাত 
আছেন যে আমরা সম্পত্তিহীন অতএব কর্তারদের সাহায্য না পাইলে আপনারদিগকে 
প্রতিপালন করাই ভার হইবে পরিশেষে আমর! আপনকার অতিমহামহিম কমিটির নিকটে 
জ্ঞাপন করিতেছি যে গবর্ণমেণ্ট যে বিদ্যালয়ের প্রতি অত্যন্ত প্রতিপোষকতা৷ করিতেছেন 
এ বিদ্যালয়ে বিদ্যাধ্যয়ন করাতে আমারদের প্রায় যৌবনকাল ক্ষেপণ করিয়া এইক্ষণে 
এমত দুর্দশা হইয়াছে যে আমারদিগকে কেহই পরিচিত নহেন এবং আমরাও কাহাকে 
জানি ন| এবং পিত্রাদি বান্ধবের এমত কদাচ অভিপ্রায় ছিল না যে আমারদের এতজ্রপ 
দুৰ্দশ| ঘটিবে। 

( স্বাক্ষরীক্ৃত ) প্রীরামচন্দ্র শর্শ্মণঃ। শ্রীতারানাথ শশ্মণঃ ৷ অঈশানচন্দ্র শম্মণঃ। 


সহজে পাতে সেল্ধান্সেল কথা 


মধুন্থদন শর্শ্মণঃ। শ্রীনবরুষ্ণ শর্শ্মনঃ। শরীদুর্গাপ্রসাদ শর্শণঃ। শ্রীআনন্দগোপাল শৰ্্মণঃ। 
।গোবিন্দচন্দ্ৰ শৰ্শ্মণ:ঃ | শ্রীচতুভূজি শর্মণঃ ।--জ্ঞানান্বেষণ ৷ 


(১২ ডিসেম্বর ১৮৩৫ | ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৪২ ) 
সংস্কৃত পাঠশালায় ইঙ্গরেজী অধ্যয়ন রহিত।__আমরা অবগত হইলাম সংস্কৃত 
পাঠশালার ছাত্রদিগের ইঙ্গরেজী পড়িবার যে নিয়ম ছিল তাহা রহিত হইয়াছে এ 
ছাত্রদিগের কেবল সংস্কৃত ভিন্ন অন্ত আর চর্চ। করিতে হুইবেক না। 
এই স্থসম্বাদে আমর! অত্যন্ত আহলাদিত হইলাম যেহেতু যৎকালে সংস্কৃত পাঠশালার 
হাত্রেরদের ইন্রেজী অধ)রন করিতে নিয়ম স্থির করিলেন তৎকালে আমরা ইহার 
প্রতিবাদী ছিলাম কেন না৷ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সন্তানগণকে ইন্গরেজী পড়াইলে কোন 
উপকার নাই প্রত্যুত অপকার বিলক্ষণ আছে ইহারি অশেষ বিশেষরপে প্রমাণ 
র্শাইয়া ছিলাম তথাচ নিয়ম কর্তা সাহেবেরা কোন মতেই তাহা গ্রাহ করিলেন না 
আপনারদিগের বিবেচনায় যে নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে কেবল গবর্ণমেন্টের 
কতক গুলিন নিরর্থক অর্থ নাশ হইল মাত্র তাহাও অল্প নহে আমরা অঙ্গুমান করি ইন্দরেজী 
পাঠনারস্ত অবধি রহিত কালপর্যন্ত প্রায় ৬০1৭০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া! থাকিবেক এই 
বহুসংখ্যক ধন ব্যয় করিয়া কতক গুলিন ব্রাহ্মণের সন্তানকে নষ্ট করিয়াছেন মাত্র যেহেতু 
তাহারা না কেরাণি হইল ন| অধ্যাপক হইঃ| পড়াইতে পারিলেক অধিকন্ত ধাহারদিগের 
পৈতৃক যে শিষ্য যজমান ছিল তাহারাও অগ্রদ্ধা করিলেন । এক্ষণে নিয়মকর্তার। 
বিলক্ষণরূপে অনুভূত হইয়াছেন যে সংস্কতপাঠক ছাত্রদিগের ইন্দরেজী অধ্যয়নে কোন 
টপকার নাই। যাহা হউক অতঃপরেও যে এ ঝুনিয়ম রহিত করিলেন ইহাও দেশের 
ক্বলজনক বটে । 


অধুনা আমারদিগের বক্তব্য এই যে এতদ্দেশীয়দিগের হিতাকাজ্ফি মহাশয়দিগের 
চিত সাধারণের উপকার নিমিত্ত বিদ্যাবিষয়ক কি বিচারবিষয়ক বা রাজকীয় যে 
পারে হস্তার্পণ করিবেন তাহাতে এতন্দেশীয় প্রধান লোককে তৎকর্ম্ম সম্পাদকত্ে নিযুক্ত 
রিয়া তাহার অভিমত কর্শ সম্পন্ন করিলেই সেই২ কর্মে স্ুপ্রতুল হইতে পারে তত্প্রমাণ 
খুন যত দিবসাবধি এতদ্বেশীয়দিগকে জুরীর কর্মে নিযুক্ত করিয়াছেন তদবধি কিং 
ল ফলিতেছে। অপর সদর আমীনী ও সদরঃসছুরী কর্মে এতদেশীয়দিগকে নিযুক্ত 
রাতে যে প্রকার যত মোকদম। নিষ্পত্তি হইতেছে তাহাতে রাজা প্রজার কি উপকার 
টয়াছে তাহা পূর্বের নিযুক্ত সাহেবেরদের কাগজাৎ দেখিলেই জানিতে পারিবেন । 
্ত এতরগরের নেটাৰ মাজিক্রেট গ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব নিযুক্ত হওনাবধি নগরের 
দ্রাভদ্র বিষয় কৌন্সেলে অনেক অবগত হইয়া থাকিবেন এবং প্রজার গীড়োপশমের 
২ উপায় তিনি করিতেছেন তাহ। নির্ধারিত হইলে সর্বসাধারণেই বিশেষ উপক্কত 


সিম্পল শট 


শিক্ষা ৭ 
হইবেন ইত্যাদি অনেক প্রমাণ দর্শাইতে পারি আপাতত: বর্তমান এই এক বলবৎ 
প্রমাণ দেখুন সংস্কৃত পাঠশালার কর্ন নির্ববাহক অর্থাৎ সেক্রেটরী পদে শ্ৰীযুত বাবু 
রামকমল সেনকে নিযুক্ত করিয়াছেন ইহাতে কি স্থফল ফলিতেছে তাহার বিশেষ আমরা 
অবগত, হইয়া! পশ্চাৎ প্রকাশ করিব সংপ্রতি তাহার পরামর্শ দ্বারা ছাত্রদিগের ইন্গরেজী 
পঠন রহিত হইয়াছে এবং ছাত্রের ইঙ্দরেজী পাঠকরণীয় সময় এক্ষণে সংস্কৃত পাঠেতেই 
যাপন করিতেছে তাহাতে পূর্ববাপেক্ষা পাঠের অনেক বাহুল্য হইতেছে। যদ্যপি কেহ 
এবিষয় পরীক্ষার নিমিত্ত সংস্কৃত পাঠশালায় গিয়া অনুসন্ধান করেন তবেই জানিতে 
পারেন। এক্ষণে আমরা সেন বাবুকে ধন্যবাদ করি এবং তাঁহাকে এই অঙ্গরোধও 
করিতেছি সংস্কৃত পড়াইবার রীতি প্রাচীন অধ্যাপকের! যাহা স্থির করিয়া দেন সেই 
ধারাই অবধারণ করেন এবং সংস্কৃত পাঠশীলার ছাত্রদিগের পরীক্ষার সময়ে এতদ্দেশীয় 
তাবদধ্যাপকিগকে আহ্বান করেন ইহা হইলে সংস্কৃত পাঠশালার পূর্ববরূত অখ্যাতি 
দূরীরুত হইয়া বিলক্ষণ স্থখ্যাতি হইতে পারে ।_ চন্দ্রিকা। 

(২৮ এপ্রিল ১৮৩৮। ১৭ বৈশাখ ১২৪৫ ) 
আমরা শুনিয়! অতিশয় আহ্লা দিত হইলাম যে শ্রীযুত সর্বধানন্দ স্তায়বাগীশ শ্রীযুক্ত 
গবর্ণমেন্টের সংস্কৃত কালেজের ছাত্রগণের পরীক্ষা লইব।র নিমিত্ত এবং প্রতিদিন তদারক 
করণার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন এই নিয়োগদ্বারা আমারদিগের নিগুঢ় বোধ হইল যে এতদ্দেশীয় 
বিদ্যা ও ভাষ! প্রচলিত] হইলে যাহারা আনন্দিত হয়েন তীহারা অত্যন্ত সন্তষ্ট হইবেন 
জ্ঞানান্বেণ। | 
(২৮ জুলাই ১৮৩৮। ১৪ আবণ ১২৪৫) 
সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে যে বিষয় জেনরেল কমিটি অফ পবিলিক ইনষ্রকসন- 
হইতে অর্পিত হইয়াছে সেই বিষয় যদ্যপি অমর! প্রকাশ না করি তবে এতদ্দেশীয় বিদ্যা 
বিষয়ে যে সকল ব্যক্তি আহ্লাদিত হয়েন তীহারদিগের এবং এ সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের 
প্রতি অন্যায় হয়। শ্রীশ্রীপরমেশ্বর আছেন কি না৷ এবং পরমেশ্বরের কার্য্য কি এই উভয় 
বিষয়ক পত্র সংস্কৃত দ্বারা যিনি উত্তম লিখিতে পারিবেন তাঁহার রেবেরেণ্ড ইয়েট সাহেব 
পরীক্ষা করিলে যাহার পত্র উত্তম রূপে লিপি হইবে সেই দুইজন ছাত্রকে ১০০ এক শত 
টাকা দিবেন ইহা স্বীকৃত হইয়াছিলেন। আমরা পরমাহ্লাদিত পূর্বক বলিতেছি যে 
এতদ্বিষয়ে লিপি রূপ যুদ্ধে অনেক ছাত্রগণ উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু ইহার মধ্যে প্রীযুত 
ক্ষেত্রপাল শর্মা ও দিগন্ধর শর্শ্মা এই উভয়ে তৎকার্য্যে সিদ্ধ হইয়াছেন। এতদ্বিষয়ে আমরা 
আহ্নাদপূর্ব্বক মান্যতা করি কেন না যে বিষয় পূর্বে অতি আদৃত এবং আমারদিগের 
ূর্ধব২ পুরুষ কতৃক সর্বদা অনুষ্ঠেয় ছিল তদ্ধিষয়ে এ উভয়ে লিপি হেতু উত্তমতা অনেক 
মধ্যে জানাইয়াছেন। [ জ্ঞানান্বেষণ ] 


I সংভ্বাদ পত্রে সেন্কান্সেল কহ 
(৪ আগষ্ট ১৮৩৮।॥ ২১ আবণ ১২৪৫ ) 


আমরা গত সপ্তাহে লিখিয়াছিলাম যে সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের প্রতি ঈশ্বরের 
টি বিষয়ে দুই প্রশ্ন দিয়াছিলেন আর ইহার উত্তর লিখককে ১০* শত টাকা জেনরেল 
কমিটি ও পাবলিক ইনষ্টাকসন দিয়াছেন ইহ! আম্মরদিগের ভ্রান্তি কিন্তু এর ১০০ টাকা 
্ীযুক্ত গিয়র সাহেব প্রদান করেন এতদ্বিষরে আমারদিগের ক্ষোভের বিষয় এই যে এমত 
উত্তম বিষয়ে যে ব্যক্তি দাতা তাহার প্রশংসা করা হয় নাই। [জ্ঞানান্বেষণ ] 

(১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ৬ ফান্তুন ১২৪৫ ) 

আমারদিগের সংস্কৃত শাস্ত্রবিষয়ে আদর দর্শীইয়। এতন্লগরে যে এক সংস্কৃত পাঠশালা 
সংস্থাপিতা ছিল তদ্বিষয়ে গবর্ণমেন্টের বিপরীত রীতি দৃষ্টে বোধ হইতেছে যে তাহাও 
বুঝি সমূলে উন্মুলন হয় কারণ এঁ পাঠশালার সেক্রেটরী পদ যাহ পূর্বেই অতিবিজ্ঞ 
বিচক্ষণ সাহেবলোকদিগকে অপিত হইত পরে মহামহিম অসীমগুণাধার শ্রীযুক্ত রামকম্ল 
সেন ও শ্রীমন্মহারাজ রাধাকান্ত দেব মহাশয়দিগকে দত্ত হইয়াছিল এইক্ষণে শুনিতেছি যে 
বানর হস্তে খড়গ সমর্পণ করার ন্যার অনেকানেক বিজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত থাকিতেও এ 
পাঠশালার একজন ছাত্র অথচ তৎকর্মের অপাত্র নব্যবয়ঙ্ক অপরিণামদর্শী কোন বৈদ্য 


ব্যক্তিকে এ পদ প্রদানে তৎকন্মাধাক্ষ মহাশররা কল্পন। করিতেছেন''*"" । কম্যচিদতি 
বৃদ্ধবিপ্রস্তয । 


(৩০ মার্চ ১৮৩৯ । ১৮ চৈত্র ১২৪৫) 
গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কালেঞ্জে ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষার নিয়ম করণার্থে আমর! কিয়দ্দিবস 
ছিলাম বোধ করি থে তৎপাঠক বর্গের স্মরণ থাকিতে পারে পরস্ত 
জ্ঞাত করাইতেছি যে কালেজের এ ছাত্রদিগের ইংরেজী 
কারককে নিযুক্ত করিয়াছেন এ ছাত্রদিগকে সংস্কৃত বিদ্যা 
রিতেছেন তন্নিমিত্ত আমরা সন্তোবযুক্ত হইলাম 
কিন্ত এ ছাত্রেরা ইংরেজী বিদ্যা কিঞ্চিন্নাত্র জ্ঞাত নহেন অতএব কি প্রকারে এতৎ সিদ্ধ 
হইবে তাহা জ্ঞাত হইতে পারি না তজ্জন্ত আমরা বাসনা করিতেছি যে যথা নিষ্মমান্থপারে 
ই কালেজে ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষা করণের রীতি উত্তম হইতে পারে অস্মদাদির 
এতদ্বেশীয় বন্ধুগণ যে প্রকার উৎসাহ পূর্বক ইংরেজী বিদ্যাভ্যাসে মনঃসংযোগ করেন 
কেন না পরে তাহারদিগের স্থভদ্র হইবেক। অপর অস্মদাদির দেশস্থ লোকেরা 
আকাজ্িত হইয়া যাদৃশ উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন কিন্ত এ অতি দুঃখের বিষয় যে 
ই সকল ছাত্রের তাদৃশ উপকার প্রাপ্ত হওনের যোগ্য হইবেন না। যদ্যপি এ রীতি 


সংস্থাপন করিলে তাহারদিগের হইতে পারে কিন্ত সে ব্যাঘাতে 


হইল ব্যক্ত করিয়া 
আহলাদপূর্ববক আপনারদিগকে 
বিদ্যাভ্যাম জন্য এক জন তরজমা 
ও ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষার্থে চেষ্টা ক 


সংস্কৃত বিদ্যার ব্যাঘাত 


my 


শিক্ষা ৯ 
হানি নাই কেন না এ ছাত্রের সংস্কৃত বিদ্যা জ্ঞাত থাকিয়া যদি ইংরেজী বিদ্যা ভালরূপে 
জ্ঞাত হন তবে দেশের উপকারজনক হইবেন। এ সংস্কৃত বিদ্যার ব্যাঘাত হওনে মন্দ 
ঘটনা না হইয়। ভালহইতে পারিবেক ও ইংরেজী বিদ্যানগুশীলনে ছাত্রদিগের পক্ষে উত্তম এবং 
ওঁ বিদ্যালয় চিরস্থায়ী হইবেক।_জ্ঞানান্বেষণ। 


(৮ জুন ১৮৩৯। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৬) 


গবর্মেন্টের সংস্কৃত কালেজ ।-_পশ্চাললিখিত ইনতেহামে গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কালেজ 
যে ছাত্রেরদিগকে যে২ পারিত্বোধিক প্রদত্ত হইল তাহ। নীচে লেখা যাইতেছে ।:-- 


শ্ীযুূত মুক্তারাম ভট্টাচার্য্য ২০০ টাকা 
এ ঈশ্বরচন্দ্র ভট্রাচাধ্য S৮০ 
এ মদনমোহন ভট্টাচাৰ্য্য ১০০ 
ওঁ -দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য ১০০ 
ও রাজরৃষ্ণ গুপ্ত ১০০. 
এ বিশ্বনাথ গুপ্ত ১০০ 
ওঁ রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৫০ 
এ রামনারায়ণ ভন্টরাচাধ্য ৫০ 
ওঁ তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ১০ 


(৩ আগষ্ট ১৮৩৯ । ১৯ শ্রাবণ ১২৪৬ ) 

মেষ্টর মোয়ের সাহেব যিনি অনেক বার দানশীলতা প্রযুক্ত সুখ্যাত আছেন তিনি 
সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রদিগকে দুইশত কবিত। দ্বারা ভূগোল বিবরণ বর্ণনা করিতে কহিয়৷ 
৫০ টাকা পারিতোষিক প্রদানার্থ কল্পন। করিয়াছেন। এই প্রকার পারিতোধিক অঙ্গীকার 
করাতে আমরা সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রেরদিগের প্রতি অনুরোধ করি যে তাহারা এতদ্বিষয়ে 
সক্ষম হইবেন ।-জ্ঞানান্বেষণ। 

*ভুগৌলখগোলবর্ণনম্” নামে বিদ্যা গাগরের একখানি বই তাহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। এই 
পুস্তকের গোড়ায় প্রকাশক লিখিয়াছেন যে, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে, জন্‌ মিয়র নামে পশ্চিম অঞ্চলের এক সিবিলিয়ানের 


প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর পুরাণ সুধ্যসিদ্ধাত্ত ও ইউরোপীয় মতের অনুযায়ী ভূগোল ও খগোল বিষয়ে ১০০ শ্লোক 
রচন! করিয়| এক শত টাকা পুরন্কার পাইয়াছিলেন। খুব সম্ভব এখানে উপরিলিখিত পুরস্কারের কথাই লিখিত 


হইয়াছে। 
(৩ আগষ্ট ১৮৩৯। ১৯ শ্রাবণ ১২৪৬ ) 
আমরা আহ্লাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মধুন্থদন তর্কালঙ্কার 
গবর্ণমেন্টের সংস্কৃত পাঠশীলার এসিস্টেট পিক্রেটরি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এই নিযুক্ত 


ছু 


১০ লগন্বাদ পত্রে সেন্কান্লেল কথা 


করণার্থ বিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার সদগ্তণের জ্ঞানের অতিশয় প্রশংসার নিমিত্ত 
এই নিয়োগ হইবে অতএব আমরা এই নিযুক্ত বিষয়ে আহ্লাদিত হইয়াছি বিশেষতঃ 
গবর্ণমেন্ট ইন্গলণ্তীয় উত্তম জ্ঞানি বোধ করিয়া যাহাকে নিযুক্ত করেন তিনিও পণ্ডিতের 
সাহায্য ব্যতিরেকে এক পংক্তিও লিখিতে সমর্থ হয়েন না কেবল বাহিরে উপদেশ দেন 
বিশেষতঃ আমারদিগের অতিশয় আহ্লাদজনক হইয়াছে কারণ এতদ্বেশীয় যে২ ব্যক্তি 
যখন২ উত্তমরূপে আপনারদিগের গুণ ও জ্ঞান প্রকাশ করিতে পারেন তখন তাহারদিগকে 
উত্তম২ পদে নিযুক্ত করেন ।_জ্ঞাৎ নাং। 


(২৪ আগষ্ট ১৮৩৯। ৯ ভাদ্ৰ ১২৪৬) 


সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুত নিমাইচরণ শিরোমণি ভট্টাচার্যের কার্ধ্যার্থী হইয়া 
বাহার! প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহারদিগের চেষ্টার বিষয় আমরা এক সপ্তাহের ভাস্করে 
প্রকাশ করিয়াছি এইক্ষণে শুনিলাম প্রার্কদিগের মধ্যে কাহার প্রতি উপরোধ অনুরোধ 
চলিবেক ন! ও কালেজাধ্যক্ষ সভা শ্ৰীযুত মাসল সাহেবের প্রতি ভারার্পণ করিয়াছেন তিনি 
পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিবেন এই বিষয় শ্রবণে আমরা! সন্থষ্ট হইলাম এবং বোধ 
করি উক্ত কালেজের অধ্যাপক নিয়োগ বিষয়ে পূর্বে যে প্রকার প্রতিজ্ঞা ছিল এইক্ষণে তাহা 
রক্ষা পাইবে উক্ত কালেজাধ্যক্ষ সভার নিয়ম ছিল পরীক্ষ। করিয়৷ লোক নিযুক্ত করিবেন কিন্ত 
মধ্যে কয়েক ব্যক্তির বিষয়ে সে নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে তাহাতে আরো৷ বোধ করিয়াছিলাম উক্ত 
সভা আপনারদিগের প্রতিজ্ঞ। ভুলিক্মাছেন এইক্ষণে জানিলাম তাহারা ভুলেন নাই তবে 
শৈথিল্য বৰ৷ কশ্মকারক লোকের বাক্যে বিশ্বাস প্রযুক্ত কেহ২ বিনা পরীক্ষাতে নিযুক্ত হইয়া ' 
থাকিবেন যাহা হউক সম্প্রতি অতি বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত মাসল সাহেব উক্ত বিদ্যালয়ের কার্যে 
নিযুক্ত হইয়াছেন আমর! বোধ করি তাঁহার বিবেচনাতে পক্ষপাত শৈথিল্যাদির সম্পর্ক 
থাকিবে না এ মহাশয় সংস্কৃত ভাষাতে বিশেষ নিপুণ যথার্থ রূপে অধ্যাপকদিগের বিদ্য। 
পরীক্ষার উপযুক্ত ব্যক্তি বটেন অতএব আমারদিগের প্রার্থন। পরীক্ষাব্যতীত কাহাকেও 
নিযুক্ত না করেন।_ভাক্কর । 


(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ১১ ফান্তুন ১২৪৬) 


মহাখেদার্বে নিমগ্নচিত্ত হইয়া লেখনী ধারণ করিয়া সম্পাদকীয় ধর্ম্ম রক্ষার্থ প্রকাশ 
করিতেছি যে সংস্কৃত কালেজস্থ ন্যায় শাস্ত্াধ্যাপক শ্রীলশ্রীযূত নিমাইচন্দ্র শিরোমণি এতল্লোক 
পরিত্যাগ করিয়াছেন উক্ত মহাশয়ের বিজ্ঞতার কথা কি কহিব যাহাকে ব্যাকরণ অলঙ্কার 
ন্যায় স্মৃতি বেদান্ত প্রভৃতি দুরহ শান্সগণ বিলক্ষণ জানিতেন এবং এতদ্দেশের অদ্বিতীয় 
বিজ্ঞ... ।-জ্ঞানান্বেষণ। 


শব 


শিক্ষা ১১ 


হিন্দু-কলেজ 
(১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১! ন ফাস্তুন ১২৩৭ ) 


ীহন্দু কালেজস্থ ছাত্রেরদিগকে থে বার্ষিক পুরস্কার বতরণ গত শনিবারে টোন হালে হয় 
তাহার বিবরণ আমরা ইণ্ডিয়া গেজেটনামক সম্বাদপত্রহইতে লইলাম। তথায় অনেক 
ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মহাশয়ের! বিশেষতঃ শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাফ সাহেব ও শ্রীযুত 
বন্ট সাহেব ও শ্ৰীযুত সর এডাড রৈণ সাহেব ও শ্ৰীযুত হের সাহেব ও শ্রীযুত প্লৌডন সাহেব: 
ও শ্রীযুত পার্কর সাহেব ও ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত ও শ্রীযুত বাবু, 
্রীরঞ্ণ সিংহ ও শ্ৰীযুত বাবু প্রসন্নকুষার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু 
রামকমল সেন ও গ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও প্রীযূত বাবু নন্দলাল ঠাকুর এবং অন্যান্য 
এতদ্দেশীয় যে২ লোক বালকেরদের বিদ্যালোচনায় তুষ্ট হন তাহারা সমাগত হইয়াছিলেন। 
অপর প্রীয়ত ডাক্তর উইলসন সাহেব নানা সম্প্রদায়ের ছাত্রেরদিগকে আহ্বান করিলে ্রীযুতর 
সর চাল'প মেটকাফ সাহেব রুতবিদ্য বালকেরদিগকে পুরস্কার দিলেন ইহার শেষ হইলে 
কতক যুব ছাত্রেরা নাটক কাব্যহইতে গৃহীত কতক প্রকরণ আবৃত্তি করিল। সেই সকল 


প্রকরণের নির্ঘণ্ট এই । 
আলেকসান্দর ও দস্থ্া। 


আলেকসান্দর * কমলরুষ্* দেব 
দস্থ্য 25 মাধবচন্দ্র সেন 
কপণ ও পলুতস রা পিতাম্বর মিত্র 
লাকিলস উআনিং 

লাখিল নী তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় 
ডাইন নি হরনাথ মুখোপাধ্যায় 

মর্চাণ্ট আফ বোনস। 

প্রথম আক্ট প্রথম সিন । 
সৈলক লে কৈলাসচন্দ্র দত্ত 
টুবাল 2 রাঁমগোপাল ঘোষ 
সলানিয়ো তা তারকনাথ ঘোষ 
সলারিণো 48 " ভূবনমোহন মিত্র 
পিটরো! ০ তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় 
তীর্ঘযাত্রী ও মটর থা হরিহর মুখোপাধ্যায় 


১২ গল্বাদ পত্রে সেব্কান্সেল্ত কণা 


ইহারদের মধ্যে সৈলকের বেশধারী কৈলাসচন্দ্র দত্ত ও যাত্রি ও মটরের বিষয়ক পিটর 
পিগুরের কাব্য আবর্তক হরিহর মুখোপাধ্যায় যেরূপে আবৃত্তি করিলেন তাহাতে সকলেই 
আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন সেকসপিয়র ও ওয়ালকাট সাহেবের রচনার ভাব বুঝিয়। যে হিন্দু যুব 
লোকেরা এমত উত্তমরূপে আবৃত্তি করিলেন ইহা অত্যাশ্চর্য্য। আবৃত্তি সমাপ্ত হইলে 
প্রীরামতনগ লাহিডি ও শ্রীরাধানাথ সিকদার ও শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ স্বকপোলরচিত তিন প্রকরণ 
পাঠ করিলেন এ মহাশয়ের! বে ইন্গরেজী ভাষায় অতিবিজ্ঞ হইয়াছেন এমত বোধ হয়। 


কৈলাশচন্দ্র দত্ত রামবাগান দত্ব-পরিবারের স্বনামধন্য রসময় দত্তের পুত্র। কৈলাশচন্ত্র ১৮৩৫, ২৭এ 
আগষ্ট তারিখে “হিন্দু পাইয়োনিয়ার' শামে একখানি ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন (“মাসিক 
বন্থমতী” জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯, পৃ. ২১১) । 


রীধানাথ শিকদার সম্বন্ধে শ্রীধূত যোগেশচন্দ্র বাগল একটি তথাপূর্ণ প্রবন্ধ ১৩৩৯ সালের ভাদ্র সংখা? 
(পৃ. ৬৫৫-৬৩ ) ‘প্রবাসী’তে প্রকাশ করিয়াছেন। 


(৭ মে ১৮৩১ ৷ ২৫ বৈশাখ ১২৩৮) 


‘হিন্দুকালেজের বিষয়ে আমরা অবগত হইলাম যে গত ১১ বৈশাখ ২৩ আপ্রিল 
শনিবার ডাইরেক্টর অর্থাৎ কর্শ্মাধ্যক্ষদিগের কালেজের ভদ্রাভদ্র বিবেচনানিমিত্ত বৈঠক 
হইয়াছিল তাহাতে যে যে বিষয় স্থির হইয়াছে তদ্বিবরণের প্রতিলিপি আমর! প্রাপ্ত হই নাই 
কিন্তু শুনিয়াছি শ্ৰীযুত ড্রোজু সাহেবনামক এক জন টিচর অর্থাৎ শিক্ষককে কর্ম হইতে রহিত 
করিয়াছেন এবং শ্রীমাধব মল্লিকনামক এক জন তেলি ছাত্র এক পণ্ডিতকে কটু বলিয়াছিল 
তজ্জন্য তাহার সমুচিত দণ্ড করিয়াছেন অর্থাৎ এ তেলি পো ব্রাহ্মণঠাকুরের পদে ধরিয়া 
কহিয়াছে এমত কুকম্ম আর করিব না এবার অপরাধ মার্জনা কর । 

অপর কালেজের ছাত্রেরদিগের মধ্যে অনেকে নাস্তিক হইয়। উঠিল 'এই কথার অনেক 
বিবেচনা হইয়াছিল এ ডাইরেক্টর মহাশয়দিগের মধ্যে ভাক্তর উইলসন সাহেব এমত 
কহিয়াছেন যে বালকের! যে সকল পুস্তকাদি কালেজে পাঠ করে তাহাতে কদাচ হিন্দুয়ানি 
মান্ত করিবে না ইহাতে ধাহার স্বেচ্ছা হয় কালেজে বালক পাঠাইবেন অনিচ্ছা হয় 
পাঠাইবেন না। 

আমরা এক্ষণে ভাক্তর উইলসন সাহেবকে ধন্যবাদ করি যেহেতুক তিনি অতি 
দূরদর্শী এবং স্পষ্টবাদী এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি তাহার দয় আছে ইহাও বোধ হইল এক্ষণে 
যাহারা বালক তথায় পাঠার্থে পাঠাইবেন তীহারা বিবেচনা করিয়া বিহিত করিবেন 
কালেজের ছাত্রদিগকে কিন্বা অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে আমরা আর কিছু কহিতে পারি না 
যে কিছু বক্তব্য তাহা বালকের পিত্রাদিকে বলা উচিত হইবেক। [ সমাচার চন্ত্রিকা ] 


(৫ নবেম্বর ১৮৩১। ২১ কানিক ১২৩৮) 


হিন্দু কালেজ।--এতদেশীয় বিদ্যাধ্যাপনাকাজ্ষি এবং আমারদের স্বদেশস্থ 
লোকেরদিগকে জ্ঞাপন করি যে গবর্ণমেপ্ট হিন্দু কালেজে রাজস্বের তাবদ্যাপার ও ব্যবস্থা 


ক্র 


শিক্ষা :৩ 
বিদ্যাশিক্ষক এক জন সাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় লোকেরদের ওউৎকর্ষকরণ 


মৃহাকাধ্য দেশাধিপের! যদ্রপ স্থগম করিতেছেন তদন্থরূপ তীহারদের স্বরূপ বর্ণন| করিতে 
আমরা অক্ষম ।-_রিফার্শ্মর। 


(২১ জানুয়ারি ১৮৩২ । ৯ মাঘ ১২৬৮) 
হিন্দু কালেজ।-_ইন্দরেজী সম্বাদ পত্রের দ্বারা অবগত হইলাম যে শ্রীযুত কোট অফ 
ডৈরেক্তর্ন সাহেবেরা এইক্ষণে কেপে বর্তমান শ্রীযুত ডাক্তর আদম্সন সাহেবকে হিন্দু 
কালেজের এক মহোচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছেন । ডাক্তর আদম্সন সাহেব বিদ্যালয়ের 
যে কোন বর্শ্ম হউক তন্নির্ববাহ করিতে আঁতযোগ্য স্বভাবতঃ তিনি জ্ঞানী তদ্যতিরেকে 
নানা উপদেশিক বিদ্যাতে অতিনিপুণ। কথিত আছে যে তিনি তৎকম্ম গ্রহণে অনিচ্ছুক 
নহেন আমারদের পরমাহলাদ যে তিনি তৎকর্শ্মে নিযুক্ত হন। 
(১৬ মে ১৮৩২। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯) 
হিন্দু কালেজ।-_শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব হিন্দু কালেজের সেক্রেটরী অর্থাৎ 
সম্পাদকের কর্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন অতএব গ্রীযুত কাপ্তান ট্রায়র সাহেব তৎপদে নিযুক্ত 
হইয়াছেন । ৃ 
(৮ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৩৭) 
হিন্দুকালেজ।__ইনকোয়েরর সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়! গেল যে হিন্দুকীলেজের 
তন্বাবধীরকতাকর্শে শ্রীযৃত ডাক্তর উইলসন সাহেবের পরিবর্তে শ্রীযুত জেম্স প্রিন্সেপ সাহেব 
নিযুক্ত হইয়াছেন । 
(১৫ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২ পৌষ ১২৩৯) 


হিন্দুকালেজের সভা ।-_শ্রীযুত ভাক্তর উইলসন সাহেব হিন্দুকালেজের যে পরম 
মঙ্গল করিয়াছেন তন্নিমিত্ত তাহার নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার কিরূপ করাঘায় তদ্বিষয়ক 
বিবেচনা করণার্থ হিন্দুকালেজের বর্তমান ও পূর্বকালীন ছাত্রেরদের পটোলভাঙ্গায় একত্র 
সমাগম হয়। তাহারদের পরস্পরের অনবধানতাপ্রযুক্ত উক্ত কালেজের কেবল প্রথম ও 
দ্বিতীয় বর্গ ছাত্রের সমাগত হইয়াছিলেন। এ সভাতে এই নিশ্চয় হইল যে শ্রীযুত 
ডাক্তর উইলসন সাহেবকে এক আবেদন পত্র এবং এক রৌপ্যময় গাড়ু প্রদান করাযায় 
এবং যে ছাত্রগণ সম্মত তীহারদের স্থানে চাদার দ্বারা টাকা সংগৃহীত হইয়া এ গাড় 
নিশ্মাণ করাযায় এ বৈঠকে যে ছাত্রের উপস্থিত ছিলেন তাহার! তৎক্ষণাৎ ৫০০ টাকা 
চাদায় স্বাক্ষর করিলেন এবং এই স্থির হইল এ চাদার যে টাক! সহী হইবে তাহা বর্তমান 
মাসের ১৫ তারিখের মধ্যেই অর্পণ করিতে হইবে । তদনন্তর নিয়ে লিখিত মহাশয়ের 
তৎকাধ্য সম্পাদনার্থ এক কমিটি নিযুক্ত হইলেন। 


Le 


১৪ সংবাদ পাত্রে সেক্কান্রেজ কথা 


» স্‌ 
ধৃত বাবু রসিকরুষ্ণ মল্লিক শ্রীযুত তারাচাদ চক্রবর্তী । শ্ৰীযুত অমলচন্দ্র গাঙ্গুলি । 
্রীযুত লক্ণচন্দ্র দেব। শ্ৰীযুত শিবচন্দর ঠাকুর। শ্রীযুত রসিকলাল সেন। শ্রীযুত গর্দাচরণ 
সেন। শ্রীযুত মাধবচন্দ্র মলিক। শ্রীযুত প্রীরুঞ্চ সিংহ । শ্ৰীযুত উমাচরণ বস্থজ। শ্রযুত 
নীলমণি মতিলাল । 
গ্ৰীযুত হরিমোহন সেন এ টাকার সংগ্রাহক ও কোষাধ্যক্ষ হইলেন। শ্ৰীযুত বাবু 
কাশীপ্রসাদ ঘোষ ও সভার সেক্রেটরী হইলেন এ সভাতে বাবু মাধবচন্দ্র মল্লিক 
সভাপতি ছিলেন । 
(৯ জানুয়ারি ১৮৩৩। ২৭ পৌষ ১২৩৯) 
শ্ৰীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব । হিন্দুকালেজের বৈঠক ।__গত মঙ্দলবারে শ্রীযুত 
বাৰু কমলচন্দ্ৰ গাঙ্গুলির বিজ্ঞাপনক্রমে শ্রীযুত ভাক্তর উইলসন সাহেবের নিকটে রুতজ্ঞত। 
স্বীকারের চিহ্ন প্রদানার্থ যাহার! স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাহারা ও হিন্দুকালেজের অন্যান্ত 
ছাত্রের! পটলডার্গার বিদ্যালয়ে এগার ঘণ্টার পূর্বে আগত হইলেন তাহার কিঞ্চিদনন্তর 
্রীযূত ডাক্তর উইলসন সাহেব শ্রীযুত প্রিন্সেপ শ্রীযূত রাস ্রীযুত স্তং শীযুত হের ও অন্যান্ত 
সাহেবেরদের সমভিব্যাহারে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের প্রকোষ্ঠে এ্রবেশপর্বক এ বিদ্যালয়ের 
পণ্ডিত ও ছাত্রেরদের আবেদন পত্র ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারস্ুচক চিহ্ন গ্রহণ করিয়। ছুই প্রহরের . 
কিঞ্চিৎ পরে ইন্গরেজী পাঠশালার ছাত্রেরদিগকে সম্বাদ দিলেন যে তোমারদিগকে গ্রহণ 
করিতে আমি এইক্ষণে প্রস্তুত তাহাতে এ সকল ছাত্রের তাহার নিকটে আপনারদের 
কৃতজ্ঞতা স্বীকারের চিহ্ন প্রদানকরণার্থ যে শ্রীযুত বাবু রসিকরুষ্ণ মলিককে প্রধান স্থির 


করিয়াছিলেন তীহার সঙ্গে অনুমান তিন শত ছাত্র গমন করিলেন। কালেজের ছাত্রেরদের : 


আবেদনপত্র পাঠকরণার্থ বাবু রসিকরুষণ মল্লিক শ্রযৃত ডাক্তর উইলসন সাহেবের হিতৈষিতা 
ও স্থুবিবেচনা ও অক্লান্ত উদ্যোগের দ্বারা বিশেষতঃ লেকৃচর নিযুক্তকরণের দ্বারা কালেজের 
কিপর্যযত্ত উপকার হইয়াছে তাহা ব্যক্ত করিলেন এবং ডাক্তর উইলপন সাহেব হিন্দুরদের 
মন্গলার্থ সংস্কৃত বিদ্যার পুনরুখানের বিষয়ে যে সাহায্য এবং হিন্দুরদের সামান্যতঃ মঙ্গলার্থ যে 
প্রযোজকতা করিয়াছেন তাহা সকলই ব্যাখ্যা করিলেন পরে ইন্বলগ্ড দেশে শ্ৰীযুত ডাক্তর 
উইলসন সাহেবের বিপর্যস্ত সম্রম হইবে তদ্বিষয়ে আপনার ও তাবৎ ছাত্রেরদের পরমসস্তোষ 
জ্ঞাপন করিলেন। তদনন্তর রৌপ্যময় গাড় প্রদানের চাদাতে যাহার! স্বাক্ষর করিয়াছিলেন 
তীহারদের আবেদনপত্র তিনি পাঠ করিলেন । 
( ১২ মার্চ ১৮৩৪ । ৩৭ ফান্তুন ১২৪০) 


পুরস্কার বিতরণ ।__গত শুক্রবার [ ৭ মার্চ ] টৌনহালে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরদিগকে 
পুরস্কার বিতরণ করা গেল ।...কলিকাতাস্থ গ্রধান২ ব্যক্তিরা প্রায় অঙন্ণুপস্থিত ছিলেন ন।।--- 
ইহার পরে নাট্যবিষয়ক প্রস্তাব আবৃত্তি হইল। তদ্বিবরণ এই । 


শিক্ষা ১৫ 
* * ক * 
লার্ড রাণ্ডল্‌ফ ও গ্রিনালবন। 
নর্বল :-* ::- তারকনাথ ঠাকুর 


বষ্ঠ হেনরি ও গ্রা্টর | চু 
ষষ্ঠ হেনরি। . **" ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল । 
গ্ৰষ্টর | হত মধুস্দন দত্ত। 

এই মধুস্দন দত্তই স্বনামধন্য মাইকেল মধুস্ণদন বলিয়া মনে হইতেছে । তিনি ১৮২৪ সনের জানুয়ারি 

মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩৭ সনে হিন্দু-কলেজের জুনিয়র স্কুলে প্রবিষ্ট হন বলিয়া তাহার চরিতকীরেরা 
লিখিয়াছেন। তাহা হইলে ১৮৩৭ সনে হিন্দু-কলেজে প্রবেশকীলে তাহার বয়ঃক্রম ১৩ বৎসর ছিল। কিন্তু মধুক্বদন 
১৩ বৎসর বয়সে হিন্দু-কলেজের জুনিয়র স্কুলে প্রবেশ করিতে পারেন নী; কারণ এই বিভাগে ৮ বৎসরের কম 
এবং ১২ বৎসরের বেশী বয়স্ক ছেলেকে প্রবেশ করিতে দিবার নিয়ম ছিল না। 
“The [ Hindu ] college is divided 10010 junior and senior school. 
In the former, boys not less than eight, and not more than twelve, are 
admitted”..(Asiatie Journal for Sep.-Dec. 1832. Asiatic Intelligence— 
Calcutta, pp. 114-15). | 
তাহ] হইলে ১৮৩৭ সনের পূর্বেই মধুস্দন হিন্দু-কলেজের জুনিয়র স্কুলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অন্ততঃ ১৮৩৪ 
কনে তিনি যে হিন্দু-কলেজে ছিলেন তাহার প্রমাণ উপরিউদ্ধ ত অংশে পাওয়া যাইতেছে। 

মধুক্দনের জন্মতারিখ লইয়াও গোল আছে। সকলেই বলেন, মধুষ্বদনের জন্ম হয় “১৮২৪ সনের ২৫এ 
জানুয়ারি (১২ই মাঘ ১২৩০, শনিবার )”, কিন্তু ২৫এ জানুয়ারি ১৩ই মাঘ রবিবার হয়,_১২ই মাঘ, 
শনিবার নহে! 

১৮৪১ সনে ‘জুনিয়র’ সিনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষার ব্যবস্থা হইলে (Fiend of India, 13 May 1841), 
মধুক্ুদন সেই বৎসর আগষ্ট মানে জুনিয়র পরীন্ষণ দিয়া বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৪২, ৭ই জানুয়ারি তারিখের 
'ইংলিশম্যান' পত্রে পাওয়া যায় £_- 

“Hindoo College.--The annual distribution of scholarships and prizes to 
the students of the Hindoo College 100]. place yesterday at 10 a. m. at 
the Town Hall... 

Students who obtained Junior Scholarships. 
Bhoodeb Mookerjie—Junior Scholarship 
Bonnomally Mitter.— do 
Muddoosoodun Dutt,— do 

( Cited by the Friend of India for Jany, 13, 1842, p. 23 ). 
মাইকেল মধুসূদন দত্তের দুইখানি দীর্ঘ ও উৎকৃষ্ট জীবনচরিত আছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, পুরাতন 

বাংলা সংবাদপত্রের স্তম্তগুলি যতুনহকারে অনুসন্ধান করিলে এখনও মাইকেল সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানা 
যাইতে পারে। 


2 সংল্রাদ পত্রে সেব্কান্নেল্ কথা 


কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যোৎনাহিনী সভী নামে একটি দাহিত্য-নভ। প্রতিষ্ঠিত করেন। মেঘনাদবধ 
কাব্য প্রকাশিত হইলে কাঁলীপ্রসন্ন বিদ্যোৎদাহিনী সভার পক্ষ হইতে কবিবর মাইকেল মধুস্থদন দত্তকে সম্বন্ধিত 
করিবার জন্য ১৮৬১ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে এক প্রকাশ্য সভার আয়োজন করেন। এই সভায় উপস্থিত 
হইবার জন্য নাইকেলের গুণানুরক্ত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আগন্ত্রণ-লিপি পাইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের এই 
আগন্ত্র-লিপি উদ্ধৃত করিবার মত । তিনি লিখিয়াছিলেন £_ 


My dear Sir, 

Tntending to present Mr. Michael M. S. Dutt with a silver trifle as a 
mite of encouragement for having introduced with success the Blank verse into 
our language, IT have been advised to call a meeting of those who might take a 
lively interest in the matter at my house on the occasion of the presentation, 
in order to impart as much of solemnity as it is capable of receiving, while 
retaining its private character and therefore to serve perhaps its purpose better ; 
I shall therefore be obliged, and I have no doubt all will be pleased, by 
your kind presence at mine on Tuesday next, the 12th Instant at 7 P. M. 

Yours truly 
Kaly Prussunno Singh 
Calcutta the 9th February 1861." 


নভায় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমাপ্রনাদ রায়, কিশোরীচাদ দিত্র, পাদরি কৃ্চনোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ঈ 
প্রভৃতির সমাগম হইয়াছিল । এই সভায় কালীপ্রসন্ন সিংহ কবিবরকে একখানি মীনপত্র ও একটি মূলাবান 
দৃপ্ত রজত পানপাত্র উপহার দিয়াছিলেন। বন্গদাহিত্যের সেবা করিয়া দেশবাসীর দ্বার! দন্বদ্ধিত হইবার 


নৌভাগ্য মাইকেলের অদৃষ্টেই প্রথম ঘটে । মাইকেলকে প্রদত্ত মানপত্রখানি এইরূপ ৫₹__ 
মানাবর শ্রীল মাইকেল মধুসুদন দত্ত মহাশয় সমীপেষু । কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার সবিনয় 
সাদর সস্তাষণ নিবেদনমিদং। 


বে প্রকারে হউক বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে কায়মনোবাক্যে যত করাই আমাদের উচিত, কর্তব্য, 
অভিপ্রেত ও উদ্দেশ্য । প্রায় ছয় বর্ষ অতীত হইল বিদ্যোৎদাহিনী সভ! সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার 
স্থাপনকর্তবী তাহার সংস্থাপনের উদ্দেশে যে কতদূর কৃতকাধ্য হইয়াছেন তাহ! সাধারণ সহৃদয় সমাজের অগোচর 
নাই। আপনি বাঙ্গালা ভাবায় যে অনুত্তম অশ্রতপূ্র্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহ! সহৃদয় সমাজে 
অতীব আঁদূত হইয়াছে, এমন কি আমর পূর্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা করি নাই যে, কালে বাঙ্গালা ভাষার 
এতাদৃশ কবিতা আবিভূ্ত হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উচ্ছল করিবে। আপনি বাঙ্গাল! ভাষার আদি কৰি বলিয়া 
পরিগণিত হইলেন, আপনি বাঙ্গাল! ভাষাকে অনুত্তম অলঙ্কার অলঙ্কৃত করিলেন, আপনা হইতে একটি নুতন 
সাহিত্য বাঙ্গাল! ভাষায় আবিস্কৃত হইল, তজ্জন্য আমরা আপনাকে সহস্র ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোৎসাহিনী 
সভীসস্থাপক প্রদত্ত রৌপ্যময় পাত্র প্রদান করিতেছি । আপনি. যে অলোকদামান্ত কাঁধ্য করিয়াছেন তৎপক্ষে 
এই উপহার অতীব সামান্য । পৃথিবীমগুলে যতদিন যেখানে বাঙ্গাল! ভাষা প্রচলিত থাকিবেক তদ্দেশবাঁমী 


* লিথোগ্রাফে মুদ্রিত এইরূপ একখানি পত্র গৌরদীদ বদাক মহাশয়ের বাটীতে ছিল | শ্রীতূত 
নগেন্দ্রনাথ সোম তাহার নকল সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন । 


শিক্ষা ১৭ 


জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিতে হইবেক, বঙ্গবীনীগণ অনেকে এক্ষণেও 
আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা করিতে পারেন নাই কিন্ত যখন তাহারা সমুচিতরূপে আপনার অলৌকিক কারা 
বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ত্রুটি করিবেন নাঁ। আজি আমরা যেমন 
আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনার সহবাস লাভ করিয়া আপনা আপনি ধন্য ও কৃতার্থন্স্ত হইলাম হয়ত 
সেদিন তাহার! আপনার অদর্শন জনিত দুঃসহ শোকদাগরে নিমগ্ন হইবেন। কিন্তু ঘদিচ আপনি সে সময় 
বর্তমান না থাকুন বাঙ্গালা ভাষা যতদিন পৃথিবীমণ্ডলে প্রচারিত থাকিবে ততদিন আমর আপনার সহবাস 
সুখে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি আপনি উত্তরোত্তর 
বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে আরও যত্ববান হউন। আপনা কর্তৃক যেন ভাবি বঙ্গসন্তীনগণ নিজ ছুঃখিনী ' 
জননীর অবিরল বিগলিত অশ্রজল মার্জ্জনে সক্ষম হন। তীহীদিগের দ্বারা যেন বন্গভীষাকে আর ইংরেজি ভাষা 
সপত্বীর পদাবনত হইয়া চিরমন্তাপে কালীতিপাত করিতে না হয়। প্রত্যুত আমরা আপনাকে এই সামান্য 
উপহার অর্পন উৎসবে যে এ সকল মহোদয়গণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি ইহাতে তীহাদিগের নিকট চিরবাঁধিত 
রহিলাম, তাঁহার! কেবল আপনার গুণে আকৃষ্ট ও আমাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এস্থানে উপস্থিত 
হইয়াছেন । জগনীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহার! যেন জীবনের বিশেষ ভাগ গুণগ্রহণে বিনিয়োগ করেন। 
কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনীসভা সভাবর্গাণাম্‌ 
বিদ্যোৎ্সাহিনী সভা 
২ ফাল্তন ১৭৮২ শকাব্দ । 


এই মানপত্রের উত্তরে মাইকেল বাংলায় একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সমগ্র বন্ততাটি নিক্সে উদ্ধত 
হইল £- - 
“বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ সমাদর ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, 
ইহাতে আমি আপনার নিকট যে কি পরাস্ত বাধিত হইলাম তাহা বর্ণনা করা অপীধ্য। 
স্বদেশের উপকার করা মানব জাতির প্রধান ধর্ম । কিন্তু আমীর মত ক্ষুদ্র মনুষ্য দারা যে এদেশের 
তাদুশ কৌন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, ইহ! একান্ত অগস্তবনীয়! তবে গুণান্ুরাগী আপনারা আমাকে যে এতদূর 
সন্মান প্রদান করেন, সে কেবল আমার সৌভাগ্য এবং আপনার সৌজন্য ও সহৃদয়তা। 
বিদবাবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা ক্ষেত্রে জলনেচনের ন্যায়। ভগবতী বহুমতী সেই জল প্রাপ্তে যাদব 
উব্রতরা হন, উৎসাহ প্রদানে বিদ্যাও তাঢৃণী প্রকৃতি ধারণ করেন। আপনার এই বিদ্যোত্াহিনী সভা দ্বারা 
এদেশের যে কত উপকার হইতেছে, তাহা আমীর বলা বাহুল্য । 
আমি বক্তৃতা বিষয়ে নিপুণতাবিহীন। সুতরাং আপনার এ-প্রকার সমাদর ও অনুগ্রহের যথাবিধি 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিতান্ত অক্ষম । কিন্তু গদীশ্রের নিকট আমার এই প্রার্থনা বেন আমি যাবজ্জীবন 
আপনার এবং এই সমাজিক মহোদয়গণের এইরূপ অনুগ্রহভাজন থাকি ইতি 1৮ 
মাইকেল ঢাকায় গেলে ঢাকাবাসীর তাহাকে নম্বদ্ধিত করিয়াছিলেন। ১৮৭২ মনের ২৯এ ফেব্রুয়ারি 
তারিখের ‘অমৃত বাঁজীর পত্রিকা’য় প্রকাশ £ 
্ীযুক্ত মাইকৈল দত্ত ঢাকায় গেলে সেখানকার জন কয়েক যুবক তাহাকে একখানি আড়েদ দেন। তখন 


* আমার অনুরোধে অধ্যাপক প্রীজ্যন্তকুমার দাশগুপ্ত ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত ১৮৬১ সনের ২০এ 
ফেব্রুয়ারি তারিখের ‘নোমপ্রকাশ’ হইতে এই মানপত্র ও মাইকেলের বক্তৃতার নকল গাঠাইয়াছেন। 


২--৩ 


৪৮ স্ব হন্াচ পাত্রে সেকেলে কহ 
একজন বন্তৃত| কীলান বলেন বে “আপনার বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষণতা৷ প্রভৃতি দ্বার আমরা যেমন মহ গৌরবাস্থিত 
হই, তেমনি আপনি ইংরাজ হইয়া গিয়াছেন শুনিয়া আমরা ভারি দুঃখিত হই, কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ 
ব্যবহার করিয়া আমাদের দে ভ্রম গেল।” মাইকেল মধুসুদন ইহার উত্তরে বলেন, “আমার দম্বদ্ধে আপনাদের 
আর যে কোন ভ্রমই হউক, আমি সাহেব হইয়াছি এ ভ্রসটি হওয়া ভারি অন্যায়। আমার সাহেব হইবার পথ 
বিধাতা রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। “আমি আমার বসিবার ও শয়ন করিবার ঘরে এক এক খানি আশি 
রাখিয়া দিয়াছি এবং আমার মনে সাহেব হইবার ইচ্ছা যে বলবৎ হয় অমনি আশিতে মুখ দেখি। আরো, 
আমি স্থদ্ধ বাঙ্গালি নহি, আমি বাঙ্গাল, আমার বাটা যশোহর ।” 

মাইকেল মধুস্থদন দত্তের জীবনচরিতগুলিতে উপরিউদ্ধৃত অংশ স্থান পাইবার যোগ্য । ঘোগান্রনীথ বঙ্গ ও 
শ্রীযুত নগেন্রনাথ লোম উভয়েই মাইকেলের ঢাকা-গননের তারিখ ১৮৭৩ ঘলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; মালটি 
যে ভুল তাহার প্রমাণ গাওয়া বাইতেছে। 


(২৭ জুন ১৮৩৫। ১৪ আষাঢ় ১২৪২) 

[ংন্দু কালেজ।-_শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেধু। শ্রীযুত ডাক্তর গ্রাণ্ট 
[17506] সাহেব এই স্থানহইতে গমনের পর কলিকাতার লিটেরেরি গেজেটসম্পাদক 
শ্রযৃত রিচর্ডসন সাহেব ও টাকৃশালের অধ্যক্ষ শ্রীযৃত কনিয়ম [ ০9210 ] সাহেবের মধ্যে 
বিভাগ হইয়াছে। প্রথমোক্ত সাহেব দিখনের রীতি ও কাব্য ও ইতিহাস বিষয়ের শেষোক্ত 
সাহেব ক্ষেত্রমাপক বিদ্যার শিক্ষা দিতেছেন এই দুই সাহেব যেরূপ ব্যগ্রতাপূর্বক কর্ম্ম 


করিতেছেন তাহাতে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে বিদ্যা প্রদান করিতে 
তাহারদের কিপধ্যন্ত অঙ্থ্রাগ ।-..২০ জুন ১৮৩৫ | এস। 


( ২৩ মার্চ ১৮৩৯ । ১১ চৈত্র ১২৪৫ ) 


আমরা দৃষ্টি করিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে হিন্দু কালেজের শিক্ষক কাণ্চেনড এল 
রিচার্ডসন্‌ সাহেব শ্লশ্রীযুক্ত ডেপুটি গবর্ণরের মোসাহেব [4514-9৩-08)9] হইয়াছেন 
এ সম্বাদ অনেকেই শ্রুতমাত্র আমোদিত সু তাহার উত্তম গুণ জন্য এতৎ কণ্ম 
হইয়াছে ।_জ্ঞানান্বেষণ। 


(৪ মে ১৮৩৯। ২২ বৈশাখ ১২৪৬) 


শ্ৰীযুত কাপ্তান রিচার্সন।-_অবগত হওয়াগেল থে শ্রীযুত কাপ্তান রিচার্ডসন সাহেব 
হন্দুকালেজের প্রধান শিক্ষকত! পদে নিযুক্ত ছিলেন তিনি এ বিদ্যালয়ের এতদ্দেশীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়েরদের সম্পূর্ণ সম্মতিক্রমে প্রধান তত্বাবধারকত। কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। 


(১৫ আগস্ট ১৮৩৫। ৩১ শ্রাবণ ১২৪২) 


বর্দমানের মৃতমহারাজ যে হিন্দুকালেজের প্রধান গবর্নর্‌ ছিলেন আমর! শুনিতেছি 
শ্রীযুত যুব মহারাজও তাহার পিতার সেই পদ প্রাপ্ত হইলেন | জ্ঞানান্নেষণ। 


শিক্ষা ১৯ 
(১০ অক্টোবর ১৮৩৫ । ২৫ আশ্বিন ১২৪২) 


হিন্দুকালেজ।_ব্যবস্থাপক কমিসান সাহেবেরদের অন্তঃপাতি শ্ৰীযুত কামরণ সাহেব 
স্বীকার করিয়াছেন যে হিন্দুকালেজে ছাত্রেরদিগকে তাবদ্যবসায় বিষয়ে শিক্ষা দিবেন 
তাহাতে আমর! পরমসন্তোষপর্ব্বক ছাত্রেরদের অতিসৌভাগা বোধ করিলাম। উক্ত 
বিষয়ের শিক্ষা! সর্বদাই হিন্দুলৌকের পক্ষে শুভাবহ বটে কিন্তু এইক্ষণে তদ্দীরা বিশেষ 
ফলের সম্ভাবনা যেহেতুক শারীরিক বর্ণ বা ধর্ম্ম বা জাতীয় ভেদাভেদ বিবেচনা না হইলে 
আমরা উচ্চতর বিশ্বাসাপদ পাইতে পারি তাহা হইলে দেশীয় রাজকর্শ নির্ববাহকরাতে 
আমরা ইন্গলগুদেশনিবাসি লোকেরদের তুল্যই হইলাম। এতাদৃশ স্থধারা স্থানবিষয়ে 
অত্যাবশ্যক যে উক্ত উচ্চ পদপ্রাপণার্থ সর্ধপ্রকারেই আপনারা প্রস্তুত থাকি কি জানি পাছে 
তদ্রপ স্থধারার বিপক্ষপক্ষীয়েরা কহে যে এতদ্দেশীয় লোকেরা রাজকীয়কর্শ্ম নির্ববাহকরণে 
অযোগাহওয়াপ্রযুক্ত  স্ধারা স্থগিত করা উচিত ।__রিফান্দমর | 


(১ এপ্রিল ১৮৩৭। ২০ চৈত্র ১২৪৩) 


অদ্য দশ ঘণ্টা সময়ে কলিকাভাস্থ রাজবাটাতে শ্রীশ্রীযুত গববূনর্‌ বাহাদুরের 
অনুম্ত্যনূসারে হিন্দুকীলেজের ছাত্রেরদের বাষিক পরীক্ষা ও পারিতোষিক বিতরণ হইবে 
এই পরীক্ষা দর্শন এতদেনীয় লোকেরদের বিদ্যা শিক্ষার খিত্রেরদের স্থখজনক বটে 
অতএব তাহার! যে তৎকালীন উপস্থিত হইবেন তদর্থে অনুরোধ করিতে হয় না আমরা 
প্রতিব্সর দেখিয়াছি বালকেরা থে ভ্ষিপূর্ববক নাটকের কোন২ অংশ পাঠ করিয়া থাকেন 
তাহা দেখিয়া শুনিয়া সাহেব লোক ও বিবি সাহেবেরা আহ্লাদিত হন এবং আমরা 
শুনিতেছি এবৎসর বালকের! কালেজের মধ্যে শিক্ষকদিগের সাক্ষাতে এ বিষয় যেরূপ অভ্যাস 
করিয়াছেন তাহাতে বোধ করি পরীক্ষাকালীন তাহা দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিরা অত্যন্ত 
আহ্লাদ জ্ঞান করিবেন অতএব যে২ নাটক হইতে যাহার! এবখসর যে২ অংশ পাঠ করিবেন 
আমর গর সকল নাটক এবং পঠিতব্য অংশের নাম সহ তাহারদিগের নাম অগ্রেই প্রকাশ 


করিলাম । 

প্রথমত রাজা ও জাতাকরের বক্তৃতা । 

গোবিন্দচন্তর দত্ত রাজ। নরোত্তম দাস জীতাকর দ্বিতীয় সৈন্যের এক ব্যক্তির স্বপ্ন 
দর্শন। সেই ব্যক্তির প্রতিরপ শ্রীযুত শশিচরণ দত্ত তৃতীয় টৰিটাস্পোটের বক্তৃতা । 

শ্ৰীযুত বাবু গোপাল মুখ্য টৰিটাস্পোট হইবেন চতুর্থ গ্রন্থকার সিব্সপিয়র সাহেব 
যে মনুষ্যের সাত অবস্থাবর্ণন করিয়াছেন শ্রীযুত বাবু অবতারচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাহা 


কহিবেন। 
পঞ্চম অবিবাহিত লোকের বাসা । 
্রীযূত বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ তাহা করিবেন । 


২২০ শংলাদ পত্রে সেন্কালেল্র কথা 
ষষ্ট বেণীশদেশীয় সদাগরের যাত্রা । 
ভি রাজেন্দ্রনাথ সেন। 
সায়লাক। উমাচরণ মিত্র । 
এন্টোনীয়। গোবিন্দচন্দ্র দত্ত | 
পরীয়া। অভয়াচরণ বস্তু । 
গ্রেসীএন। রাজনারায়ণ দত্ত। 
বেশেনীয় রাজেন্দ্র বন 
নেরিসা রাজেন্দ্র মিত্র । 
সেলিরিণ গোপাল মুখুয্যে । 
সপ্তম নেলিগ্রে। 
গোবিন্দচন্দ্র দত্ত তাহার বক্তৃতা করিবেন। 
অষ্টম তামাসাকরণেচ্ছু। 
পেটন্ট । কালীর ঘোষ৷ 
ডাউলাস। গিরীশ ঘোষ । 
নবম ইতিহাস। 
ভুবনমোহন ঠাকুর তাহ! কহিবেন। 


আমরা বোধ করি কালেজের পরীক্ষার প্রসঙ্গ লিখনকালীন অদ্য রাত্রিতে যে 
কালেজের পুরোবপ্ি পুক্ধরিণীর চতুর্দিগে বাজী দাহসময়ে আলোকেতে দক্ষিণ দিগ প্রকাশ 
করিবে এ বিষয় লেখ! অসঙ্গত হয় না পাঠকবর্গ জানিতে পারেন কালেজের বর্তমান ছাত্র 
এবং পূর্ববকার ছাত্র ও শিক্ষক অধ্যক্ষ এবং কালেজ সম্পর্কীয় ব্যক্তিরা চাদার দ্বারা এই 
বাজীদাহের ব্যয় নির্বাহ করেন এবং শুনিতেছি এবৎসর চাদাতে পূর্বব্সরাপেক্ষা প্রায় 
দ্বিগুণ সাত শত টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন অতএব বোধ করি অদ্য রাত্রিতে বাজীর তামাসা 
ভারি হইবে কিন্তু যাহাতে নিকটস্থ গৃহাদিতে অগ্নি সংযোগ না হয় এতদর্থে পোলীনের 
লোকেরদের উচিত হয় তৎকালীন সাবধান থাকিবেন।-_জ্ঞানান্বেষণ। 


এগুলিকে পূরাদস্তর নাটকীভিনয় মনে করিয়া মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি (সন্দর্ভ-সংগ্রহ? পৃ. ২৪-২৬) ও 
শ্রীঘূত ্ঠামাপ্রসাদ মুখোপা ধ্যায় (001 Review, Tany., 1994, p. 119) ভুল করিয়াছেন। 


(৫ মে ১৮৩৮। ২৪ বৈশাখ ১২৪৫) 


(কোন পত্রপ্রেরক নিকটহইতে ) হিন্দুকালেজ ৷ উক্ত বিদ্যাগারের বার্ষিকী পরীক্ষা 
এবং পারিতোধিক পুস্তক বিতরণ কাৰ্য্য গত ২৮ তারিখে বেলা প্রায় ১১ 


ঘণ্ট| সময় 
টোনহালের উপরিস্থ প্রধান প্রকোষ্ঠে সমাধা হইয়াছিল। 


তৎকালে কতিপয় সঙ্বান্ত 


হী 


কা. 


শিক্ষা ২১ 
ইহ্গরেজ ও ভাগাবন্ত বাঙ্গালি মহাশয় উপস্থিত হন বিশেষতঃ শ্রীশ্রীযৃত রাইট রিবেরেও 
লার্ড বিসোপ সাহেব ও শ্রীুত আনরবল সর এড বার্ড রৈয়ন সাহেব ও শ্রীযুত আর ভি মাঙ্গল 
সাহেব ও শ্ৰীযুত ডি মাকফাল'ন সাহেব ও শ্রীযৃত জে সিসি সদরলগ্ড সাহেব ও শ্রীযুত 
ডি হার সাহেব ও শ্রীযুত মেজর বরলণ্টন সাহেব ও কাপ্তানদ্ব় মাসল সাহেব ও বিণ্ট 
সাহেব ও শ্রীযুত কর্ণল ইয়ং সাহেব ও শ্রীমন্মহারাজ কালীরুষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত কুমার 
সত্যচরণ ঘোষাল ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রী 
বাবু রসময় দত্ত ও শ্রীযুত বাবু অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি । হ 

আদৌ সেক্রুটরী সদরলণ্ড সাহেব কতৃক পুস্তকচয় পরীক্ষোত্ীর্ণ ছাত্রগণকে প্রদান: 
করিলেন। 

তৎপরে অধোলিখিত বিবিধ গ্রন্থধৃত প্রকরণ স্থচারুরূপে শিষ্যগণ বক্তৃতা করণে 
সভ্যসকল মহানন্দিত হইলেন । তদ্যথারপক ৷ 

গুলাব পুষ্প । শ্রীভূবনমোহন ঠাকুর । 

খদ্যোত কীট । শ্রীমোহন মুখ্যে । KAR 

ফেকেনহেম নামক উপভূত। শ্রীমতিলাল বসাক । nl 

বংশী । শ্রীরাজেন্দ্র নারায়ণ মিত্র । ২১১ 

সর্বালাম। শ্রীত্রীনারায়ণ বঙ্গ ৷ 

হেন্রী পঞ্চম রাজার বক্তৃতা তাহার সেনাপ্রতি। শ্রীশ্যামাচরণ বস্ু। 

কিং রিচার্ড রাজার দুর্গে আত্মকথন । শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বস্থ। 

কাটোর আত্মকথন ।  শ্রীহরিনারা়ণ পাল। 

সরু সিমন ও হাজ। শ্রীগোপালনাথ মুখয্যে | 

হেমলেটের আত্মকথন নিধন বিষয়ে। শ্রীঅভয়াচরণ বন্থ। 

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ সাকল্য বালক সভার সন্মুখে যথাক্রমে দণ্ডায়মান হইলে 


TRS 


* জরীলগ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেব ও শ্ৰীযুত সরু ই, রাএন সাহেব ও শ্রীযুত মাঙ্গলস্‌ সাহেব ও 


শ্ৰীযুত সদরলগু সাহেব যে সকল কুটপ্রশ্ন করেন তদুত্তর বিলক্ষণ তাহারা প্রদান করেন। 
পরিশেষে সর্‌ এডবার্ড বালক্দিগকে উপলক্ষে কিয়ৎ ভরসাজনিকা কথা সবব্যক্তপূর্কাক ক 
কহিলেন যে যদিও আগামী বর্ষে প্রদানীয় গ্রন্থের সংখ্যা নূন হইবেক তথাপি জেনরেল এ 


ড 
কমিটি আফ. পবলিক ইনষ্রকসন হইতে তন্মুল্য অপেক্ষারুত বৃদ্ধি হইবেক যাহাতে পাঠাখিগণ = 
বহুমূল্য পুস্তক স্ব২ গৃহে পাঠ আলোচন৷ কারণ প্রাপ্ত হইবেন। I 

এই সভা সাড়ে ১২টার সময় ভঙ্গ হয়। সি 


উক্ত বাসরীয় রজনীযোগে কালেজ সন্নিহিত স্থানে অপূর্ব অগ্রিক্রীড়া বর্ত্তমান এবং 
পূর্বশিক্ষিত বালকগণক্ক কেবল টাদার দ্বারা বায় সঙ্কলনে অর্দরাত্রি পর্য্যন্ত সুদৃশ্য ও 
উত্তমরূপে পর্ধ্যবসান হইল। 


২২ সংলাদ পত্রে সেক্কাহেলজ কহ 


(১৫ জুন ১৮৩৯। ২ আবাঢ় ১২৪৬ ) 

হিন্দু কালেজের সমীপে বে স্থানে খ্রীষ্টিয়ান গীর্্য। হওনের কল্প হইয়াছিল সেই স্থানে 
বাঙ্গালা পাঠশালা হইবে এতচ্ছবণে আমারদিগের এতদ্দেশীয়ের। অত্যন্ত স্থখী হইবেন। 
এই পাঠশালা হিন্দু কালেজের অধাক্ষবর্গ কতৃক সংস্থাপিত হইয়া নূতন নিয়মাঙ্গসারে 
চলিবে"--জ্ঞানান্বেষণ। 

(২২ জুন ১৮৩৯ । ৯ আষাঢ় ১২৪৬) 

এতন্দেশীয় পাঠশাল1।-_গত শুক্রবারে দেশীয় পঞ্চশত যুব ব্যক্তিরদিগকে স্বদেশীয় 
ভাষায় বিদ্যা শিক্ষা প্রদানার্থ হিন্দু কালেজের সন্নিহিত স্থানে এক বিদ্যালয়ের বুনিয়াদে 
শিলান্যাস হইল। প্র ব্যাপার সময়ে শ্রীযুক্ত সর এডবার্ড রায়ন সাহেব ও বিদ্যাধ্যাপনীয় 
কমিটির অন্তান্ত অন্তঃপাতি মহাশয়ের এবং এতদ্দেশীয় অনেক শিষ্ট বিশিষ্ট গুণিগণাগ্রগণ্য 
মহান্গুভবের? সমাগত হইয়াছিলেন। এরযুক্ত সর এডবার্ড রায়ন সাহেব সমাগত 
মহাশয়েরদিগকে সম্বোধন পূর্বক শ্রীযুক্ত হের সাহেবকে এতদ্দেশীয় বিদ্যা শিক্ষার 
জনকের ন্যায় শষ্টাচার করতঃ কহিলেন যে এই পাঠশালা স্থাপনেতে কমিটির সাহেবেরদের 
পরম সন্তোষ আছে তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর শ্রীযুত সর এডবার্ড রায়ন 
সাহেবের বক্তৃতান্ুরূপ বঙ্গ ভাষাতে বক্তৃতা করিলেন। এ দিবসীয় তাবৎ ঘটনা এবং 
এ বিদ্যালয়ের মূলে শিলান্াসের তাবদ্ধিবরণ আমর! ইন্গলিসমেন সম্বাদ পত্র হইতে গ্রহণ 
পূর্ববক প্রকাশ করিলাম । 

আমরা শ্রুত হইয়াছি যে এ পাঠশালা নিম্মীণের তাবদ্যয়ই দেশীয় মহাশয়রা 
প্রদান করিয়াছেন এবং বিদ্যাধ্যাপনীয় কমিটির স্থানে বা সরকারী কোষ হইতে কিঞ্চিম্মাত্র 
প্রাপ্ত হন নাই ইহাও নিতান্ত আহ্লাদের বিষয়। এতদ্েশীয় লোকের! যে এইক্ষণে 
আপনারদের ভাবান্থশীলনার্থ অগ্রসর হুইতেছেন এবং দেশীয় ভাষাতেই লোকেরদিগকে 
যে বিদ্যাদানের সোপান করিতেছেন ইহ। পরম সন্তভোষের বিষয় । যখন গবর্ণমেণ্ট পারস্য 
ভাষা উঠাইয়া তাবৎ সরকারী কার্য্যে দেশীয় ভাবা ব্যবহার করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন 
তখন আমারদের এমত নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল যে দেশের হিতকারি সরকারী এই উদ্যোগে 
দেশীয় লোকেরা নিতান্ত সাহায্য করিবেন এইক্ষণে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইল। 

এই পাঠশালা নির্মীণেতে যতকাল হরণ হইবে সেই কালে কমিটির উচিত যে 
বঙ্গ ভাষাতে পাঠশালার বাবহারোপযুক্ত পুস্তক সকল তাহারা প্রস্তুত করেন তাহা হইলে 
পাঠশালা নির্মাণের পর উত্তমরূপে কার্ধ্যারস্ত হইতে পারিবে । 


(২২ জুন ১৮৩৯ । ৯ আষাঢ় ১২৪৬ ) 


পাঠশালার শিলান্তাসের ব্যাপার ।--কল্য সায়াহ্ন ছয় ঘণ্টা সময়ে শ্রীযুক্ত ডেবিড 
হের সাহেবের দ্বারা শ্রীযুক্ত সর এভবার্ড রায়ন সাহেব ও শ্রীযুক্ত মিলেট সাহেব ও শ্রীযুক্ত 


শসা 


শিক্ষা ২৩ 


কর্ণেল ইয়ং সাহেব ও শ্রীযুক্ত এফ যে হেলিডে সাহেব ও শ্রীযুত কাপ্তান বর্চ সাহেব ও শ্রীযুত 
ডাক্তর ওসাকৃনেসি সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর গুডিব সাহেব ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর 
শ্রীযৃত বাবু মতিলাল শীল ও শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব ও অন্যান্ত অনৈক মহাশয় 
ব্যক্তিরদের সম্মুখে সম্পন্ন হইল এবং ইঙ্গরেজী ও বঙ্গ ভাষাতে খোদিত পাঠশালা স্থাপন 
ইত্যাদি তাবদ্বিবরণ লিখিত এক পত্র এক বোতলের মধ্যে অর্পিত হইল এবং এই 
সময়ের সম্বাদ পত্র ও চলিত মুদ্রা ও হিন্দু কালেজ ও চিকি্পালয়ের নকশা! এবং উভয় 
কালেজের প্রধান শিক্ষকের নাম ইত্যাদি লিখিয়া তাহার মধ্যে অর্পিত হইল। পরে 
শ্ৰীযুত ডেবিড হের সাহের সমাগত ব্যক্তিরদিগকে সম্বোধন করিয়া দেশীয় ভাষার 
সৌষ্টবকরণার্থ এই পাঠশালা সংস্থাপন করণোপলক্ষে হিন্দুদিগকে ধন্যবাদ করিলেন এবং 
কহিলেন যে এইক্ষণে পারস্ত ভাষা উঠিয়া যাওয়াতে বঙ্গ ভাষার আরো আবশ্যকতা 
হইয়াছে। পরে শ্রীযুত সর এডবার্ড রায়ন সাহেব বক্তৃতা করত এই পাঠশালার সংস্থাপন 
বিষয়ে শ্ৰীযুত হের সাহেব যাহ কহিলেন তাহাতে স্বীয় সম্মতি প্রকাশ করিলেন। সাহেব 
কহিলেন যে ভারতবর্ষে ইন্গলপ্তীয় শিক্ষ। করণের অভিপ্রায় যে দেশীয় ভাষার শিক্ষা দেওয়া 
যায় এবং তাহা এতদ্দেশীয় লোকেরদের ইঙ্দলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে সামীপ্য সম্বন্ধের এক উপায় 
এবং তদ্দারা যে জান ইঙ্দলণ্ডীয় অল্প লোকের মধ্যে আছে তাহ। দেশীয় ভাষার দ্বারা দেশীয় 
বহুতর লোকের মধ্যে ব্যাপ্ত হইতে পারে এবং পরিশেষে ভারতবর্ষে ইঙ্দলণ্ডীয় বিদ্যাধ্যাপনের 
পিতা স্বরূপ শ্রীযুক্ত হের সাহেবের গুণ ও কান্তি বিষয়ক অনেক প্রশংসারপে বর্ণনা 
করিলেন। 
তৎ পরে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর অতি সাধু ভাষাতে সকলের সম্মুখে এমত 
বক্তৃত| করিলেন যে তাহা! যিনি শুনিলেন তিনিই অতি প্রশংসা করিলেন। 
কলিকাতাস্থ হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষেরদের আন্গকুল্যে বিশেষতঃ 
অধ্যক্ষ 
মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর 
যুত প্রস্কুমার ঠাকুর 
কর্মনির্বাহক 

্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর 

শ্রীযুক্ত বাবু রাঁধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় 

শ্রীযুক্ত বাবু রামকমল সেন 

শ্রীযুক্ত বাবু রসময় দত্ত 

শ্রীযুক্ত ডেবিড হের সাহেব 

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ 

যুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর 


২৪ সংবাদ পাত্রে সেক্তান্সেল্র কথ 


্ীধুক্ত গুরুপ্রসাদ বন্থ 
ও শ্রীযুক্ত ডাক্তর তামস আলেকজান্দর ওয়াইন সাহেব 
সেক্রেটরী 
গ্রযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
এবং এ হিন্দুকালেজের সঙ্গে সংযুক্ত 
হওনার্থ বঙ্গ ভাষার এক পাঠশালায় 
শিলান্তাস 
অদ্য শুক্রবার বাঙ্গলা ১২৪৬ সাল ১ আষাঢ় 
ইঙ্গরাজী ১৮৩৭৯ সাল ১৪ জুনে 
কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত ডেবিড হের সাহেবের দ্বার! সম্পন্ন হইল 
তিনি বন্ধ দেশে ইন্দলণ্ডীয়েরদের রাজ্যের রাজধানীর অতি প্রাচীন ও সঙ্ভান্ত নিবাসী 
বহুকালাবধি উক্ত সাহেব সাধারণ হিতৈবিতাতে প্রসিদ্ধ 
তিনি অনেক বৎ্সরাবধি অতি সম্ত্রম পূর্বক এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্যাপন 
বিষয়ে অন্রক্ত। এবং জাতীয় বা বর্ণ ভেদ না করিয়৷ কলিকাতা রাজধানী নিবাসি 
লোকেরদের মধ্যে বিদ্যা দেদীপ্যমান| করণার্থ অতি মহাযত্ব করিয়াছেন এবং নিজ সম্পত্ভিও 
অনেক ব্যয় করিয়াছেন 
শিবচন্দ্র বিশ্বাসকতক খোদিত ৷ 
[ ইংলিশ ম্যান্‌, ১৭ জুন ] 


( ১৩ জুলাই ১৮৩৯ । ৩০ আষাঢ় ১২৪৬ ) 


হিন্দুকালেজের পাঠশালার গৃহ নির্মাণ অতি ত্বরায় হইতেছে আমি অনুমান করি 
যে ২৩ মাসের মধ্যে প্রস্তুত হইবে। পাঠশালার উপস্থিত যে২ বিষয় তগ্নিমিত্ত অনেক 
পণ্ডিত আবেদন করিতেছেন। হিন্দুকালেজের ' ইংরেজী শিক্ষার রীত্যন্গসারে 
এই পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়া যাইবে আমরা পরমাহলাদ পূর্বক বলি যে এই পাঠশালায় 
প্রাচীন বিদ্যার উপদেশ দেওয়া! যাইবে তাহা এই যে জ্যোতিষ ক্ষেত্র পরিমাণ ও মাপ 
ব্যবস্থা রাজনীতি এবং রেখা গণিত ইত্যাদি পুস্তক এ পাঠশালায় শিক্ষা প্রদানার্থ প্রস্তুত 
হইতেছে । এই পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করণার্থ বেতন দান করিতে হইবে এবং বিনা 
বেতনেও পাঠ করিতে পারিবেন। এই পাঠশালা তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছে প্রথম 
দ্বিতীয় তৃতীয় গৃহ এবং বালকদিগের বেতন দিতে হইবে । 

বোধ হয় অত্যল্প বেতন কিন্বা সর্বসাধারণের মহোপকার করণার্থ হিন্দুকালেজের 
অধ্যক্ষবর্গরা বিবেচনাপূর্ববক কিঞ্চিৎ সাহায্য স্বরূপ বেতন লইয়া অধ্যয়ন করিবেন । 


é শিক্ষা ২৫ 


কিন্ত ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে প্রকার বেতন দিয়। অধ্যয়ন করিতে হইত 
তদপেক্ষা অনেক লাঘব হইতে পারে । 


( ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ২৩ ভাদ্র ১২৪৬ ) 

কলিকাতার নৃতন পাঠশাল।।_-কলিকাতার নৃতন পাঠশালা স্থাপনার্থ- যে কমিটি 
নিযুক্ত হইয়াছেন হিন্দু কালেজের বাটাতে গত বুধবারে তাহারদের এক বৈঠক হুইল 
তাহাতে নীচে লিখিতব্য মহাশয়ের! বর্তমান ছিলেন । শ্রীযুক্ত ডেবিড হের সাহেব ও 
শ্রীযুত বাবু প্রসননকুমার ঠাক্কুর ও শ্রীযুত দেওয়ান রামকম্ল সেন ও শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র 
বিদ্যাবাগাশ ও অন্যান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। পরে যে পাঠশালার স্থাপন বিষয়ে 
তাহারদের প্রতি ভারার্পণ হইয়াছে তাহার ভাবি শুভাশুভ বিষয়ক অনেক কথোপকথনানস্তর 
বালকেরদিগকে উত্তম প্রকার লিখাওনের কর্মাকাজ্জী যে তিন জন ছিলেন তীাহারদের 
যোগ্যাযোগ্যতা বিষয় বিবেচন। হইল। তীহারদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মনোনীত 
হইয়াছেন তাহা! আমর! শ্রুত হই নাই । এ কর্মের বেতন দশ টাকার অধিক হইবে না। 
পরে কর্্মাকাক্ফিরদের হস্তাক্ষর দেখিয়া কমিটি পাঠশালার নিমিত্ত দেশীয় ভাষায় উপযুক্ত 
গ্রন্থ প্রস্তুত করণ বিষয়ে বিবেচনা করিতে লাগিলেন। এবং আমরা শুনিয়া 
পরামাপ্যায়িত হইলাম যে বার্গলা ব্যাকরণ ও অভিধান ও ভূগোলীয় খগোলীয় গ্রন্থ 
অতিশীঘ্র কমিটর উদ্যোগে নৃতন পাঠশাল। ও দেশীয় সাধারণ লৌকেরদের উপকারার্থ 
প্রকাশ হইবেক। 


( ৯ নবেম্বর ১৮৩৯। ২৪ কাহিক ১২৪৬ ) 


নুতন পাঠশালার অঙ্গ্ঠান।__আগামি অগ্রহায়ণ মাসে যে পাঠশালার কার্য আরম্ভ 
হইবে ও যে২ নিয়মেতে চলিবে তাহার এক২ পাঙুলেখ্য কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় 
মহাশয়েরদের নিকটে প্রেরিত হইতেছে । সেই পাঙুলেখ্যের প্রতিলিপি নীচে প্রকাশ করা 
যাইতেছে বিশেষতঃ এ পাঠশালায় তিন সম্প্রদায় ছাত্র থাকিবে তাহার প্রথম সম্প্রদায় 
অতি শিশু বালকের নীচে লিখিত বিদা! শিক্ষা পাইবে । বিশেষতঃ অক্ষর বানান 
হিতোপদেশক ইতিহাস ব্যাকরণের মূল বিষয় অঙ্ক শাস্ত্রের মূল বিবরণ গোলাধ্যায়ের মূল 
প্রকরণ এবং ভারতবর্ষের সংক্ষেপ বিবরণ। দ্বিতীয় সম্প্রদায় ছাত্রের এই সকল বিষয় 
শিক্ষ। প্রাপ্ত হইবে ঘথ| ব্যাকরণ অঙ্ক বিদ্যা ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্য| গোলাধ্যায় জ্যোতিবিদ্যা 
এবং শুদ্ধরূপে ভাষ। কথনের বিধি এবং ইঙ্দলণ্ডীয় ও ভারতবর্ষীয় ইতিহাস এবং পত্র 
লিখনীয় রীতি । তৃতীয় সম্প্রদায় স্থশিক্ষিত ছাত্রের এই সকল বিষয় শিক্ষা করিবেন 
যথ। শুদ্ধরূপে ভাষ! কথনের নিয়ম ও জমীদারী ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় ব্যবহার এবং অতি 
পূর্ববকালীন ও ইদানীন্তন ইতিহাস ও জ্যোতিৰ্বিদ্যা বীজ গণিত বিদ্যা এবং রাজনীতি 


২৪ 


২৬ সংব্বাদ সত্রে সেক্কতিনুব জ্ঞাত 
বিষয়ক বিদ্যা এবং নীতি বিদ্যা ও ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা ও গবর্ণমেণ্টের আইন ও 
আদালতের রীতি ব্যবহার এবং হিন্দু ও মোসলমানেরদের ব্যবস্থা | 
এই পাঠশালাতে দ্বাদশ বর্ষের ব্যবস্থা অধিক বয়স্ক কোন ছাত্র গ্রাহ্য হইবে 
না এবং দশ বর্ষ বয়স্ক কোন ছাত্র যদি এমত স্থুশিক্ষিত হয় যে মধ্যম শ্রেণীর সঙ্গে শিক্ষা 
করিতে পারেন তবে গ্রাহ হইবে । 
উক্ত পাঠশালায় শিক্ষার্থ ব্যয় । 
প্রথম বর্গ বাধিক ২ টাকা ছয়মাসে ১ টাকা 
দ্বিতীয় বর্গ এ ৪ এ 
ভৃতীক্ বর্গ এ ৮ এ ৪ 
ছাত্রেরদের পাঠ্য পুস্তক সকল পাঠশালার খরচে ক্রয় কর! যাইবে বালকেরদের 
তদ্ধিবয়ে কিছু খরচ লাগিবে না কিন্তু তাহারদের শিক্ষার্থ ব্যয় আগাম দিতে হইবে । 
যে পিত্রাদি বান্ধবের৷ বালকেরদিগকে পাঠশালায় প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক হন 
তদ্বিষয়ে তাহারদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হওনার্থ তাহার! হিন্দু কালেজের শ্ৰীযুত সেক্রেটরি 
মহাশয়ের নিকটে অতি শীঘ্র জ্ঞাপন করিবেন এবং সেক্রেটরী তাহারদের নাম লিখিয়া 
তাহারদের মধ্যে প্রাধান্য প্রধান্য বিবেচনা করিয়। সম্প্রদায় মধ্যে নিযুক্ত করিবেন। 
শীলক্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সেক্রেটরী। 
(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯ । ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬ ) 
এতদ্দেশীয় বিদ্যাযুক্ত মহাশয়গণ অবণ করিয়। পরমাপ্যাস্িত হইবেন যে হিন্দ 
কালেজান্তগত নৃতন পাঠশালায় পাঠাকাজ্ফিদিগের বহু সংখ্যক আবেদন পত্র প্রতি দিবস 
প্রদত্ত হইতেছে ইহাতে আমরা নিঃসন্দেহে কহিতে পারি যে যদি প্রতি দিবস উক্ত প্রকারে 
আবেদন পত্র প্রদত্ত হয় ততে কালেজের অধ্যক্ষগণ আরো৷ কএকটা গৃহ নির্্াণ করাইবেন। 
এই রূপ আবেদন পত্র প্রদান হেতু এতদ্দেশীয় জনগণ বিদ্যোপাজ্জনে অত্যন্ত উৎস্থক তাহা! 
জান! যাইতেছে যদ্যপি ভারতবর্ষস্থ মন্গ্যষ্যেরা এতদ্দেশীয় ভাষা বিদ্যোপাঞ্জনে উৎস্থক না 
হইতেন তবে অত্যন্ত অমঙ্গল ঘটিত । 
(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০ । ১৩ মাঘ ১২৪৬ ) 


শনিবারে বাঙ্গলা পাঠশালার পাঠারজ্ভ কালীন অনেকানেক এতদেশীয় ও ইন্দলণ্ডীয় 
মহৎ২ মন্ুয্যের সমাগমন হইয়াছিল তাহার মধ্যে আমর| এই সকল ব্যক্তিকে জ্ঞাত 
আছি শ্ৰীযুত রায়েন ডাক্তর ওসাগ্নিসি গ্রাণ্ট এবং ওয়াইজ ডেবিড হেয়ার গ্রীযুত বাবু 
দ্বারকানাথ ঠাকুর শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর শ্রীযুত সত্যচরণ ঘোষাল শ্ৰীযুত বাবু 
রামকমল সেন শ্রীঘুত বাবু মতীলাল শীল হিন্দু কালেজ মেডিকেল কালেজ এবং সংস্কৃত 
বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ এই সকল ব্যক্তি ও অন্তান্ত জনগণ সমক্ষে গ্রীযুত বাবু 


৯৯ 
টি 


শিক্ষা ২৭ 
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্রাচাধা উক্ত বিদ্যালয় বিষয়ে উত্তম বক্তৃতা লিপি পাঠ ও তাহার 
তাৎপৰ্য্য সহ ব্যাখা করিলেন এবং পাঠশালায় এতদ্দেশীয় মুন্ধষ্যেরদিগের যে লভ্য তাহাও 
ব্যাখা করিলেন। অনন্তর শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র মিত্র এ বাঙ্গালার ইঙ্গরেজী অনুবাদ 
ইঙ্গলতীয়েরদিগের বোধার্থ পাঠ করিলেন। এইরূপ ছুই এক বাঙ্গালা বক্তৃতা 
হইলে ই রায়েন সাহেব গাত্রোখানপূর্বক বক্তৃতা করিলেন যে এতদ্দেশে অনেক 
ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপনে সাহায্য করণহেতু অনেকের বোধ হয় যে - এডুকেশন 
কমিটির ইন্দরেজী বিদা। বিষয়েই উৎসাহ প্রদান করেন কিন্বা তাহা নহে এডুকেশন 
কমিটির সকল বিদ্যালয়েই 'তীহার। সাহায্য করেন। উক্ত কমিটির তাৎ্পধ্য এই যে 
এতদ্দেশীয় মনুষ্যকে ইপ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস দ্বারা সুশিক্ষিত করাইলে তাহারা এই রীত্যঙ্গ- 
সারে উপদেশ প্রদান করিবেন। হিন্দু কালেজের স্থশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের শিক্ষম্থভবহেতু 
এই পাঠশালা সংস্থাপন হইয়াছে নতুবা হইত না উক্ত সাহেব আরো কহেন যে উক্ত কমিটির 
প্রাথিত সিদ্ধি এবং তীহারদিগের অতিশয় আনন্দ হইল। আর এই বিদ্যালয় এই সহরে 
প্রথমতঃ প্রধান হইল অনন্তর গ্রাণ্ট সাহেব গাত্রোখান পূর্বক বক্তৃতা করিলে তাহা অসম্পূর্ণ 
এইক্ষণে হইল না অনন্তর রিচার্ডসন সাহেব গাত্রোথান করিয়া বক্তৃতা করিলেন যে চামরের 
[চপারের ] কাননে যেমন ইঙ্গরেজী আচ্ছন্ন সেই ন্যায় বাঙ্গলা ভাষা এইক্ষণে আছে। চাসার 
বুদ্ধি দ্বার! ক্রমশ ইন্গরেজী বিদ্যার প্রাচূর্যা করিলেন তাহার ন্যায় বাঙ্গলা ভাষার ক্রমশ 
প্ৰাচুৰ্য্য হইবে । পরে ওসাগ্রিপি সাহেব গাত্রোখান করিয়| কহিলেন যে এতদ্দেশীয় লোকের- 
দিগকে এতদ্দেশীয় ভাষা দ্বার! শিক্ষ! দেওনের আবশ্যকতা এবং মেডিকেল কালেজের 
ছাত্রেরদিগের এই প্রকার শিক্ষা দেওনের আবশ্যকত। এ স্থানের ছাত্রগণ উদ্র ভারাদ্বারা 
চেমষ্টরি অভ্যাস করিয়াছেন। 


ডিরোজিও 


(৭ মে ১৮৩১। ২৫ বৈশাখ ১২৩৮) 
হিন্দু কালেজের বিষয়ে আমরা অবগত হইলাম যে গত ১১ বৈশাখ ২৩ আপ্রিল 
শনিবার ডাইরেক্টর অর্থাৎ কর্্মাধ্যক্ষদিগের কালেজের ভদ্রাভদ্র বিবেচনানিমিত্ত বৈঠক 
হইয়াছিল তাহাতে যে যে বিষয় স্থির হইয়াছে তদ্বিবরণের প্রতিলিপি আমরা প্রাপ্ত 
হই নাই কিন্তু শুনিয়াছি শ্ৰীযুত ড্রোজু সাহেবনামক এক জন টিচর অর্থাৎ শিক্ষককে কর্ম 
হইতে রহিত করিয়াছেন “1 
(৭ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৪ পৌষ ১২৩৮) 
ড্রোজু সাহেবের মরণ।__আমরা খেদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি গত ২৬ ডিসেম্বর 
সোমবার বেলা দশ ঘণ্টাতীত সময়ে ড্রোজু সাহেবের মরণ হইয়াছে :..৷ তাহার অত্যল্ 
বয়স্‌ অর্থাৎ চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের অধিক নহে... | 


২৮ সংল্রাদ পত্রে সেন্রান্নেল্র কথা 


ড্রোজু সাহেব ইন্গরেজী বিদ্যায় বিলক্ষণ পারগ হইয়াছিলেন যন্যপিও ইন্দরেজী তাহার 
জাতিবিদ্যা নহে এবং তিনি এতন্দেশীয় ফিরিঙ্গি বটেন তথাপি তাঁহার লেখাপড়া শ্রবণা- 
বলোকনে অনেকে ইঙ্গরেজ জ্ঞান করিতেন এবং বিলাতের ইডকেটেড অর্থাৎ বিদ্যাভ্যাস 
হইয়াছে বোধ হইত তাহার কৃত ফকিরাজন্দিরানামক ইঙ্গরেজী ভাবায় গ্রন্থ প্রকাশিত 
আছে এবং তিনি পয়েট অর্থাৎ উক্ত ভাষায় কবি ছিলেন। অপর তাহার বিদ্যার নিপুণতা 
জানিয়া হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের! তাহাকে উক্ত কালেজে শিক্ষক রাখিয়াছিলেন কিন্ত 
বালকতাহেতুকই হউক অথবা অসছুপদেশদ্বারাই হউক উক্ত ড্রোজু নাস্তিকরূপে খ্যাত 
হইয়াছিলেন এজন্য তীহার দ্বারা হিন্দুকালেজের অনেক ছাত্র ভ্রষ্টমতি হইয়াছে ইহাই প্রকাশ- 
হওয়াতে তিনি কালেজহইতে বহিভর্ত হন পরে গত জুনমাসাবধি ইষ্টইণ্ডিয়াননামক এক 
সমাচারের কাগজ করিয়া নিতা প্রকাশ :করিতেছিলেন। যদ্যপিও তিনি আমারদিগের 
ধর্মদ্বেবী ছিলেন এ কারণ আমারদিগের লেখার প্রতি বিপক্ষ হইয়া লিখিতেন...। 
ড্রোজু সাহেবের উপদেশে যে কএক জন বালক নষ্ট হইয়াছে এক্ষণে তাহার! বড় 
বিপদগ্রস্ত হইল কেননা তাহারদিগের জ্ঞান ছিল ড্রোজু হর্ভাকর্তা বিধাতা ও অবোধের। 
মাতাপিতার বাক্য হেলন করিয়াও ড্রোজুর আজ্ঞান্গবর্তী হইয়াছিল ইহাতে কেহ জাত্যন্তরও 
হইয়াছে তাহাতেও তাহারা দুঃখী নহে ড্রোজুর মরণে তাহারা জীবন্ম তগ্রায় হইয়া 
খাকিবেক। ইহার মধ্যে সংপ্রতি প্রায় মাসাধিক হইবেক ড্রোজুর সঙ্গে কএক জন বালকের 
কলহ হইয়াছিল তাহার মধ্যে শ্রীযুত দক্ষিণানন্দ ড্রোজুর মত ত্যাগ করিয়৷ নিজগুহে 
মাতাপিতার নিকট পুনরাগমন করিয়াছে...। ( “বাল! সমাচার পত্রের মন্দ” ) 


ড্রোজু সাহেব অল্প বয়সে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় বি্যান্রূপে খ্যাতাপন্ন হইয়াছিলেন 
এবং ফিরিদ্দি সমাজের মাজে তিনি এক জন অতিমান্য ছিলেন মেষ্টর ড্রামন সাহেবের 


পাঠশালায় স্থশিক্ষিত হইয়! হিন্দু কালেজের শিক্ষক পদে প্রবৃতমাত্রেই প্রতিপত্তি ও সুখ্যাতি 
|| 


অপর ড্রোজু সাহেব বালককালাবধি সম্বাদপত্র প্রকাশে বিরত ছিলেন না প্রথমে 
(পারখিনননামক ) এক সাপ্তাহিক পত্র দ্বিসংখ্যাবধি প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হন তদনন্তর 
(হেসপিরস ) অবিধেয় প্রতিবাসরিক এক সমাচার পত্র কিয়দংশপর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া 
তাহাতে বিরত হইয়া অবশেষে ইষ্টিণ্ডিয়ান পত্র স্থাপনপূর্ববক লীলা সম্বরণ করিয়াছেন ।... 
সং রং [ সম্বাদ রত্বাকর ] | 


(১১ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৮ পৌষ ১২৩৮) 


ডজু সাহেবের স্মরণার্থ চিহ।__গত ৫ জানুআরি বৃহস্পতিবার অপরাহ্ছে মৃত 
ডজু সাহেবের স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপনকরণবিষয়ে পারেস্তাল আকাদেমিতে অনেকের সমাগম 


শিক্ষা ২৯ 
হয়। তাহাতে শ্ৰীযুত বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষ এই প্রস্তাব করিলেন যে সরকারী চাদার 
দ্বারা যে মৃত ড্রজু সাহেবের বিষয়ে আমরা সকলেই এইক্ষণে খেদার্ণবে মগ্ন তাহার 
চিরম্মরণার্থ চিহ্ুত্বরূপ এক প্রস্তরময় কবর নিশ্দাণ করা যায় এবং তদুপরি তদুপযুক্ত 
কথাপ্রবন্ধ ক্ষোদিত থাকে তাহাতে শ্রীযুত উএল বর্ণ সাহেব পৌষ্টিকতা করিলেন এবং আর২ 
সকলে সম্মত হইলেন। তৎপরে এই প্রস্তাব হইল যে কবরের খরচ করিয়া যদি 


চাদার টাকা কিছু উদ্ধত্ত থাকে তবে তাহা ডুজু সাহেবের পরিজনেরদিগকে প্রদানার্থ প্রস্তাব 


করা যায়। তদনন্তর চাদার বহী সকলকে 'দর্শান গেল এবং সেই স্থানেই ৯০* 
টাকার স্বাক্ষর হইল। রর 


(৪ এপ্ৰিল ১৮৩২। ২৪ চৈত্র ১২৩৮) " পা 


১১৬ 


মৃত ড্রোজু সাহেব মৃত ড্রোজু সাহেবের স্মরণার্থ তাহার কবরস্থানোপরি এক স্তম্ভ 


গ্রন্থনাৰ্থ যে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিলেন তীহার! টাদায় স্বাক্ষরকারি মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন 
করিয়াছেন যে তাহার কবরস্থানৌপরি চগ্ডালগড়ের প্রন্তরনিশ্মিত এক স্তসতপ্রস্ততহওনার্থ 
বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এ স্তম্ভ গ্রন্থনের ব্যয় ১৫২৪/৮৮ হইবে । আমরা শুনিয়া 
কিকিচ্চমত্কৃত হইলাম যে ১৫৫৪ টাকার চাদা হইয়াছে বটে কিন্তু তন্মধ্যে কেবল ৬১৪ টাকা 
আদায় হইয়াছে। ভরস। করি যে ইষ্টত্িয়ান মহাশয়েরা শীঘ্র এ টাকা প্রদান করিয়া 
আপনারদের বন্ধু ও স্বপক্ষ ব্যক্তির ন্মরণার্থ অনবধানতাভ্ত দৌষহইতে মুক্ত হইবেন। 

১৮৪২, ১লা সেপ্টেম্ব। তারিখের 'বেঙ্গীল স্পেকটেটর' নামক দ্বিভাষিক পত্রে ডিরৌজিও ও তাহার 
শিশ্নবর্গ সম্বন্ধে নিয়োদ্ধ ত অংশ প্রকাশিত হয় ৪ 

প্ধর্দ সভার গত বৈঠক 1...পীঠকবর্গের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির স্মরণ থাকিতে পারে যে ইংরাজী ১৮৩০ 
শীলাবধি ১৮৩৩ শাল পৰ্যন্ত হিন্দু মণ্ডলী মধ্যে একটা মহাগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল; সভীধর্দ নিবারণার্থ 
রাজা রামমোহন রায় গবর্ণমেন্টে যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহাতে ্াক্ষরকীরি কতিপয় ব্যক্তিকে উক্ত সভা 
অব্যবহীধ্য করেন। এ সময়ে মৃত হেনরি ডিরোজিউ সাহেব স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধি ও উৎসাহ প্রকীশ করত হিন্দু 
কাঁলেজের ছাত্রদিগকে সদা সর্বত্র স্শিক্ষা দান ও মেং হিয়ার সাহেবের স্কুলে লেক্চর অর্থাৎ উপদেশ প্রদান, 
এবং একাডিমিক ইনষ্রিটিউসন* নামক সভায় নিয়মিতাধিষ্ঠান ও সদ্বক্ততা, বিশেষত অতিস্থথজনক অথচ 
জ্ঞানদায়ক কথোপকথন দ্বার! হিন্দু যুবকগণের অন্তঃকরণে আশ্চর্য্য প্রবোধোদয় করিয়াছিলেন যাহা অনেকের 
মনে অদ্যাপি প্রতিভাশ্বিত হইয়া আছে; আর তৎকালে উক্ত মহাত্মা ব্যক্তির সাহায্যে পারথিয়ন নামক 
ইংরাজী সমাচার পত্র বাঙ্গালিদিগের দ্বারা, প্রথমে প্রকাশিত হয়, এ পত্রিকার ১ সংখ্যায় স্ত্রী শিক্ষী এবং 
ইংরাজদিগের স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ববক ভারতবর্ষে বাস এই ছুই বিষয়ের প্রস্তাব ছিল, এবং হিন্দুধর্ম ও গবর্ণমেন্টের 
বিচার স্থানে খরচের বাহুল্য এতদ্দয়ের উপরি দোষারোপ হইয়াছিল কিন্তু যদিও হিন্দু ধর্দীবলঘ্ি মহাশয়ের 
তদর্শন মাত্রে বিশ্ময়াপন্ন হইয়া স্বং ধন ও পরাক্রমীনুদীরে যথাদাধ্য চেষ্টা করত তাহ! রহিত করিয়াছিলেন ও 


* অর্থ।ৎ পরস্পর বাদানুবাদার্ঘক সভা ও যাহাতে এইচ এল ভি ডিরৌজিউ সাহেব বহু বৎসরীবধি 
সভাপতি ছিলেন । 


+ 


৩০ 


স্হখজ্যাচে পত্রে সেক্কাল্লেল্র কথা 
তাহার দ্বিতীয় সংখ্যা যাহা মুদ্রাস্কিত হইয়াছিল তাহাও গ্রাহকদিগের নিকটে প্রেরিত হইতে দেন নাই তথাপি 
পত্র প্রকাশক যুবক হিন্দুদিগের সত্যানুসন্ধানের প্রবল ইচ্ছ। নিবারিত হয় নাই, তন্নিমিত্ত হিন্দু মণ্ডলীস্থ তাবৎ 
লোকেই ভীত হইয়াছিল এবং ভাহাদিগের মত প্রকাশক সমাচার চন্দ্রিকাতেও নানা প্রকার ভয় প্রদর্শক 
প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছিল ও অনেক ব্যক্তি স্বং বালকদিগকে কালেজ হইতে বহিদ্কৃত করিয়া অন্য পাঠশালায় 
প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তৎকালে বাঙ্গাল! সংবাদ পত্রে বিদ্যালয়স্থ বালকদিগের মুসলমানের দোকানে রুটি ও 
বিস্কুট আহার করণরূপ গুরুতর অপরাধ নাঁনালঙ্কার সহিত বারম্বার প্রকটিত হওয়াতে তাহাদের পিতামাতা 
ও অন্যান্য অভিভাবকের! সভয় হইয়া বালকগণকে প্রহার কারারদ্ধ ও বিবভক্ষণ করাইয়া তাহাদিগের প্রাণ 
" পৰ্যন্ত নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এতদ্রপে উক্ত ডিরোজিউ দাহেবের অত্যল্প সংখ্যক শিল্প হিন্দু সমাজ মধ্যে 
মহাগোলযোগ উপস্থিত করিয়া হিন্দু স্বরূপ বৃক্ষের যুলে প্রথমত অস্ত্রাঘাত' করেন; উক্ত বালকের! সকল প্রকায় 
উত্তম২ রীতি নীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাহীদিগের সরল ও নিদ্কপট অন্তঃকরণ মধ্যে সত্য প্রতি আশ্চর্য 
প্রীতি তদ্ব দ্ধির নিমিত্ত এতাদৃশ উৎসাহ জক্মিয়াছিল যে তদ্ৃৃষ্টে দকলেরি অনুমান হইয়াছিল হিন্দুদিগের প্রাচীন 
রীতি বস্অতিশীভ্র পরিবর্ত হইবেক, ধৰ্ম্ম সভার সভ্যগণেরা এতদ্গুরুতর ব্যাপার নিবারণার্থে বিবিধ চেষ্ট। 
করিয়াছিলেন কিন্ত তাহাদিগের যত সফল হয় নাই ৷... 


ডেবিভ হেয়ার 


(৩ জুলাই ১৮৩০ । ২০ আষাঢ় ১২৩৭ ) 

হিন্দুকালেজ।_-কলিকাতার সম্বাদপত্রেতে হিন্দুকালেজের আরম্তের বিষয়ে 
কিয়ৎকালাবধি একটা বাদান্ছবাদ হইতেছে । সর এড বার্ড ইষ্ট সাহেবের বে প্রতিমৃত্ি স্থাপন 
হইবে এবং শ্রীযুত ডাক্তর উইল্সন সাহেবের যে ছবি কালেজঘরে স্থাপন কর! যাইবে এই 
উভয়বিষয়ক কথা উত্থাপন করণসময়ে ইগ্ডিয়াগেজেটের সম্পাদক তথ্বিষয়ে এই দোষার্পণ 
করিলেন যে শ্রীযুত হের সাহেব কালেজের আদিকল্পক এবং কালেজের যাহাতে উপকার হয় 
ইহাতে তিনি অত্যন্ত মনোভিনিবেশ করিয়াছেন কিন্ত পূর্বোক্ত ছুই সাহেবের তুল্য সম্বান্ত 
নাহওয়াতে তাহার বিষয়ে সঙ্ভামক উদ্যোগ কিছু করা যায় নাই এতদ্বিষয়ক বাদাস্থবাদেতে 
যে সকল লিপ্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে তদ্বারা বোধ হয় যে শ্রীযুত-হের সাহেব এ কালেজের 
প্রথমকল্পক এবং তিনি এ কালেজের বিষয়ে প্রথমে এক পাঙুলেখ্য প্রস্তুত করেন । আরো! 
বোধ হয় যে শ্ৰীযুত সর এডবার্ড ইষ্ট সাহেব সেই ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ পূর্বক 
কিকাতাস্থ ধনি বাক্তিরদিগকে সভাতে আহ্বান করিয়। স্বীয় মহাপদের প্রতাপেতে ও 
কালেজ স্থাপনের কল্পে অনেক ধনি হিন্দুলোকেরদিগকে প্রবৃত্তি জন্মাইলেন অতএব 
প্রীযূত সর এড বার্ড ইষ্ট সাহেব ও শ্রীযুত হের সাহেব উভয়েই কালেজের মহোপকারক এবং 
শ্রীযুত ডাক্তর উইল্সন সাহেবো এতদ্বিযয়ে ম্গলাকাজ্জী এবং তাহার উন্নতিতে তিনি 
নিত্য সচেষ্ট আছেন। অতএব শ্রীযুত হের সাহেবের তদ্বিষয়ের মহোপকারকতা কোন এক 
বিশেষ চিহ্ন দ্বার! হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরদের স্বীকার করা উচিত ইহা আমাদের 
বিবেচনা হয়। 


শিক্ষা ৩১. 
হিন্দ-কলেজের পরিকল্পনা যে প্রথমে রামমোহন রায়ের দ্বারাই হইয়াছিল, তাহা অনেকের জানা না 


থাকিতে পারে । এ-সন্বন্ষে আমার “10101001100 Roy as an Educational Pioneer” প্রবন্ধ 
(Journal of the Bihar & Orissa Research Society, vol. xvi, pt. II) দ্রষ্টব্য । 


(১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ৯ ফাল্গুন ১২৩৭) 
অন্তচ্চ পরম্পরা অবগত হওয়া গেল যে শীষুত ডেবিড হের সাহেব এতদোশস্থ 
ছাত্রদিগের অতিশয় উপকারী হয়েন এততপ্রযুক্ত হিন্দুকালেজাদি বিবিধ সুস্থ ছাত্রসকলে 
একত্র হইয়| উক্ত সাহেবের প্রতিমৃদ্তি নিশ্াণে অতিশয় উৎসাহী হইয়াছেন এবং তথ্িষয়ে 
অনেকানেক ছাত্রের! চাদার বহীতে স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাহাতে 
আমারদিগের বোধ হইতেছে যে এবিষয় শীপ্ব নিষ্পন্ন হইবেক...। সং প্রং 


(২ এপ্রিল ১৮৩১। ২১ চৈত্র ১২৩৭) 


শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব ।-_শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব এতদ্দেশের বালকেরদের 
বিদ্যাবুদ্ধি বৃদ্ধিহেতু ও সাধ্যমতে তাহারদের সমাক প্রকারে মর্্লাকাজ্জায় যেরূপ অকপটে 
মনোযোগ করিতেছেন তাহ! কোন জন জ্ঞাত না আছেন সংপ্রতি আমরা শুনিতেছি যে 
কলিকাতার বিদ্যালি বালকেরা শ্রীযূত ডেবিড হের সাহেবের উপকার অঙ্গীকার স্ুচনাতে 
তাহার প্রতিসৃ্ি প্রস্তত আকাজ্জায় তাহাকে সংক্ষেপে এক এডরেস অর্থাৎ প্রশংসা লিপি 
প্রদান করিয়াছেন এ প্রশংস| লিপির অধোভাগে গ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং 
অন্ত পাচ শত বালকের স্বাক্ষর হইয়াছে এই বিষয় স্থিরীকরণ জন্য বালকের! ছুই দিবস 
সভা করিয়াছিলেন প্রথম দিবসের সভা ২৮ নবেম্বরে স্থাপন হইয়াছিল তদ্দিবস প্রতিমৃত্তি 
প্রস্তুত হেতু ব্যয়োপযোগি ধন সঞ্চয় জন্য এবং প্রশংসাপত্র প্রস্তুত নিমিত্ত কমিটী সংস্থাপনের 
প্রস্তাব হইল এবং উক্ত কমিটাতে অধ্যক্ষরূপে শ্রীযুত বাবু কুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুত 
বাবু রসিকরুষণ মল্লিক শ্রীযূত বাবু হ্রচন্দ্র ঘোষ শ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় শ্রীয়ুত 
বাবু রামগোপাল ঘোষ শ্রীযুত বাবু রাধানাথ সরকার [ শিকদার ?] শ্রীযুত বাবু মাধবচন্ত্র 
মল্লিক শ্রীযুত বাবু প্যারিমোহন বন্থ শ্রীযূত বাবু উমাচরণ বন্থ্‌ শ্রীযুত বাবু তারাচন্দ্ 
চক্রবর্তী শ্ৰীযুত বাবু কষ্মোহন মিত্ৰ শ্ৰীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ এবং শ্রীযুত বাবু 
মহেশচন্ত্র ঘোষ নিযুক্ত হইলেন । 

দ্বিতীয় দিবসের সভা ৩০ জান্ুআরিতে স্থাপন করিলেন তৎকালে কমিটীদার। 
্রস্ততীকত প্রশংসাপত্র পাঠান্তে গ্রাহ হইল এবং নিয়ম করিলেন যে শ্রীযুত ডেবিভ হের 
সাহেবের অন্মতি প্রাপ্ত হইলে প্রতিমূ্ি চিত্র করিবার জন্য শ্রীযুত পোট সাহেবের নিকট 
মানস ব্যক্ত করা যাইবেক। ১৭ ফেব্রুমারিতে শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব প্রশংসাপত্র 
গ্রহণ করিবেন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন তদঙ্ট্যায়িকালে শ্ীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ 


৩২ সংলন্বাদ পত্রে সেন্ক।সেল্ কণা 
মুখোপাধ্যায় প্রশংসা লিপি পাঠ করিলেন এবং তৎকালে তাহার নিজের লিখিত 
অভিপ্রায় লিপিরও প্রসঙ্গ হইল এই ব্যাপারে আমরা ঘতপরোনাস্তি হর্যাদ্বিত হইলাম 
যেহেতু দেশহিতকারী শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেবের এইরূপ সম্মান করা অতিআবশ্তক 
ছিল।__সং কৌং। 2 
উপরিলিখিত “দক্ষিণানন্দ” মুখোপাধ্যায় আমাদের স্বপরিচিত “রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধায়।” 
'দক্ষিণীনন্দ ঠীকুর' রূপেও তাঁহার নামের উল্লেখ দেখিয়াছি। শিল্পী সি. পোট অঙ্কিত ডেবিড হেয়ারের চিত্র 
হেয়ার-স্থুলে আছে। 
ডেবিড হেয়ারকে প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রের প্রতিলিপি, এবং -তদুত্তরে হেয়ার সাহেবের বক্তৃতা 
প্যারীটাদ মিত্র তাহার Davi 1776 পুস্তক লিখিবার সময় সংগ্রহ করিতে পারেন' নাই। এগুলি 
১৮৩১ সনের" ২১এ মার্চ তারিখের ‘গবন্নেণ্ট গেজেট? পত্রে প্রকাশিত হয়; এখানে পুনমূদ্রিত করা গেল ।__ 
Calcutta, 17th February, 1931. 
10 
David Hare, 17507 
Dear Sir : Kindness, even when slightly evinced, excites a feeling of 
thankfulness in the minds of those whe benefit by it. What, then, must be the 
Sentiments which snimate the many who have enjoyed the happiness of 
TYeceiving at your hands the best gift tiat it is possible for one thinking being 
to bestow upon another—education ? It has been the 77119107009 and reproach 
of many an age to permit its best benefactors to go to the grave without one 
token of its respect or gratitude for their endeavours. Warned by their example, 
it is our desire to avoid it, and to let it be known that, however your eminent 
Services to this country may be overlooked by others, they are appreciated by 
those who have experienced their advantages. We have, therefore, resolved 
upon soliciting the favour of your sitting for your portrait—a request with 
Which we earnestly hope you will have no objection to comply. Far be it 
from us to suppose that so Slight a token of respect is adequate to the merit 
of your philanthropic exertions: but it will be a gratification to our feelings 
if we are permitted to keep among us a representation of the man who has 
breathed a new life into Hindu society, Who has made a foreign land the land 
of his adoption, who has voluntarily become the friend of a frie 
and set an example to his own countrymen and ours in 
and to imitate immortality. 
Waiting your kind compliance with the request contained in th: 


and heartily wishing you health and Strength to pursue the career 
have so long maintained, 


is address, 
which you 


We have the pleasure to be, dear sir, 
Your most obedient Servants. 


[Signed by Dukinnundun Mookerjse, and 564 other Young native gentlemen] 


Mr. Hare’s Answer. 
Gentlemen : In answer to the address you ] 


I | 79৮9 just presented t 
to apologize for the feelings that overcome me ; জা সি 


and I earnestly request you 


>> 


শিক্ষা ৩৩ 


to bear with me. A few years after my atrival in this country, I was enabled 
to discover during my intercourse with several native gentlemen, that nothing 
but education was requisite to render the Hindoos happy. and I exerted my 
humble abilities to further the interests of India : and with the sanction and 
support of the government, and of a few leading men of your community I 
endeavoured to promo'e the cause of education. 

Gentlemen : I have now the gratification to observe, that the tres of 
education has already taken root : the blossoms I see around me ; and if it be 
left to grow up for ten years more, it will acquire such a strength, that it will 
be impossible to eradicate it. To maintain and to continue the happy career 
already began, is entirely left to your own exertions. Your countrymen expect 
it from you, for they look upon you as their reformers and instructors, It 
remains for you to gain that object, and to show the inhabitants of other 
countries in what manner they may render themselves useful. 

When I observe the multitude assembled to offer me this token of their 
regard, when I see that the most respectable and learned native gentlemen 
have flocked around me to present this address, it is most flattering to me, 
for it expresses the unfeigned sentiments of their hearts. I cannot contain 
myself gentlemen. This is a proud day to me. ] will preserve this token of 
your sentiments of gratitude towards me unto my latest breath. I will bequeath 
it to my posterity as a treasure which will inspire them with emulation to do 
good to their brethren. ৰ 

Gentlemen : Were I to consult my private feelings, I should refrain from 
complying with your request. Tt has always been & rule with me never to bring 
myself into public notice, but to filla private station in life. When I see, 
however, that the sons of the most worthy members of the. Hindu Community 
have come in a body to do me honou—when I observe that the address is 
signed by most of those with whom Iam intimate, and whose feelings will be 
gratified if I sit for my portrait, I cannot but comply with your request. 

17 February, 1931, (Signed) D. Hare. 


( ১৪ এপ্ৰিল ১৮৩২ । ৩ বৈশাখ ১২৩৯ ) 


সুধাকর হইতে নীত। ডেবিড হের সাহেব।-গত রবিবার প্রায় দুই প্রহর 
এক ঘণ্টার সময় পটলডাঙ্গানিবাসি শ্রীযুত বৈদানাথ দাসের বাটাতে শ্রীযুত ডেবিড হের 
সাহেবের প্রতিমুদ্িনির্ধাণার্থ যাহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাহারদিগের এক সমাজ 
হইয়াছিল তাহাতে শ্ৰীযুত বাবু প্রদন্নকুমার ঠাকুর সভাপতি হইলেন সভাহওনের তাৎপর্য 
এই যে ঢাদায় যে টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহার মধ্যে তাবৎ আদায় হয় নাই ও কতক 
আদায় হইবারও সম্ভাবনা নাই কেবল ন্যুনাধিক এক সহজ মুদ্রা মাত্র দাখিল হইয়াছে 
কিন্ত তাহাতে প্রতিমু্ডির ব্যয় নির্ববাহ হইতে পারে না অতএব সকলে এই প্রস্তাব 
করিলেন যে যত তঙ্কা হইলে উক্ত বিষয় সম্পন্ন হইতে পারে তাহ! পুনর্বার চাদা 
করা যাইবেক। শুনা গেল যে বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহরের সময় সভা ভঙ্গ হইল এবং 
সভায় প্রায় পঞ্চবিংশতি স্বাক্ষরকার উপস্থিত ছিলেন ।_-সং কৌং। 


২৫ 


২৩৪ সংন্ৰাদ পত্রে সেক্কাবেল্র কথা 
( ২১ মার্চ ১৮৪০ | ৯ চৈত্র ১২৪৬ ) 
রাজকর্শ্মে নিয়োগ |= 
১০ মার্চ । 

গ্রীযুত জে ডবলিউ মাকলৌড সাহেব পেন্স্তন পাইয়া কর্শ্মে অবসর হওয়াতে শ্রীধুত 
বাৰু রসমর দত্ত তাহার পরিবর্তে ছোট আদালতের দ্বিতীয় «মিস্তনর হইয়াছেন । 

শ্রীধৃত ডেবিড হেয়র সাহেব বাবু রসময় দত্তের পদ বৃদ্ধি হওয়াতে তাহার পরিবর্তে 

ছোট আদালতের [ Court of Requests ] তৃতীয় কমিশ্যনর হইয়াছেন । 


মেডিক্যাল কলেজ 
(১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ । ৪ ফান্তন ১২৪১) 

সংস্কৃত কালেজে ও মদরসাতে যে চিকিৎসা সম্পর্কীয় সম্প্রদায় ছিল এবং নেটিব 
মেডিকাল ইনৃষ্টিচসেন অর্থাৎ চিকিৎসালয় এই সকল গবর্ণমেন্ট উঠাইয়া দিয়া এতদ্দেশীয় যুব 
ব্যক্তিরদিগকে নানাপ্রকার চিকিৎসাবিদ/| শিক্ষার্থ বিশেষ এক কালেজ সংস্থাপন 
করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্য! ও মর্লের উন্নতিকরণার্থ শ্রীল শ্রীযুত লার্ড 
উলিয়ম বেন্টীস্কের অপর এই এক উদ্যোগ। এ কালেজের তাবৎ বিধান আমরা 
পশ্চাদ্ভাগে প্রকাশ করিলাম তৎ্পাঠে পাঠকগণের বিলক্ষণ অন্গরাগ জন্মিতে পারে । 

- ফোট উলিয়ম ২৮ জানুয়ারি ১৮৩৫ | 


রং সং রং চা 
১। আগামি ১ তারিখঅবধি সংস্কৃত কালেজের চিকিৎসা সম্প্রদায় ও মদরসার 
চিকিৎসা সম্প্রদায় ও নেটিব মেডিকাল ইন্ষ্টিচুসেন রহিত হইবে ৷--- 


(১২ মার্চ ১৮৩৬। ১ চৈত্র ১২৪২) 


চিকিৎস। শিক্ষালয়।__চিকিৎ্সাশিক্ষালয়ের কার্য্যারস্ত বর্তমান মাসের ১০ তারিখে 
না হইয়! দিবসান্তরাপেক্ষায় আছে। 


(১৫ অক্টোবর ১৮৩৬ । ৩১ আশ্বিন ১২৪৩) 


চিকিৎসা! শিক্ষালয়।__চিকিৎসা শিক্ষালয়ের ছাত্রেরদিগকে গবর্ণমেন্ট ও শ্রীযুত বাবু 
দ্বারকানাথ ঠাকুর ঘে পুরস্কার দেন তাহা গত বৃহস্পতিবার শ্রীলশ্রিযুত লার্ড আকলগ 
সাহেব বহুতর দর্শকেরদের সম্মুখে এ ছাত্রেরদিগকে স্বহস্তে বিতরণ করিয়াছিলেন। যে২ 
ছাত্রকে ওঁ পুরস্কার প্রদত্ত হইল তীহারদের নাম ও এ পুরস্কারের মূল্য নীচে লিখিতব্য 
ফর্দে প্রকাশ কর! গেল_বিশেষতঃ। 


০০০১০ 


শিক্ষা ৩৫ 
এক স্বর্ণ মুদ্রা 
এক রৌপ্যময় মুদ্রা --- 
৩০০ টাকার এক পুরস্কার 


| 

২২৫ এ টা টং 
ৰ eS 
) 


৯ 
2/ 
yr Yr Ly 


৭৫ ওর হি 
শিবচন্ত্র কম্মকার . *" ২. পুরস্কার ২৬২॥ 
নবীনচন্ত্র পাল + তত এ ২৬২॥ 
জেদি সাইমন্স ** ১: স্বর্ণ মুদ্রা 


. ঈশান চন্দ্র গাঙ্গোলি তত ১৫০ 


ডবলিউ ফয় +" -- রৌপাময় মুদ্রা 
ঈশানচন্দ্র দত্ত নি বর | 
রাজা কৃষ্ণ দেব 
অমরচরণ সেট - 
শ্যামচরণ দাস 
দ্বারকানাথ গুপ্ 
নবীনচন্দ্র মিত্র 
রামকুমার দত্ত 
কালিদাস মুখুষ্যে 
গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত 
মৃহেশচন্দ্র নান ee eee 
বেণীমাধব মজুমদার ''' .... ৯ নিপুণতাস্থচক সর্টিফিকট 
জেমস পাট. . 5 + 

যে ছাত্রেরদের গুলিবাট করিয়া ও পুরস্কার নিদ্দিষ্ট হয় এ প্রতিজনকে শ্ৰীলগ্ৰীযুত লাৰ্ড 
অকলগ সাহেব নিজহইতে ৭৫ টাকা করিয়া প্রদান করিয়াছেন। 


| ৮ 
ৰ টাকার পুরস্কার গুলি বণ্টন করিয়া পাইবেন 


অতি নিপুণতাস্থচক সর্টিফিকট 
ক 


সস শিশিস্পটী ৬ 


(৮ জুলাই ১৮৩৭। ২৬ আষাঢ় ৯২৪৪ ) 
চিকিৎসা শিক্ষালয়ের পুরস্কার বিতরণ ।--শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর চিকিৎসা 
শিক্ষালয়ের ছাত্রেরদিগকে যে পুরস্কার প্রদান করেন তাহা ২৯ জুন তারিখের পূর্বাহ্ে 
বিতরণ করা গেল। তৎসময়ে নীচে লিখিতব্য যুব ছাত্রেরদিগকে শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্‌ 
জেনরল বাহাদুর এ পুরস্কার অতিবদান্যতা পূর্বক স্বহস্তেই অর্পণ করিলেন । 


৩৬ হ্বওক্ছ্ পাতে স্বক্তাললেলত কথা 
প্রথম সাংপ্রদায়িক ছাত্র । 


প্রথম সাংপ্রদায়িকেরদের পুরস্কার । 

শ্রীযুত রাজকবষ্ণ দে ও ঈশ্বরচন্দ্র গান্ধুলি প্রত্যেক ২৭০ টাকা । 

শ্যামাচরণ দত্ত এক স্বর্ণ মুদ্রা কিন্তু তৎ্পরিবর্তে ১২০ টাকা লইলেন। 

অন্তঃপাতি দ্বিতীয় সংপ্রদায়ের পুরস্কার । রামনারায়ণ দাস ১২০ টাক! । 

ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত স্বর্ণ মুদ্রা শ্যামাচরণ দত্তের সঙ্গে বিনিময় করিয়া লইলেন। 

পঞ্চানন শিরোমণি ১২০ টাকা। 

উমাঁচরণ সেট ১২০ টাকা । 

অন্তঃপাতি তৃতীয় সংপ্রদায়ের পুরস্কার । 

যাদব ধর নবীনচাদ মিত্র দ্বারকানাথ গুপ্ত রামকুমার দত্ত কালিদাস মুখোষ্যে 
প্রত্যেকে ৫০ টাকা। | 

ইউরোপীয় ব্যক্তি আর জি হেমিন এক স্বর্ণ মুদ্রা । 


দ্বিতীয় সংপ্রদায়ের ছাত্র । 

পরমানন্দ সেট ৫০ টাকা। 

উপরিউক্ত ছাত্রেরা কালেজে স্থিতির কালাম্লারে সংপ্রদায়ে২ বিভক্ত হইলেন । 

পরমানন্দ সেট দ্বিতীয় বৎসরীয় ছাত্র। 

এবং তদুপরি শ্রেণীস্থেরা কালেজ স্থাপনাবধি নিযুক্ত আছেন। এবং এই সকল 
পুরস্কারের সঙ্গে ভীঁহারদের সচ্চরিত্রতার সর্টিফিকট দেওয়া গেল এবং যে সকল 
ছাত্রের! পুরস্কার প্রা হইলেন না তীহারদিগকেও সচ্ছীলতার সর্টিফিকট দত্ত হইল। 
বর্তমান ছাত্র ৭৫ জন তন্মধ্যে ৫* জন মাসিক বৈতনিক আছেন। 

কুরিয়র পত্রসম্পাদক লেখেন যখন আমরা ওঁ চিকিৎসা! শিক্ষালয়ে উপস্থিত 
হইলাম তখন শ্ৰীযুত প্রফেসর গুভিব সাহেব স্বীয় বক্তৃতা সমাপ্ত করিলেন। প্র বন্তৃতাতে 
এই অতিকর্শণ্য চিকিৎসাশিক্ষালয়ের মূলাবধি তাবদ ত্তাস্ত ব্যাখ্যা করিলেন। এবং এমত 
সময়ে যদ্রপ হইতেছে তদ্রপ ছাত্রসমূহেতে ওঁ শিক্ষালয়ের সর্বত্র ব্যাপ্ত ছিল এবং 
ইউরোপীয় ও এতদেশীয় অনেক মহাশয়র! উপস্থিত ছিলেন। 


পু 


(২২ জুন ১৮৩৯) ৯ আষাঢ় ১২৪৬) 


মেডিকেল কালেজের পার্শ্বে চিকিৎসালয় সংস্থাপনার্থ যে বাটা হইতেছিল তাহা 
প্রস্তুত হইয়াছে এতচ্ছবণে আমরা অতিশয় আল্লাদিত হইলাম এই বিদ্যালয়ে ৮* জন 
রোগির স্থান হইবে এবং উক্ত চিকিৎসালয়াধ্যক্ষ অধ্যাপকগণের অধীনে উক্ত কালেজের 
সুশিক্ষিত ছাত্রগণ চিকিৎসা করিবেন এই চিকিৎসা বিদ্যালয়ে বিভিন্ন হইবে তাহার মধ্যে 


শিক্ষা ৩৭ 
এক যাহার! উত্তম বিজ্ঞ ও অনুভবশালী হইয়াছেন তাহারা ব্যবচ্ছেদ বিদ্যাবিষয়ে জ্ঞানো- 
পদেশ প্রদান করিবেন অপর যে সকল দীন হীন রোগিগণ এতন্মহানগর বেষ্টিত আছেন 
তাহারদিগকে সাধ্যান্ুসারে সুস্থ করণীর্থ অন্যান্য সুশিক্ষিত ছাত্র নিযুক্ত হইবেন। এই 
চিকিৎসালয়ের তাৎপর্য্য এই যে জোড়াসীকোর ডাক্তর ব্রেট সাহেবের চিকিৎসালয় 
অতি ক্ষুদ্র তাহাতে স্থানীভাবপ্রযুক্ত অনেক দীনহীনদিগের ক্লেশ হইত তাহার শান্তির 
নিমিত্ত এই চিকিৎসালয় করা পরহিতাকাজ্কি উক্ত ডাক্তর এ স্থানে স্থিতি করিয়া স্থবিখ্যাত 
হইয়াও বে উক্ত স্থান পরিত্যাগ পূর্বক স্থানান্তরে বাস করিলেন ইহার কারণ আমরা কিছুই 
অনুমান করণে সমর্থ হই 'না। তবে এই অন্গমান হয় যে গবরনর জেন্রেল বাহাদুরের অশ্ব 
চিকিৎসা কার্যে তিনি নিযুক্ত আছেন ত্নিমিত্ত বা বাধিত হইয়াছেন। 

এতদ্বিষয়ে শাসন কর্তারদিগের পরামর্শ প্রদানে বোধ করি যে আমরা নিরপরাধি হইব 
তাহা এই যে কালা ও বোবাদিগের চিকিৎসা করণার্থ এই ভারতবর্ষীয় রাজধানীর উপযুক্ত 
এক চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হয় এবং অন্তান্ত যে সকল বিদ্যালয় আছে তাহাও উপকারক 
ইহা অস্বীকার করেন না। আমরা সতত দেখিতে পাই যে ইঙ্গলপ্তীয় চিকিৎসকের অভাবে 
এতদ্দেশীয় কতশত ব্যক্তি একেবারে শ্রবণ আশ। পরিত্যাগ করিয়! কার্যের বহিষ্কৃত ভাবিয়া 
কুটুম্বের প্রতিপালনের ভারাপণ করিয়া স্থিতি করিয়াছেন। এবং মফঃসলবাসি জনগণ মূর্খ 
ও ইঙ্দলওীয়েরদিগের চিকিৎসার কিরূপ চমৎকারিতা তাহা জ্ঞাত নহে। তাহারদিগের 
মূর্খতার বিবরণ এক মান্ত জমীদার যিনি সম্প্রতি তাহার মফঃসলস্থ তালুক হইতে সমাগত 
হইয়াছেন তাহার প্রমুখাত অবণ করিয়া কহিতেছি তিনি কহেন যে তাহার এক জন প্রজা 
তৎ সমীপে সমাগত হইয়া আবেদন করেন যে মহাশয় জলের ঈশ্বর বরুণকে বৃষ্টি করিতে 
বলুন হা একি খেদ একি পাগলামি গবর্ণমেন্ট এমত প্রজা যাহারা তাহারদিগের কপার 
অধীন যদ্যপি গবর্ণমেন্ট নানা স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন না করেন তবে ওঁ সকল অজ্ঞ মফঃসল- 
বাসিদিগের চিরকাল ওঁ অবস্থা থাকিবেক। মফঃসলের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি বলি যে 
তত্রস্থ যে কোন ব্যক্তি একবার এই মহানগরের চিকিৎসালয়ের ফল সংদর্শন করিয়াছেন 
তাহারদিগের অন্তঃকরণে বিলক্ষণ দৃঢ়তা জন্মিয়াছে বিশেষতঃ ডাক্তর ইজটন সাহেবের চক্ষুর 
চিকিৎসা যে ব্যক্তি দেখিয়াছেন তাহার কি অল্প আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে অতএব কর্ণ 
চিকিৎসালয় হইলে সেই প্রকার ল্য প্রাপ্ত হইতে পারি। [ জ্ঞানান্বেষণ ] 


হুগলী কলেজ 
(৬ আগষ্ট ১৮৩৬। ২৩ শ্রাবণ ১২৪৩) 
হুগলির কালেজ।__গত সোমবার ১ আগস্ত তারিখে হুগলির কালেজের কাধ্য আরম্ভ 
হইল। শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হওয়া গেল যে প্রথম ছুই দিবসের মধ্যেই এক সহস্র বালক 
কালেজে ভর্তি হইল। 


লং তে সেক্কানল্সেল্ কণা 


(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬1 ২৭ ভাদ্র ১২৪৩) 

হুগলির কালেজ ।-_-সম্পাদক মহাশয় গত শ্রাবণস্ অষ্টাদশ দিবসীয় সোমবাসরাবধি 
শহর চুচুড়ান্ত শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের ৬ ভাগীরথী পুলিনস্থ প্রাসাদে এত- 
দ্বিদ্যালয়ের কার্থযোপষ্টন্ত হইয়াছে।---অধুনা ইন্দলণ্ডীয় বিদ্যাথি বালকগণ অষ্টাদশ শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইয়াছেন। এবঞ্চ আরবি ও পারস্য ভাষাভ্যাসি অস্তেবাসি সমূহ যদ্যপিও অদ্যাপি 
শ্রেণীবদ্ধ হন নাই । তথাপি ইন্গরেজী ধারার ন্যায় বার চৌদ্দ জন ছাত্র একত্র এক গ্রন্থ 
পাঠ করত অতি স্থশৃঙ্খলরূপে অধ্যয়ন করিতেছেন । যেহেতুক ঘে দশ জন এতদ্বিদ্যাধ্যাপক 
অর্থাৎ মৌলবি অধ্যার়নান্ুকৃল্যার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহারা অতিবিজ্ঞ বিশেষতঃ প্রধানা- 
ধ্যাপক শ্রীমন্মৌলবি মহম্মদ আকবর শাহ ও শ্রীযুত মৌলবি সোলেমান খা ও পরমোপযুক্ত 
শ্রীযুক্ত মৌলবি মহম্মদ মোস্তকিম মহাশয়প্ৰভৃতি ইহারদিগের বৈচক্ষণ্য ও নৈপুণ্য 
ও দৌজন্যত। দর্শনে ও শ্রবণে অন্মদ্দেশীয় বিচক্ষণাগ্রগণ্য মান্য মহাশয়ের! অগণ্য ধন্যবাদ 
করিতেছেন। যাহা হউক অত্যন্প দিবসের মধ্যেই এততপাঠশালায় ন্যুনাধিক ১৬০০ ষোল 
শত ছাত্রের সমাগম হইয়াছে। অতএব উপলদ্ধি হয় যে এতত্ত ল্য ভাগ্যবন্ত বিদ্যালয় ভারতবর্ষে 
দুপ্রাপ্য যাহা হউক এইক্ষণে ইন্গরেজী ভাষাভ্যাসি অন্তেবাসির অত্যন্তাতিশয্যতা বশত 
এতৎপাঠশালায় সে সাত জন বিচক্ষণ শিক্ষক ও ছুই জন মনিটর নিযুক্ত হইয়াছেন এতন্মধ্যে 
বিজ্ঞবর শ্রীযুত আই এচ কুপর সাহেব খিনি পূর্ব্বাবধি কলিকাতা স্থ প্রধান বিদ্যা মন্দিরে 
পাঠানুকুল্যার্থে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার স্থবিচগ্ষণতা ও শৌধ্য বীধ্য গান্ভীধ্যতা ও বিদ্যা- 
বৃদ্ধিবিষয়ক কার্যে অজস্র পরিশ্রমের প্রাচ্ধ্যত৷ ও পাঠশালার রীতিনীতি সংবদ্ধন ও 
সংশোধন ও ছাত্রগণে শিক্ষা প্রদানের আয়াসের আতিশব্যতা দর্শনে আমরা কিপধ্যস্ত 
বিনোদিত হইয়াছি। তদর্ণনে অস্মল্লেখনী নিতান্ত শান্তা দ্বিতীয়ত: পরমোপধুক্ত শ্রীযুক্ত 
কেলী সাহেব যিনি অধুনা দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ ছাত্রবর্গের অধায়নান্তকুল্যার্থ নিযুক্ত আছেন। 
ইহার বিজ্ঞতা ও ছাত্রগণের বিদ্যাবৃদ্ধিবিবয়ক কার্যে প্রচুর মনোযোগতাবলোকনে ভরস| 
হইতেছে যে উক্ত অেণীস্থ ছাত্রবর্গেরা এ ভাষায় অচিরে কুতকার্ধ্য হইতে 
পারিবেন। তৃতীয়তঃ সুবিচক্ষণ সজ্জন স্বধর্ম্ম পরায়ণ শ্রীযুত ঈশানচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় যিনি পূর্বে নিখিলগুণযুত শ্ৰীযুত স্মিথ সাহেবের নৃতন কালেজে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন ইহার বিচক্ষণতা ও পরিশ্রমের পারিপাট্যত৷ দৃষ্টে উপলব্ধি হয় যে তদীয় 
তৃতীয় শ্রেণীস্থ সমস্ত অজ্ঞান ও অবিদ্যারপ নিদ্রায় নিপ্রিত ছাত্রবর্গেরা অচিরে আলস্য স্বরূপ 
শধ্যাহইতে উঠিয়া জ্ঞানরূপ চৈতন্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেক। সম্পাদক মহাশয় এইক্ষণে 
এই পাঠশালার কাৰ্য্য ইঙ্ধরেজী ও আরবি ও পারস্য এই তিন ভাষায় চলিতেছে পরে 
আগামি সোমবাসরাবধি সংস্কৃত ভাষাধ্যাপনার্থ যে দুই জন বিজ্ঞতম বুধ শ্রীযুত গোপালচন্দর 
গোস্বামী ও শ্ৰীযুত অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহারদিগের কার্ধে/র উপষ্টস্ত 
হইবেক । আর দর্পণসম্পাদক মহাশয় অবগত থাকিতে পারেন যে সাধারণের উপকারার্থে 


লা ল্যান লতি লক্ষ 


শিক্ষা - ৩৯ 
এতৎসাহিত্যে সংবদ্ধিতরূপে যে এক চিকিৎসালয়ের কল্পনা জল্পনা হইয়াছিল। এইক্ষণে 
কল্পতরু তুল্য রাজাধিরাজের কৃপায় ওঁ কৃত কল্পনা সফল হইয়া অন্মদেশীয় সর্বশাস্তার্থ বেত 
জনেক কবিরাজ মহাশর ধাহার নিখিল গুণবিষয়ক এক পত্র মহাশয়ের সর্বব্যাপি দর্পণে 
দেদীপ্যমান আছে। সংগ্রতি বিজ্ঞবর শ্রীযুত ডাক্তর ওয়াইস সাহেবের পূর্বব বাগদান। সারে 
উক্ত মহাশয় এ চিকিৎসালগ্জের এক জন প্রধান চিকিৎসক হইয়াছেন। ইহাতে অস্মদেশীয় 
মহাশয়ের কিপর্যযন্ত সন্তষ্ট হইয়াছেন দর্পণপ্রকাশক মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের 
লিখন পঠন বিষয়ে আপাতত এতন্নিয়ম সমস্ত সংস্থাপিত হইয়াছে যে বেল! দশ ঘণ্টাসময়ে 
ছাত্রবর্গ উপস্থিত হইয়া চারি ঘণ্টাপর্য্যন্ত তথায় অবিস্থিতি করিবেন। এতন্মধ্যে আধ 
ঘণ্টা লিখিবেন। এবং অর্ধ ঘণ্ট। জন্য একবার অবকাশ পাইবেন মাত্র। অপিচ পারস্য 
ভাষাভ্যাসি ইন্গরেজী বিদ্যার্থি বালকের! ভিন্ন চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। ইহারা 
দুই ঘণ্টা ইঙ্গরেজী পড়িবেন আধ ঘণ্ট। লিখিবেন। পরে তাবতক্ষণ পারস্য ভাষাভ্যাসে রত 
থাকিবেন। এইক্ষণে ইত্যাদিরূপ নিয়মে এতৎপাঠশালার কাধ্য নিশ্পাদিত হইতেছে 
পরে প্রধানাধ্যাপক পরম প্রান্ত শ্রীঘুত সদর্লগু সাহেব যাহার চীনহইতে আশ প্রত্যাগমনের 
অপেক্ষা আছে আগমন করিলে বিদ)। বৃদ্ধিবিষয়ক কার্যের আর২ নিয়ম কিরূপ হয় 
বিজ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইব ।..*কশ্যচিৎ স্বাঞ্ষরকারিণঃ। হুগলির কালে । 


(২২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৮। ৭ আশ্বিন ১২৪৫) 


আমর] শুনিয়াছি যে বিদ্যাশিক্ষার্থ হুগলি কালেজে এতদ্দেশীয় খিশাদগের হইতে 
১ মুদ্রা অবধি ৩ মুদ্রা পর্যন্ত বেতন লইতে আরম্ভ করণার্থ বিবেচনা করিতেছেন ইহার 
মধ্যে অতিদীন যে ছাত্রগণ তাহাদিগের হইতে ১ মুদ্রা লওয়া যাইবে যে ব্যক্তি সৎকর্শে 
দাতবার্থ অর্থ সংস্থাপিত করিয়াছেন এই বেতন লওয়া তাহার অভিপ্রেত কিনা তাহা 
আমরা জ্ঞাত নহি কিন্তু এই বিষয়ে আমরা আ্লাদপূর্বক লিখিত প্রকারে বলি যে বেতন 
লইলে যাহাদিগের বিন! বেতনে প্রাপ্তি ইচ্ছা ইহাতে তাহারদিগের দমন হইবে এবং আর 
ছাত্রদিগের অতিশয় যত্ব হইবে তাহাতে তাহারা প্রতিদিবস বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইবেন । 


(১০ নবেম্বর ১৮৩৮। ২৬ কান্তিক ১২৪৫) 
আমারদিগের এক বন্ধু তিনি হুগলির কালেজ সন্দর্শন করিয়াছেন তাহার দ্বারা 
আমরা অবগত হইলাম যে উক্ত বিদ্যালয় শ্রীযুক্ত ভাক্তর ওয়াইজ সাহেবের অধীনে উত্তমরূপে 
চলিতেছে এ বিদ্যালয়ে প্রায় ৭০০ বালক ইঙ্গরেজী বাঙ্গালা ও পারস্/ শিক্ষা করিতেছেন। 
কিছু দিন গত হইল আমরা বেতনের নিয়ম বিষয়ে যাহ! প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহ! এইক্ষণে 
নির্দার্য হইয়াছে তথাপি এ বিদ্যালয়ে উত্তম রূপে বিদ্যা আলোচন! হইতেছে এবং 
তংস্থানে ছাত্রদিগের প্রতি যাহ প্রশ্ন হয় তাহার অতি প্রশংসনীয় উত্তর প্রদত্ত হয়। উক্ত 


৪০ *- গভ্বাদ পাত্রে সেক্কান্লেল কথা 


বিদ্যালয়ের সংযোগে দূরস্থ বালকদিগের শিক্ষার্থ এক শাখা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। 
এই শাখা বিদ্যালয় প্রায় ৮ মাস সংস্থাপিত হইয়াছে তথাপি ইহাতে ৩০০ বালক অধ্যয়ন 
করে ইহার শিক্ষক হিন্দুকালেজের এক জন স্থশিক্ষিত ছাত্র শ্রীযুক্ত পার্কতীচরণ সরকার এই 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পরীক্ষা কতগুলী দর্শক সম্মুখে হইয়াছিল তাহাতে দর্শকগণ অতিশয় 
আহলাদিত হইয়াছিলেন। এই বিদ্যালয় অত্যন্প দিন সংস্থাপিত হইয়া যে এতদ্রপ 
হইয়াছে ইহাঁতে উক্ত শিক্ষক বাবুকে অতিশয় প্রশংসা করিতে হয় কেননা অত্যন্ত পরিশ্রম- 
দ্বারা অল্প দিন এমত ফল দর্শাইয়াছেন। 


(৯ মাৰ্চ ১৮৩৯ । ২৭ ফাস্তন ১২৪৫ ) 
হুগলির কালেজ।__শুনাগেল ঘে শরীযুত সদর্লগ সাহেব শ্রীযূত ডাক্তর ওয়াইজ 
হবের পরিবর্তে হুগলির কালেজের প্রধানাধ্যক্ষ হইয়াছেন এবং শ্রীযুত সদলগু সাহেবের 
পরিবর্তে শ্রীযূত ডাক্তর এসডেল সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন। 


ডাঃ ইসডেলই দর্ববপ্রথস এদেশে দক্ষোহন-বিদ্যা। (06917071510) প্রয়োগে অন্ত্রচিকিৎসার স্থচন। করেন। 


(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ | ২০ মাঘ ১২৪৬) 
হুগলির কালেজ।__আমর] অবগত হইলাম যে চুঁচুড়াতে জেনরল পেরন সাহেবের 
যে বাটী পশ্চাৎ বাবু প্রাণকুষ্ণ হালদারের অধিকৃত ছিল সেই বাটা সাধারণ বিদ্যাধ্যাপনীয় 
কমিটি হুগলির বিদ্যালয় করণার্থ ক্রয় করিয়াছেন এবং প্রায় মাসাবধি এ বাটীতে ছাত্রেরদের 
পাঠনারস্ভ হইয়াছে। কথিত আছে যে উক্ত বাটার মূল্য ২২০০০ টাকা এবং এ বাটার 
প্রশ্ততা ও নির্মাণ করাতে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে উক্ত মূল্য 
অত্যন্ন। ও বাটাতে কালেজ প্রথম স্থাপন হইয়াছিল এবং এইক্ষণে তাহাতেই পুনর্বার 
স্থাপিত হওয়াতে বিদ্যালয়ের বিলঙ্গণ উপকার হইয়াছে যেহেতুক আমরা শুনিয়াছি যে এই 
অতিৃহৎ ও মহোপযোগি বিদ্যালয়ের উপযুক্ত চু চূড়া ও হুগলির মধ্যে তাদৃশ অন্ত বাটা 
নাই। 
এই সম্বাদ আমর! হরকরা পত্র হইতে গ্রহণ করিলাম। অপর গবর্ণমে্ট এই বাটা 
ক্রয় করণ বিষয়ে সদ্বিবেচনা প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই কারণ যদ্যপি হুগলির 
কালেজের বহুসংখ্যক ছাত্রেরদের নিমিত্ত প্রচুর স্থান করণার্থ অনেক ব্যয় করিয়া এই বাটা 
আরো বৃহৎ করণ আবশ্যক হইবেক তথাপি আমরা বোধ করি যে'এই বিদ্যালয়ের উপযুক্ত 
এক নৃতন বাটা প্রস্তুত করণেতে যে ব্যয় হইত তাহা এই বাটা ক্রয়করণ ও বর্ধিত করণের 
বায়াপেক্ষা অধিক পড়িত। বোধ হয় মুরশিদাবাদের শ্রীযুক্ত নওয়াব সাহেবের নূতন রাজ 
বাটা ভিন্ন ফলিকাতার বাহিরে এমত উৎকৃষ্ট বাটী আর কুত্রাপি নাই। 


স্ট্রঁ 


শিক্ষা হন 
বিদ্যালয় 
(৮ অক্টোবর ১৮৩১ । ২৩ আশ্বিন ১২৩৮ ) 


আমরা শুনিয়াছি যে বাবু রামমোহন রায় যখন হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষেরদের 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিলেন না তখন তিনি এতদ্রপ প্রশংসনীয় কর্ম করিয়াছিলেন যে 
তদ্বিষয়ে ভগ্নাশতাপ্রযুক্ত তাহার মন কিছু দুঃখী না হইয়া! তৎক্ষণাৎ নিজে এক বিদ্যালয় 
স্থাপন করিলেন এবং তাহাতে এতদেশীয় শত২ বালক বিদ্য। প্রাপ্ত হইয়াছে লোকের 
এতদ্রপ বিরোধে সর্বসাধারণের উপকার । 


(১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩। ৮ মাঘ ১২৩৯) 
***শিমুল| সংলগ্ন শ্ৰীযুত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের হিন্দু স্কলনামক বিদ্যালয়... | 


(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ১৮ ফাস্তন ১২৩৮) গু 
" অরিয়েণ্টেল সিমিনরিনামক পাঠশালার পরীক্ষা ।--গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ৩ ফাল্গুন 
মঙ্গলবার উক্ত পাঠশীলার বালকনিগের সাম্বংসরিক পরীক্ষা হইয়াছে পাঠশালাধ্যক্ষ 
শ্রীযৃত বাবু গৌরমোহন আল্যের বিশেষ যত্রে পরীক্ষাসময়ে এতদ্দেশীয় ও ইঙ্লণ্ডীয় 
বহুবিধ লোকের সমাগমন হইয়াছিল শ্রীযুত ডেবিড হার সাহেবপ্রভৃতি কএক জন বিজ্ঞ 
সাহেব পরীক্ষক ছিলেন তাহারদিগের প্রশ্নের সদুত্তর প্রায় তাবৎ বালকের! করিয়াছিল 
তাহাতে কি পরীক্ষক কি দর্শক সভাস্থ সকলেই সন্তষ্ট হইয়াছেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
বালকেরাও পুস্তকাদি পারিতোধিক দ্রব্য প্রাঞ্ধিতে তৃপ্ত হইয়াছে আমরা অনুমান করি 
এই স্কুলের ক্রমে উন্নতি হইতে পারিবেক যেহেতুক প্রায় তিন বৎসর হইল স্থাপন হইয়াছে 
এপধ্যন্ত কোন বালকের নাস্তিকতা কলঙ্ক রাষ্ট্র হয় নাই এজন্য ভদ্র লোক এস্থানে বালক 
পাঠাইতে সন্দিগ্ধ হইবেন না এবং যে সকল পুস্তকাদি পাঠে নাস্তিক হয় তথায় পাঠ 
হয় না। আমরা ইহাও শুনিয়াছি আঢ্য বাবু বালকদিগকে সর্বদা সাবধান করিয়া 
থাকেন।_সং চং। 


(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩০ | ৩ আশ্বিন ১২৩৭) 
কলিকাতায় চিতপুর রোড অর্থাৎ বড় রাস্তার ধারে যে বাঁটাতে [ পাদরি ডফের ] 
এক স্কুল অর্থাৎ বিদ্যালয়...পাদরি সাহেব লোকেরা ওঁ বিদ্যালয় করিয়াছেন এবং 
ভাহারদিগের স্বস্থান অর্থাৎ স্বটলগ্ডে যে গিরিজাসংক্রান্ত ধন আছে সেই ধনহইতে 
বিদ্যালয়ের ব্যয় হইবেক এবং বিদ্যালয়ের সাহাধ্যকারি শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন 
রায়ের পুত্র শ্রীযুত বাবু রাধাগ্রসাদ রায় হইয়াছেন ও তিনি এ বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থি 
বালকদিগকে রীতি নীতি শিক্ষা করাইবেন। 


২-৬ 


উ২ সংবাদ পাত্রে সেক্তাবেত্র কথা 


এ 
ি 
নি 

(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১০ পৌষ ১২৩৮) 


বেরুলিম একাডেমী ।-_উক্ত দিনে [ বুধবার ১৪ ডিসেম্বর ] ও কালে [ ১০টার সময় ] 
এই স্থানে [ ফিমেল সেন্টণল স্কুলে ] ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালী বালকের! উত্তম পরীক্ষা দিয়াছিল 
এবং তছৃপলক্ষে ইঙ্গরেজ ও বান্দালি একত্রিত ছিলেন । 


(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১ । ৯০ পৌষ ১২৩৮) 
ধৰ্ম্মতল! একডিমি।_-১৭ তারিখে ইহার পরীক্ষা দর্শনে অনেক সাহেব বিবি 
ও হিন্দু লোক এবং গ্রীযুত রাজা কালীরুষ্ণ বাহাদুর আগমন করিয়াছিলেন এবং 
ইম্তেহান ডাক্তর এডেম ও মেষ্টর ডিরোজিউ সাহ্বক্ক নীত হইল। আর 
ছাত্রদিগের “এক্ট ও ম্পিচ” ইত্যাদি অবলোকন করিয়া আমোদিত হইলেন । 


(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২৬ ভাদ্র ১২৩৮) 


গত ৩১ আগন্ত বুধবারে বাবু মাধবচন্দ্র মলীক এবং অপর ছুই জন হিন্দু মহাশয়েরদের 
অধীন হিন্দু ফ্রি স্কুলের প্রথম ত্রৈমাসিক পরীক্ষা হয়। ছাত্রেরা বেলা দশ ঘণ্টাসময়ে 
একত্র হইল এবং শ্রীযুত হের সাহেব ও শ্রীযুত দ্রাজু [ ডিরোজিও ] সাহেব ও শ্রীযুত 
বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু রসিকরুষণ মল্লীক এবং অপর কএক জন 
এতদেশীয় মহাশয়েরদের সমক্ষে এ ছাত্রেরদের পরীক্ষা হয়। ওঁ গরীক্ষাতে শ্রযুত বাবু 
মাধবচন্ত্র মল্লীক ও তাহার সহকারিরদের উদ্যোগ অতি প্রশংসনীয় দৃষ্ট হইল। 

হিন্দুকালেজের পূর্বছাত্র শ্রীযুত বাবু রাঁধানাথ পাঁলনামক এতদ্দেশীয় এক যুব 
মহাশয়কতৃ্ক [ জোড়া্সাকো নিবাসী বৃন্দাবন পালের ম্ধ্যম পুত্র ] এতদ্দেশীয় শিশুগণকে 
বিনামূল্যে বিদ্যাদানাভিপ্রায়ে ওঁ হিন্দু ফ্রি স্কুলনামক বিদ্যালয় স্থাপিত হ্য়। উক্ত 
বাবু ও তাহার মিত্রের! এ স্কুলের পোষকতানিমিত্ত এক চান্দা করিয়াছেন এবং এ 
বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদিগকে বিদ্যামহাধন বিতরণার্থ উক্ত বাবুর উদ্যোগের কিছু ত্রুটি 
নাই। পূর্ববাহ্থে ছয় ঘণ্টাঅবধি নয় ঘণ্টাপর্ধ্স্ত এ বিদ্যালয়ে ছাত্রের! অধ্যয়ন করে । 

এতদ্দেশীয় মহাশয়কতৃর্ক এতদ্দেশীয়েরদের বিদ্যাদানবিষয়ে ইনকোয়েররে অত্যুত্তম 
লিখিয়াছেন। তত্পত্রসম্পাদক লেখেন যে ইহার পূর্বে কেবল ইউরোপীয় লোকেরদের 
বদান্ততাতেই এতদ্দেশীয়েরদের বিদ্যাভ্যাস হইত | হিতৈষি বিদেশীয়েরদের কতৃক 
স্থাপিত বিদ্যালয়ব্যতিরেকে মপর কোন বিদ্যালয় ছিল না কিন্ত কালক্রমে মহারপান্তর 
হইয়াছে। এইক্ষণে এতদ্দেশীয় মহাশয়ের! স্বদেশীয়েরদিগকে ভাতার ন্যায় জ্ঞান করেন এবং 
সবদেশীয়েরদের উপকারার্থ যাহা কর্তব্য তাহা তাহারা সুজাত হইয়াছেন। আন্দুলে স্থাপিত 
বিদ্যালয়ের বিষয়ে যাহা লেখা গিয়াছে তৎপরে শ্রুত হওয়া গেল যে কেবল হিন্দুরদিগকে 
বিদ্যাবিতরণার্থ কলিকাতার নানা পল্লীতে হিন্দুরদের কতৃক নানা পাঠশাল। স্থাপিতা 


if শিক্ষা হ ৪৩ 
হইয়াছে এবং প্রামাণিক লোকেরদের স্থানে অবগত হওয়া গেল যে এইক্ষণে এতন্মহানগরে 
ভিন্ন২ ছয় স্থানে ছয়টা পৌর্কবাহ্নিক পাঠশালা নিযুক্তা হইয়াছে তাহাতে তিন শত সত্তর 
জন বালক বিদ্যাত্যাস করিতেছে । এই সকল বিদ্যালয় হিন্দুকালেজে শিক্ষিত হিন্দু 
যুব মহাশয়েরদের দ্বারা স্থাপিত হইয়া সম্পন্ন হইতেছে। 


"(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ১১ ফাস্তুন ১২৩৮) 


শ প্রভাকর পত্রদ্বারা আমরা জ্ঞাত হইলাম যে বাবু ভুবনমোহন মিত্র ও বাবু গঙ্গাচরণ রং 
সেন ও বাবু রাধানাথ পার এবং অন্যান্য সকলে হিন্দু ফ্রি স্কুল সংস্থাপন করিয়৷ তাহার k টং 
ব্যয় নিজহইতে বহুকালাবধি করিতেছেন কিন্ত সংপ্রতি এ স্কুলের ব্যয়ের বাহুল্যহওয়াতে ত 
স্বদেশীয় লোকেরদের নিকটে তীহারদের উপকার যাচ ঞা করিতে হইয়াছে। ধনদাতৃগণের | 
মধ্যে প্রভাকর মহাশয় এই২ নাম বিশেষ লেখেন। 


শ্ৰীযুত বাৰু দ্বারকানাথ ঠাকুর । তা ১০০ 
্রীযূত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর। 2 ৫০ 
শ্ৰীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর । তত ৫০ 
শ্রীযূত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল । তত ৪০ 
শ্ৰীযুত বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি। টি ৪০ 
শ্ৰীযুত বাবু কালীনাথ রায়। ue ১৬ 
তি মনি দির এ 1111, 


(১৮ জুন ১৮৩১। ৫ আষাঢ় ১২৩৮), ই ১ 
সংগ্রতি পরম্পরায় অবগত হইলাম যে শ্রীযুত রসিকরুষ মল্লিক শিমুলিয়াতে হিন্দু 
! ফ্রি স্কুলনামে বিনাবেতনে এক বিদ্যামন্দির স্থাপন করিয়াছেন প্রায় ৮: জনা বালক এ স্থানে 
শিক্ষাকরণার্থে গমন করিয়া থাকেন তথায় কেবল পুস্তকের অর্দ মূল্য লন আমরা অত্যন্ত 
আহ্লাদিত হইলাম যে ইহার! বিদ্যা উপার্জন করিয়া আপনার দেশের উপকারজন্থ কি এম 
করিতেছেন..--সং কৌং। 


(৮ অক্টোবর ১৮৩১। ২৩ আশ্বিন ১২৩৮) 


উক্ত স্কুলের কোন মান্য প্রধান মেম্বর দ্বারা অবগত হওয়া গেল থে এ বিদ্যালয়ের 
গত এক কমিটিতে তদধ্য্ষ শ্ৰীযুত বাবু গন্াচরণ সেন তথা শ্রীযুত বাবু রাধানাথ পাল তথা 
শ্ৰীযুত বাবু মাধবচন্ত্র মন্্রীকপ্রভূতি কএক জন প্রধান২ কশ্মকারকেরা সভা শোভা করিয়া 
বহুবিধ বিচার করণানস্তর এই প্রস্তাব করিলেন যে যে কএক জন মেস্বর হিন্দু ধর্মের দ্বেষী ও 
দুঃসাহসি কর্ম করিয়া ধর্ম নষ্ট করে তাহারদিগের সহিত আমরা কোন বিষয়ের অংশ 


রাখিব ন|'*। 


৪৪ সংবাদ পাত্রে সৈক্তাবেত্ কথা 
bs) 


উপরি লিখিত কএক পংক্তি মনোযোগপূর্বক পাঠকরণেতে পাঠকগণের এই বোধ 
হইবে যে হিন্দু ফ্রি স্কুলের অধ্যক্ষেরদের অধিকাংশ হিন্দু ধর্ম পুনর্বার অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক 
আছেন এবং তদ্বর্শ্মের বিরুদ্ধ বচন যে প্রকাশ না পায় এতদর্থ তাহারা যথাসাধ্য উদ্যোগ 
করিতেছেন ইহা প্রভাকরসম্পাদক বাক্কৌশলদ্বারা লোকদিগকে জ্ঞাপন করিতে চেষ্টা 
পাইতেছেন। এই উক্তি পাঠ করিয়া আমি আশ্চর্য্য রসে মগ্ন হইলাম এবং এ পশ্বাচারি- 
সম্পাদক মহাশয় এমত অসত্য ও অমূলক কথা কি অভিপ্ৰায়ে প্রকাশ করিতেছেন তাহা 
জানিতে পারিলাম ন! । তিনি যে বৈঠকের বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা গত ৯ সেপ্েম্বরে 
হিন্দু ফ্ৰি স্থল বিদ্যালয়ে হয় তৎসময়ে আমি তথায় সভাপতি ছিলাম অতএব সেই স্থানে যে 
সকল ব্যপার হইয়াছিল তাহা আমার বিলক্ষণ স্মরণে আছে অতএব হিন্দু ধর্মাবিনাশাকাজ্ি 
কতক২ মেস্বরেরদের সঙ্গে হিন্দু ফ্রি স্কুলের অধ্যক্ষের আর কোন সম্পর্ক রাখিবেন ন। এমত 
প্রস্তাব কদাচ হয় নাই ইহা আমি ভত্ররূপ জানি অতএব হিন্দু ফ্রি স্কুলের শিষ্টবিশিষ্ট 
সহকারিরদের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি প্রভাকরসম্পাদককে এই গল্প প্রকাশ করিতে স্থপরামর্শ 
দেন তাহা জ্ঞাত নহি যেহেতুক এই কথা বাস্তবিক অসত্য কেবল ইহা বলিয়া নহে কিন্ত 
তাহাতে অনেক মহাশয় ব্যক্তির এবং আমারদের সম্মের কলঙ্ক জন্মে। যে অযুক্ত ধর্শের 
শৃংখলে বহুকালাবধি আমারদের মন বদ্ধ আছে তাহা দৃঢ়করণে যদ্যপি আমারদিগের 
অভিপ্রায় থাকিত তবে আমরা কখন হিন্দু ফ্রি স্কুল স্থাপন করিতাম না এ স্কুলের 
সংস্থাপনকালাবধি তাহাতে আমার সম্পর্ক আছে এবং অদ্যাপিও তথায় আমি 
অধ্যাপনাবস্থায় আছি। অপর আমি এই বিষয় স্থজ্ঞাত আছি যে ফলোপধায়ক বিদ্যা 
বর্দনার্থ এবং এ বিদ্যার দ্বার! ধর্শবিষয়ক মোহ দূরীকরণাভিপ্রায়ে এ হিন্দু ফ্রি স্কুল সংস্থাপিত 
হইয়া যে তাহার পোঁষ্টিকতা হইয়াছে ইহা আমি সুন্দর অবগত আছি। হিন্দুধৰ্শ 
বিরুদ্ধাচারকরণদ্ধারা ধাহারা ধর্্মলোপ চিকীর্যু হইয়াছেন এমত সকল ব্যক্তিরদের সহকারিতায় 
ওঁ স্কুলের অধ্যক্ষের! নিতান্তেচ্ছুক ছিলেন এবং যাহারা আপনারদের টপতৃকধর্্ম আচার 
ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছেন এমত ব্যক্তিরা তাহার পৌঁ্টিকতাকরণে যে অনুপযুক্ত 
তাহারদের এমত কখন বোধ ছিল না অতএব প্রভাকরপ্রকাশক স্বীয় অদ্ভূত তীক্ষ বুদ্ধি- 
দ্বারা এমত অনুমান করুন যে এ স্কুলের অংশী ও অধ্যক্ষের! ছাত্রেরদের ধরজ্ঞানবিষয়ে 
হস্তক্ষেপ করেন। এ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের! যেকোন মত প্রবিষ্টেরদের সামগ্জস্যের সপক্ষ 
অতএব তাবদ্বন্তিরদের বিবেচনীকরণের যে অধ্যক্ষতা আছে তদধ্যক্ষতীনুসারে কাধ্যকরণে 
কাহারু বাধা জন্মান তাঁহারা অপরাধ জ্ঞান করেন। তাহারদের এমত স্পষ্ট বোধ আছে যে 
জ্ঞানের উদ্দীপন হইলে অবোধতা দূর হইবে অতএব তন্রপ জ্ঞান যে সর্বসাধারণের হয় ইহা 
তাহারদের বিশেষাভিপ্রায়। অতএব হিন্দধর্শের রকষার্থ উপায় যে করিতেছেন ইহা পশ্বাচারি 
মতের মুরবিব প্রভাকরসম্পাদক কি নিমিত্ত কহিতেছেন আমরা যে তাহার মত অর্থাৎ 
হিন্দুধর্মের সপক্ষ ইহা তাহার সম্বাদ পত্রে তুরীবাদ্যের ন্যায় প্রকাশকরাতে কি তিনি 


শিক্ষা 8৫ 
আমারদিগকে মিত্রতা দর্শাইতেছেন যদি এমত তাহার ভরসা থাকে তবে তাহা 
নিতান্ত বিফল যেহেতুক পৃথিবীর মধ্যে আমি ও আমার মিত্রেরা যদ্রপ হিন্দুধর্ম স্বণা 
করি তদ্রপ আমারদের অপর কোন দ্বণ্য বস্তু নাই। হিন্দুধর্ম কুকর্শ্মের যদ্রপ 
কারণ তদ্রপ অপর কুকর্শ্মের কারণ জ্ঞান করি না হিন্দুধর্মের দ্বারা যদ্রপ কুক্রিয়ায় প্রবৃত্তি হয় 
এমত অপর কোন বিষয়ে আমরা বোধ করি না এবং সর্বসাধারণ লোকের শাস্তি ও কুশল 
ও স্থখের হিন্দুধর্ম যদ্রপ ব্যাঘাত জন্মে তদ্রপ অপর কোন বিষয়ে আমরা বুঝি না । এবং 
অযুক্তধৰ্শ্ম বিনাশার্থ আমারদের যে অভিপ্রায় তাহা কি বাজোক্তিকি তোষামদ কি ভয় 
কি তাড়না কোনপ্রকারেই আমরা ত্যাগ করিব না । তাহার ধর্মরক্ষা করা যে আমারদের 
অভিপ্রায় ইহা কহিয়া আমারদের সন্তোষ জন্মাইতে চাহেন। কিন্তু তাহার কথাতে 
আমারদের মন কোনপ্রকারে যে লইবে না ইহ। তিনি ভালরূপে জ্ঞাত থাকুন। যে হিন্দুরদের 
চক্ষু ফুটিয়াছে তাহারদের প্রতিকূলে নানা সময়ে তিনি যে গ্লানি উক্তি কহিয়াছেন তাহাতে 
কি আমর! মনোযোগ করিয়াছি কদাচ নহে ।-_মাধবচন্দ মল্লীকস্ত। ৩০ সেপ্চেম্বর ১৮৩১। 


(৩০ অক্টোবর ১৮৩০ । ১৫ কাত্তিক ১২৩৭ ) 
কিয়ন্মাস গত হইল কলিকাতা মহানগরে এক হাই স্কুলনামক এক ইঙ্গরেজী 
বিদ্যালয় উইলিণ্টন ইস্্রিটে স্থাপিত হইবার বৃত্তান্ত অনেক ইঙ্গরেজী সমাচারপত্রে উদ্বিত 


হইয়াছিল'"'। রঃ 
(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ৯ পৌষ ১২৩৯) 
গত বৃহস্পতিবার দশ ঘণ্টাসময়ে উক্ত [হাই] স্কুলের চারি ঘরে বালকদিগের 
সাম্বংসরিক পরীক্ষাহওয়াতে প্রথম ক্লাশের পাঠাথিগণের পরীক্ষা! গ্রীলশ্রীযুক্ত লর্ড বিসোপ 
সাহ্বকর্তৃক নীত হয় এবং অন্য এক ঘরে শ্রীযৃত আর্চডিকান্দ্ারা সম্পন্ন হয়। 
(১০ ডিসেম্বর ১৮৩১। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮) 
হিন্দু বিনিবোলেন্ট ইনষ্টিটিউসন।-শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ বন্থজ মহাশয় যে এক 
চেরিটা অর্থাৎ দাতব্য স্কুল স্বীয় ভবনে সংস্থাপিত করিয়াছেন ওঁ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের 
এক মণ্ডলী একজামিন অর্থাৎ মাসিক পরীক্ষা গত রবিবার দিবসে হয় তাহাতে হিন্দু 
কালেজের তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষক গ্রীযুত পাঞ্কেল সাহেব এ বালকদিগের পরীক্ষা লওনপূর্ববক 
পরিতুষ্ট হইয়া সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয়ের বালকের! সৎপথাবলম্বী এবং 
শারদা বাবুর স্থুলেতে বিশেষ মনোযোগ আছে সুতরাং ভালই হইবে এবং ক্রমে২ বিদ্যা বুদ্ধি 
বৃদ্ধি হইবেক এ কোন বিচিত্র কথা ইতি।_সং প্রং। 
(২০ মে ১৮৩৭। ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৪) 
হিন্দু বিনিবোলেন্ট ইনষ্টিটিউসন।--১৫ মার্চ মাসে ১৮৩১ সালে শ্তামপুক্ষরিণীস্থ 
১৫ নং বাটাতে স্থাপিতা । 


৪৬ সংল্রাদ পাত্রে জহর কু - 


পশ্চাল্লিখিত মহাশয়গণ বর্তমান বর্ষে উক্ত শাঠশালার কর্ম্মাধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হন 
এবং দর্শক শ্রীযুত মহারাজ কালীরুঞ্চ বাহাদুর সি এম আর এ এস মহোদয়দ্ধারা 
প্রস্তাবিত পাঠশালার নিয্মচয় তথাকার কার্য্যাধ্যক্ষৈক মহাশয়দিগের মনোনীত হইলে 
ধাৰ্য্য হয়। ১৮৩৭ সাল ৫ মে ।--- 

দৰ্শক ।_্রমন্মহারাজ কালীরু্ণ বাহাদুর । 

পরীক্ষক।-শ্রীুত এম পিরেট সাহেব ও শ্রযুত বাবু কাশী প্রসাদ ঘোষ এবং 
শ্ৰীযুত বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ ৷ 

স্থাপক।-_শ্রীযৃত বাবু শারদাপ্রসাদ বস্তু 1... 

অধ্যক্ষ ।--'--শ্ৰীযুত ডবলিউ এচ ডফ সাহেব..*মহারাজ কালীকু্* বাহাদুর ও 
গ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও গ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ এবং গ্রীযুত বাবু 
কাশীনাথ বন্ধু । y 

প্রধান সম্পাদক ।--শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণহরি বস্থু। 

প্রধান শিক্ষক ।-__শ্রীযৃত বাবু কালিদাস পালিত । 

দ্বিতীয় ও ।--্রীযুত বাৰু দুৰ্গ/চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

তৃতীয় ও ।__শ্রীযুত বাবু মধুক্থদন সরকার । 

চতুর্থ এ ।--শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ নন্দী। 

পঞ্চম ষ্ঠ ও সপ্তম এ ।-_শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ বিশ্বাস। 

তন্লিয়ম।--১। উক্ত বিদ্যালয়ে কেবল হিন্দুবংশ্য বালকগণ ছাত্ররূপে গৃহীত 
হইবেন। 

২। যে বালকগণ পাঠবিষয়ে বায়াশক্ত হইবেন তাহারদিগের স্ব২ পিতা বা 
তত্বাবধারক অথবা নৈকট্যকুটুত্বদ্ধার! বিশেষ নিদর্শন লিপি প্রধান সম্পাদকসমীপে আনয়ন 
করিলে তাহারা এই পাঠশালায় বিনা বেতন গ্রহণে গ্রহণীয় হইবেন। 

৩। কথিত পাঠশালার সাধারণ নিয়ম এই ষড়বর্ধাবধি নববর্ষ বয়স্কপধ্য্ত বালকগণ 
ংগৃহীত হইবেন কিন্তু যে বালক সকল নববর্যাতীত অপূর্ণ ষোড়শ বৎসর বয়স্বপর্য্যন্ত হইলে 
এবং উপযুক্ত বিদ্যায় বুৎপত্তি থাকিলে তাহারাও নিযুক্ত হইবেন। 

৪। এই পাঠশালাতে কোন বালক ষড় বৎসরাধিক অবস্থিতি করিতে 
পারিবেন না। 

৫| এই বিদ্যালয়ের সমস্ত বর্শা হিন্দু শিক্ষককর্তৃক প্রচলিতাবধারিত হইবেক 1... 


(৩ জুন ১৮৩৭। ২২ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৪) 
হিন্দু বেনিবোলেণ্ট ইনৃষ্টিটিউসনের স্বাক্ষরকারীদিগের নাম।_-১ আপ্রেল ১৮৩৭ 
অবধি । 


বক 


মা. 


শ্রধূত বাবু মহারাজ শিবরুষণ বাহাদুর 


শ্রীযুক্ত মহারাজ কালীরুষ্ণ বাহাদুর 


শিক্ষা 


মাসিক 


১ 


পাঠশালার দর্শক ও সি এম আর এ এস « 


শ্রীযূত মহারাজ কমলকুষ্ণ বাহাদুর 

শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ বস্তু 
পাঠশালার স্থাপক 

শ্রীযূত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর 

পাঠশালার মেনেজিং কমেটি 

শ্রীযূত বাবু প্রসন্নকুমীর ঠাকুর 

শ্ৰীযুত বাবু কানাইলান ঠাকুর 

শ্ৰীযুত বাবু গোপাললাল ঠাকুর 

শ্ৰীযুত বাবু কাশীনাথ বস্থ 

পাঠশালার মেনেজিং কমেটি 

শ্রীযূত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ 

পাঠশালার এ 

শ্ৰীযুত রসিকরুষ্ণ মল্লিক 

শ্রীযূত বাবু চন্দ্ৰশেখর দেব 

শ্ৰীযুত বাবু রঘুনাথ বন্ধু 

শ্ৰীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোয্য। 

যুত বাবু রমানাথ ঠাকুর 


শ্রী 
শ্ৰীযুত বাবু কালাটাদ বন্ধ 


শ্ৰীযুত বাবু হরকালী ঘোষ 

শ্ৰীযুত বাবু শ্রীনাথ ঘোষ 

গ্রীযুত বাবু বৈকুষ্ঠনাথ মুখোয্যা 
শ্রীযূত বাবু ভগবানচন্দ্র সরকার 
শ্রীযুত বাবু রীমকমল সেন 

শ্ৰীযুত বাবু আশুতোষ দেব 

শ্ৰীযুত বাবু রামরত্ব রায় 

শ্ৰীযুত বাবু কালীকিস্কর পালিত 
শ্ৰীযুত বাবু কালীনাথ রায় 

শ্রীযূত বাবু রাজকৃষ্ণ দেব শীরামপুর 


্রীরুষ্ণরি বসোঃ। 
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প্রধান সম্পাদক । 


Eo লাগলাদে পত্রে সেন্কান্লেল ক্রহা 
(২২ মার্চ ১৮৩৪ । ১০ চৈত্র ১২৪০ ) 

The Minerva Academy.—Mr. Geo. Edward Mullins respectfully 
informs the Hindoo Community of Calcutta and its vicinity, that his 
interest has ceased in the Oriental Seminary at Burtolah, from Monday 
last the 17th March, and that he has established a School (designated 
The Minerva Academy ) on his own account and responsibility at 
Sobha Bazar, Chitpore Road, No. 280, where he will be happy to 
receive Youth for instruction in English Literature :...The course ০01 
instruction pursued, is upon the most approved English principles, 
(that of Doctor Bells)... 

Terms moderate ; viz. two rupees per month, each Pupil 3... 
School hours from 10 A. M. to 4 P. M....Caleutta 19% March, 1834. 


(১২ জুলাই ১৮৩৪ । ২৯ আষাঢ় ১২৪১) 
কলিকাতায় এতদ্দেশীয় ছাত্রনিমিত্ত বিদ্যালয় ।_ইনকোএরর পত্রের দ্বার! জ্ঞাত 
হওয়া গেল কলিকাতায় এতদ্দেশীয় বালকেরদের ইন্গরেজী ভাষা শিক্ষানিমিত্ত কত পাঠশীল! 
এবং তাহাতে কত করিয়৷ ছাত্র থাকে তাহার সংখ্যা এই ৷ 


১ হিন্দুকীলেজের ছাত্রের সংখ্যা রি এ ৩৩৮ 

২ কলিকাতা স্থূল সোসৈটির নান। পাঠশালাতে ee ধন তত 

৩ পাদরি ডফ সাহেবের পাঠশালাতে ন্‌ ০৯০, দত 

৪ চর্চ মিসনরি পাঠশালাতে - দহ টির 

অরিয়েপ্টল সেমিনরিতে নক তি এ 

৬ ইউনিয়ন স্থুলে Cl +4 ওঃ 

৭ জুবিনিল স্কুলে টি ৪ ৭5 

৮ হিন্দ ফ্রি স্থলে ৪ ১১৬০ 
৯ হিন্দু বিনিবোলেণ্ট স্কুলে টু নী বর 
১০ নৃতন হিন্দু স্কুলে রর রঃ টি 


(৯ মে ১৮৩৫ | ২৭ বৈশাখ ১২৪২) 
পারেপ্টল আকেডেমিক ইনষ্টিচুসন অর্থাৎ কলিকাতাস্থ এক পাঠশালার প্রতি শ্রীযুত 
মর চাল মেটকাফ সাহেব ৫০০০ টাকা প্রদান করিয়া যে অপূর্ব বদান্যত। প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহা অত্যাহ্লাদপূর্বক আমরা জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীযুত ভাক্তর কারবিন 
সাহেব এ পাঠশালার সপক্ষ হইয়া গবর্ণমেন্টের নিকটে এই প্রার্থনা করেন যে গবর্ণমেন্ট 
এ পাঠশালার তাবৎ কর্জ পরিশোধ করেন। তাহাতে শ্রীধুত সর চালসি মেটকাফ সাহেব 
কহিলেন যে এই বিষয়ে গবর্ণমেপ্টের নিকটে প্রার্থনা করণের আবশ্যক নাই আমিই এ 


শিক্ষা ৫৯ 
টাকা দিতেছি। অনন্তর শ্রীযুক্ত সাহেব নিজহইতে উক্ত পাঠশালাতে ৫০০০ টাক! প্রদান 
করিলেন। 

(১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ | ৪ আশ্বিন ১২৪২) 


বাধিক পরীক্ষা ।__গত বুধবারে হরকরার লাইবরের উপরিস্থ কুঠরীতে ইণ্ডিয়ান 
আখ্যাদিমের ছাত্রেরদের দ্বিতীয়বার বাধিক পরীক্ষা হইল। 


(১০ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৪৩ ) 

কিছব্দিবস গত হইল সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রের দ্বারাবগত হইয়াছিলাম যে শ্রীযুত 
বাবু গৌরমোহন আডঢ্য মহাশয়ের বটতলার ওরিএন্টল সেমিনরিনামক ইঙ্গরেজী পাঠশালার 
মধ্য শ্ৰীযুত ডবলিউ এচ পরকিন্স সাহেব এতাদ্দেশীয় শিশুদিগের শিক্ষার্থ নেটাব ইনফেণ্ট- 
নামক এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে ৩ তিন বৎসরাবধি ৬ ছয় বতসরপর্য্যস্ত 
শিশুদিগকে বিনামূল্যে ইন্গরেজী ও বাঙলা শিক্ষা প্রদান করেন তত্পরে এক দিবস স্বয়ং 
গমন করিয়া দেখিলাম ঘে উক্ত বিদ্যামন্দিরে পঞ্চবিংশতি জন শিষ্য পাঠার্থে উপস্থিত 
হইয়াছেন এবং উক্ত শিক্ষক মহাশয় শিশুদিগের সহিত আমোদাহলাদে উপদেশ করিতেছেন। 
এবং নানাগ্রকার ছবি দেখাইতেছেন যাহা হউক কিয়ৎকাল শিশুগণেরা উপদেশ আদেশ 
ও কিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে অনেকোপকার দণিবে। অতএব বিজ্ঞ বিচক্ষণ মৃহীশয়- 
গণের! স্বীয়২ শিশুগণকে উক্ত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে কোন দ্বিধাভাব ভাবনা করিবেন 
না কিমধিক মিতি তারিখ ২৪ নবেম্বর ১৮৩৬। কস্তাচিৎ পূর্ণচন্দ্রোদয় ও দর্পবপাঠকস্ত । 


(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩) 


শ্রীযূত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু ।__ প্রথম বৎসরীয় ছাত্রগণের কিঞ্চিৎ পরীক্ষার 
বিবরণ শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুত ভোলানাথ বন্ধ কৃত স্কাপিত 
যোড়াসাকোর অরিএন্টেল ফ্রি স্কুলনামক পাঠশালার সম্বাদ প্রভাকরহইতে লইয়া 
পাঠাইতেছি | এ পূর্বোক্ত পাঠশালার পরীক্ষা শ্রীযত ৬দেওয়ান শাস্তিরাম সিংহের 
আঁলয়ে বেলা এগার ঘণ্টার সময় আরম্ভ হইয়া প্রায় তিন ঘণ্টা ছিল অনেক মান্ 
ইউরোপীয়ান এবং এতদেশীয় বাবু লোকেরা দর্শনার্ঘে গমন করিয়াছিলেন ডাক্তর পারকিন্স 
তথা বাবু কৃষ্ণচন্দ্ৰ সিংহ দেওয়ান রামলোচন ঘোষ বাবু নন্দলাল সিংহ তথা বাবু প্যারিমোহন 
বস্তু শ্ৰীযুত গৌরীশস্কর তর্কবাগীশ ও বাবু গোপাল মিত্র তথা বহুতর অন্য অগণনীয় 
মহাশয়ের! মেষ্টর ডেবিভ হেয়ার সাহেব সর্ববসন্মতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । ছাত্রগণ 
সকলে প্রশ্ন উত্তমরূপে প্রত্যুত্তর করণে ও অতিশীন্র শিক্ষাকরণে অগণ্য ধন্যবাদ প্রাপ্ত 
হইয়াছেন সম্পাদক মহাশয় এই স্থানে আমি বাধ্য হইয়া কহিতেছি যে বালকেরা এ 
বৈঠকে ম্পিচনাট কৰেন প্রথম কৈলাশচন্দ্র নামক এক বালক উঠিয়। ব্রটন সিজরকে হত 


৫২ লেংলাদ পত্রে সেক্রুলোল কথা 


করিয়া যে উক্তি করেন তাহা সকলি অভিস্থন্দররূপে কহিলেন তদনস্তর কালিকুমার 
মুখোপাধ্যায় যষ্টি হস্তে এক অন্ধবালকের বেশে সদ্ব্তায় সকলের মনরম্য করিলেন তৃতীয় 
স্থধারাম বন্দ্যোপাধ্যায় এক পিতৃহীন বালকের বিলাপ ও দুঃখ অতি উত্তমরূপে ব্যক্ত করিলেন 


এবং অভেদ সকল করণে বিস্তর সুখ্যাতি প্রাপ্ত হন পরীক্ষা শেষ হইলে পাঠশালার কর্তীর। 
উত্তম২ গ্রন্থ বালকদিগকে প্রদান করেন ইতি । এন সি এম কোণনগর । 


(৩০ জুন ১৮৩২ । ১৮ আষাঢ় ১২৩৪ ) 


আমর! অত্যন্তাহলাদ পূর্বক পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে কলিকাতা 
নগরহইতে প্রায় বিংশতি ক্রোশ অন্তর অতিসমুদ্ধ টাকি স্থানে এতদ্দেশীয় বালকেরদের 
বিদ)| শিক্ষার্থ এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এ স্থান ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় চৌধুরী 
ও শ্রীধুত বাবু বৈকুণ্ঠ রায় চৌধুরী এবং তাহারদের পরিজনগণের আবাস তাহার! ওঁ স্থানে 
বৃহৎ তিনটা অট্রালিকা প্রস্তুত করিয়া ইঙ্গরেজী ও আরবী পারসী ও বাঙ্গালা ভাষার 
শিক্ষকসকল নিযুক্ত করিয়াছেন এবং এক জন উপযুক্ত সংস্কৃত শান্ত্রাধ্যাপক তথায় আছেন 
অল্পকালের মধ্যে তিনিও এ বিদ্যালয়ে অধ/াপনারস্ত করিবেন । 

উক্ত বিদ্যালয়ের তাবৎ কর্্ম নির্বাহের ভার শ্রীযূত পাদরি ডফ সাহেবের প্রতি 
সমপিত হইয়াছে গত ১৪ [ জুন ] বৃহস্পতিবার উক্ত সাহেবের দ্বার! ইঙ্গরেজী পারসী বাঙ্গাল! 
ভাষাভ্যাসক কর্শ্ম আরস্ত হইয়াছে চিৎপুরে এ সাহেবের পাঠশালার ফদ্রপ নিয়ম আছে 
তন্্রপ নিয়মই এই পাঠশালায় চলিবে । এই স্থানের ছাত্রের! বিদ্যাশিক্ষার্থ এমত ব্যগ্র যে 
তিন দিবসের মধ্যেই ৩৪০ জন ছাত্র. নিযুক্ত হইয়াছে ।... 

এতদ্দেশীয় যে মহাশয়ের! এই পাঠশালার ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন তীহারদের 
উপযুক্তরূপ প্রশংসা করা ছুঃসাধ্য যেহেতুক সুদ্ধ দেশোপকারার্থ তাহারা স্বীয় ধন ব্যয় ও 
পরিশ্রমের কিছুমাত্র ক্রাট করিতেছেন না। এবং তাহার] নিজের লক্ষ টাক ব্যয় করিয়! ও 
জিলার মধ্যবস্তি স্থানপধ্যন্ত সংপ্রতি এক নৃতন রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছেন । 


(১৪ জুলাই ১৮৩২ ৷ ৩২ আষাঢ় ১২৩৯) 


কৌমুদী পত্রহইতে অবগত হওয়| গেল যে ৩ জুন শনিবারে টাকিহইতে শ্রীযুত 
বাবু কালীনাথ রায় চৌধুরী কলিকাতায় পহুছিয়াছেন। সংপ্রতি টাকিতে যে বিদ্যালয় এ 
বাবুকৃক্ স্থাপিত হইয়াছে এ বিদ্যালয়ে অন্যুন পাচ শত করিয়া বালক বিদ্যাশিক্ষার্থ 
প্রতিদিন আসিতেছে এবং আরো অনেক বালক তাহাতে বিদ্যাভ্যাসেচ্ছুক আছে কিন্ত এ 
বিদ্যালয়ে স্থান সঙ্ধর্ণতাপ্রযুক্ত এইক্ষণে তাহারদের ইষ্টসিদ্ধ হইতে পারে না। কথিত আছে 
যে ছুর্গোৎসবের পর এ পাঠশালা বাটা আরো বাড়ান যাইবে। 


শিক্ষা 2 


(১ জুলাই ১৮৩৭। ১৯ আষাঢ় ১২৪৪ ) 

পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত গত সোমবার ১৯ জুন তারিখে টাকিস্থ জেনরল 
আসেমলি পাঠশালার ছাত্রেরদের বাষিক পঞ্চম পরীক্ষা হয়। যদ্যপিও তৎ্সময়ে অত্যন্ত 
গ্রীষ্ম তথাপি এক শত বালকেরো অধিক উপস্থিত ছিল। কিন্তু ফদে নামাঙ্কিত ইন্গরেজী 
ও পারস্য ও বঙ্গবিদ্যাভ্যাসি ছাত্র ১৮০ জন হইবে । এ পরীক্ষা শ্রীযূত মাকি সাহেব 
লগ্ন মিসনরি সোসৈটির ধর্শ্মোপদেশক শ্রীযুত ক্যাম্বেল সাহেবের দ্বারা হয়! শ্ৰীযুত বাবু 
ভবানী প্রসাদ রায় পারস্যের পরীক্ষা লইয়া কহিলেন যে এই পরীক্ষাতে পরম সন্তোষ জন্মিল । 
ইন্গরেজী বিদ্যা শিক্ষাবিষরেরও বিলক্ষণ প্রতিভা অতএব তাহারদের অধ্যাপকের নৈপুণ্য 
ও অধিক পরিশ্রম বলিতে হইবে। যে ছাত্রের বহুকালাবধি বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন 
তীহারদের অতিন্স্রূপে পরীক্ষা হইল এবং শিক্ষকেরদের যাদ্ৃশ নৈপুণ্যাদি 
কহিতে হয় তেমন শিক্ষিতেরদের বিষয়েও বক্তব্য যে তাহার! অতিনৈপুণ্যরূপে শিক্ষা 
করিয়াছেন। 

ইঙ্গলণ্ড দেশে কোন পল্লিগ্রামে যদ্যপি কোন পাঠশালাতে এত বালক দৃষ্ট হইত যে 
তাহারা বিদেশীয় দুই ভাষাতে নিপুণ ও ক্ষেত্রমাপক বিদ্যা ও পুরাবৃত্ত ও ভূগোলীয় ও 
বীজগণিত ও অস্কবিদ্যা ও লিখন পারিপাট্য বিদ্যাতে অতিপটু তবে আশ্চর্য্য বোধ হইত 
কিন্ত এই বঙ্গদেশারণামধ্যে যে এমত দেখা যায় ইহা আরো অত্যাশ্্ধ্য বিষয় কিন্তু সী মান্য 
গ্রামস্থ বালকের যেমন তেমন টাকিস্থ বালকেরা নহেন তাঁহারা প্রায়ই চৌধুরী বাবুরদের 
কুটুম ধনি মানি ব্যক্তিরদের সন্তান এবং তাহারদের আকারপ্রকার ও শিষ্টালাপেতে 
কলিকাতাস্থ পাঠশালার ছাত্রেরদের অপেক্ষাও উত্তম বোধ হয়। দ্বিতীয় সম্প্রদায়স্থ 
অগ্রগণ্য ছাত্রের! ইঙ্গরেজী ভাষা এমত উত্তমরূপে ব্যাকরণশুদ্ধ কহিয়াছিলেন যে তাহাতে 
পরীক্ষকেরদের অত্যাশ্রর্য্য বোধ হইল । এবং তাহারা জিজ্ঞাসাবাদে যে উত্তর প্রয়োগ 
করিলেন সে অতি পারিপাট্য ও অভ্রান্তরূপ । এইক্ষণে এ পাঠশালাতে এমত কৃতকাধ্যতা 
হইয়াছে শুনা গেল যে জেনরল আসেমলি পাঠশালার স্থপরিন্টেত্ডেন্ট সীহেবেরা এমত 
মানস করিয়াছেন যে স্কটলগ দেশহইতে নূতন সাহেব লোকেরা পহুছিলে কেহ২ দুই এক 
মাসের নিমিত্ত ও পাঠশালা দর্শনার্থ টাকিতে অবস্থান করিবেন। 

অতএব এইক্ষণে আমরা সর্বসাধারণ ব্যক্তিরদিগকে প্রশ্ন করি যে এই অত্যুত্তম 
পাঠশালার সংস্থাপক ও প্রতিপোষক শ্রীযুত বাবু কালীনাথ বায় চৌধুরী মহাশয় স্বদেশীয় 
মহাশয়সমাজের মধ্য কি তিলক হইবেন না। ও পাঠশালা এইক্ষণে পাচ বৎসরাবধি 
চলিতেছে তাহাতে জেনরল আসেমলি সাহেবের যে খরচ দিতেছেন তভিন্ন ও বাবু বার্ষিক 
বিংশতি সহন্র মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন। এবং টাকির ওঁ বাবুরদের আদর্শে অন্য এক জন 
ধনি জমিদার স্বীয় অঞ্চলে এক ই্গরেজী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। অতএব যদ্যপি 
গবর্ণমেন্ট ইহারদের প্রতি সম্ভম করিয়া এমত কর্শ্মের প্রতিপোষকতা করেন তবে বোধ করি 


৫৪. লগত্বাদ পত্রে সেন্দালেল্র হাঃ 


এতদ্দেশীয় অন্যান্য ধনি মহাশয়েরাও এতদ্বিষয়ে অগ্রসর হইয়া ভারতবর্ষের মধ্যে ইঙ্গরেজী 
বিদ্যা প্রচলিতকরণার্থ এডুকেসন কমিটির বিলক্ষণ সহকারী হইতে পারেন । 

3 (২৯ জুন ১৮৩৯। ১৬ আষাঢ় ১২৪৬) 

বরাহনগরে ইন্দলণ্ডীয় পাঠশালা স্থাপনের অস্ুক্রমণিকা।--কিয়ৎকাল হইল সম্বাদ 
পত্রে এমত প্রকাশ হইয়াছিল যে বরাহনগরস্থ কতিপয় ধনি জমীদারেরা দেশীয় লৌকেরদের 
বিদ্যাধ্যাপন ব্যাপার অত্যাবপ্তক বোধ করিয়া এ অঞ্চলস্থ অতিদরিপ্র স্বদেশীয় লোকেরদের 
বালকেরদ্রিগকে ইউরোপীয় জ্ঞান ও বিদ্যার উপকার প্রদানার্থ এক পাঠশালা স্থাপনজন্ত 
স্থির করিলেন এইক্ষণে আমরা পরমাহ্জাদ পূর্বক জ্ঞাপন করিতেছি যেও বিদ্যালয় 
ছয় সপ্তাহাবধি স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে ১৫০ বালক তিনজন শিক্ষকের অধীনে 
শিক্ষার্থে নিযুক্ত হইরাছে। এ বিদ্যালয়ের প্রধান প্রতিপোষকের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু 
রামরত্ব রায় ও শ্রীযুত কালীনাথ রায় ও এযুত বাবু প্রাণনাথ চৌধুরীরদের নাম দৃষ্ট হইতেছে 
এবং যদ্যপি ইহারদের তুল্য পদবী ও ধনি অন্থান্য মান্য মহাশয়ের! তাহার সাহায্য করেন 
তবে এই নৃতন বিদ]লয়ের রক্ষণাবেক্ষণাদিতে যে উপযুক্ত অর্থের আবশ্যক তাহ অনায়াসে 
প্রাপ্ত হওয়া যাইবে | ২৫ জুন ইন্দলিসমেন। 

(২৩ জানুয়ারি ১৮৩৬ । ১১ মাঘ ১২৪২) 

পানীয়হাটির বাবু ।__পানীয়হাটিনিবাসি অতিধনাঢ্য ও সঙ্বান্ত চব্বিশ পরগনার 
জমীদার ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ক রায় চৌধুরী ও শ্রীযুত বাবু প্রাণকষ্ণ রায় চৌধুরী স্বদেশীয় 
বালকেরদিগকে ইন্দরেজী বিদ্যাতে সুশিক্ষিত করাইয়া স্দেশীয় বিশিষ্টেরদের অন্ুরূপ- 
করণার্থ অতিবদান্যতাপূর্বক গন্গাতীরে কক সাহেবের বান্ধলার নিকট অর্থাৎ চাণক ও 
কলিকাতা মধ্যস্থলে ইঙ্গরেজী এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এইক্ষণে উক্ত বাৰু 
মহাশয়ের! রাসমঞ্চের নর্তনাগার বিদ্যালয় স্থাপনার্থ দান করিয়াছেন। তাহারা উপযুক্ত 
বিদ্বান শ্রীযুত এফ মাগলননামক এক জন সাহেবকে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতাপদে নিযুক্ত 
করিয়াছেন এঁ সাহেব বন্গভাষাতে স্থশিক্ষিত নায়েব একজন পোর্ভ গীশের সহকারে ও 
পাঠশালার কাধ্য উত্তমরূপে নির্ব্ধাহ করিতেছেন। এইক্ষণে পাঠশালাতে ৪* জনেরও অধিক 
ছাত্র প্ৰবিষ্ট হইয়াছে । ওঁ পাঠশালা অত্যল্প কাল মাত্র হইল স্থাপিত হইয়াছে ইতিমধ্যেই 
প্রত্যহ দল২ ছাত্র উপস্থিত হওয়াতে সফল হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। 
প্রত্যেক বালক অতিসামান্য ব্যয়ে অর্থাৎ ২ টাকাতে কেহবা তদপেক্ষাও অন্প ব্যয়ে তথায় 
লিখন পঠন ও গণিত শান্ত ও ব্যাকরণ ভূগোল ও থগোলীয় গ্লোব শিক্ষণ ও জ্যোতিষ ও 
ভাষাত্তরকরণ ও রচনাকরণ ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা করিতেছে । অতএব পাঠশালার বায়ার্থ 
ওঁ পাঠশালার উৎপন্ন ধনাতিরিক্ত তাহা নির্বাহার্থ উত্তরকালে ও মহাশয়েরদের নিজহইতে 
দান করিতে হবে। 


শিক্ষা ৫৫ 
অপর বিদ্যালয় স্থাপনেতে টাকীর বাবুরদের সদৃশ উক্ত বাবুরা স্বদেশীয় ধনি বাবুরদের 


প্রতি এই এক আদর্শ দর্শাইয়াছেন। é 


যে সকল স্থানে ইন্গরেজী পাঠশালার অভাব এবং অন্যের সাহায্যব্যতিরেকে বিদ্যালয় 
স্থাপনের সম্তাবনাভাব সেই স্থানে অন্যান্ত এতদ্দেশীয ধনি মহাশয়েরাও তাহা স্থাপনার্থ 
ক্ৰটি করিবেন না। 

তাঁহার! জ্ঞানি ব্যক্তিরদের ন্যায় ইহাও অবশ্য বিবেচনা করিবেন যে বিদ্যাশিক্ষা- 
বিষয়ের সাহায্যকরণ এবং দরিদ্রতা দূরকরণার্থ মুক্তহস্তত| প্রকাশকরণ এই অন্ততর 
উপায়েতেই কেবল দেশীয় লোকেরদের মহোপকার সম্ভবে। ফলতঃ ইহাই প্রকৃত বদাত্যতা 
এবং এতদ্রপ বদান্যতাতেই প্ররুত পুরুষার্থ আছে। [ক্যালকাটা কুরিয়ার ] 

(৭ জানুয়ারি ১৮৩৭ । ২৫ পৌষ ১২৪৩) 
নূতন পাঠশালা ।--কিয়ংকাল হইল শ্রীযুত বাবু তারকানাথ সেন স্থখচর গ্রামে এক 


পাঠশালা৷ স্থাপন করিয়াছেন এইক্ষণে জ্ঞাত হওয়া! গেল এ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদের পরীক্ষা 
দর্শনেতে তাবৎ দর্শকেরা পরমসন্তোষ জ্ঞাপন করিয়াছেন ।-পূর্ণচন্দ্রোদয় । 


(১ এপ্ৰিল ১৮৩৭ । ২০ চৈত্র ১২৪৩) 
আমর আহ্লাদপূর্বক জ্ঞাত করিতেছি শীশ্রীযীত লার্ড অকলগ সাহেব নিজ ব্যয়ে 
চাণকে এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন কোম্পানি বাহাদুরের চাণকের বাগানের মধ্যে ঞঁ 
বিদ্যাগার নির্শ্মাণেতে ৩৫০০ টীকা ব্যয় হইয়াছে এবং শ্রীযুত বাবু রসিকলাল সেন যিনি 
মেদিনীপুরের বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন তিনি এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়াছেন বর্তমান 
মাসের ৬ তারিখে ৩০ জন বালক নিয়! বিদ্যালয়ের কাধ্যারস্ত হয় পরে গত সোমবারে আরো 
বিংশতি বালক ভর্তি হইয়াছেন এবং কথিত আছে চাণকের নিকট গ্রামবাসি বালকেরাই 
তথায় পাঠ করিবেন আরে আহ্লাদের বিষয় এই যে শ্রীযুতের বিদ্যালয়ে বালক গ্রহণে 
জাতিভেদ করা হইবেক না! এবং কাগজ কলম পুস্তকাদি সম্তই ্রীযুত লার্ড সাহেব ছাত্রগণকে 
দিবেন আর যে সকল বালকেরা নীচের শ্রেণীর বালকদিগকে শিক্ষা দিতে যোগ্য হইবেন 
ডাহারা প্রতিমাসে বেতন স্বরূপ কিঞিতিং পাইবেন ইহাতে এই উপকার হইবে যে বেতনের 
আশাতে বালকের! বিশেষতঃ গরীব লোকের সন্তানেরা উৎসাহপূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস করিবে 
গ্ৰীলশ্ৰীযুত লার্ড সাহেব আরো কহিয়াছেন এই বিদ্যালয়ের সর্ব্বোত্রুষ্ট ছাত্রগণকে মেডিকেল 
কালেজে অথবা হিন্দুকীলেজে শিক্ষার্থ বলিয়া দিবেন... | 
(৩ মার্চ ১৮৩২ ।_ ২১ ফাস্তুন ১২৩৮) 
গ্ৰীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় ।...ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালে অথবা কহ ১৮ বৎসর 
হইল চুঁচুড়ার হাকিম ফারবেস সাহেব একটা পাঠশালা উপস্থিত করেন। তাহার 


৫৬ সংন্ৰাদ পাত্রে সেক্কান্ে কথা 


অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক পাদরী মে নামক এক জন মিসিনরি সাহেব ছিলেন তাহাতে 
অধিক সংখ্যক ইন্গরেজী ও বাঞ্ধালা পড়িত কিন্তু কোন কারণবশতঃ সে পাঠশালা 
উচ্ছিন্ন। হইয়া গেলে পরে মহামহিম শ্রীযুত বেলি সাহেবের আন্ুকুল্যে বাঙ্গাল 
পাঠশালার নিমিত্ত সরকারহইতে মাসিক ৬০০ শত টাকা দিতে হুকুম হয় তন্বারা মে 
সাহেব গরিহাটাঅবধি কষ্ণনগরপধ্যন্ত গঙ্গার ও খালের ধারে হাটে বাজারে ও রাজপথে 
পাঠশালা স্থাপন করেন কিন্তু ইহার কর্তা ব! সংস্থাপক কে তাহার যথার্থ স্পষ্টর্ূপে 
বহুকাল ব্যক্ত হইল ন! স্থতরাং মিসিনরি সাহেব অধ্যক্ষ ইহাই লৌকেরদিগের বোধ হইল 
এজন্য বিশিষ্টলোকের বালকের! তাহাতে পাঠ স্বীকার করিল ন! পরে পাদরি সাহেব আপন 
পরিশ্রম ও আয়াস ন্যন করিবাতে পাঠশালার সংখ্যা অল্প করিলেন অর্থাৎ যেখানে২ হাট 
বাজার ছিল সেই২ স্থানে পাঠশাল! থাকিল পাদরি সাহেব বালকদিগকে পারিতোধিক পয়সা 
দিতেন ইহাতেই মুসলমান ও হিন্দু চাষাভূষা লোকের ছেল্যেরা যাবৎ পয়সা পাইত তাবৎকাল 
পাঠশালায় যাইত বিশিষ্টলোকের সন্তান যে কেহ গিয়াছে এমত শুনা যায় নাই এবং বোধ- 
গম্যও হয় না। 
সরকারহইতে যে ছয় শত টাকা প্রতি মাসে বাহির হয় তাহার প্রায় অর্দেক পাঁদরি 
সাহেবের নিজের বেতন এবং তাহার পান্ধি ও বজরাভাড়াতেই যাইত অবশিষ্ট অর্ধেক 
বিংশত্যধিক পাঠশালায় ব্যয় হয়। 
পাদরি মে সাহেবের পরে পাং পীরস্ন সাহেব ওঁ কর্মে ছিলেন এক্ষণে পাং হিস 
[ Hi৪৪5 ] সাহেব তাহাতে আছেন এইপ্রকারে আঠার বৎসর গত হইল ইহাতে এ 
পাঠশালায় প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাক! সরকারের ব্যয় হইয়াছে। অপর পারি 
সাহেবদিগের মঙ্গল সমাচার প্রচার করা এবং কেতাব করা কর্শ্মদত্বেও মধ্যে পাঠশাল। 
দেখিতে যাইতেন পরন্ত গুরুমহাশর যাহারা ছিল তাহারা এ পাদরি সাহেবের নিজের 
লোকের আত্মীয় এজন্য তাহারা পাদরি সাহেবের দওরা করিতে যাইবার পূর্বেই সমাচার 
পাইত তৎকালে কতকগুলিন বালক জড় করিয়া রাখিত মাত্র। ইহাতেই তাবতে স্পষ্ট 
বুঝিতে পারিবেন এ পাঠশীলাবিষয়ে নিযুক্ত ব্যক্তিব্যতীত আর কাহার কি উপকার 
হইয়াছে বা হইতে পারে । 
পরস্ত তালপাত কলাপাত ইত্যাদি লেখা পড়া পূর্বে ঘেপ্রকার হইত এ পাঠশালায়ও 
সেইপ্রকার হইয়াছে পূর্বাপেক্ষা অধিক বিদ্য| কাহার দেখা যায় নাই অধিকন্ত এই কেবল 
কতকগুলিন মুটে মজুর পোদ বাগদীর ছেল্যেরা পাদরি সাহেবের প্রপাদাৎ দোয়াইৎ কলম 
স্পর্শ করিয়াছে মাত্র বিষয়কর্মকরণোপযুক্ত লেখা পড়া শিক্ষা হয় নাই এবং লেখাপড়া 
করিয়াছিল এই অভিমানে ও অনভ্যাস বশে মজুরী বা রাখালী করে না এইপ্রকার 
অনেকের দুইকুল গিয়াছে । 
গবর্ণমেন্ট বিশিষ্ট সন্তানমধ্যে যাহারা অর্থ ব্যয় করিয়া! পড়িতে পারে না এমত 


শিক্ষা ৫৭ 


লোকের নিমিত্ত খয়রাতি পাঠশালা করিয়াছেন ও করিতেছেন ইহারদিগের বিদ্যা মন্থয্যত্ব 
না হইলে সাধারণ বা ক্ষুত্র লোকের বিদ্াপ্রদানে অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম জলে নিক্ষেপ করা 
হয় মাত্র। | 
এতদেশে বিগ্লাভ্যাসাদি মঙ্গলজনক বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোক বিশেষ মনোযোগ না৷ 
করিলে রাজদ্বারা কিপ্রকারে তাবৎ নির্বাহ হইবেক । এক্ষণে শুনিতেছি হুগলিতে একটা 
বড় পাঠশাল। হইতেছে বোধ হয় ইহাতেই পাদরি সাহেবের পাঠশালার,কিচির মিচির 
রহিত হইবেক কারণ তাহাতে বিশেষ উপকার নাই কেননা তাদৃশ লেখা পড়া পূর্বের হইত 
এক্ষণেও বিনা রাজার সহকারে হইতে পারে যদি স্কুলবুক সোসাইটা পাঠশালার পাঠ্য গ্রন্থ 
দেন তবে মফঃসলের তালপাত ও কলাপাত লেখা পড়া চলিবেক এক্ষণে যেপ্রকার লেখা 
পড়া হইতেছে জ্ঞান হয় এমত বিগ্যাদান অনাবশ্তক এই বিবেচনাবিধাম এ পাঠশালা কোন 
সিসিনরি সাহেবকে দিবেন। ইহাতে টাকা বাচান কিম্বা লোকের ক্লেশ হয় এমত 
অভিপ্রায় রাজার হইতে পারে না। কম্তচিৎ চুঁচুড়ানিবাসিনঃ সং চং। 


(১৬ জুলাই ১৮৩৬। ২ শ্রাবণ ১২৪৩) 

সম্পাদক মহাশয় কিয়দ্দিবস গত হইল ম্হামহিম ধশ্মপরায়ণ বিচক্ষণ শ্রীলশ্রীযুত 
ডি সি স্মিথ সাহেব সদ্বিচারাধিপতির বিশেষান্থধাবনেও ভূমি সংক্রান্ত জনগণের ব্যয় ব্যসনে 
এই হুগলির বিচারালয়ের নিজ সম্মুখে যে এক বিদ্যামন্দির স্থাপিত হইয়াছে প্রায় তিন 
মাস হইল উক্ত শ্রীযুক্ত পরমোপযুক্ত শ্রধুত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীধুত শ্রীনাথ 
সোমাদ্ার স্থবিচক্ষণ সজ্জন ব্বধম্মপরায়ণ মহাশয়ঘয়ের অধ্যায়নীনুকুল্যার্থে এতৎ পাঠশালার 
শিক্ষক পদাভিষিক্ত করিয়া এতৎস্থলে প্রেরণ করিয়াছেন । তাহাতে তদবধি ইহারদিগের 
বিচক্ষণতা ও ন্বধর্দপরিপালকতা৷ ও পরিশ্রমের আতিশযাতা৷ অবণে অন্মদ্দেশীয় ধন্তমান্ত 
মহাশয়ের! স্ব২ বালকগণে তত সন্ধানে সমর্পণ করাতে অধুনা পঞ্চবিংশতি জন 
ছাত্রেরও অধিক সমাগম হইয়াছে": | 


(২৮ এপ্রিল ১৮৩৮ । ১৭ বৈশাখ ১২৪৫) 
ত্রিবেণীর স্কুল ।__প্রভাকর পত্রদ্ধারা অবগত হইলাম যে শ্রীযুক্ত জগচ্ছন্ত্র সেন ও শ্রীযুক্ত 
মোহন সেন দীন হীন বালকদিগের শিক্ষার্থ এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন ।_হ্রকরা। 


(২৫ মে ১৮৩৯। ১২ জাষ্ঠ ১২৪৬) 
মহেশপুরে ইন্গরেজী পাঠশালা স্থাপন আমরা শুনিয়া পরমাহলাদিত হইলাম যে 
হুগলি জিলার অন্তঃপাতি মহেশপুর গ্রাম নিবাসি মহাশয়ের! এক চাদ! করিয়াছেন তাহা 
বারএআরি পূজার নিমিত্ত নহে কিন্তু ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় স্থাপনার্থ। ভারতবর্ষীয় 
লোকেরদের দৃষ্ট ইউরোপীয় বিদ্যা গ্রাপণার্থ যে অত্যন্ত আকাজ্জ। তাহার এই এক চিহ্ন 
দৃষ্ট হইতেছে ।- জ্ঞানান্বেষণ, ২২ মে। 
২--৮ 


opr সং পত্রে সৈকত ক্ৰুথা। 


(১৩ জুলাই ১৮৩৯ । ৩০ আবাঢ় ১২৪৬ ) 
ইন্দরেজী পাঠশালা স্থাপন ।--জিল| হুগলির অন্তঃপাতি তেলিনী পাড়াস্থ ধনি 
জমীদার মহাশয়ের! এ স্থানে এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপনার্থ মনস্থ করিয়াছেন এ 
বিদ্যালয়ের তাবদ্ধায় তাহারাই নির্বাহ করিবেন । 
(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১।॥ ৯ আশ্বিন ১২৩৮) 


আমরা উত্তস্থানের এক আত্মীয়ের পত্রে অবগত হইলাম যে বর্দমানে শ্রীযুত 
মিসিনরি সাহেবেরদের উদ্যোগে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এক্ষণে বর্দমানের 
শ্ৰীযুত জজসাহেবের ঘেস্থানে বিচার গৃহ নিশ্মাণ হইয়াছে তাহার পশ্চিম প্রায় আট 
শত হস্ত অন্তরে অথচ নগরের মধ্যে খোশবাগনামে এক উদ্যান আছে সেই উদ্যানে 
বিদ্যালয় নিৰ্ম্মাণ হইতেছে এই প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে ইন্বরেজী পারস্য আরবী এবং 
সংস্কৃত এই কএক বিদ্যার শিক্ষা ও আলোচনা হইবেক। শ্রীধুত হেচকিন্সন সাহেব 
ইন্ঘরেজী ভাষার অপ্যাপকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন অন্য বিদ্য। শিক্ষাদেওনহেতুও মৌলবী 
এবং পণ্ডিত স্থির হইয়াছেন প্রত্যেক ছাত্রজন্য ছুই মুদ্রা মাসিক বেতন গ্রহণের নিয়ম 
হইয়াছে এই বিবয়ের সম্মতিপত্রে এতন্নগরের প্রায় ৬: ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন বর্দমান 
নগরে যে২ সাহ্বেলোক বাস করেন তাহারদের তাবতেরই উক্তবিষয়ে অভিমৃতি আছে 
এবং সকলেই আন্গকুল্য করিবেন এমত গতিক বটে বদ্দমানদেশে পারস্য ভাষারই অত্যন্ত 
চর্চা ইন্গরেজী ভাষা অত্যন্প লোকে জানেন। যদিও আমরা জানি যে তথায় অন্য দুই 
এক বিদ্যালয় আছে তাহাতে বিনাবেতনে ইন্গরেজী পাঠ হইবার সম্ভাবন৷ ছিল কিন্ত 
তন্মধ্যে কোন বিদ্যালয়ে উপযুক্ত অধ্যাপক এবং তাদৃক অনুরাগ নাই অন্য স্কুলে যদিও 
উপযুক্ত অধ্যাপক এবং নিয়মও বিলক্ষণ থাকিতে পারে তাহা নগরহইতে দূর এবং 
কোন২ কারণে তথাকার হিন্দুরা যাইতে সঙ্কোচ করেন এই বিদ্যালয় নগরমধ্যেও বটে 
এবং সকলেরই অঙ্গরাগ আছে স্থতরাং ইহার উন্নতি হইবার সন্দেহ করি ন! ।--সং কৌং। 

(২৬ জুলাই ১৮৩৪। ১২ শ্রাবণ ১২৪১) 


আমরা বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিদ্বার। অবগত হইলাম যে এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা 
মেদিনীপুরে সংস্থাপিত হইবার কল্পনা হইয়াছে। উক্ত পাঠশালা কেবল সাধারণ 
লোকের কুপাদ্থারা চলিবেক এবং তজ্জন্য চাদার বহি প্রচলিত হইতেছে ও আমরা 
অত্যন্ত আনন্দচিত্ে  অশ্মদাদির পাঠকবর্গকে জানাইতেছি যে উক্ত বিদ্যালয় আরম্ভ 
করিবার যোগ্য স্বাক্ষর হইয়াছে কিন্তু কোন২ , ধারায় উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণেরা 
পাঠ প্রাপ্ত হইবেন তাহা অন্মদাদির পাঠকগণকে বিলক্ষণরূপে জানাইতে অক্ষম 
কেবল এই ক্রু হওয়া গিয়াছে যে উক্ত বিদ্যালয়ে ইন্গরেজী বাঙ্গলা ও পারস্ত ভাষায় 
ছাত্রগণের। বিদ্যা প্রাপ্ত হইবেন এ জিলায় কতকগুলিন সিবিল সরবেণ্ট কতৃক এক 


শিক্ষা ৫৯ 
কমিটি রচন। হইয়াছে এবং তাহার! স্থেচ্ছাপূর্রবক এ কর্মের ভার গ্রহণ করিয়াছেন 
আমরা ভরসা করি উক্ত বিদ্যালয়ের পরামর্শ সফল হউক এবং এই. বৃহৎ দৃষ্টান্ত যাহা 
ওঁ জিলাস্থ প্রধান লোককতৃর্ক রচনা হইয়াছে তাহা অন্যান্ত লোকেরা মনোনীত 
করিয়া তাহারদের দেশস্থ লোকেরদের বিদ্যা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হউন ।-__জ্ঞানান্বেষণ। 

(৯ আগষ্ট ১৮৩৪ । ২৬ শ্রাবণ ১২৪১) 
বদ্ধমানের মহারাজা ।__মেদিনীপুরে যে ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপিত হইবার 
কল্প আছে তাহার চাদাতে বর্ধমানের মহারাজা অভিদানশৌগভাপূর্বক সহস্র মুদ্রা 
প্রদান করিম়াছেন। এই বার্তী প্রকাশকরণেতে আমারদের পরমাহলাদ জন্মিল। 
এবং গত বৎসরে শ্রীল শ্ীযৃত মহারাজ বর্ধমানের বিদ্যালয় স্থাপনার্থও ১৫০০ টাকা 
প্রদান করিয়াছেন এতপ্ডিন্ন বালকেরদের সংস্কৃত ও পারস্য ও বাঙ্গলা ভাষাভ্যাসার্থ যে 
বিদ্যালয় তদতিরিক্ত স্বীয় ব্যয়েতে এক ক্ষত্র ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন বরিয়াছেন। 


(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ২৩ মাঘ ১২৩৮) 

শান্তিপুরের আকাদিমি।__..*বিজ্ঞ অথচ লোকহিতৈষী শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন 
চট্টোপাধ্যায়কতৃকি গত দিসেম্বর মাসের দ্বাদশ দিবসে তাহ স্থাপিত হইয়াছে এবং 
ওঁ বাবু তাহার অধ্যক্ষও হইয়াছেন । এ পাঠশালা স্থাপনাবধি অদ্যাপধ্যস্ত ৫৮ জন 
বালক পূর্ব্াহ্নে দশঘণ্টাবধি অপরাহ্নের পাচ ঘণ্টাপধ্যন্ত প্রতিদিন হাজির হইয়া শিক্ষার 
পৌর্ধাপধ্য এবং উত্তম ধারান্ুসারে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে ।-.*& বিদ্যালয় উক্ত বাবুর 
খরচেতে কোম্পানির রাস্তার পূর্ব দিগ স্থাপিত হইয়াছে । অপর শ্রীযৃত জজ এডার্ড 
মলিন্স সাহেব ওঁ পাঠাশালার বালকেরদের শিক্ষক হইয়া বংসরে দুইবার বালকেরদের 
পরীক্ষার্থ স্থির করিয়াছেন... কেঘাঞ্চিদপর্গ্রাহিণাং বিদ্যালয়সহকারিণাঞ্চ। শান্তিপুর 


১৮৩২ সাল ২৯ জানুয়ারি । 
(২৮ জানুয়ারি ১৮৩৭। ১৬ মাঘ ১২৪৩) 


এতদ্দেশীয় শিক্ষালয়।-__সংগ্রতি বাজিপাড়াতে শ্রীযূত বাবুত্রামচন্্র চট্টোপাধ্যায়ের 
বাটাতে শাস্তিপুরবাসি শ্রীযূত বাবু মতিলাল রায় এক ইন্গরেজী পাঠশীলা স্থাপন 
করিয়াছেন ওঁ বিদ্যালয়ে বহুতর ছাত্রেরা উত্তমরূপ শিক্ষিত হইতেছেন। 


(১ মার্চ ১৮৩৪ । ১৯ ফাস্তুন ১২৪০) 
মুরশিদাবাদে ইঙ্গলপ্তীয় পাঠশাল1।-_জ্ঞানাম্বেষণ পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল 
যে মুরশিদাবাদে নিজামতের পাঠশালাতে ইঙ্দরেজী ভাষার অধ্যয়ন আরম্ভ হইয়াছে। এই 
নিয়মের মূল শ্রীযুত কাপ্তান থোর্সবি নাহেব তিনি কলিকাতার বিদ্যাধ্যাপনার সাধারণ 


৬০ K সংল্যাদ পত্রে সেক্যান্নেল কথা 


কমিটিতে দুই জন ইন্দবরেজী শিক্ষকের নিমিত্ত নিবেদন করিয়াছিলেন। তাহাতে অনেক 
ব্যক্তি তৎকৰ্শ্মাকাজ্ঞায় উপস্থিত হন কিন্তু কালেজের দুই জন ছাত্র তৎকর্শ্মে মনোনীত 
হইয়া এইক্ষণে কলিকাতা হইতে মুরশিদাবাদে গমন করিয়াছেন। 


(২৮ অক্টোবর ১৮৩৭ । ১৩ কার্তিক ১২৪৪ ) 

মুরশিদাবাদের নৃতন পাঠশালা ৷--শরীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েষু ।-..কএক সপ্তাহ 
হুইল বহ্রমপুরে গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এজেণ্ট গ্রীযুত আনরবল ডবলিউ মেলবিল 
সাহেবের বাটীতে অনেক শিষ্ট বিশিষ্ট এতদ্দেশীয় মান্য মহাশয়ের! একত্র হইয়| সয়দাবাদের 
নিকটে এক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছেন। ওঁ অঞ্চলে বহুতর ধনি ব্যক্তি 
আছেন অতিলাভজনক বাণিজ্য কাৰ্য্যও আছে এবং অতিধনি অনেক জমীদার আছেন 
কিন্তু এই পৰ্য্যন্ত সেই স্থানে ইন্দরেজী বিদ্যোপার্জনার্থ সামান্তরপও কোন উপায় ছিল না 
অতএব এ অঞ্চলে বিবেচনাসিদ্ধ এমত এক পাঠশালা স্থাপনের অনেককালাবধি আবশ্যক 
আছে। তৎপ্রযুক্ত এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা এইক্ষণে যে পর্য্যন্ত উৎসাহী হইয়া তদ্বিষয়ক 
বিবেচনার্থ বৈঠক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং আপনারদের উত্তম দানদ্বার! শিশুরদের 
বিদ্যাদানীয় পাঠশালার যেপধ্যন্ত সাহায্য করিয়াছেন তদ্ষ্টে কোন্‌ ব্যক্তির আহ্লাদ না 
জন্মে । এই বিষয়ে ৬প্রাপ্ত রাজ! হরিনাথ রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু কুমার রুষ্ণনাথ রায় 
স্বীয় সতবদান্যতার দ্বারা অতি বিশেষ রূপে প্রশংসনীয় হইয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং ইন্জরেজী 
বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন স্থতরাং তাহার নিতান্ত এমত বোধ হইয়াছে যে আপনাঁরদের 
দেশীয় বালকেরদিগকে এ বিদ্যা দানকরণেতে মহোপকার হইতে পারে। 

অপর এ বিদ্যালয়ের কার্ধ্য রক্ষণাবেক্ষণার্থ সভাতে নান! নিয়মকরণ পূর্বক এই 
স্থির হইল যে কেবল ইঙ্গরেজী বিদ্যাই তাহাতে শিক্ষা দেওয়া যাইবে । এবং ছাত্রেরদের 
স্বং জাতীয় ধর্মের বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করা যাইবে না। গ্রীযুত ্টয়ার্ট সাহেব অর্থাৎ 
খিনি বহুকালাবধি বারাণসীর পাঠশালাতে ছিলেন তিনি এই স্থলে অধ্যক্ষ হইয়াছেন 
এবং আগামি নবেম্বর মাসের ১ দিবসে এই পাঠশালার কার্ধ্যারস্ত হইবে। এই মহাব্যাপারে 
চাদায় দানকর্তারদের নাম পশ্চাৎ লিখিত হইল । 
শ্ীযুত বাবু কুমার ক্রষ্ণনাথ রায় 
শ্ৰীযুত বাবু নরসিংহ রায় 
শ্ৰীযুত বাবু সীতানাথ সান্যাল 
শ্ৰীযুত বাবু প্ৰাণকৃষ্ণ 
শ্রীঘুত বাৰু ঠাকুরদাঁস মুখোপাধ্যায় 
শ্রীযূত বাবু পুলীন বিহারী 
শ্ৰীযুত বাবু রায় হরি সিংহ 


২০০০ 
১০০০ 
১০০০ 
৫০০. 
২৫০ 


২০০ 


৩০০ 


এ্রযুত বাবু রায় মহেশচন্দ্র 
শ্ৰীযুত বাবু জগমোহন মহাত্মা 
শ্রযৃত বাবু মহিমান গোস্বামী 
প্ৰীযুত বাবু বিহারীলাল 

যুত বাবু রুষণচন্ত্র চৌধুরী 
যুত বাবু রামকৃষ্ণ রায় 


যুত বাবু দয়ারাম চৌধুরী 
যুত বাবু কালাটাদ কাটমা 
যুত বাবু রাধানাথ শীল 

যুত বাবু রাজকিশোর সেন 
যুত বাবু রমানাথ মজুমদার 
যুত মুনসী ইজরুদ্দিন 

যুত বাবু নৌনিধি দাস 

যুত বাবু রাধাকান্ত ভট্টাচার্য্য 
যুত বাবু রামলোচন ভট্টাচার্য্য 
যুত বাৰু শিবপ্ৰসাদ সরকার 
যুত বাবু রামকুষ্ণ প্রামাণিক 
যুত বাবু উমানাথ সরকার 
যুত বাবু রুষ্ণনাথ 

যুত বাবু জগবন্ধু মুখোপাধ্যায় 
যুত বাবু খোসাল চন্দ 

যুত বাবু গোবিন্দ রাম 

যুত বাবু রুষচন্্ 

যুত বাবু মথুর হালদার 

যুত বাবু মহানন্দ রায় 

যুত বাবু গোপীনাথ সেন 
যুত বাবু সেট কৃষ্ণচন্দ্র 
গ্ৰযুত জাল বাবু 
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যুত বাবু রামগোবিন্দ এবং কাশীনাথ চৌধুরী 
যুত বাবু পীতান্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 


কোম্পানির টাকা 


৬১ 


৮ ব্গক্্যচে লভে সেন্কালেল ক্র 


(৯ মে ১৮৩৫। ২৭ বৈশাখ ১২৪২) 


কুষ্চনগরের ইন্গরেজী স্কুল অর্থাৎ ইন্দরেজী গাঠশাল]।__রুষ্*নগরের ইঙ্গরেজী 
স্কুল অর্থাৎ ইন্গরেজী পাঠশালা স্থাপিতকরণের তাত্পর্য এই যে এই গ্রামের এবং 
জিলার সকল লোককে ভালরূপ ইন্দরেজী বিদ্যায় তরবিয়তকরণের জন্য | 

অধ্যায় প্রকরণ ৷ 

(১)১। ইন্গরেজী গ্রামার অর্থাৎ ইন্বরেজী ব্যাকরণ লেখা এবং বাক্য সকল যোগ করা। 

২। হিসাব বিদ্যার ও ভূগল ইত্যাদি বহি । 

৩।  হিষ্টোরী অর্থাৎ গল্পের বহি দেশের আচার এবং তিন প্রধান শাস্প বাঙ্গাল! 
দেশে একত্র হওনের তাহারদিগের বিবরণ | 

(২) ৪। কালেক্টর সাহেব অথবা এই জিলার অন্ত কোন সাহেব এই ইস্কুলের থাজঞ্চি 
হইবেন । 

৫। যন্যপিস্তাৎ এক ঘর পাওয়া যায় লওয়া যাইবেক তাহাতে টিচর অর্থাৎ 
শিক্ষকের বাস হইতে পারে এবং ভাল এক জন টিচার অর্থাৎ শিক্ষক আনা যাইবেক | 

৬। এই স্থানের এবং জিলার বাসেন্দার সাহেব লোক এবং এতদেশীয় আম্লাগণ 
এবং অন্তান্ত লোককে মিনতিপূর্বক জানান যাইবেক ঘে তাহার! স্কুলের পুঁজির জন্য 
তাহার! কিছু২ টাক! প্রদান করুন । | 

(৩) ৭। এই স্কুল সকলজাতীয়ের নিমিত্ত খোল! থাকিবে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয়ান কি হিন্দু কি 
মুসলমান । 

৮। সকল ছাত্রবর্গ অর্থাৎ সকল পড় য়াব্যতিরেক হিন্দুলোক অন্ত ছাত্রবর্গকে বিদ্যা 
শিক্ষার খরচ দিতে হইবেক কিন্তু এতদ্দেশীয় হিন্দু ছাত্রেরদের বহি খরিদের খরচ দিতে 
হইবেক। 

৯। কতকগুলিন নিয়ম ও হুকুম হাজিরের বিষয় স্থির করা যাইবেক এবং তিন২ 
মাস অন্তর এন্তেহাম অর্থাৎ পরীক্ষা হইবেক ইতি । 


(২৮ জুলাই ১৮৩৮। ১৪ শ্রাবণ ১২৪৫ ) 


আন্দুল গ্রামে নৃতন বিদ্যালয় স্থাপনার্থে সভা ।__বর্তমান বর্ষের ১৯ জুলাই বুধবার 
বেল! তৃতীয় প্রহরের সময়ে আন্দুল গ্রামে শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুরের স্থখোদ্যান 
নামক স্থানের গৃহে ও আন্দুল এবং তত্সিকটবহ্ঠি অনেকানেক গ্রামবাসি প্রধান ধনি মানি 
গুণি সকলে আগমন করত অভিনব বিদ্যালয় স্থাপনার্থে এক মহ। সভা করিয়াছিলেন। ওঁ 
সভায় শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুর প্রভৃতির লিপ্যন্ুসারে শতাধিক সন্থাত্ত সভ্যের 
সমাগম হইয়াছিল এবং এ সভাতে'--শ্ীযুক্ত রামনারায়ণ ন্যায়রত্ব ভট্টাচার্যের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত 


St 


এস 


শক্ষ। ৬৩ 
বাৰু জগন্নাথ প্ৰমাদ মল্লিকের পোষকতায় মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুর সভাপতিত্ব পদে 
অভিষিক্ত [হইলেন ]'' 

সভাপতি কর্তৃক অভিনব বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব ।__অন্মদাদির বাস স্থান 
এই আন্দল গ্রাম যদিস্যাৎ পরিমাণে ক্ষুদ্র কিন্তু নানা বৃহদ্ব্যাপারে মহাখ্যাতাপন্ 
হইয়াছে এস্থলকে ধনি মানি গুণি সমূহের নিবসতি প্রযুক্ত বহু দানাদি সদনগষ্ঠান এবং সংস্কৃত 
বিদ্যার চচ্চাতে অন্যান্ত অনেক পল্লী গ্রামাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিতে হইবেক পূর্ব কালে 
এস্থলে ৬ভৈরবীচরণ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিদ্যাসাগর ছিলেন তথ ৬রামগোপাল 
তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য একাশীশ্বর বিদ্যালঙ্কার ভট্রাচাষ্য ৬ সাতুরাম তর্কভৃষণ ভট্টাচাধ্য 
এবঞ্চ ৬রামমোহন বিদ্যা বাচম্পতি ভট্টাচাধ্যপ্রভৃতি পণ্ডিত মহাশয়গণ দ্বিতীয় কালিদাসের 
তুল্য সরস্বতীপুত্র স্ব স্ব বিদ্যাপ্রভাবে এই আন্দুলকে মহা সমাজ নবদ্ধীপতুল্য দক্ষিণ 
নবদ্বীপ নামে প্রখ্যাত করিয়াছিলেন পরে তাহারা স্বর্গগত হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীতেও অনেক 
পণ্ডিত মহাশয় গণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহারদিগের নাম এই সভাস্থ সকলেই অনুভূত 
আছেন কথনের প্রয়োজনাভাব অপর বর্ভমানাবস্থায় এস্থলে বিরাজিত বিচক্ষণ পণ্ডিত 
মহাশয় গণ যাহারা আছেন কাল সহকারে পূর্ববাপেক্ষা শান্ত্াভ্যাসের ন্যানতা এবং পশ্ডিতবর্গের 
সহিত শান্ত প্রসঙ্গে সাধারণামোদপ্রমোদের খর্বতা তথ। তদ্ধারা পণ্ডিত মহাশয় দিগের 
উৎসাহ ও সাহসের ক্ষীণতা৷ এবঞ্চ অজ্ঞগণের প্রবলতা ক্রমে হইতেছে। অধিকন্তু ইংরাজি 
বিদ্যাভ্যাসের এস্থলে পূর্ববাপর কোন অনুষ্ঠান নাই কিন্তু এ বিদ)। শিক্ষার চ্চা ইদানীং প্রায় 
সর্বত্রই হইয়াছে অন্মদাদির গ্রামস্থ বালকগণ অনেকেই কোন বিদ্য। শিক্ষা না করাতে 
অজ্ঞানাদ্বকারে পতিত হইয়! সদত্ম“ অদৃষ্টিহেতুক কুপথাবলক্বী হইতেছে। 
অদ্যকার এই সভা হগুনের তাৎপর্য্য এই যে সংস্কৃত এব ইংরাজী বিদ্যায় 
" এস্থলে উত্তমরূপে অনুশীলন হয় তদ্দিশেষঃ সন্তোষ পূর্বক বিজ্ঞাপন করিতেছি 
মনোযোগী হইয়া এবণ করুন যে প্রথমতঃ সংস্কৃত বিদ্যা অতি প্রাচীন! দৈববাণী কোন 
দেশভাষ| নহেন এই অনাদি বিদ্যা পূর্বব জবনাধিকারে হিন্দুদিগের কেবল পরমার্থ 
প্রদর্শিকা ছিলেন রাজ কার্যে ব্যবহার ছিলেন না পারস্ বিদ্যা সমাদৃতা ছিলেন 
এক্ষণে ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের অভিনব আইনে পারস্ত ভাষার বিনিময়ে সংস্কৃতান্্যায়িনী 
বঙ্গ সাধু ভাষা রাজকার্থে/ প্রচলিতাজ্ঞা হইয়াছে কিন্তু এ বঙ্গ সাধু ভাষায় উত্তমরূপে 
লিখন পঠনাদি করণ ব্যাকরণাদি সংস্কৃত বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি ব্যতিরিক্ত হয় না৷ তদর্থে 
স্থতরাৎ সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন হইল। দ্বিতীয় ইংরাজি বিদ্যা বন্তমান রাজভাষ। 
অর্থকরী পরমহিতকারিণী অর্থহীন ভদ্রলোকের সছুপজীবিকা ধনিগণের সুখ্যাতি 
ও প্রতিপত্তি এবং ধনরক্ষাদির হেতু সর্ব সাধারণ পক্ষে দয়! সভ্যতা জ্ঞান সাহসাদি 


. বুদ্ধির উপায় এবং মন্দ ক্রিয়া মিথা| কলহ পরনিন্দা পর দ্বেষাদি বারণের কারণ 


ইত্যাদি অশেষ গুণযুক্ত ইংরাজি বিদ্য| নিতান্ত শিক্ষা করণের আবশ্যকত| হইতেছে 


১৪ এ সংল্রাদ পাত্রে দেক্কানেত্ ক্ষথা 


কিন্ত এ বিদ্যায় শিক্ষা এস্থলে বিদ্যালয় স্থাপন এবং উত্তম শিক্ষক নিয়োগ বিন। কি 
প্রকারে সম্ভব হয় এবং এ ভারি বিদ্যালয় স্থাপন সাধারণোদ্যোগ ভিন্ন উত্তম রূপে 
হইতে পারে না বদিস্যাৎ এই সভায় ঈদ্ৃশ ধনিগণ আছেন যাহারা স্বীয় পৃথক 
উদ্যোগে অর্থব্যয় দ্বারা এ কর্ম্ম নির্বাহক হইতে পারেন কিন্তু তাহাতে সাধারণের 
উৎসাহাভাব - সম্তাবিত বিশেষত: সকলের একত্র এক বাক্য এঁক্য দ্বারা যে অপূর্ব 
ফলোদয় হয় তাহা কদাচ হইবেক না অতএব আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে এই সভাস্থ 
সকলেই এই প্রস্তাবে অভিমত ব্যক্ত করত স্ব স্ব সাধ্যান্সসারে উদ্যোগ করণে অংশী 
হইবেন। পরন্ত উক্ত মহারাজের বক্তৃতা, শেষ হইলে সভাস্থ সকলে মহারাজকে অগণ্য 
ধন্যবাদ দিলেন ।--- 

৯ নবম বাবু, ঠাকুরদাস রায়ের প্রস্তাবে ও সভাপতি মহারাজের পোষকতায় এই 
স্থির হইল যে এই বিদ্যালয় অর্থাৎ ইস্কুলের নিয়ম পত্রের পাঙুলেখ্য মহারাজ রাজ- 
নারায়ণ বাহাদুর ও বাবু জগন্নীথপ্রসাদ মল্লিক কর্তৃক প্রস্তুত হয় এবং হীরারাম তর্ক- 
সরস্বতী ও চন্দ্রশেখর বিদ্যালস্কারের প্রতি ভারার্পণ করা যায় যে ও পাঙুলেখ্য সংশোধন 
করণার্থে উপযুক্ত পণ্ডিতের নামোল্লেখ করেন তাহাতে পশ্চাল্লিখিত দ্বাদশ ব্যক্তি 
মনোনীত হইলেন তদ্িশেষঃ হীরারাম তর্কসরস্বতী ও চন্দ্রশেখর বিদ্যালস্কার ও 
রামনিধি প্যায়পঞ্চানন ও আননচন্ত্র তর্কচূড়ামণি ও রামনারায়ণ ন্যায়রত্ব ও ঈশ্বরচন্দ্র 
তর্কবাচস্পতি ও মাধবচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার ও নবকুমার বিদ্যারত্ব ও 
মদনমোহন শিরোমণি ও রামনারায়ণ তর্কবাগীশ ও পার্বতীচরণ তর্কালঙ্কার 1... 


(২০ জুলাই ১৮৩৯। ৫ শ্রাবণ ১২৪৬ ) 


বারাসতে ইদরেজী পাঠশালা ।_গত শনিবার ১৩ তারিখের অপরাহ্ে বারাসত 
গ্রামে ও নিকটবন্তি অতিমান্য কএক জন মহাশয় ও স্থানে ইন্রেজী পাঠশালা স্থাপনার্থ 
এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষক কমিটি নিযুক্ত করণার্থ এ স্থানীয় শ্রীযুক্ত রায় প্রাণকুষ্ণ মিত্রের 
বাটাতে এক সভা হইল তাহাতে নীচে লিখিতব্য মহাশয় বর্গ সমাগত হইয়াছিলেন। 

্রীযুত ভৈরবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য শ্রীুত বলদেব ভট্টাচার্য্য যুত দেবনাথ ভট্টাচার্য্য 
্রীযুত হরদেব তর্কসিদ্ধান্ত পণ্ডিত । শ্রযুত বাবু আনন্দচন্দ্ৰ চাটুর্যে গ্রযুত কাশীনাথ চাটুষ্যে 
হরিনাথ বাড়ুযো শরীযুত গিরিশচন্দ্র বাডুষ্য শ্ৰীযুত বেণীমাধব চাটুষ্যে শ্রীযুত কৈলাসচন্্ 
চাটুষ্যেশ্রীধুত কৈলাসচন্দ্ৰ ঘোষাল শ্ৰীযুত কেদারনাথ চাটুখ্যে শ্রীযুত ভূবনচন্দ্র চাটুয্যে 
মুত চতুতু্জ চাটুৰ্য্যে শৰীযুত শ্তামাচরণ বীড়য্য গ্রযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুধ। শ্রীযুত রামকমল 
গুপ্ত গ্রীমদনমোহন গুপ্ত শ্ৰীযুত মাণিকচন্র গু শ্ীুত গিরীশচন্দর গুপ্ত ্রীযুত হরিনারায়ণ গুপ্ত 
শ্রযূত উদয়চন্দ্র ঘোষ শ্রীযৃত রাজরুঞ্ণ মিত্র শ্রীযূত গোপালচন্ত্র মিত্র শ্রীযূত হরিশ্চন্্র সিংহ 
্রীযুত মহেশচনদ্ মিত্ৰ শ্ৰীযুত ভোলানাথ বন্ধ এবং শ্রীযুত গৌরমোহন বস্তু ৷ 


শট কস 


শিক্ষা 4 ৬৫ 


তাহাতে শ্ৰীযুত বাবু নবীনচন্দ্ৰ মিত্রের প্রস্তাবে হ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 
পোষকতায় এই বিষয়ে সকলের সম্মতি হইল যে 

মুত বাবু গোপীনাথ শিরোমণি সভাপতি হন পরে শ্রীযুত বাবু শ্যামচাদ বীডুষ্যের 
প্রস্তাবে শ্ৰীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পৌষ্টিকতায় এই স্থির হইল যে কলিকাতা নিবাসি 
মহাশয়েরদের এক সবকমিটি কলিকাতায় স্থাপিত হয় এবং তীহারা সাধারণ কমিটির অধীনে 
বিদ্যালয়ের তাঁবদ্ধাপার নির্ববাহ করেন। 

পরে বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রস্তাবে ভ্রীযূৃত বাবু মোহনলাল মিত্রের পোষকতায় 
এই স্থির হইল এই বিদ্যালয় স্থাপনীয় বিবরণের পাণুলেখ্য এই জিলার জাইণ্ট মাজিঞ্রেট 
সাহেবের নিকট অর্পণ কর! যায় এবং ইহাতে তিনি পোষকত!| করেন এমত প্রার্থনা করা 
যায়। বাৰু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রস্তাবে ও বাৰু গিরীশন্ত্র গুপ্তের পোষকতায় এই স্থির হইল 
যে এ আবেদন পত্র শ্রীযুত শ্যামাচরণ বাড়ুয্যে ও প্রীযৃত উদয়চন্দ্ৰ ঘোষের দ্বার ইঙ্দরেজী 
ভাষাতে লিখিত হয় । f 

পরে ঈশ্বরচন্দ্র গুণের প্রস্তাবে দয়ালচন্দ্র ঘোষের পোষকতায় এই স্থির হইল যে 
এই বিদ্যালয়ের অন্তঃপাঁতি বারাসত নিবাসি মহাশয়ের! এ আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করণার্থে 
উপস্থিত হন এবং নির্দিষ্ট উত্তর কোন দিনে তাহা প্রীযুত সাহেবের নিকট অর্পণ করা 


যায়। ত্পরে পাঠশালার যে সকল নিয়ম নিদ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা পাঠ করাতে সকলের 


সম্মতি হইল এবং গ্রীযুত সভাপতির নিকট কুত্রতা স্বীকার করণীনন্তর স্বস্বাবাসে ্রস্থান 
করিলেন। রায় মোহনলাল মিত্র। নবীনচন্দ্র মিত্র সেক্রেটরী । 


(২২ জুন ১৮৩৯ । ৯ আষাঢ় ১২৪৬) 


রীযুক্ত দেওয়ান রামকমল সেন মূর্জাপুর গমন করিয়া গবর্ণমেন্টের কর্মকারকদিগের 


সাহায্যে এক ইঙ্গরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন ইহা মহৎ উপকারজনক হইয়াছে । 
হইবার জন্য উক্ত বাবু ষে 


এতদ্দেশীয় মূর্খদিগের মৌর্থাবস্থহইতে বিমুক্তকরণীর্থ এবং স্থথ 
এমত যত্ন পাইতেছেন ইহা অতিশয় প্রশংসার বিষয় আমরা শঁবণ করিলাম যে এই 


বিদ্যালয় হিন্দু কলেজের এক জন সুশিক্ষিত ছাত্রের করে সমর্পণ করিয়াছেন । 


চতুষ্পা্টী 
(২৮ জান্গয়ারি ১৮৩২। ৯৬ মাঘ ১২৩৮) 


নৃতন চতুপ্পাঠী ।__হরিনাভিনিবাসী : শ্রীযুত রামদাস তর্করত্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় 
এতন্নগরের শিমুল্যাগ্রামে গত ৯২ পৌধাবধি নৃতন চতুষ্পাী নিৰ্শ্মাণপূৰ্বক ্যায়াদিশাল্তাধ্যা- 


গনারস্ত করিয়াছেন ভট্টাচার্য্য মহাশয় মৃহাবংশাপ্রস্থত অতিথ্যাতাপন্ন অধ্যাপকের সন্তান 


২৭ 


৬৬ মংল্াদ পাত্রে সৈক্কান্সেল্ৰ কথা 
সী 


ইহারদিগের পুরুষাঙ্গুক্রমে শাস্ধব্যবসায়ী ও বিলক্ষণ যশস্বী যদ্যপি ইনি নব্য বটেন কিন্ত 
তর্কশান্ত্রে অতিপ্রাচীন ইহা বহু পপ্ডিতাজ্ঞান্গদারে আমরা অহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি 
এবং সংবাদ শ্ৰবণে সাত্বিক ধার্শ্মিক ধনি মহাশয়ের। অবশ্যই সন্তোষ পাইবেন এবং ভট্টাচার্য্য 
বিলক্ষণরূপে যাহাতে ব্যবসায় করিতে পারেন তদ্বিষয়ে অবশ্যই সমাজে মনোযোগ হইবেক 
ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপাসনাশুন্য কেবল ব্যবসায়ী এজন্য আমরা অনুরোধ করি কর্শ্মশীল 
মহাশয়ের! কন্ম উপস্থিতসময়ে ভট্টাচাধ্যকে কেহ বিস্বৃত না হন। 


(২৫ আগষ্ট ১৮৩২। ১১ ভাদ্ৰ ১২৩৯) 

নূতন চতুষ্পাঠী আমর! আহ্লাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি শ্রীযুত শ্রীধর শিরোমণি 
ভট্টাচাৰ্য্য মহাশয় স্থপণ্ডিত নানা শান্সে বিদ্যাবান্‌ বিশেষতঃ পুরাণ শাস্ত্রে বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য 
প্রকাশ আছে তিনি সংপ্রতি বহুবাজারের মলঙ্গাধামে এক চতুষ্পাগী করিয়াছেন গত ৩১ 
শ্রাবণ মঙ্গলবার অধ্যাপনারস্ত হইয়াছে তদুপলক্ষে এতন্নগরস্থ অনেক, অধ্যাপক নিমন্ত্রণ | 
করিয়াছিলেন এবং এ নিমন্ত্িত পণ্ডিতদিগকে মুদ্রাদি দানে সম্মানান্বিত করিয়াছেন ইহাতে 
তাহারা সন্ধষ্ট হইয়াছেন। আমরা শুনিলাম শ্ীযূত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল ও ভট্টাচার্য্যের | 
চতুষ্পাঠী নিৰ্শ্মাণাদির তাবৎ ব্যয়ের আনুকূল্য করিয়াছেন এবং পরেও আবশ্যকমতে ] 
করিবেন কেননা কথিত আছে। বিনাশয়ং ন জীবন্তি পপ্ডিতাবনিতালতাঃ।__সং চং। 


(২৮ মে ১৮৩৬। ১৬ জ্যেষ্ঠ ১২৪৩) 

্রাযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।...প্রায় ছুই মাসাতীত হইল এই কলিকাতা | 

_ মহানগরে আপিয়া কতকগুলীন ধনি লোকের সাহাধ্যদ্বার। মোং হাতির বাগানে একখান 
চতুপ্পাঠী করিয়াছি তাহাতে চিরস্থায়ী হইতে না পারি এমত অভিগ্রায়ে অনেকে একত্র 
হইয়া নিত্য নৃতন২ ব্যবস্থা জানিতে আইসেন। সংপ্রতি সামবাজার নিবাসি তিনজন 
্াযশান্্াধ্যাগ়ি যুবা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমারদিগের বিবাদ ভন করিয়া! 
দেউন। প্রথম ব্যক্তি কহিলেন যে সমাচার চন্দ্রিকা পত্রে সর্ধোপরি স্থখোদিত| যে এক 
কবিতা আছে তাহা বংশস্থবিলচ্ছন্দে প্রকাশিতা অতএব তাহার সপ্চমাক্ষর কিরূপে গুরু 
হইতে পারে। দ্বিতীয় ব্যক্তি কহেন কবিতাকারকের কোন ভ্রম নাই। যেহেতুক জুয 
শব্দ দীর্ঘ উকার যুক্ত নহে ততপ্রমাণ পুণ্যোমহাব্রক্মসমূহ জুষ্ট ইতি ভট্টৌ। তৃতীয় ব্যক্তি 
কহেন যদ্যপি এ কবিতাখোদকের ভ্রম হইয়াছিল তাহাতে তৎ্সম্পাদক কি নিমিত্ত এ অগ্তদ্ধা 
কবিতা ব্যবহার করিতেছেন। যাহা হউক আমি তাহারদিগের প্রতি ইহার উত্তর প্রদানে 
অক্ষম হইয়! মহাশয়ের নিকট তাবদ্বৃত্ান্ত লিখিলাম আপনি ইহার যথার্থ নীচে লিখিলে 
তাহারা অবগত হইতে পারিবেন কিমধিকমিতি তারিখ ২৫ বৈশাখ । কসাচিৎ কুমার- | 
হট্টনিবাসি বিবাদ ভঞ্জ নৈষিণঃ। 


sd 


শিক্ষ। ৬৭ 
স্ত্রীশিক্ষা 


(২৫ জুন ১৮৩১ । ১২ আষাঢ় ১২৩৮) 


বঙ্গদূতে অঙ্গনাগণের বঙ্গভাষ| লিখন পঠনের প্রসঙ্গ হইয়াছে তত্সঙ্গতিমতে কিঞ্চিৎ 
লিখিতেছি সঙ্গ তাসঙ্গত বিবেচক মহাশয়ের! বিবেচনা করিবেন। 

_ এই আন্দোলন অনেক দিনপধ্যন্ত হইতেছে কিন্তু ইহার ইষ্টানিষ্ট বিবেচনাব্যতিরেকে 
প্রবৃত্তি কি নিবৃত্তির উপদেশকরণ অন্গুপযুক্ত তৎপ্রযুক্ত অস্মদাদির যুক্তিযুক্ত যাহ! 
তাহা লিখি । 

স্ত্রীলোকের লেখাপড়া করাওণের প্রয়োজন কি। যদি বল তাহারদের লিখনপঠন 
শিক্ষাবিনা কিতাবৎ জ্ঞান কি তাবৎ জ্ঞান জন্মিতে পারে ন|। 

উত্তর। সে প্রকৃত বটে কিন্ত এমনি কোন পুংবজিত দেশ বিশ্বনিম্মীতা নিৰ্ম্মাণ 
করেন নাই যে যেখানে পাটেয়ারিগিরি ও মুহুরিগিরি ও নাজীরী ও জমীদারী ও জমাদারী ও 
আমীরী নারীবিন! সম্পন্ন না হওনের সম্ভাবনা হয়। 

এবং কেবল বাঙ্গলা কখ ফলা বানান আস্ক আঙ্ক সিদ্ধি শিখিলেই যে তাবৎ জ্ঞান 
অর্থাৎ পারমার্থিক ও নীতি ও পূর্ব বৃত্তান্ত জ্ঞান অথবা অন্য২ লৌকিক জ্ঞান জন্মে এ 
উন্মত্তপ্রলাপ মাত্র। যেহেতুক বাঞ্গলা ভাষাতে এমন কোন গ্রন্থ নাই যে তাহাতে প্রাগুক্ত 
কোন জানোদয় হয়। তবে বিদ্যান্দর ও রসমঞ্জরীপ্রভৃতি যে ভাষাগ্রন্থ আছে তাহা পাঠ 
করিয়া! যে বিদা। বৃদ্ধি হয় স্রীলোকের সে বিদ্যার অপ্রাচূর্য্য প্রায় নাই বরং প্রার্থনা করা 
কর্তব্য সে বিদ্যার লোপ হয়। 

যদি বল কৃত্তিবাসি রামায়ণ ও কাশীদাসি মহাভারত প্রভৃতি পাঁচালি গ্রন্থ যে আছে 
অক্ষর পরিচয়ব্যতিরেকে সে সকলের অনুশীলন কিপ্রকারে হইতে পারে। উত্তর সে 
যথার্থ কিন্তু রামায়ণ ও ভারতের মধ্যে যে সারাংশ আছে তাহা ভাষা! করিয়া ভাষাতে প্রকাশ 
করিতে কদাচ পারেন নাই তবে গল্পমাত্র যে বর্ণন করিয়াছেন তাহা উপন্যাসের মত এতদ্দেশে 
আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই জ্ঞাত আছেন | 

যদি বল ইউরোপীয় বিবি সাহেবের! স্ব২ ভাষাতে লিখন পঠন করিয়া থাকেন 
এতদ্দেশীয় বিবি সাহেবেরদের তাদৃশ ব্যবহারকরণে কি দৌষ। উত্তর সে সত্য বটে কিন্ত 
ইউরোপীয় ভাষায় নীতি ও ইতিহাস ও পারমার্থিক বিষয়সঙ্কলিত নানা পুস্তক আছে 
তৎপ্রযুক্ত তাহারদের উচিত হয় যে তদ্বিষয়ক পুস্তকান্থশীলনদ্ারা ইউরোপীয় নারীগণের 
বিদ্যাভ্যাস ও অবিদ্যা নাশ ও মনের উল্লাস হয়। এতদ্দেশীয় ভাষায় এমত কোন পুস্তক 
আছে যে তাহাতে এতদ্দেশীয় অবলারা প্রবল! হইতে পারেন। | 

তবে যি নারীরদিগকে সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাস করাণ যায় তবে এই প্রয়াস ফলবান হইতে 


৬৮ চন্য পত্রে সেন্রান্নেল কথা 


পারে কিন্তু সে অতিদুর্ঘট যেহেতুক ব্যাকরণ ও কাব্যালঙ্কার ও সাংখ্য পাতঞ্জলাদি যড়দর্শন 
যাহ! প্রায় ইদানীস্তন পুরুষের অসাধ্য তাহা যে স্ত্রীর বাধ্য হইবেক ইহা বোধ্য হয় না। 

ইহার প্রমাণ অন্যত্র অন্বেষণকরার আবশ্যকতা নাই পত্রপ্রচারক মহাশয়েরাই 
ইহার প্রমাণ যেহেতুক তত্পত্র প্রচার করিয়া থাকেন কিন্তু কোথাও যত্বণত্বের তত্ব 
করেন না। অতএব সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসে বিদ্যাবতী হইয়া কামিনীর! যে কামন! পূরণ 
করিবেন এ দুরাশামাত্র ৷ 

অপর মিসিনরি সাহেবের! প্রায় বিংশতি বৎসরাবধি বাজারে২ বালিক। পাঠশাল! 
করিয়া বহুবিধ বিত্ত ব্যয় ও ব্যসনপূর্ববক বাগদী ব্যাধ ব্যেদে বেশ্তা বৈরাগি বালিকারদের 
বাঙ্গালা বিদ্যা বিতরণার্থ বিস্তর ব্যাপার করিতেছেন কিন্তু তাহার ফল কেবল ফল! 
বানানপর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে অধিক হওনের বিষয় কি। তবে যদি কাঠবিড়ালের সাগর 
বন্ধনের-স্যায় মিসিনরি সাহেবেরদের সাহায্যকরণে উদ্যোগ দর্শান হয় অথবা তীহারদের 
প্রেরণাতে প্রাণপণপধ্যন্ত প্রযত্ব করা হয় তবে ইচ্ছান্গুসারে করুন কেহই প্রতিবাদী হইবেক 
না কিন্ত ইহাতে ইষ্ট সম্ভাবনামাত্র নাই প্রত্যুত অনিষ্ট সম্ভাবনা অনেক আছে ইভ্যলং 
বিস্তরেণ। 

(২০ আগষ্ট ১৮৩১। ৫ ভাদ্ৰ ১২৩৮) 

শ্ৰীযুত দর্পপপ্রকাশক মহাশয় স্থহদ্বরেযু।...আমি হিন্দু আপনি খ্ৰীষ্টীয়ান এ নিমিত্তে 
অন্মদাদির ধর্ম্মবিষয়ক কোন প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে আমি আপনকার পক্ষাবলম্বন করি 
না বরং চত্দ্িকা ও প্রভাকরকারকের পক্ষ সমাশ্রশ্ন করিয়। থাকি সংপ্রতি স্বীবিদ্যাবিষয়ক 
“ কএক সপ্তাহ অবধি বাদাঙ্গবাদ যাইতেছে তাহাতে মহাশয়ের ৬৮৪ সংখ্যক দর্পণে অতি- 
মনোরম যুক্তি লিখিয়াছেন তৎপর ২৪ আবাট়ীয় চন্দ্রিকাতে ও ২৫ আধাটের প্রভাকরেতে 
তদ্বিরুদ্ধে যে উত্তর উক্ত পত্রদব্নসম্পাদক মহাশয়েরা যে লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া 
অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম... 

প্রথমতঃ চন্দ্রিকাপ্রকাশক যে উত্তর লিখিয়াছেন তাহাতে কোন প্রামাণিকী কথা না 
লিখিয়া কেবল সহন্স বহ্সরপত্যন্ত উপদেশ করিলেও হিন্দুরা স্ত্রীরদিগকে বিদ্যাভ্যাস 
করাইবেক না এমত লিখিয়া মহাশয় সহন্র বংসর জিবীত থাকিয়া প্রার্থনা করুন ইত্যাদি 
কতকগুলিন রাগান্ধের ন্যায় লিখিয়াছেন সে কথার অনুত্তরই উত্তর 

অপর চন্দরকাপ্রকাশক স্ত্রীরদিগের বিদ্যাভ্যাসে শাস্ত্রে কোন প্রমাণ নাহি বরং 

নিষেধ বোধ হইতেছে এমত লিখিয়াছেন। উত্তর ইউরোপে হিন্দু বিদ্যাসিন্ধুর বারিকণা 
পতন বিষয়ে মহাশয় প্রশ্নকরাতে তিনি এককালে হিন্দুর অষ্টাদশ বিদ্যার লক্ষণাদি নানা 
প্রমাণ লিখিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন ইহাতে যদ্যপি তিনি কোন শাস্ত্রের প্রমাণ পাইতেন 
তবে নিশ্চয় বুঝি (বোধ হইতেছে) এমত না লিখিয়| সাফ প্রমাণ লিখিতেন ইহাতে 


শিক্ষা ৬৯ 
আমার বোধ হইতেছে যে নিষেধ বচন না৷ পাইয়া টালেটোলে সারিয়াছেন আর তাহার 
এ অন্গুমান যে তাহা এমত বোধ হইতেছে যেমন পূর্বের একবার ব্রহ্মসভাতে তবলার চাটা 
শুনিয়া জবন বাদ্যকর থাকা অনুমান করিয়াছিলেন এও তদ্রপ জানিবেন। 

আর যদি বলিবেন যে বিদ্যাধায়নেরি বা প্রমাণ কোথায় লিখিয়াছে উত্তর। দীক্ষা- 


বিষয়ে তন্ত্রে লেখে যে। 
স্রিয়োদীক্ষা শুভাপ্রোক্ত। মাতুশ্চাষ্ট গুণাঃস্বতাঃ | 


মন্ত্রত্্র্থপাঠজ্ঞা সধবা পূজনেরতা ৷ 
এব পুরশ্চরণ বিষয়ে লেখে যে। 

তন্মাদাদ স্বয়ং কুর্য্যাত গুরুং বা কারয়েছ ধঃ। 

পত্বীং বা সডগুণোপেতাং পুত্রৎ বা৷ জ্ঞান সংযুতং। 

ইত্যাদি অতএব চন্দ্রিকাপ্রকাশকের প্রতি আমার জিজ্ঞান্ত যে স্ত্রীলোক যদ্যপি 
শান্লাভযাস না করিবেক তবে কিরূপে মন্্রত্ত্ার্থ পাঠজ্ঞা হইতে পারে আর আমারদের 
হিন্দুর ধর্ম ( সন্রীকোধর্শ্বমাচরেং ) ইত্যাদি বচনাঙ্ছসারেই সমুদয় যাগবজ্ঞ ক্রিয়া ধর্মপত্থী- 
ব্যতিরেকে হয় না সেই স্ত্রী যদ্যপি মূর্খা হয় তবে কিরূপ আৌতন্মা্ভ ঘাজ্িকী ক্রিয়া নির্বধাহ্‌ হয় 
এই সকল প্রমাণাঙুসাবে মহারাষ্্াদি হিন্দুপ্রধানক স্থানে ভ্রীলোক সংস্কৃত বিদ্যাত্যাস 
করিয়া থাকে এবং মহারাষ্ত্রীয় অতিউমরাও লোকেও আপন ধর্ম পত্বীকে স্বচ্ছন্দ 
জনসমূহের মধ্যে লইয়া বৈদিকী ক্রিয়া করেন। তবে যদি স্ত্রীলোককে বিদ্যাভ্যাসের 
নিষেধ বচন চন্দ্রিকাকারক দিতে পারেন পশ্চাৎ বিশেষ বিবেচনা করা যাইবেক আর 
যে তিনি লেখেন স্ত্রীলোকের পতিসেবাই পরম ধর্ম ইহা কে না স্বীকার করেন 
বিদ্যাভ্যাস করিলেই কি তাহা ঘুচে বরং স্ত্ীরদিগের এই ধর্ম ইত্যাকারক দৃষ্ট জ্ঞান 
হইয়া তদ্িষয়ে আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা জন্মিবার সম্ভাবনা । 
গ্রভাকরপ্রকাখক মহাশয়ও কোন প্রমাণ না দিয়া কেবল উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় 

কতকগুলিন বকিয়াছেন অর্থাৎ কেবল আমারদিগের রীতি নাই করিব না এইমাত্র 
আমরা করিব না বলিলে কে কি করে অপর মহাশয়দ্বয় লেখেন যে রাণী ভবানী- 
প্রভৃতি যে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন সে অকর্তবা কর্ণ করিয়াছিলেন এম্ত বলা যায় হায় 
বলিহারি যাই উক্ত মহারাণী ও অহল্যা বাইপ্রভৃতির নিকট বুঝি এতদ্রপ বিবেচক 


না থাকাতেই এমত অকর্তব্য কর্ম হইয়াছে। 
আর ইউরোপীয় বিবীরদিগের ৭৮ পতি করণবিষয় লিখিয়া যে আপনার 


চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছেন এই স্থলে বরং আমি এমত বলিতে পারি যে খুষ্টীয়ান 
ধৰ্ম্মে ৭৮ পতিকরাতে দোষ না থাকাতেই করিয়া থাকেন যদ্যপি তাহাতে দোষ 
থাকিত তবে কদাচ বিদ্যাবতী বিবীদিগের হইতে এমত গর্া কর্ম হইত নাঁ। আর 
দেখুন সামান্ততঃ জীবহত্যাকরণ মন্তব্যের পাপজনক যজ্ঞেতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত 


i সংল্াদ পাত্রে সেন্তান্লেল্ কথা 
মহাশয়ের! পপ্তহনন করিয়া থাকেন অপর ব্রাহ্মণের মদ্যপান সব্বথ| নিষেধ যেহেতুক 
শান্তে লেখে ব্ৰাহ্মণো নচহন্তব্যঃ স্থরাপেয়৷ নচদ্বিজেঃ। ইত্যাদি তবে লৌত্রামণি 
যাগপ্রভৃতিতে ব্রাহ্মণের! স্থরাপান করিয়া থাকেন তাহাতে কি তীহারা মহাপাতকী 
হইবেন এমত নহে কেননা বেদেতে বিশেষ বিধান করিয়াছেন অতএব এ সকল 
নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম হন্ধপ বিশেষ বিবিদ্ধারা মহাপ্রামাণিক বিজ্ঞ মহাশয়ের করিয়া থাকেন 
তজ্রপ ইউরোপীয় বিবীরা এক পতি মরণানন্তর অন্ত পতি করিয়া থাকেন। তাহা 
বলিয়াই কি হিন্দুর স্ত্রীগণে উপপতি করিবেক এমত নহে যেহেতুক হিন্দুশান্তরে তাহার 
নিষেধ আছে অতএব আমার বুদ্ধিতে হিন্দুর স্ত্রীরদিগকে হিন্দু শাস্্াভ্যাসকরণেতে 
কিছুমাত্র দোষ দেখি না বরং ন। করাণ অনুচিত । 

অপর উক্তপ্রকাশক লিখেন যে যে পাঠশালায় বিকীরা পড়িবেন তথায় তিনি 
রাত্রিকালে বৈকালে অবাধে গুণপরীক্ষার্থ বারেক দুইবার গমন করিবেন। এ কেবল 
কামুকের উক্তির মত হইয়াছে ইহাতে কি উত্তর দেওয়| যায় কিন্ত এতদ্রপ পরীক্ষা 
লওয়াতে শেষে তাহার প্রাণহারাণ আটক নাহি পরঞ্চ দর্পণপ্রকাশক প্রৌঢ়ান্্রীকে 
পাঠশালায় পাঠাইতে লিখেন নাই । যেপর্য্ন্ত বয়স্থ। না হয় সেপধ্যন্ত দোষসম্ভাবন। 
নাহি এপ্রযুক্ত পাঠশালায় পাঠাইতে লিখিয়াছেন প্রভাকরপ্রকাশক তাহ! বুঝিতে না 
পারিয়া এমত ভ্রান্ত হইয়াছেন বুঝি যুবতী স্ত্রীরা পাঠশালায় যাইবেন ইহা ভাবিয়া 
মহা উল্লসিত হইয়াছেন কিন্ত এমত কুকর্ম কেহ করিবেন না যে আপন যুবতীকে সাধারণ 
পাঠশালায় পাঠাইয়া প্রভাকরপ্রকাশকের মনোবাঞ্চা! পূর্ণ। করিবেন তবে যে এ দুরাশা সে 
তীহার আকাশতর প্রমূলের ন্যায় । 

অপর দর্পপপ্রকাশক মহাশয় 'এমত কুপরামর্শ কখন দেন নাহি যে কুলাঙ্নাকে 
বারাঙ্গনা কর! তবে , যাহার অন্তঃকরণে যে ভাব সে সর্বত্র সেই ভাব দেখিতে পায়। 
সম্পাদক মহাশয় এই পত্র বাহুল্য বলিয়া অবহেল! না করিয়া দর্পণে স্থান দিয়া প্রভাকর- 
প্রকাশকের শাস্তি জন্নাইবেন নতুবা তিনি কোথা জানি শান্তি পান অলমধিক নিবেদন 
মিতি তাং ২৫ জুলাই মাসম্ত। কম্তচিৎ হিন্দু দর্পণপাঠকন্ত । 


(১৭ ডিসেম্বর ১৮৩১। ৩ পৌষ ৯২৩৮) 


নৃতন বালিকা বিদ্যালয় ।_-আমরা স্ুনিতেছি যে বহুবাজারের গিরি বাবুর ois 
এক বিংশতি সংখ্যক ভবনে বালিকারদের পাঠের জন্তে শ্রীযুক্ত রিবেরগড মেকফরসন সাহেব 
এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। বালিকারদের পাঠ জন্য বেতন অত্াল্প স্থিরীকৃত 
হইয়াছে।--সং কৌং। 
(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১০ পৌষ ১২৩৮) 
ফিমেল সেন্দেল স্কুল গত বুধবার ১৪ দিলেম্বর এই স্কুলে ১* দশ ঘণ্টার সময়ে 


le 


শিক্ষা ৭১ 


বালিকাদদিগের পাঠারস্ত হইল এবং রেবরেণ্ড রাইকার্ড সাহেবকতৃ্কি পরীক্ষা নীত হইলে 
তদ্দিদক্ষু অনেক মান্য! বিবি ও এর্চডিকন্‌ কারী সাহেব এবং 'স্রীযুত মহারাজ কালীক 
বাহাছুরপ্রভৃতি অতিশয় সন্তষ্ট হওনানত্তর উপরিস্থ ঘরে “ফেন্সী এর্টিকেল” ক্রয় 
করিয়া সকলে সস্থানে প্রস্থান করিলেন। 
(২৯ এপ্রিল ১৮৩৭ । ১৮ বৈশাখ ১২৪৪) 

আমরা আহ্লাদপূর্ববক পাঠকবর্গকে ও সর্বলাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি এতদ্দেশীয় 
কতিপয় সমৃদ্ধ সুবুদ্ধি ব্যক্তির! পরামর্শ করিয়াছেন এক সভা করিবেন তাহার অভিপ্রায় 
এই ঘে বহুকালাবধি যে সকল কুনিয়মেতে এদেশের নীতি ব্যবহার মন্দ করিয়াছে এবং 
দেশস্থ লোকেরা যদন্যায়ি কর্শ্ম করিয়া থাকেন অথচ বোধ হয় না তীহারদিগের নিমিত্ত 
সর্ধকর্তা পরমেশ্বর স্থথের ক্ষ্টি করিয়াছেন এ সকল নিয়ম পরিবর্তন করিতে হইবেক 
আমরা অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোকের স্থানে শুনিলাম সভার প্রধান কাধ্য এই যে এতদেশীয় 
সন্্ান্ত স্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থ চেষ্টা করিবেন এবং ব্রাঙ্গণদিগের কুপরামর্শেতে 
শিশুকালাবধি বিধবার বিবাহ নিষেধ বিষয়ে যে কুসংস্কার হইয়াছে তাহাও 
বিনষ্ট করিতে হইবেক যদিও শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ও শ্রীযুত বাবু হলধর 
মল্লিক স্বদেশীয় বন্ধুগণের উপকারকরণার্থ হিন্দু কালেজের স্থশিক্ষিত সাহাঁসক 
যুবগণ যাহারা দোষের আকরঙ্দ্ধ উৎপাটন করিতে চাহেন তীহীরদিগের ন্যায় 
নির্ভয়ে অবক্রপথে গমন করিতে পারিবেন না অথবা রাজ! রামমোহন রায়ের 
শিষ্যগণ যাহারা সাহস গোপন রাখিয়া! অত্যন্ত সাবধানে চলে তীহারদিগের সঙ্গেও 
তুল্যাম্পর্ধ হইতে পারিবেন না তথাপি যদি ও বাবুর! জগতের আমূল কোমলস্বভাব 
সুন্দরীদিগের স্থশিক্ষার দ্বারা উপকার করিতে পারেন তবে তীহারদিগের নিকট 
উত্তরকালীন লোকেরদের . কৃতজ্ঞতা স্বীকারের অনেক উপায় করিবেন আমরা জানি 
এতদ্দেশীয় ক্ষীণবুদ্ধি অবিবেচক অধিকাংশ লোকেরা এ বিষয়ে অনেক আপত্তি করিবেন 
কিন্তু এ বাবু ঘয়ের ইহ! স্মরণ করিতে হইবেক যে উপকৃত লোকের .নিকট সৎকর্ম 
পারিতোধিক না পাইলেও মন তাহারদিগকে পারিতোধিক দিবেন কেননা যে দেশের 
লোকেরা মুখ তাপ্রযুক্ত অন্যর্ূত উপকারবিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকেন তীহারদিগের উপকারকর্তা 
আপন মনেতেই সন্তুষ্ট হন এ বিষয়ে আমরা অনেক লিখিতে পারিতাম স্থানাভাবপ্রযুক্ত 
তাহা পারিলীম না কিন্তু ইহা অবশ্য কহিতে হইবেক যে শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ও 
শ্ৰীযুত বাবু হলধর মল্লিক জাতিনাশের ও ধর্দসভার ভয় ত্যাগ করিবেন ধর্মপভা কেবল 
এক দলবদ্ধ হইয়া লোকেরদিগকে ভ্রমের কলে চালাইতেছেন এবং অযৌক্তিক মত গ্রহণ 


* করেন অতএব তাহারদিগের প্রতি ভয় ত্যাগ করিয়৷ সাহ্‌সপূর্বক আপনারদিগের প্রতিজ্ঞা 


প্রতিপালন করিবেন তাহা হইলে এতদ্দেশীয় স্ত্রী গণকে স্বাধীন করত যূর্থতার শৃঙ্খল হইতে 
মুক্ত করিতে পারিবেন।- জ্ঞানান্বেষণ। 


(০2 ৮4০ ৯ পিস শিকল 


৭২ লগভাদ পাত্রে সেক্কাক্সে কথা 


(৩ মার্চ ১৮৩৮1 ২১ ফান্তুন ১২৪৪ ) 

্রীৃত দর্পবপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেধু।__গত কএক বঙ্পরাবধি এতদেশীয় 
পুরুষেরদের যেরূপ বিদ্যান্ুশীলন হইতেছে তাহাতে ভারতবর্ষস্থ মিত্র সংগ্রদায় আহ্লাদিত 
হইতে পারেন এবং দেশহিতৈথি মহাশয়েরা যে প্রকার উদ্যোগ করিতেছেন তাহাতে বোধ 
করি যে আরো বিদ্যার মহান্থশীলন হইতে পারিবে । কিন্তু দেখিয়া আমি অতি খেদিত 
হইলাম যে স্বদেশীয় লোকেরদের বিদ্যাত্যাস বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ করেন না। কএক 
জন হিতৈষি সাহেব লোক ও বিবি সাহেবের! স্ত্রী লোকেরদের বিদা। শিক্ষার্থে পাঠশালা 
্থাপনার্থ উদ্যোগী হইয়াছেন কিন্তু ছুই এক স্থানে অতি নীচ জাতীয় কএক জন বালিকা 
বস্তু ও অন্যান্য পারিতোবিকের নিমিত্ত তাহারদের পাঠশাল।তে গমন করে কিন্ত অন্যান্ত 
স্থানে তাহারদের এ উদ্যোগ বিফলই হইয়াছে । 

ভারতবর্ষ সভা হওনার্থ বিবেচনা করিলে এই বিষয় অতিবিলপনীয় বটে। যদ্যপি 
গুরুষেরদের সঙ্গে২ স্ত্ীরদিগকে বিদ্য| শিক্ষা না দেওয়া যায় তবে দেশের সৌটব হওনের 
অতি বিলম্ব হইবে। সকল দেশেই সর্ধকালেই পুরুষেরা স্বীলোকের বাধ্য বটেন এবং ইহা! 
যথার্থ বটে তবে স্বীলোকেরা ঘি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞানাবস্থায় থাকেন তবে পুরুষেরা কিরূপে 
সর্বরতোভাবে সভ্যতা প্রাপ্ত হইতে পারেন । 

যে সময়ে লোকেরা দিব| রাত্রি গণ্ডগোলেই ক্ষেপণ করেন এবং পূজা নৃত্য গীতাদি 
নান। আশু সন্তোষক ব্যাপারে রত ছিলেন এই কাল ক্রমে গত হইতেছে কিন্তু এ সকল 
অলীক আনন্দকে সঙ্গে স্ত্রী লোকেরদের এক প্রকার প্রক্য ছিল ফলত স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই 
সমান মানসিক অন্ধকার। কিন্তু এইক্ষণকার লোক ও শিশুগণ বিদ্যাধ্য়ন করিতেছেন 
তাঁহারা অবশ্যই উচ্চ ও উত্তম কার্যে রত হইবেন। বাণিজ্য বা বিদ্যার্থ তাহারা ভিন্ন দেশেও 
গমন করিবেন। ঈশ্বরের প্রকৃত আরাধনার তুল্যরূপে তাহার! আপনারদের ধন ব্যয় 
করিবেন অতএব পুরুষেরদের এই রূপ অবস্থার পরিবর্তন হইলে কি মূর্থ স্ত্রীদের সঙ্ধ 
তাহারদের সংগ্রীতি হইবেক ৷ দ্রিবসীয় মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের পর পুরুষের যে 
শান্তনা ও সাহায্যের আবশ্যকতা তাহা কি তিনি এ অজ্ঞান স্ত্রীর নিকটে পাইতে পারিবেন । 
বৰ স্ত্রীর নিকটে কি তিনি আপনার অন্তঃকরণীয় বার্ত। প্রকাশ করিতে পারিবেন। 
আপনারা অনেক সন্তানেরদের রক্ষণাবেক্ষণার্থ তাদৃশ দ্্রীর নিকটে কি উপযুক্ত পরামর্শ 
গাইতে পারিবেন । এতদ্দেশীয় প্রাচীন রীত্যন্থমারে পুরুষের উপরেই সাংসারিক তাবৎ 
ভার পড়ে অথচ স্ত্রী কেবল বিয়া থাকিবেন অধিকন্ত প্রতিবাসি বা পরিবারের মধ্যে 
বিবাদ জন্মায় এবং এ বিবাদ ভগ্রনার্থ পুরুষেরদের কি পর্য্যন্ত সময় হরণ না! হয়। সকলই 
অবগত আছেন যে এ স্ত্রীরদের বিবাদ কেবল অত্যন্প তুচ্ছ কারণেতে জন্মে এবং তন্ধারা 
ভ্রাতা পিতৃব্য ও অন্যান্য বন্ধু বান্ধবের সঙ্দে ঘোরতর বিচ্ছেদ হয় কখন২ মোকদ্দমাও 
ঘটে তাহাতে সর্বস্বান্ত হয় ইহার কারণ কেবল স্্রীরদের মূর্ণতা৷ তাহারদিগকে উত্তমরূপে 


শিক্ষা AS 


বিদ্যাভ্যাস করাউন এবং পৃথিবীস্থ বস্তু সকল দর্শাউন তবে মূর্খতা দূর হইবে অতএব 
আমি স্বদেশীয় মিত্রবর্গের প্রতি এই বিনীতি করি যে ইহার প্রতিকারক কোন উপায় 
স্থির করেন এই অকিঞ্চনের বোধে কলিকাতা৷ বরাহনগর পানীয়হাট চুচুড়া শান্তিপুর 
প্রভৃতি প্রধান গণ্ডগ্রামে শিষ্ট বিশিষ্ট মান্য ব্যক্তিরদের উচিত যে তাহারা সকলে একত্র 
হইয়। প্রীরদের বিদ্যাভ্যানার্থ এক২ পাঠশালা স্থাপন করেন । আমি জানি যে এই বিষয়ে 
অনেকের সম্মতি আছে কিন্তু কেহ অগ্রসর হন না । এক ব্যক্তি ইচ্ছা করেন যে 
অপর ব্যক্তি আরম্ভ করেন কিন্তু এতদ্রপ টাল মাটাল আর কতকাল পর্য্যন্ত করিবেন। 
অতএব অতিসাহসপূর্বক আমরা কেহ এইক্ষণে আরম্ভ করি কর্ম উত্তম বটে এবং 
শরীরী পরমেশ্বরের প্রপাদে আরস্ত করিলেই নিতান্ত স্থফল দশিতে পারিবে ।...কস্তচিৎ 
্রাহ্মণসা। চু চূড়া ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। 


পণ্ডিত 
(২২ জানুয়ারি ১৮৩১ । ১০ মাঘ ১২৩৭ ) 

স্বীদাহ নিবারণ।-_-হুগলীর অন্তঃপাতি কুষ্চনগরে ৬ব্রিলোচন তর্কালঙ্কার নামে 
এক জন পুরাতন অধ্যাপক ছিলেন যদিও তিনি অত্যন্ত জরা ছিলেন যথার্থ বটে কিন্তু 
গত পৌষ মাসে পীড়িত হইয়! তন্মাসের যোড়শ দিবসে বৃহস্পতিবার স্র্যযোদয়ের অব্যবহিত 
পরেই লোকান্তর গমন করিয়াছেন-.' | 

(৭ মে ১৮৩১। ২৫ বৈশাখ ১২৩৮) 

১২৩৮ সালের ৬ বৈশাখের চন্দ্রিকাতে তত্প্রকীশক প্রেরিত পত্র প্রণালীতে 
বিশেষ আড়ম্বরপূর্ববক প্রকাশ করিয়াছেন যে কুঙরহট্ট গ্রামে নীলমণি আচার্য্যনামে এক 
জন দৈবজ্ঞ পরলোক গত হইবাতে,.. | 

(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ৩০ মাঘ ১২৩৮) 

নির্বাণপ্রাপ্তি।__হ্ৃথসাগরের সমীপবন্তি পালপাড়া গ্রামে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার এক 
জন অধ্যাপক ছিলেন তিনি কলিকাতার সংস্কৃত বিদা মন্দিরের ধৰ্ম্ম শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুত 
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের অগ্রজ। ন্যায় দর্শনে এবং তন্ত্ে বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্যের এরূপ 
গতি ছিল যে সংপ্রতি তাদৃশ ছুল' বিশেষতঃ তাহার সধ্বক্তা শক্তি যেরূপ ছিল যে তাদুক 
আমর! প্রায় দেখি না ইনি অল্প বয়সেই গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশ ও 
দিগ দর্শন করিয়াছিলেন খেবে প্রায্ন বিংশতি বৎসর হইতে কাশীতে বাস করিতেন 
কাশীতে রাজাপ্রভৃতি অনেকে এবং কলিকাত। নগর ও পশ্চিম রাজোর লোকের 
মধ্যে অনেকেই তাহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন কাশীতে বাসের মধ্যে প্রায় দ্বাদশ 
বৎসর হইবেক একবার কলিকাতা নগরে আগমন করিয়াছিলেন তৎকালে কুলার্ণবনামে 


এক গ্রন্থ তাহার দ্বারা প্রকাশিত হয় কামী নগরের জনেরা তাঁহার অত্যন্তমান করিতেন এবং 
২১ 


৭৪ স্গথজাদছ পত্রে জেক্কবেলল্ব জ্হঃয 


আমরা শুনিয়াছি যে গৃহস্থাশম পরিত্যাগের পরেই তেঁহ হরিহরানন্দনাথ তী্থস্বামীকুলাবধূত 
পদবি প্রাপ্চ হইয়াছিলেন সম্প্রতি তিনি সত্তরি বর্ষ বয়স্ক হইয়া এই মাঘ মাসের পঞ্চম দিবস 
পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ববাহৃসময়ে কাশীক্ষেত্রে সমাধিপূর্ববক পরব্রন্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহার মৃত্যুতে 
আমরা অবশ্য দুঃখিত হইলাম যেহেতু এতাদৃক লোক ইদানীং অত্যন্ত দুশ্াপ্য। তাহার 
পরিবারের মধ্যে কেবল এক পুত্র শ্রীযুত মৃত্যুপ্রর় ভট্টাচাধ্য পিতৃব্যদের সহিত দেশে বাপ 
করিতেছেন । } ২ 

হরিহরানন্দ তীর্ঘস্বামী রাজ! রামমোহন রায়ের গুরু । হরিহরানন্দ ভারতী কৃত টাক। ও জয়গোপাল 


তর্বারত্ব কৃত টপ্লনী এবং অনুবাদ দমেত মহানির্ববাণতস্ত্রের এক সংস্করণ তর্করদ্র-মহাশয়ের পুত্র কর্তৃক ১৩২* মালে 
প্রকাশিত হইয়াছিল । 


(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ৩০ মাঘ ১২৩৮) 

ও গ্রাম [গুঁড়া] নিবাসী একন্দর্প সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় যিনি দেশবিখ্যাত 
মহামহোপাধ্যায় অতি বড় মান্য ছিলেন তাহার পুর শ্রীঘৃত প্ৰাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ইনি 
যদ্যপিও তাদৃশ পণ্ডিত না হউন কিন্তু বড় লোকের সন্তান বলিয়। অনেক স্থানে মান্য এবং 
অনেক বড় লোকের বাটাতে কর্মকাগুনময়ে অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন বদিও এক্ষণে শ্রীযুত 
বাবু কালীনাথ মুন্দী সতীর দ্বেবীহওয়াতে তাহার সন্ধে অনেকের দলাদলি হয় তাহাতে 
তর্বালঙ্কার ভট্টাচার্য্য সে পক্ষীয় এজন্য অন্যত্র অধ্যক্ষত। করিতে পারেন না! তথাচ মুন্সী বাবুর 
বাটাতে অধ্যক্ষ বটেন..'। কস্যচিৎ প্ুঁড়াবাসি ছাত্রস্ত ।__সং চং। 

(৯ নবেম্বর ১৮৩৩ । ২৫ কীন্তিক ১২৪০ ) 

ফোর্ট উলিয়ম কালেজের পণ্ডিত পূর্বস্থলীনিবাসি ৬কালীপ্রমাদ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য 
কালেজ আরস্ভাবধি সথখ্যাতিপূর্বক কালেজের পাণ্ডিত্য কর্ম করিয়া পরে বৃদ্ধাবস্থায় 
কৌন্দেলে পেন্দ্যনের দরখাস্ত করিবাতে হজুরের ঝাহেবের। অনুগ্রহ করিয়| পেন্্যনের হুকুম 
দেন ভট্টাচার্য্য সেই হুকুমান্থসারে অনুমান দশ বৎসর স্বচ্ছন্দপূর্বাক ভোগ করিয়| সংপ্রতি 
সাল ১৯ কান্তিক রবিবার রাত্রি দুই প্রহরের সময় ৬তীরে ৬নামস্মরণ পূর্বক ৬ধাম 
গমন করেন ভট্টাচার্য্য নান। শাস্ত্র ধার্শিক এতাদৃশ ব্যক্তির মরণ অবণে কোন্‌ ব্যক্তির খেদ 
না জগ্মিবে ইতি তারিখ ২০ কান্তিক। শ্রীকৈলাশনাথ শৰ্ম্মণঃ। 

(৮ জুলাই ১৮৩৭ | ২৬ আষাঢ় ১২৪৪ ) 


বিসাপকালেজেতে যে গীর্জা আছে সেইখানে শ্ৰীযুত লার্ড বিসাপ সাহেব কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যার়কে পাদরি করিয়াছেন সকলেই জানেন বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু হিন্দুরদিগের মধো 
প্রধান ব্রাহ্মণ জাতির সন্তান তিনি হিন্দু কালেজে শিক্ষা করিয়া শেষ গ্রীযুত হেয়ার সাহেবের 
বিদ্যালয়ে শিক্ষক হইয়াছিলেন এবং শিক্ষা প্রদান কালে অতিসাহসিক ও নৈপুণ্যরূপে 
ইনকোয়েররনামক এক সম্বাদ পত্র প্রকাশ করিতেন তাহার পরেই বাবু খ্রীষ্টীয়ান ধর্শ্মাবলম্বন 


১২৪০ 


শিক্ষা ৭৫ 
করিয়া তদবধি এ ধর্মের অত্যন্ত সপক্ষ আছেন এবং চর্চমিসন সোসৈটির কর্তারাও 
তাহাকে মীর্জাপুরের বিদ্যাগারে শিক্ষকতাপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন আমারদিগের বোধ 
হয় ও বাবু মীর্জাপুরের বিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকিতে এ বিদ্যালয়ের কাধ্য উত্তমরূপেই 
চলিয়াছিল অনন্তর কএক মাস গত হইল চর্চমিসন সোসৈটি বাবুর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন কিন্তু তাঁহারা যে কারণে সম্পর্ক ত্যাগ করেন আমর! সমাচার পত্রে তাহা প্রকাশ- 
করণের আবশ্যকতা বুঝিলাম ন। পরে বাবু গঙ্গাপারে গিয়া ছুই তিন মাসপধ্যন্ত বিসাপ 
কালেজে থাকিয়। বিবিধ ভীঁষাভ্যাসের' প্রতি মনোযোগ দিলেন অবশেষে যে পাদরি হইলেন 
ইহাতে অনেকে অনেক প্রকার মনে করিবেন যাহার! অন্তরে খরীষ্টিয়ান ধর্ম উত্তম জ্ঞান 
করেন তাহারদিগের অত্যন্ত আহ্লাদ বোধ হইবে কিন্তু হিন্দু ধশ্মীবলঘ্বিরা অতিশয় 
কটু কাটব্য কহিবেন। 

তাহার পাদরি পদ গ্রহণকালীন পাঁদরিরা অনেকে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু অন্য লোক 
বিস্তর উপস্থিত থাকেন নাই। 

পাদরি রুষ্ণমোহন অল্প দিনের মধ্যেই কলিকাতায় আসিবেন এবং যাহাতে শ্রী্টায়ান 
ধশ্মের বৃদ্ধি হ্য় তদর্থে সাধ্যাসারে চেষ্ট। করিবেন ।-_জ্ঞানান্বেষণ। 


(২৯ ফেব্রুয়ারি :৮৪০। ১৮ ফাল্গুন ১২৪৬ ) 


শ্রীযূত লক্ষ্মীনারায়ণ স্থায়ালগ্কার পণ্ডিত ন্যনীধিক দশবংসর হইল পূরণিয়া জিলায় 
থাকিয়া পাণ্ডিত্য ও মুনসেফী ও সদর আমিনী এই তিন কশ্ম নির্বাহকরত অধিকস্ ফৌজদারী 
মোকদ্দমাও অপক্ষপাতিত্বূপে অনেক নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন কিন্ত কেবল সদর আমীনের 
বেতন মাত্র প্রা্চ হন বোধ করি এমত বিসদৃশ কাধ্য প্রায় কোন কণ্মকারকের প্রতি হয় 
নাই তাহার সমুদয় মাস সমস্ত দিন পরিশ্রম করিতে হয় তাহাতে যত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি 
করেন তাহ! সাম্বংসরিক রিপোর্ট দ্বারা সদরের শ্রীযুত সাহেব লোকেরদের দৃষ্টি গোচর 
হইতেছে তথাচ কোন স্থানে প্রধান সদর আমীনীর কর্শ্মে তাহার দূরদৃ্ প্রযুক্ত সাহেব 
লোকেরা নিযুক্ত করেন নাই ।---পূরণীয়া জিলা নিবাসি যথার্থবাদিনাং। 


(১৮ নেপ্টেম্বর ১৮৩০ | ৩ আশ্বিন ১২৩৭ ) 
হালহেড সাহেব ।-_-অপর_ পূর্বের ভারতবর্ষে বাসকারি অন্ত এক জন সাহেবের 
মৃত্যুর সম্বাদ আমারদের প্রকাশ্য হইয়াছে বিশেষতঃ ইংলগুদেশাগত সম্বাদ পত্রে লেখেন 
যে হালহেড সাহেব অতিবৃদ্ধ হইয়া পরোলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন অনুমান হয় যে 
উক্ত সাহেব ইংগ্নণ্ীয়েরদের মধ্যে প্রথমেই বাঙ্গলা ভাষা স্থশিক্ষিত হন এবং 
ও ভাষায় খে প্রথম গ্রামার হয় তাহা তিনিই প্রথমে প্রস্তুত করিয়া হুগলি নগরে 
১৭৭৮ সালে মুদ্রিত করেন। এবং সেই পুস্তক যে বাদল অক্ষরে মুদ্রান্কিত তাহ 


৭৬ স্থজাদে পাত্রে সেক্কালেল কহ 
ভারতবর্ষে প্রথম প্রস্তুত অক্ষরেতে হয়।- অনুমান হয় যে সেই অক্ষরের ছেনি উলকিন্স 
সাহেব আপন হস্তে প্রস্তুত করেন। এই অক্ষর অতিবৃহৎ বটে যেহেতুক তাহা 
এই সম্বাদ পত্রে মৃদ্রান্কিতাপেক্ষা তিন গুণ বড় কিন্তু তদনন্তর যে হরপ প্রস্তুত হইয়া 
গবর্ণমেন্টের ১৭৯৩ সালের আইন মুদ্রিত হয় তদপেক্ষা তাহা উতরুষ্ট। সেই অক্ষর 
কোন্‌ ব্যক্তির দ্বারা প্রস্তুত হয় তাহা আমরা নিশ্চয় করিতে অক্ষম। কিন্তু উলকিন্স 
সাহেব পঞ্চানননামক এক ব্যক্তিকে তাহা শিক্ষা করান ইহা জ্ঞাত আছি অতএব 
ওঁ অক্ষর ততদ্দারা প্রস্তুত হয় এমত অন্গমান হইতে পারে। 

১৮৫০ সনের ২৫এ মে (১৩ হ্যৈষ্ঠ ১২৫৭, শনিবার) তারিখের ‘সত্যপ্রদীপ’ পত্রে পঞ্চানন মিস্ত্রী সম্বন্ধে 
লিখিত হইয়াছিল £_ 

কৃ্ণচন্ মিশ্ত্রী।--আমরা অত্যন্ত েদপূর্বক উক্ত সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির পরলোকপ্রাপ্তির সম্বাদ প্রকাশ 

করিতেছি | উক্ত কৃষ্্চন্দ্রের পিতা অতি প্রসিদ্ধ মনোহর মিন্ত্রী। পিতা পুত্র দুই জন অক্ষর ও প্রতিবিশ্ব- 
প্রভৃতি গষোঁদনের বিদ্যাতে সুপটু । ডাহার| মে প্রকারে প্রসিদ্ধ হয়েন তদ্থিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখি। ইরা 
লোককত্‌ৃ'ক এই দেশ অধিকৃত হনে পরও অনেক বতসরপর্ধন্ত কোন বাগ্নন। গুণক ছাপা হয় নাই। 
১১৭৮ সালে হানছেড সাহেব বাঙ্গল] ভাবা উত্তমরূপে শিক্ষা করণানন্তর তগ্ভাবার ব্যাকরণ প্রকাশ করণেচ্ছুক 
হইলেন। গ্রস্ত বাঙ্গল| অক্ষর ক্ষোদনের উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে না জানা গ্রযু্ত উক্ত মাহেবের বন্ধ অতিগটু 
শিল্পকন্মি উইলকিলস সাহেব স্বহপ্তে সমস্ত অক্ষর ক্ষোদন করিয়া খর ব্যাকরণ মুদ্রিত করেন। তৎকালে 
কোনক্রমে মনোহর মিন্্রীর শ্বশুর পঞ্চানন মিন্্রীর সঙ্গে উক্ত উইলক্কিন্স সাহেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সাহেব 
তাহাকে বিজ্ঞ ও কর্দদক্ষ দেখিয়া তাহাকে বাঙ্গল অক্ষর ক্ষোদন করিবার শিক্ষা দিলেন। অনন্তর ১১৯৯ 
বালে শ্রীীয় বর্মপ্রচারক কেরি দীহেব ও নার্শমান সাহেব ও ওয়ার্ড সাহেব শ্রীরামপুরে বান করণপুর্বর্বক 
যন্ত্রালয় স্থাপন করিলে উক্ত পঞ্চানন মিস্ত্রী তাহারদের নিকট কর্ম্ম পাইয়! বাঙ্গল। ও দেবনাগর ও উড়িয়া- 
প্রভৃতি কতিপয় ভাষায় ধরমপৃস্তক প্রকীশার্থ তত্তন্তাযার অক্ষর ক্ষোদন করিলেন। ডাহার মরণানস্তর 
জাতীম? মনোহর মিন্ত্রী তাহার পদে নিযুক্ত হইয়া শ্বশুরের তুল্য বিজ্ঞ গুণবা নপ্রযুক্ত নুনাধিক পঞ্চদশ 
ভাষার অক্ষর ক্ষোদন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে হুকঠিন চদ্রারিংশৎ সহস্র অক্ষর ঘটিত চীন ভাষার অক্ষর 
কান্ে ক্ষোদন করেন। এ মনোহর মিশ্বী আপনার পুত্র কৃ্চচন্কে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া তাহাকে স্বীয় 
কর্ম শিক্ষা। করাইয়াছিলেন এবং ১২৪৫ সালে শ্রীরামপুরে যন্ত্রালয় স্থাপন করিয়া। বৎসরে২ পঞ্জিকা] ও বাঙ্গল! 
ইন্গরাজি নানা পুস্তক মুদরাঙ্কিত করিতেন। তিনি ১২৫৩ সালে, লোকাস্তর গত হন তৎপরে কৃষ্চন্্র 
বিশিষ্টরূপে পঞ্জিকা ও ইঙ্গরাজী বাঙ্গলা ও দেবনাগর অক্ষরে নান! প্রকার পুস্তক ও ছবি ইত্যাদি প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। ফলতঃ পিতা ও মাতামহ অপেক্ষ। কৃষ্ণচন্দ্র শিল্প কর্ণ্মেতে অতি পটু। : সীদার উপর অক্ষর 
ক্ষোদনে যেমন পারগ তেদনও কাষ্ঠে প্রতিবিষ্ব ও স্বর্ণ রৌপ্যাদির-অতি হুঙ্্ কর ঘটিত অলঙ্কার নির্মাণ 
করিতে পারগ। পঞ্জিকায় প্রকাশিত সকল প্রতিবিশ্ব তাহার স্বহস্তে ক্ষোদিত হয়। আরো ব্যক্ত আছে 
অতি প্রেয়নী ভার্য্যার নিমিত্তে তিনি অপূর্ব স্বৰ্ণময় এক হার নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহার তুল্য হরচিত 
প্রায় ধনাঁচোর বাটীডেও দিপা), আরো ভিনি-দিজবুদ্ধিটতে এর লৌহময় যন্ত্র গঠন করিয়া তদ্দারা 
পুস্তকাদি প্রকাশ করিতেন। প্রন্ত স্থবিন্ত স্পটু সুরচক স্বগীল হইলেও কালের ষমাগাত্র কে। গত 
শুক্রবারে কৃষ্ণচন্দ্র মিন্দী স্বাস্থযাবস্থায় আমার 


দের বস্্রালয়ে আমণ করিতেছিলেন দেই দিব 
রঃ স্‌ রজনীযোগে 
ভাহার ওলাউঠার লক্ষণ হইয়াছিল রাত্রযবদানে অত্যন্ত াওযুকত অধিকতর সুশীতল জলপান করণানস্তর 


_ কৰু 


শিক্ষা ৭৭ 


বাকরোধ হইল ও অনবরত অনিবারিত কাল বঘর্ম্ম হইতে লাগিল তাহাতে রীতিমত উষধাঁদি সেবন 
করিয়াও রবিবারের প্রাতঃকীলে কালগ্রস্ত হইলেন। বয়ন তেতাল্লিশ বৎসর হইয়াছিল । অতি আক্ষেপের 
বিষয় এই তাহার শোকানল সন্তাপিনী বৃদ্ধা জননী ও সাদ্বী রমণী আছেন পুত্র কন্তামাত্র নাই । 
প্রত্যাশা রামচন্দ্র ও হরচন্দ্র নামক তদীয় সহোদরদ্বয় বর্তমান তাহারাও কর্মক্ষম বটেন। 


(১১ জুন ১৮৩৪ । ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১) 


অদা আমারদের ঘে সম্বাদ প্রকাশ করিতে হইল তাহা শ্রবণে তাবৎ ভারতবর্ষীয় 
লোক কেবল নহে কিন্ত তাবৎ পৃথিবীস্থ লোকই অত্যন্ত খেদিত হইবেন। ডাক্তর 
কেরি সাহেব গত সোমবার পূর্বাহ্ছে বিনা যন্ত্রণায় লোকান্তরগত হইয়াছেন । কএক 
বংসরঅবধি তিনি অসুস্থ হইয়| ক্রমে২ ক্ষীণবল হইলেন কিন্তু পরিশেষে রোগপ্রযুক্ত 
নহে কেবল দৌর্ধলাপ্রযুক্তই তাহার শারীরিক কল একেবারে বন্দ হইল। ১৮৩৩ 
সালের অত্যন্ত ক্লেশদ গ্রীষ্ম ও বর্ষা খতুতে অস্থাস্থাগ্রস্ত হইয়া গত সেপ্চেম্বর মাসে 
একেবারে পক্ষাথাতী হইলেন তদবধি কিয়ৎকালপর্যযন্ত প্রতিদিবসই বোধ হইতে 
লাগিল যে অদাই মৃত্যু হইবে কিন্ধ ঈশ্বরান্ুগ্রহে কিঞ্চিৎকাল স্বাস্থ্য পাইলেন এবং 
গত শীতখতৃতে পূর্নান্চে ও অপরাহ্ে বায়সেবনার্থ পান্ধিগাড়িতে ভ্রমণ করিতে 
গারিতেন। এবং দিবসের মধ্যে চৌকিতে বসিয়া কথন কিছু পাঠ করিতেন কখন 
বা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আলাপ করিতে পারিতেন পরে যেমন গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব 
হইতে লাগিল তেমনি দিন২ ক্ষীণ ও আহাররহিত হইলেন শেষে শয়নে একপার্শ 
অবলম্বনেতে গাত্রচর্শ ঘর্ষণ হইয়া অস্থি দেখা যাইতে লাগিল ফলতঃ মৃত্যুতে 
তাহার একেবারে যন্ত্রণণ মোচন হইল। এবং যদ্যপি তাহার . অতিপ্রিয় বন্ধুবান্ধবেরা 
তাহার মৃত্যুতে আপনারদের ও সাধারণ তাবৎ মঙ্গষোর ক্ষতিবোধে তাপিত আছেন 
তথাপি তাহার যন্ত্রণার যে শেষ হইল এই অহলাদের বিষয়। 

ডাক্তর কেরি সাহেবের যে সকল কী্ডির প্রণালী তাহা অভিসহমপর্াকই 
স্মরণীয়। একাদিক্রমে মন্তয্যের যে বংশের সঙ্গে তিনি আচার ব্যবহার করিয়াছিলেন 
তাঁহারদের মধ্যেই অগ্রগণ্য ছিলেন অতএব তাহার মিত্র ও পরিজন ও সাধারণ 
লোকেদের চক্রে তাহাকে চিরস্মরণ করা কর্তব্য । তিনি অতিররিদ্র ব্যক্তির সন্তান 
এবং যৌবনাবস্থাপ্যস্তও তাদৃশ বিদ্যাভ্যাস ছিল না এবং যে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত 
ছিলেন তাহা কোন দেশেই মান্য নহে বিশেষতঃ এতদ্দেশে অত্যস্তাপমাননীয় অর্থাৎ 
চর্দকারের ব্যবসায়ী ছিলেন কিন্তু ইহাতে তিনি কোন কীণ্তিকর ব্যাপারের অন্তুপায়ী 
হইয়াও তাহার মনের স্বাভাবিক উৎসাহ খর্ব হইল না এবং সকলের অতি শীঘ্রই 
দৃষ্ট হইল যে তিনি যে বাবসায়ে প্রথম প্রবৃত্ত তদপেক্ষা উচ্চ ব্যবনায়ের নিমিত্ত 
৬ তাহাকে স্থষ্টি করিয়াছিলেন। নান! বিদ্যাধ্যয়ন বিষয়ে বাল্যকালাবধি পরমাঁকাজ্জী 
ছিলেন এবং উত্তরোত্তর যেমন মন্ত্য্যত্ব ভাবাপন্ন হইতে লাগিলেন তেমনি তাহার মন 


৭৮ সংল্যাদ পত্রে সেল্ধযল্নেল হু 


ঈশ্বরের প্রতি আক্ুষ্ট হইল এবং তাহার তদ্রপ পরামনন হওয়াপ্রযুক্ত বিদ্যার লালসা 
আরো বাড়িল। স্বীয় ধৰ্ম্মগ্ন্থের বি বিশেষ মৰ্ম্ম জ্ঞাত হওনবিষয়ে তাহার পরমোখ্স্ুকতা প্রযুক্ত 
যে প্রাচীন ভাষাতে ধর্মগ্রন্থ রচিত ছিল ও ভাষা অভ্যাসার্থ বিলক্ষণ মনোযোগী 
হইলেন এবং যে সময়ে স্বীয় ব্যবসায়ের অন্তরশস্ত্রাদি লইয়া জীবিকার্থ যত্ব পাইতেছিলেন 
তৎসমকালেই নানা ব্যাকরণ ও কোষাদি শিক্ষার্থ ক্কৃতযত্ব হইলেন এবং যেপর্যাস্ত 
তাহার নিজরচিত কোষ ও ব্যাকরণ গ্রন্থ অতিসন্রমপূর্বাক সর্কবাদি সম্মতিতে পরম 
মান্তরূপে গণিত হইল নেই পর্য্যন্ত তিনি অন্যান্য কোঘাদি এ্ন্থাভ্যাসে বিরত হইলেন 
না কিঞ্চিৎপরে লেষ্টরনগরে এক মণ্ডলীর রক্ষক হইলেন । 

ইতিমধ্যে বিদেশযাত্রী ও পর্যটকেরদের বিবরণ পুস্তক পাঠ করাতে পৃথিবীর নানা 
জাতীয়েরদের অবস্থাবিষয় সুজ্ঞাত হইয়া দেবপূজকেরদের অনুষ্ঠান বিষয়ে অত্যান্তান্ততাগী 


হইলেন । ফলতঃ তদ্বিষয়ে তিনি এমত খেদাহ্থিত হইলেন যে তীহারদের নিকটে 


মঙ্গল সমাচার প্রকাশকরণার্থ স্বদেশে প্রিয় ' বস্তুসকল পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে গমন 
করিতে স্থির করিলেন এবং ১৭৯২ সালে তাহার মিত্রগণের মধ্যে তাহারই অনুরোধক্রমে 
এক সৌসিটি স্থাপিত হয় এবং তাহারদের ব্যয়েতে সপরিবার এবং অন্য এক জন 
মিসনরি সাহেবের সমভিব্যবহারে ১৭৯৩ সালের শেষে বঙ্গদেশে পহুছিলেন। 

ডাক্তর কেরি সাহেব কোম্পানি বাহাদুরের অনুমতি না পাইয়াও দেন্সার্কায় এক 
জাহাজ আরোহণে ভারতবর্ষে আগত হইলেন ভারতবর্ষে আগমনার্থ কোম্পানি বাহা দুরের 
অন্তুমতি চেষ্টা করিলেও অনর্থক হইত যেহেতুক তৎসময়ে ভারতবর্ধায় গবর্ণমেপ্ট ভারতবর্ষে 
আপনারদের ধর্ম মিথ্যা হইলে যদ্রপ হয় তত্রপ ব্যবহার করিয়া ভারতবর্ষে খরী্টীয়ানধর্শ 
চলনবিষয়ে অত্যন্ত প্রতিকূল ছিলেন অতএব যখন ডাক্তর কেরি সাহেব প্রথম ভারতবর্ষে 
আইসেন তখন তাহার অভিপ্রায় ছিল যে কোনপ্রকারে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট তাহাকে 
জানিতে না পান অতএব কিয়ৎকালপ্ধ্যন্ত কলিকাতাহইতে ২০ ক্রোশ অন্তরিত টাকি 
অঞ্চলের কতক জঙ্গলভূমি লইয়। আবাদ করিতে লাগিলেন এবং সেইস্থানে তাহার অনেক 
দুঃখ হইল কিন্তু তাহার কএক মাস পরে মৃত অডনি সাহেব মালদহ ও দিনাজপুরের 
মধ্যবত্তিস্থানে নূতন নীলের কুট স্থাপন করিয়া তাহাকে তাহার অধাক্ষত। কর্শে নিযুক্ত 
করিলেন এবং তাহার সমভিব্যাহারি সাহেবও তদ্রপ কার্য প্রাপ্ত হইলেন। ওঁ অডনি 
সাহেবের অন্ুগ্রহেতে ভারতবর্ষে থাকিতেও গবর্ণমেণ্ট স্থানে তিনি অনুমতি পাইলেন । 
১৭৯৪ সালঅবধি ১৮০০ সালের আরন্তপর্ান্ত ওঁ স্থানে থাকিয়া প্রথম বঙ্গভাষ। পরে সংস্কৃত 

যা শিক্ষিতে অত্যন্ত যত্ব করিলেন পরে বঙ্গভাষাতে ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ করিয়| নিকটে ও 
দূরে টা প্রকাশ ও নান! পাঠশালা স্বীয় ব্যয়েতে স্থাপিত করিলেন । 

১৮০০ সালের ১০ জান্ুমারিতে ডাক্তর কেরি সাহেব শ্রীরামপুরে সমাগত হইয়া 


শ্রীধূত ডাক্তর মাসমন ও শ্রীযুত উয়ার্ড সাহেব ও তৎ্সময়ে আগত ইউরোপীয় অন্তান্য 


[4] 


রস রী... 


শিক্ষা -৭৯ 
সাহেবেরদের সঙ্গে মিলিয়া মিসনরি সমাজ পরে শ্রীরামপুর মিসন্নামে বিখ্যাত হইল তাহা 
স্থাপিত করিলেন। যদ্যপিও পূর্বের ডাক্তর কেরিপ্রভৃতি সাহেবেরা কোন২ স্বদেশীয় 
লোকেরদের ঈর্ষাপাত্র ছিলেন তথাপি শ্রীরানপুরের গবর্ণমেন্ট ও দেক্সাকীয় বাদশাহ 
প্রথমাবধি অদ্যপর্য্যন্ত ডাক্তর কেরি সাহেব ও তাহার সহকারিরদের প্রতি অত্যন্ত কূপা ও 
আহ্গকুল্য প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। যে বৎসরে শ্রীরামপুরে আসিয়। ভাক্তর কেরি 
সাহেব বাস করিলেন সেই বদর ধর পুস্তকের অন্তভাগ বঙ্দভাষাতে অনৃদিত হইয়া প্রায় 
তাবদংশই মুদ্রাপ্িত হইল। সেই বৎসরে প্রথম কোন হিন্দু ব্যক্তি খীষ্টায়ান ধর্শাবলম্বন 
করিলেন এবং তথ্নময়ে থে খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলী কএক জন বিশ্বাসি ব্যক্তি লইয়া 
আরম্ভ হয় তাহা এইক্ষণে বিস্তারিত হইয়|। ভারতবর্ষের মধ্যে নান। স্থানে ২৪ মণ্ডলী 
হইয়াছে। 

১৮০১ সালে ফোট উলিয়ম কালেজ স্থাপিত হইলে ডাক্তর কেরি সাহেব তাহাতে 
বঙ্গভাষার এবং 'একাদিক্রমে সংস্কৃত ও মহীরাষ্টীয় ভাষার অধ্যাপকতা৷ কাধ্যে নিযুক্ত 
হইলেন এতদ্রপে ভারতবর্ষের নান। স্থানহইতে আগত অতিন্থবী পণ্ডিতেরদের সঙ্গে 
তাহার আলাপ হইল এবং তাহারদের দ্বারা উত্তর হিন্দুস্থানের তাবৎ প্রধান২ ভাষায় 
ক্রমশঃ ধর্মগ্রন্থ অন্গবাদ করিতে স্থযোগ পাইলেন। কালেজের ছাত্রেরদিগকে তিনি 
যে ভাষা শিক্ষাইতে লাগিলেন তাহার সেই২ ভাষার ব্যাকরণ প্রস্তুত করিতে হইল। এবং 
বহুবৎ্সর পরিশ্রম করিয়৷ অতিবৃহৎ বাঙ্গালা ও ইন্দরেজী ভিক্স্যনরি গ্রন্থ প্রস্তুত করিলেন 
ইত্যাদি নানা গ্রন্থের দ্বার! তিনি প্রায় জগতব্যাপিয়। ভারতব্ধীয় ভাষার বিচক্ষণের ন্তায় 
অগ্রগণ্য হইলেন। পদার্থবিদ্যাতেও তিনি ন্যুন ছিলেন না এবং ইঙ্গলও দেশহইতে 
প্রস্থিতহওনের অনেককালপূর্কেই উদ্ভিদ্বিদ্য। ও পশ্বাদি পরিচয়বিদা। অভ্যাস করিতেছিলেন 
এবং ভারতবধে এ সকল বিদ্যার বৃদ্ধি ও সংস্কারহওনের অত্যন্ত সদুপায় হওয়াতে তিনি 
অবিশ্রান্তর্ূপে শক্তিসত্বা পর্য্যন্ত অন্থসন্ধান করিলেন । এবিধ বিদ্যাভ্যাসের দ্বারা তিনি 
রক্পবর! ও ত্যুকানন ও হারউইক ও উয়্ালিক সাহেবের সহকারী ও মিত্র ছিলেন এবং 
ইউরোপদেশীয়স্থ প্রধান২ বিদ্বান ব/ক্তিরদের সঙ্গে তাহার লিখন পঠনাদি চলিত এবং 
তাহারদের স্থানে প্রেরণাদির দ্বার নৃতন২ বৃক্ষ সকলের বিনিময় করিতেন । 

কিন্ত হিতৈষিতাকাধ্যে ডাক্তর কেরি সাহেব অগ্রগণ্য ছিলেন। গঞ্জাসাগরে 
বালকহত্য। নিবারণবিষয়ে চেষ্টার দ্বারা কৃতকাধ্য হইলেন এবং সতীরীতিবারণের 
প্রথম চেষ্টক অথবা প্রথম তচ্চেষ্টক ব্যক্তিরদের মধ্যে গণ্য ছিলেন এবং তীহারি 
উদ্যোগেতে শ্রীলশ্রীযুত মার্কুইস উএলেস্লি সাহেব ভারতবর্ষের রাজশানকাষ্যে 
তাহার পর যিনি নিযুক্ত হইবেন তাহার ভ্ঞাপনার্থ কৌন্সেলের বহীতে তিনি এমত 
লিখিয়া গেলেন যে সতীরীতি নিবারণ করা অবশ্য কর্তব্য এবং যদ্যপি লার্ড উএলেসলি 
সাহেব বড়নাহেবের পদে থাকিতেন তবে তৎ্সময়েই তাহা। নিবারণ করিতেন । 


E> সংভ্ৰাদে পত্রে সেন্কান্নেল্র কথা 


কলিকাঁতার মধ্যে কুষ্ঠরোগি ব্যক্তিরদের চিকিৎসার্থ এক চিকিৎসালয় স্থাপননিমিত্ত 
ডাক্তর কেরি সাহেব অত্যন্ত উদ্যোগ করিয়াছিলেন এবং আগ্রিকল্তুরাল সোসৈটির 
সংস্থাপকই তিনি ছিলেন। ফলতঃ যাহার মধো তিনি লিপ্ত ছিলেন ন! অথবা তিনি 
যাহা! স্্টি করেন নাই বা মনোযোগপূর্ব্বক যাহার পৌষ্টিকতা করেন নাই এমত 
হিভার্থ প্রায় কোন উদ্যাগই এতদ্দেশে হয় নাই। 
বিশ্যেতঃ খ্ৰীষীয়ান ও মিসনরি ও ধর্মগ্রন্থ অন্থবাদকরণ কার্যে ডাক্তর কেরি সাহেবই 
দেদীপ্যমান ছিলেন। ভারতবর্ষীয় লৌকেরদের তাহার কাধ্যের দ্বারা কি পৰ্য্যন্ত বাধ্যত! 
স্বীকার করিতে হয় তাহ। অদ্যাপি তাহার! সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইতে পারেন নাই কিন্ত ইহার 
পরে জ্ঞাত হইবেন এবং উত্তরকালীন লোকেরাও তাহাকে ধন্যবাদ করিবেন। বন্দ দেশস্থ 
লোকেরদের এইপ্রযুক্ত অবশ্যই তাহাকে ধন্য জ্ঞান করিতে হয় যে তাহার পূর্বের বন্দীয় সাধু 
ভাষায় লিখন পঠনাদি ব্যবহার প্রায় ছিল না এবং কাহারো বন্দ ভাষার ব্যাকরণ জ্ঞান মাত্র 
ছিল ন!। পণ্ডিতের! তাহা স্পর্শও করিতেন না এবং পাঠ্য বঙ্গীয় ভাষার কোন গ্রন্থই প্রায় 
ছিল ন| যে ছিল সে পদ্য গ্রন্থ এইক্ষণে লিখন পঠনের দ্বারা এ ভাষা অত্যন্ত ভাষমাণা। ও 
সংস্থারবতী হইয়াছে এবং প্রায় সর্বদাধারণই উত্তমরূপ এ ভাষায় লিখনপঠানেতে উৎস্থক 


বটেন। ডাক্তর কেরি সাহেবের উদ্যোগেতেই এবং তাহাকর্ুক নিযুক্ত থে পণ্ডিতের 


ভাঁহারদের প্রযত্বেতে এইক্ষণে বঙ্গভাষা এডদ্রপ প্রসিদ্ধা হইয়াছে। | 
ডাক্তর কেরি সাহেব ১৭৬২ সালের ১৭ আগন্তে জন্মগ্রহণ করেন এবং বয়ঃক্রম 
সম্ধমেতে পরিপূর্ণ হইয়া ১৮৩৪ সালের ৯ জুনে পরলোক গত হ্ন। 


(৮ জুলাই ১৮৩৭ | . ২৬ আযাঢ় ১২৪৪ ) 

কোলবোরোক সাহেবের মৃত্যু ।আমরা অতিথেদপূর্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে 
ইঞ্গলগুহইতে যে শেষ সম্বাদ পহছিয়াছে তন্্ারা অবগম হইল যে কোলবোরোক সাহেব 
লোকান্তরগত হইয়াছেন। যদ্যপি ইহার ২৫ বৎসর পূর্বে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া 
ইঙ্দলণ্ডে গমন করেন তথাপি আমারদের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে শব্দপরিচিত 
আছেন। এ দাহেব কএক বৎসরাবধি সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান জজ ছিলেন পরে 
কৌন্সেলতৃক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে তাহার মহাখ্যাতি সংস্কৃত বিদ্যা ও পণ্ডিত 
লোকেরদের গ্রতিপোষকতাকরণের উপরেই প্রকাশ আছে। ভারতবর্ষে তাহার তুল্য সংস্কৃত 
বিদ্বান কোন ইউরোপীয় ব্যক্তি ছিলেন না৷ জোন্ন দাহেবও নহেন এবং সর্বসাধারণ লোকই 
স্বীকার করেন তিনি সর্ববিষরেই স্বদেশীয় সর্বাপেক্ষা গুণবান ছিলেন। ইদ্বলণ্ড দেশে 
প্রত্যাগত হইলে পরও তিনি আপনার অতিপ্রিয় সংস্কৃত বিদ্যার চর্চাতে বিরত হন নাই। 
কএক সংস্কৃত গ্রন্থ ইন্গরেজীতে অনুবাদকরত মুদ্রাঞ্ষিত করিয়াছেন। লগ্ুননগরের রায়েল 
আসিয়াটিক সোসৈটি সংস্থাপনের নিমিত্ত তিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। এ সোসৈটি 


সা 


শিক্ষা টি ৮১ 
স্থাপনের অভিপ্রায় বে ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত ও বিদ্যার বিষয় অন্ুসন্ধানকরণ এবং 
এতদ্দেশীয় ভাষায় যে সকল বনুমূল্য গ্রন্থ আছে তাহা ইন্গরেজীতে ভাষাত্তরকরণ। 


(৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭ | ১৫ আশ্বিন ১২৪৪) 


ডাক্তর মিল সংস্কৃত বিদ্যায় নিপুণ অতিপ্রসিদ্ধ শ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেব এইক্ষণে 
ভারতবর্ধহইতে স্বদেশে গমন করিবেন কিন্তু পুনর্ভারতবর্ধে তদীয়াগমন সম্ভাবনা নাই ।:.. 
তিনি সংস্কৃত শাপ্তে যেমন পারগ তদ্রণ ইঞ্গলপ্ীর অপর কোন সাহেবই নাই। উক্ত সাহেব 
আসিয়াটিক সোসৈটির বহুকালাবধি অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন এবং এ সোসৈটি এই নিশ্চয় 
করিয়াছেন যে ্রীযুত সাহেব ইঙ্গলণ্ড দেশে সমুতীর্ণ হইলে তাহার ছবি প্রস্তুত করা যায় 
এবং ও ছবি সোসৈটির অট্টালিকা নিত্য দৃশ্যমান থাকে। এ সোসৈটির বৈঠকে যখন 
এই বিষয় উত্থাপিত হইল তখন সেক্রেটরী শ্রীযৃত প্রিন্দেপ সাহেব শ্রীযুত ভাক্তর মিল 
সাহেবের অত্যাশ্চর্য্য বিদ্যা নৈপুণ্যবিষয় উথাপনপূর্ববক নীচে লিখিতব্য প্রস্তাব প্রকাশ 
করিলেন তাহাতে সকলই অবগত হইতে পারিবেন যে এতদ্দেশীয় পণ্ডিত মহাশয়রা তাহার 
বিদ্যাবিষয়ে-কি পর্যন্ত বিবেচন। করেন। | 

এ্রযুত ডাক্তর মিল সাহেব সংস্কৃত শাঞ্তরে কিপধ্যন্ত পারদর্শী তদ্বিষয়ে পণ্ডিতেরদের 
অভিপ্রায় অবগত হইলাম যে এরীযুত ডাক্তর মিল সাহেব স্বীয় রচিত কোন এক প্রস্তাব 
তিন চারি জন পণ্ডিতের বিবেচনাদ্বারা সংশোধিত না হইলে মুদ্রান্ধিত করিতেন ন!া। 
অতিবিচক্ষণ এক জন শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে 
সাহেবের পাণ্ডিত্যবিষয়ে আপনি কি রূপ বিবেচন। করিয়াছেন তাহাতে তিনি কহিলেন 
থে তদ্িষয়ে আমার বিবেচনাসিদ্ধ বর্ণন আপনাকে এক শ্লোক দ্বার জ্ঞাপন করি সেই 
শ্লোক আমার নিকটে আছে তাহাতে আমি বোধ করি এ শ্লোক শ্রীযুত ডাক্তর মিল 
সাহেবের সংস্কৃত বিদ্যাপারগতার প্রমাণ ভূষণোপাধি স্বরূপ । তাহাতে এ পণ্ডিত লিখেন 
যে আমারদের সংস্কৃত শাপ্রাভিজ্ঞ এমত একজন কোথায় দৃষ্টচর যে নিয়ত সৎকবিত্বাহ্- 
নীলনীয় অতিপূর্ববকালীন মহাকবিকৃত কাবোর ন্যায় এক কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন অতএব 


বোধ হয় ইনি দ্বিতীয় কালিদাস হইবেন। 


(৯ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৪ ) 
ডাক্তর মাসমন সাহেবের লোকান্তর ।__-আমরা অত্যন্ত খেদার্ণবে মগ্ন হইয়। প্রকাশ 


করিতেছি যে ৬প্রাপ্ত ডাক্তর কেরি এবং ওয়ার্ড সাহেবের সহকারি শ্রীরামপুরস্থ ডাক্তর 


মাসমন সাহেবের কাল হইয়াছে । এতদেশীয় প্রায় তাবল্লোক সাহেবকে এমত স্থজ্ঞাত 
আছেন ঘে তীহার গুণ ও বিদ্যালোচনায় শ্রান্ততাবিষয়ক বর্ণনের প্রায় কিছু আবশ্তকতা 
নাই। থে তিন মহান্ুভব ব্যক্তির দ্বারা শ্রীরামপুর স্থান সর্বসাধারণের স্থগোচর হইয়াছে 


হ==১১ 


৮২, লতা পত্রে সেন্কান্লেল কণা 


তাহারদের মধ্যে এই শেষ মহাত্মার শেষ লোকগমন হইল। ইহার বার মাস পূর্বের 
সাহেবের তাবৎ মানসিক ও শারীরিক শক্তি সম্পূর্ণ ছিল। কিন্ত গত বৎসরের অক্তোবর 
মাসে ভাহার পরিবারঘটিত একটা! দুর্ঘটনাবিষয়ক অঙগশোচনেতে মনের এমত বৈকল্য 
হইল যে তদবধি আর শান্তি হইল না। ছয় মাস হইল শারীরিক অন্বাস্থাগ্রন্ত হইয়। 
ক্রমশঃ রোগে ও বার্থক্যে ক্ষীণ হইতে লাগিলেন পরে গত মঙ্গলবার ৫ তারিখে শ্রীরামপুরে 
নিয়ত ৩৮ বৎসর বাঁসকরণীনন্তর ৬৯ বৎসর ৭ মাস ১৫ দিন আমুর্ভোগ করিয়া ইহলোক 
পরিত্যাগ করিলেন ) 


(২৩ ডিসেম্বর ১৮৩৭ ১০ পৌষ ১২৪৪) 


ডাং মারসম্যান সাহেবের মৃত্যু -_-:- বহুকাল হইল শ্রীযুত ডাক্তর সাহেব নান! 
বিদ্যাভ্যাস দ্বারা এতদ্দেশে আগমন পুরঃসর শ্রীরামপুরে অবস্থিতানন্তর শরীযুত ডাং কেরি 
সাহেবের সমভিব্যাহারে ছাপা কর্মের স্বজন করেন তৎপূর্বে কোন বাঙ্গালা গ্রন্থ কথন ছাপ! 
হয় নাই এবং এ স্থযোগে নানামত ভাষায় লোকেরদিগের শিক্ষা জন্য নান! পুস্তক প্রকাশীরস্ত 
করিলেন এইরূপে অনেক ভাষার চলন রাখিয়া লোকের দৃঢজ্ঞান জন্মাইয়াছেন তৎপরেই 
ক্রমে এতদেশে বাঙ্গালা সমাচার পত্র ও নানা পুস্তক প্রকাশারস্ত হইল ফলতঃ নিশ্চয় 
অঙ্গমেয় যে তাহারদিগের এতাদৃশ উৎসাহ না থাকিলে এতদেশে অদ্যাবধি আগারদিগের 
ভাষার এত আলোচনা কদাচ থাকিত না যথার্থতঃ বিবেচনায় আমর! নিশ্চম করিয়াছি 
থে পূর্বোক্ত দুই সাহেব এতদ্দেশে জ্ঞানদানের যে সকল উপায় করিয়া লোকেরদিগের 
যেরূপ উপকার করিয়াছেন তাহা ও ব্যক্তির ভিন্ন অন্য ছারা ইহার পূর্বে কথন হয় নাই 
এবং আমারদিগের এমত প্রত্যয় হয় না যে ওঁ মহাশয়দিগের স্তায় বিদ্বান জ্ঞানি ও 
পরোপকারি মধ্য আর দংসারে জন্মিয়া এতদ্দেশে আগমন পূর্বক আমারদিগের এমত 
সহকারী ও মঙ্গলাকাংক্ষী হইবেন... ।- পূর্ণচন্দ্োদয়। 


(২০ জানুয়ারি ১৮৩৮ । ৮ মাঘ ১২৪৪) 


শীযৃত আদাম সাহেব ।--সংগ্রতি শ্ৰীযুত আদাম সাহেব ষ্টেসিনরি কমিটির 
ক্লেশকর কর্শবহইতে মুক্ত হইয়া ছোট আদালতের বুদ্ধিসাধ্য কমিস্তনরী কর্ধে নিযুক্ত 
হইয়াছেন। কিন্তু আমারদের বাঞ্ছা ছিল যে এঁ সাহেবের এতদ্দেশে বহুকাঁলাবধি 
দৃষ্টকর্শ্মত| এবং বিশেষগুণ দেশীয় ভাষার বিদ্যাধ্যাপনীয় মহা গুরুতর ব্যাপারে খাটান 
যায়। কুরিয়র সম্বাদপত্রে লেখে এ কমিস্যনরী কর্খে যদি ব্যবস্থাভিজ্ঞ অতিনিপুণ 


কোন উকীল নিযুক্ত হইতেন তবে আরো উত্তম হইত। আমরাও কহি যে এই 


বিবেচনা ভদ্র বটে কিন্তু তাহা হইলে গীযুত আদাম সাহেবকে পুনর্বার বিদ্যাধ্যাপনের 
অনুলঙ্ধায়কত। বকৰ্শ্ে প্রেরণ করা উচিত হয় নতুবা আদাম সাহেবের হায় ছোট 
আদালতের কমিস্তনরী কর্শ্মে উপযুক্ত ব্যক্তি কলিকাতার মধ্যে অল্প পাওয়া খায়। 


শিক্ষা -- ৮৩ 


" সভা-সমিতি 
(১৭ জুলাই ১৮৩০ । ৩ শ্রাবণ ১২৩৭) 

প্রযুত সম্বাদ কৌমুদীপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।-_-আমরা কলিকাতাহইতে প্রায় 
দ্বাদশ ক্রোশ অন্তরে বাস এবং এক রাজদম্বন্ধীয় চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করি সংপ্রতি আমরা 
কএক ছাত্র মিলিয়৷ বঙ্গহিত নামে এক সভ। স্থাপন করিয়াছি ও সভাতে কিছু দিন পূর্বে 
যে২ বক্তৃত৷ হইয়াছিল তাহার কতিপয্ন বিষয় প্রকাশাথে প্রেরণ করিতেছি-..প্রথমতঃ কোন 
ছাত্র প্রশ্ন করিলেন যে অস্মদাদির দেশের লোকের! পূর্বাপেক্ষা কিহেতু এতাবৎ ছুঃখী 
হইয়াছেন এবং স্বদেশে উৎপাদিত দ্রব্যাদিই দুমূল্য হইবার কি কারণ হইয়াছে এই প্রশ্নের 
উত্তরচ্ছলে নানাম্তে কথাবার্তা হইল।... 


(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩০ | ৩ আশ্বিন ১২৩৭) 

যদিও আমর! পূর্বা হইতে শ্রুত হইয়াছি যে এই কলিকাতা নগরীমধ্যে শিম্লার 
এক্দলো হিন্দু স্কুলের কতকগুলিন সমাধ্যায়ি বালক এবং পটলডাঙ্গাস্থ হিন্দুকালেজের 
কতিপয় নৃ[নবর্গীয় ছাত্র আর শ্রীযুত ডেবিভ হের সাহেব দ্বারা স্থাপিত পটলডাঙ্গার 
বিদ্যালয়ের কোন তুল্যবযঙ্ক পাঠার্থী একত্র হইয়া এঙ্গলো৷ ইণ্ডিয়ান হিন্দু এসোশিয়েশন নামে 
এক সভা স্থাপন করিয়াছেন কিন্ত তাহার বিস্তারিত বার্তা এপর্যন্ত জ্ঞাত না হইবাতে 
কৌমুদীতে স্থানাপণ করা যায় নাই সংগ্রতি অনেকেরই দ্বারা অবগত হইতেছি যে তথায় 
উক্ত বালকেরা কেবল বিগ্যাঙ্গশীলন বিষয়ে চচ্চা করিয়া থাকেন ধর্ম্ম বিষয়ের প্রতি কোন 
কটাক্ষ করা তাহারদের নির্ধারিত নিয়ম নিষেধ আছে মাসের মধ্যে কেবল দুইবার অর্থাৎ 
দ্বিতীয় ও চতুর্থ বুধবারের সন্ধ্যার পর ছাত্রের একত্র হইয়া থাকেন ছাত্রদের প্রতি যখন যে 
বিষয়ের বক্তৃতা করিবার অনুমতি সভাপতিকতৃ্ক হইয়া থাকে তাহারা পত্রাবলোকনে 
যথাসাধ্য সভাপ্রতি জ্ঞাপন করেন:-.৷--সম্বাদ কৌমুদী, ৯ সেপ্টেম্বর 


(২৩ অক্টোবর ১৮৩০ | ৮ কান্তিক ১২৩৭) 

জ্ঞানসন্দীপন সভা।__বিশিষ্টশিষ্ট সমৃহ্মান্য গুণিগণাগ্রগণ্য মহাশয়েরদের প্রতি 
পত্রিকাদ্বারা বিজ্ঞাপন করিতেছি। এতন্মহানগরাস্তঃপাতি পাথ্রাঘাটায় শ্রীযুক্ত বাবু 
উমানন্দন ঠাকুরের ৈঠকখানা বাটীতে উপরি লিখিত! সভা সংস্থাপিতা হইয়াছে ও সভা 
প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ রবিবারে রাত্রি ইঙ্গরেজী ৭ ঘণ্টার পর ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত হইবেক 
ওঁ সভাতে বহু সুপণ্ডিত মহাশয়ের আগমন করিয়া কেবল বিদ্যা বিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তরাঁদি 
করেন কিন্তু এ সভাতে কোন জাতীয় পক্ষপাতি ধর্শ্মাধর্শ্ম বিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তরাদি হয় না 
অপর যদ্যপি কোন মহাশয় কেবল বিদ্যাবিষয়ক প্রশ্ন প্রেরণ করেন তবে তাহা গ্রহণ করা 


রশ তবে সম্পাদকসমীপে স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরণ করিবেন যদ্যপি পত্র প্রেরণ ন! করিয়া 
পুনঃ২ অনাগমন করেন তবে নিয়মপত্র হইতে তাহার নাম বহিষ্কৃত কর! যাইবেক 
এতদ্বিষয়াবগত হইয়া যাহার এই সভার সভ্য হইতে বাঞ্চা হইবেক তিনি সম্পাদক সমীপে 
স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরণ করিলেই নিরমপান্রে তাহার নাম লেখা যাইবেক ইতি। জ্ঞানসন্দীপন 
সভাসম্পাদকস্ত । 


(৬ নবেম্বর ১৮৩০ | ২২ কাঠিক ১২৩৭) 

যুত কৌমুদীপ্রকাশক মহাশয়েষু । আমর! পরম্পরা শুনিতেছি যে চোর- 
বাগাননিবাসি শ্ৰীযুত বাৰু লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের ভবনে ডিবেটাং ক্লব নামে এক 
সভা স্থাপিত হইয়াছে এরূপ সভাস্থাপনে এই প্রত্যাশা যে ইংগ্ণ্ডীয় বিদ্যা তদধ্যক্ষগণ 
মধ্যে বিশেষরূপে বৃদ্ধি হ্য় তাহার নিয়মেতে এই লিখিত হইয়াছে যে অধ্যক্ষগণের! 
অপরিমিতরূপে নিযুক্ত হইবেন প্রতি শনিবার সভাস্থাপন করিবেন এবং দুই 
জন অধ্যক্ষকে প্রতিবারে বক্তৃতাকরণ প্রয়োজন করিবেক মাস২ সভাপতি ও কর্ম্মদম্পাদকের 
পরিবর্তন হইবেক বিজিটর অর্থাৎ যাহারা অধ্যক্ষ নহেন অথচ সভ্যদের সমভিব্যাহারে সভায় 
যাইতে ইচ্ছুক হইবেন তাহারদিগকেও বক্তৃতা, করিতে নিষেধ নাই অপর সভামধো 
সভ্যগণেরা না ব্যঙ্গ বিদ্রপ করিতেই সক্ষম হইবেন ন! ধূমাদি পানেই পাঁরক হইবার শক্তি 


থাকিবেক ইহাতে যে২ জন অধ্যক্ষ হইয়াছেন তন্মধ্যে পাঠীর্থিগণ অধিকাংশ আছেন । ফলত. 


ইহার বিবরণপত্র অস্মদাদির দৃষ্টির ঘটন| হয় নাই হইলে বিশেষ বিবরণ লিপি স্থাপিত হইত 
সারদীয় পর্ধের কিঞ্চিৎ পূর্বহইতে এই সভা আরম্ভ হইয়াছে ইতিমধ্যে যে কএকবার 
সভ্যেরা আগমন করিয়া! বক্তৃতা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে এক দিনের বার্তা আমর, এইরূপে 
শুনিয়াছি যে ধনের গৌরব অধিক কি বিদ্যার মান শ্রেষ্ঠ এই প্রশ্নের উত্তরে সকলেই 
জানাইয়াছেন যে বিদ্যার,অগ্রে ধন কোন পদার্থ নহেন কিন্ত কিং কারণ দর্শাইয়াছেন তাহ 
কহিতে আমরা অক্ষম ইতি। শ্রীধরশর্শণঃ।_সং কৌহ | 


(১৮ ডিসেম্বর ১৮৩। ৪ পৌষ ১২৩৭) 
শ্রীযুত বঙ্গদূত প্রকাশক মহাশয় সমীপেমু। অনুগ্রহপূ্ক ভবদীয় বঙ্গদূতে ব্যক্ত 
করিয়৷ অকিঞ্চনে চিরবাধিত করিবেন । 
পূর্বে এতদ্দেণীয় নববিশিষ্ট শিষ্ট গণ সভা নামক সমাজের নিম দূত পত্র দর্শনদ্বার! 
সকলেই অবগত থাকিবেন সংএতি কিঞ্চিৎ নিয়মান্তর উপস্থিত হইল তাহা। 
উক্ত সমাজের নমিগত বর্ণবাহুল্যপ্রযুক্ত অনেকেই উচ্চারণে অসমর্থ অতএব 


শিক্ষা ৮৫ 
সামাজিকের| সকলে বিবেচনা পূর্বক বঙ্গরঞ্চিনী নামে এ সমাজ স্থাপিত করিলেন অপরঞ্চ বঙ্গ 
ভাষা শিক্ষার্থ এতন্নগরে অনেকেই অত্যন্ত প্রয়াস পূর্বক অনেকে অনেকে সমাজ স্থাপিত করেন 
তাহাতে ভাষা শিক্ষা যাদৃশ হউক কিন্ত অপভাষায় অনেকেই নিপুণ হইয়াছেন তৎপ্রযুক্তই বা 
হউক কিন্ব। তাদৃশ গুণবং সংসর্গপ্রযুক্তই বা হউক বিশিষ্ট ছি জনের 
প্রযুক্ত সমাজ সমাজ প্রায় হইয়াছে অতএব অস্মত সমা ক 
সভা ভর্ণে ভীত হইয়া এই নিয়ম স্থির করিবেন যে অস্মদী 
বদ্ধিধুঃ জনের! সভাদিদৃক্ষু হইয়া আগমন করেন তবে আমারদিগের বই 
ও নাস্তিকমতাবলম্ী মান্যান্তান্ত বিবেচনা! শূন্য ও পরজাতীয় ভাষায় নৈধুঃএত 
ভাষাদ্বেধী এই সকল জনের! অস্মদীয় সমাজে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন না যদ 
তবে সভ্যপংক্তির মধ্যে তাহার! স্থান পাইবেন না ইত্যাদি নিয়ম পুনর্বার পত্রারূচ কারি 
মহাশয় সকলে জ্ঞাত করাইবেন ইতি । বঙ্গরঞ্চিনী সভাসম্পাদক শরীঈশ্বরচন্্র গুপস্ত --বং দুং। 


(৩০ জুন ১৮৩৮। ১৭ আষাঢ় ১২৪৫) 
বঙ্গরঞ্জিনী সভা ।__কলিকাতার অন্তঃপাতি সিমলানিবাঁসি কতিপয় মহাশয় বঙ্গভাষা 
শুদ্ধ রূপে লিখন পঠনার্থ উক্ত নামক এক সভা স্থাপন করিয়াছেন । তদ্বিযয়ে আর কোন 
সম্বাদ আমরা শ্রবণ করিলেই প্রকাশ করিব।-_প্রভাকর । 


(৬ আগষ্ট ১৮৩১। ২২ শ্রাবণ ১২৩৮) 

বৈদ্য সমাজ ।-__আমরা অবগত হইলাম যে শ্রীযুত খুদিরাম বিশারদ যিনি পূর্বের 
সংস্কৃত কালেজের বৈদ্যপপ্ডিত ছিলেন তিনি যত্রবান্‌ হইয়। ৫ শ্রাবণ বুধবারে উক্ত সভা 
সম্পাদকত্ব ভার গ্রহণপূর্কাক যোড়াপাকোনিবাসি প্রীযুত বাবু ভৈরবচন্্র বস্থজের দরুণ বাটাতে 
তৎসভা। সংস্থাপিত| করিয়াছেন। তথায় বহুবিধ কবি কবিরাজ মহাশয়ের! সমাগত হইয়া 
সভা শোভাকরণ দ্বারা আয়ুর্বেদ পাঠ করিবেন। এ অতি কুশলের বিষয় যেহেতু এক্ষণে অনেক 
বৈদ্য যথার্থ রূপ উধধ ও কোন দ্রব্যের কি গুণ তাহা জ্ঞাত নহেন:*। [ চন্দ্রিকা ১৭ শ্রাবণ ] 

(১৩ আগষ্ট ১৮৩১ ৷ ২৯ আবণ ১২৩৮) 

...মমাজের অভিপ্রায় এই শুনিয়াছি যে এপ্রদেশে এক্ষণে অনেক জাতীয়ের। চিকিৎস। 
করিতেছেন তাহাতে তাহারদিগের অধিকার নাই যাহা হউক যাহার যে স্বেচ্ছা তদনুসারে 
কর্ম করুন কিন্তু বৈদ্য চিকিৎসকদিগের উচিত যে স্থানে রোগিকে অন্য জাতীয় চিকিৎসক 
উধ দিবেন তথায় ইহারা হস্তার্পণ করিবেন না। এবং এ সমাজদ্বারা নানাবিধ উষধ 
প্রস্তুত হইবে ইহ! বৈদ্যভিন্ন কোন জাতীয়কে বিক্রয় করিবেন না অপর কৌন চিকিৎসক 
যদি কোন স্থানে কঠিন রোগের উপশন্ত্যর্থ তদ্বিবরণ লিখিয়া সমাজে জ্ঞাত করান্‌ তবে 


৮৬ লংল্বাদ পত্রে দেক্কাবেনজ ক্র 


সমাজাধ্যক্ষ পণ্ডিত চিকিৎসকের! যথাশাস্ত্র উষধাদির ব্যবস্থা লিখিয়া দিবেন যাহাতে সজাতির 
মানহানি না হয়। এবং যথাশান্্র ইবধাদিদবারা লোকসকল রোগ হইতে মুক্ত হইতে 
পারেন ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ চেষ্টা হইবে। 


(১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ৮ মাঘ ১২৩৯) 

১৭৫৪ শকের ১৭ পৌষ রবিবার দিবা! প্রায় ছুই প্রহর এক ঘণ্টাসময়ে শিমল! সংলগ্ন 
শ্ৰীযুত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের হিন্দু সি বিদ্যালয়ে সর্বতবদীপিকা নায়ী সভা 
সংস্থাপিতা হইল । 

প্রথমতঃ এ সভায় সভ্যগণের উপবেশনানস্তর-শ্রীযুত জয়গোপাল বন্থ এই প্রস্তাব 
করিলেন যে এই মহানগরে বন্ধভাষার আলোচনার্থ কোন সমাজ সংস্থাপিত নাই অতএব 
উক্ত ভাষার আলোচনার্থ আমরা এক সভা করিতে প্রবর্ত হইলাম ইহাতে আমারদিগের 
এই অঙ্মান হয় যে এই সভার প্রভাবে দেশের মঙ্গল হইবেক ইহাতে শ্রীযুত খাৰু দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর কহিলেন যে এই সভা স্থাপনাকাজ্ফিদিগের অতিশয় ধন্যবাদ দেওয়| ও তাহারদিগকে 
সরলতা কহা উচিতকার্য্য যেহেতুক ইহা চিরস্থায়ী হইলে উত্তমরূপে স্বদেশীয় বিদ্যার 
আলোচনা হইতে পারিবেক এক্ষণে ই্গলণ্তীয় ভাষা আলোচনার্থ অনেক সভা দৃষ্টিগোচর 
হইতেছে এবং তত্তৎ সভার দ্বারা উক্ত ভাষায় অনেকে বিচক্ষণ হইতেছেন অতএব 
মহাশয়ের! বিবেচনা করুন গোঁড়ীয় সাধুভাষা আলোচনার্থ এই সভা সংস্থাপিত হইলে 
সভাগণেরা ক্রমশঃ উত্তমরূপে উক্ত ভাষাজ্ঞ হইতে পারিবেন। তৎপরে গ্রীযুত জয়গোপাল 
বঙ্গ কহিলেন যে এই সভার সম্পাদকত্রপদে গ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীকৃত হইলে 
উত্তমরূপে ইহার নির্বাহ হইবেক ইহাতে সভ্যগণেরা সম্মত হইলেন। অপর শ্রীযুত 
নবীনমাধব দে উক্তি করিলেন যে কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে শ্রীযৃত বাবু রমাপ্রসাদ রায় এই 
সভাপতি হইলে উত্তম হয় ইহাতেও সকলে আহলাদপূর্বক স্বীকার করিলেন তৎপরে শ্রীযুত 
বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্ব২ স্থানে উপবিষ্ট হইয়া সভ্যগণের 
সমক্ষে প্রস্তাব করিলেন যে এক্ষণে এই সভার বিশেষ নিয়ম নির্দিষ্টকরা কর্তব্য ইহাতে শ্রীযূত 
শ্যামাচরণ সেন গুপ্ত উক্তি করিলেন যে এই সভার নাম সর্বতত্বদীপিকা রাখ। আমার ন্তায্য 
বোধ হয় ইহাতেও কেহ অস্বীকার করিলেন না। অপর শ্রীযুত দ্বারকানাথ মিত্র ও শ্রীযূত 
নবীনমাধব দে কহিলেন যে প্রতিরবিবারে ছুই প্রহর চারি দণ্ডসময়ে এই সভাতে সভ্যগণের 
আগমন হইলে ভাল হয় ইহাতে তাবৎ সভ্যগণের অন্থমতি হইল অপর সভাপতি কহিলেন 
যে বঙ্গভাষাভিন্ন এ সভাতে কোন ভাষায় কথোপকথন হুইবেক না ইহাতেও সকলের সম্মতি 
হইল শ্ৰীযুত নবীনমাধব দে প্রসঙ্গ করিলেন যে প্রতি মাসে সভাপতির পরিবর্ভ হইবেক 
কেন না উত্তম গৌড়ীয় ভাষাজ্ঞ কোন ব্যক্তি যদ্যপি কোন সময়ে উপস্থিত হন তবে তাহাকে 

রাখিয়া অন্যের সভাপতি হওয়া পরামর্শসিদ্ধ হয় না কিন্তু সম্পাদক যদ্যপি এ বিষয়ে আলস্ত 


চি) 


শিক্ষা ৮৭ 


না করিয়া সম্পাদনকজর্্ তাহার বিলক্ষণ মনোযোগ দর্শাইয়া সভ্যগণের সন্তোষ জন্মাইতে 
পারেন তবে তাঁহার সম্পাদন্কম্ম চিরস্থায়ী থাকিবেক নতুবা অন্তকে এ পদভিষিক্ত করিতে 
হইবেক কিন্তু সংপ্রতি এই মাসের নিমিত্তে শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পদে নিযুক্ত 
হইলেন ধাহাকে যে কর্মে নিযুক্ত করা হইবেক এক মাসের মধ্যে তীহার পরিবর্ত হইবেক 
না। অপর গ্রীধূত শ্যামাচরণ গুপ্তের প্রস্তাব এই যে এই সভাতে ধর্মবিষয়ের আলোচনা 
করা কর্তব্য ইহাতে কিঞ্চিৎ গোলযোগ হইল বটে কিন্তু পশ্চাৎ সকলের উত্তমরূপে সম্মতি 
হইয়াছে অপর শ্রীযুত নবীনমাধব দে প্রস্তাব করিলেন যে সভাপতি বা সম্পাদক যদ্যপি কোন 
গ্রয়োজনবশতঃ নিয়মিত সময়ে সভোপস্থিত হইতে না পারেন তবে তাবৎ সভ্যগণকে 
পূর্বে জ্ঞাপন করাইবেন ইহাতে সকলেই গৌরব করিলেন এই সকল প্রস্তাব শুনিয়া 
শ্রমূত শ্ঠামাচরণ গুপ্ত এই বন্তৃত| করিলেন যে অদ্যকার সভাতে শ্রীযুত সভাপতি ও 
শ্ৰীযুত সম্পাদক মহাশয়দিগের পারগত| ও সদ্বাবহার দেখিয়া! আমার অন্তঃকরণে যেপ্রকীর 
সন্তোষ জন্নিতেছে তাহা বর্ণনে অক্ষম হইলাম ইহাতে অভিপ্রায় করি তাবৎ সভ্য 
মহাশয়দিগের এইরূপ সন্তোষ হইয়া থাকিবেক অতএব আমরা এই সভাপতি ও 
সম্পাদক মহাশয়দিগকে যথেষ্ট ধন্যবাদ করি। অপর সভাপতি কহিলেন যে অন্যকার 
সভার তাবৎ কর্শ নিপত্তি হইয়াছে অতএব সকলের প্রস্থান করা কর্তব্য কিন্ত আমরা 
পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি যে এই সভা চিরস্থায়িনী হইয়া উত্তরোত্তর লৌকেরদের 
মহদুপকার করুন ইহাতে ঈশ্বরের স্থানে প্রার্থনা করিয়া প্রায় ছুই প্রহর চাবি ঘণ্টার সময়ে 
সভ্যগণের। স্বস্থ স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই সভার অনুষ্ঠানপত্র এই যে “আমারদের 
বন্ধুবর্গের নিকটে বিনয়পুরঃসর নিবেদন করিতেছি যে গৌড়ীয় ভাষার উত্তমরূপে অর্চনা 
এক সভা সংস্থাপিত করিতে আমর! উদ্যোগী হইলাম এই সভাতে সভ্য হইতে যে২ 
মহাশয়ের অভিপ্রায় হয় তাহারা অনুগ্রহ পূর্বক ১৭ পৌধ রবিবার বেল! ছুই প্রহর 
এক ঘণ্টাসময়ে শ্রীযূত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের হিন্দু স্থলে উপস্থিত হইয়া স্বস্থ 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন ইতি ।৮-_কৌগুদী । শ্রীজয়গোপাল বন্ধ । 


(২ মে ১৮৩৫ । ২০ বৈশাখ ১২৪২ ) - 

ধন্দসভা।-_গত ৭ বৈশাখ রবিবার ধর্ম্মসমভার বৈঠক হইয়াছিল এ বৈঠকে এক জন 
ছাত্রের পরীক্ষারূপ প্রধান কর্ম্ম উপস্থিত হওয়াতে যুত রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার সভাপতিত্ব 
পদে নিযুক্ত হইলে সম্পাদক সমাজের অন্য আবশ্যক কর্শোর পত্রাদি উপস্থিত করিলেন 
তাহাতে অনুমতি হইল পাণ্ডিত্য পরীক্ষাকরণে দীর্ঘকাল গত হইবেক অতএব অন্যান্য কমন 
আগামি বৈঠকপধ্যন্ত স্থগিত রাখা কর্তব্য অদ্য কেবল পরীক্ষাবিষয় উপস্থিত হউক 
তৎ্পরে পরীক্ষা প্রদানে উপস্থিত ছাত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্ধ্যের 
পত্র পাঠ করা গেল সেই পত্র অবিকল এই । 


be 
iz সংহ্থাদ পত্রে ডেকা কুথা 


এই পত্রসঙ্থলিত শ্ৰীযুত গীর্বধাণনাথ প্যায়রত্ব যে আবেদনপত্র সমাজে প্রদান করেন 
তদবিকল এই । 
এই আবেদনপত্র পাঠানন্তর প্যায়রত্ব ভট্টাচার্য্য সভার আনীত হইলে সভাপতি কতৃকি 
উক্ত হইল স্থতিশাস্ত্ের মধ্যে তিথিতত্বের পরীক্ষা লওয়া কর্তব্য ইত্যন্মত্যঙ্গদারে 
তৎক্ষণাৎ পুস্তক উপস্থিত কর! গেল শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য কতৃক এ পুস্তকের 
মধ্যে শলাকাছারা, এক স্থান উদ্ধত হইল সেই স্থানেই ব্যাখ্য। করিতে অনুমতি হইলে 
উক্ত প্যায়রত্ব ছাত্র পণ্ডিত মহাশয়দিগকে নতিপূর্ববক সম্বোধন করিয়! অঙ্ুমতি গরহণপুরঃসর 
গ্রন্থ ব্যাখ্যারস্ত করিলেন শ্রীযুত কালীকান্ত বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য তাহার কএক স্থানেও কোটি 
" করিলেন প্তায়রত্ব তাহার সদুত্তর দ্বার! তাহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন এবং শ্রীযূত রামতঙ্গ 
তর্কসরম্বতীও অনেক জিজ্ঞাস! করিতে লাগিলেন তাহাতে শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার 
ভট্টাচার্য্য কহিলেন এইক্ষণে বিচার কর! কর্তব্য হয় ন! ইনি গ্রন্থ ব্যাখ্য। করুন তাহাতে 
কিপ্রকার অর্থ করেন তচ্ছ বণে ইহার পাণ্ডিত্য বোধ হইতে পারিবেক পরে সভাপতিপ্রভৃতি 
যাবদীয় পণ্ডিত তাহাতেই সম্মত হইয়া ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়। কহিলেন গ্রন্থের সদর্থ করিয়াছেন 
আর অধিক পরীক্ষার আবশ্যক নাই এইক্ষণে এক প্রশ্ন দেওয়া যাউক তাহার সপ্রমাণ উত্তর 
এই বৈঠকে লিখিয়া .দেউন ইহা স্থির হইলে শ্রীযূত রামজয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য দায় 
প্রকরণের এক প্রশ্ন লিখিয়া দিলেন তদবিকল এই | - 
এই প্রশ্নোত্তর সমাজে পাঠ কর! গেল তৎ্শ্রবণে সভাপতিপ্রভৃতি যাবদীয় পণ্ডিত 
সন্তষ্টিপূর্বাক কহিলেন প্তায়রত্ন ভট্টাচার্য্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এক্ষণে ইনি অধ্যাপন। 
করাইবার উপযুক্ত পাত্র বটেন অতএব ইহাকে সমাজের নিয়মাঙ্ুসারে পারিতোষিক এবং 
বিষ্ভাবিগ্ভোতন পত্র প্রদান কর! কর্তব্য তদ্বিষয়ের বিহিত সম্পাদক নিয়মান্দারে করিবেন 
ইত্যাদি স্থির হইলে এ দিবসীয় সভার বিবরণ অবণে পরীক্ষা নিমিত্ত প্রশ্নোত্তর পত্রে সভাপতি 
বাঙ্গরকরণ পূর্ব স্বস্থানে প্রস্থান করণোনুধসময়েশ্রীযৃত বাবু ্রীনাথ সর্বাধিকারী পণ্ডিত 
সমাজে নিবেদন করিলেন যে অদ্যকার সভার কর্ম দর্শন করিয়| আমি মহাসন্ত্ট হইয়াছি 
যেহেতু ধর্শসভার এই এক প্রধান কর্ম অদ্যারস্ত হইল ৬ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় স্ব্গগত হইলে 
পর পণ্ডিতগণের পরীক্ষা লইয়! কেহ সম্মান প্রদান করেন নাই অতএব নিযমানারে পরীক্ষা 
হইলে দেশের শাস্ত্র রক্ষা হইবেক। ততৎপরে সম্পাদককতূ্ক কথিত হইল যদ্যপিও 
ধনবান ধার্নিকগণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের প্রতিপালন জন্য নানা কর্শ্মোপলক্ষে বহু 
ধন দান করিয়া থাকেন এজন্যই অদ্যাবধি এতদ্দেশে সংস্কৃত শাস্ত্র জাজল্যমান আছে 
নচেৎ এককালে ন্নিয়মাণ হইত যেহেতু পণ্ডিত গণ প্রায়ই ধনহীন প্রতিগ্রহপূ্বক 
ছাত্রকেই অন্নদান পুরঃসর অধ্যাপনা করাইতে হয় পরে ছাত্রের! কুতবিদ্য হইয়া 
চতুপ্পাীকরত অধ্যাপক হইরা বথাকর্তব্য করেন কিন্তু ইদানীং কতক গুলিন লোকের 
সে ব্যবহার নাই অথচ অধ্যাপকরূপে খ্যাত হইয়াছেন ইহাতেই অনেকেরি কলঙ্ক 


শিক্ষা ৮৯ 


হইয়াছে অর্থাৎ অনেকেই কহিয়া থাকেন অধ্যাঁপকদিগের- অধ্যাপন। নাই কেবল 
নিমন্ত্রণ লইবেন এই অভিলাষ মাত্র পরীক্ষার এরীতিতে বিদ্বান ব্যক্কিদিগের সে 


_ কলঙ্ক মোচন হইবেক এবং ক্ষোভ দূর হইবেক । 


পরে শ্ৰীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার শ্রীযুত বিশ্বনাথ ভট্টজী ও প্রীত কালীকান্ত 
বিদ্যাবাগীশপ্রভতি পরীক্ষার নিম্মমকর্তা ধম্্সভাধ্যক্ষদিগের প্রতি যথেষ্ট প্রশংস| উক্তি 
ধন্যবাদ করিয়া শেষে সভাপতিকে সাধুবাদ করিলেন তিনিও অনেক অনুনয় বিনয় 
বাক্যে সমাজকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন রাত্রি প্রায় আট ঘণ্টার সময়ে 
সভ। ভঙ্গ হইল। 

এক্ষণে পাঠক বর্গকে অবগত করাইতেছি প্তায়রত্ব ভট্টাচার্য্যের প্রশংসা পত্রে 
কি লিখিত হয় এবং পারিতোষিক বা কি প্রদান করেন তাহা সভাধ্যক্ষ: মহাশয়রা 
স্থির করিয়া লিখিলে আগামিতে প্রকাশ করিব এমত মানস রহিল ।-১ন্দরিকা। 

রামগাণিক্য বিদ্যালন্কার মহাগহোপাধ্যায় হরপ্রদাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মাঁতীমহ। বঙ্গীয়-সাহিত্য- 


পরিষত পত্রিকায় (১৩৩৮, র্থ সংখা1) বিদ্যালঙ্কার সবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের এক উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছে। 


( ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬ । ১০ আশ্বিন ১২৪৩) 

বর্ঘভাষ। আলোচনার সভ! ।-_-আমর! আহলাদপূর্বক পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি 
যে গত ২৯ সংখ্যক পূর্ণচন্দ্রোদয়োল্লেখিত বর্ঘভাষ। উত্তমালোচনানিমিত্ত সংপ্রতি এতন্নগরীয় 
ঠনঠনিয়ার কালেজ প্রীটে জ্ঞানচন্দরোদয়নামক এক সভা স্থাপিত! হইয়াছে গত রবিবারে 
সন্ধার পরে তৎসভার প্রথম বৈঠক হইয়া সভাস্থ সমস্ত মহাশয়দিগের অভিমতে বিজ্ঞবর 
শ্ৰীযুত শ্তামচরণ শরণ তৎসভার অধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং শ্রীযুত রাঁধানাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় উক্ত সভার কর্শ সম্পাদনার্থ সম্পাদকতা৷ ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন: আর অন্থান্ত 
মভাসদ মহাশয়ের! তৎসময়ে উপস্থিত থাকিয়া! প্রতি রবিবার সন্ধ্যার পর ৫ দণ্ড রাত্রিপর্্স্ত 
এক্ষণকার বৈঠকের নিয়ম নিদ্দীর্যা করিয়াছেন ।_পুং চং। ক 


"(২৬ মে ১৮৩৮। ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৫ ) 
একপত্র সকল সমীপে যাহা প্রেরিত হইয়াছিল তদন্গসারে গত বুধবারে হিন্দু কালেজে 
সর্ব সাধারণের বিদ্যোপাঞ্জনার্থ যে সভা সেই সভা. হইয়াছিল। পাদরি শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় পুরাণ পাঠে যে লভ্য হয় তদ্বিষয়ে পাঠ করিয়াছিলেন। ওঁ বন্দ্যোপাধ্যায় 
যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে উত্তম ভাব আর উত্তম তর্ক ছিল। আমরা এ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুকে ধন্যবাদ করি কেন না তিনি যে বিষয় প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা 
সফল হইয়াছে এবং তাহার দৃষ্টান্তান্ছসারে জুন মাসে আর সকলে পত্র লিখিবেন 
২-১২ 


৯০ সংবাদি পত্রে সেক্ালেতর কথা 

এই পাঠানন্তর সভার উত্তম রীতির নিমিত্ত যাহা কমিটিতে আবেদিত হইয়াছিল তাহা 
সভাপতি সকলের অনুমতি লইবার নিমিত্ত পাঠ করিলেন। আর প্রথম সভার যাহা রীতি 
নিৰ্দাৰ্ঘ্য হইয়াছিল যে সভ৷ স্থাপনার পূর্বে মুদ্রা সংস্থাপন ও মাস২ যে নিবদ্ধ তাহ রহিত 
করিয়া যাহার যাহা ইচ্ছা তদনুসারে মুদ্রা দিবেন ইহাই নিন্দার্য্য হইল। আমরা অতি 
আহ্লাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে এই সভায় পুষ্টিপূরক ছুই জন বন্ধু ৫৫ টাকা প্রদান 
করিয়াছেন। তৎকালীন অতিশয় দূর্যোগ ও মেঘ গর্জন হওয়াতেও এ পাদরি বাবুর 
বক্তৃতা অবণে শতাধিক মনুষ্য আগমন করিয়াছিলেন আমরা ভরসা করি যে তাহারদিগের 
ক্রমে২ উৎসাহ প্রবৃদ্ধি হইবে ততোধিক তাহারদিগের সেহের আধিক্য হইবে । আমরা 
এই সভার সাফল্য হয় ইহাতে অতিশয় ইচ্ছান্থিত আর ইহাতে সাহায্যকারির মধ্যে কেহ 


পশ্চাদ্গামি হইবেন না ।_ জ্ঞানান্থেষণ। 


(৩০ জুন ১৮৩৮ । ১৭ আষাঢ় ১২৪৫) 2 

তিমির নাশক সভ|।-_আমারদের এদেশীয় সহযোগি পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক মহাশয় 
ঢাকানিবাসি কোন পত্ৰ প্রেরকের পত্রপ্রমাণে প্রকাশ করেন থে বঙ্গ ভাষা গুদ করণার্থ 
ঢাকানগরে এক সভা স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে এ নগরন্থ পাঠশালার বহুতর বিদ্যাথি 


ব্যক্তির! সভ্য এবং শ্রীযুত বাবু শ্টামাচরণ বঙ্গ সভাধিপত্যে নিযুক্ত হইয়াছেন । - 


( ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ২৩ ভাদ্র ১২৪৬ ) 
গত বুধবার মেকানিকদ্‌ ইনষ্টিটিউসনের যান্সাসিক সভা! হইয়াছিল । এ সভার 
রিপোর্ট ও কাধ্য সকল পাঠ হওনানস্তর নভাদিগের আকাজ্াামত উত্তমরূপে গ্রাহ হইল। 

. ইস্কুল রাবারটের [স্কুল অফ আর্টস] নামক বিদ্যালয়ে শিক্ষণ প্রদানার্থ উক্ত 
সভাধ্যক্ষগণ এক জন উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করণে মনস্থ করিয়াছেন তচ্ছবণে আমর! 
অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম । উত্তকার্ধযার্থ অনেক স্থশিক্ষিত মনুষ্য দরখাস্ত করিয়াছেন । 
. মেকানিকস ইনিষ্টিটিউসনের যে তাৎপর্য প্রথমত হইয়াছে তাহা উত্তম এবং আমরা আশা। 
করিয়াছিলাম যে এই বিদ্যালয় দ্বারা এতদ্দেশীয়েরা উপকৃত হইবেন কিন্ত এ সভায় নানা 
বিষয়ে নানা প্রকার বক্তৃতা হইয়াছিল তাহাতে ভাবাস্তর হওয়াতে এতদ্দেশীয়দিগের 
ভাবাস্তর হইয়| উপকার বৃত্তিকে বিনষ্ট করিয়াছে কিন্তু এ সভাধ্যক্ষগণের এইক্ষণে ভ্রমদর্শনাথ 
_ উদ্বোধ হইয়াছে অতএব বেতন প্রদান পূর্বক একজন বক্তৃতা কারক নিযুক্ত করণে মানস 
করিয়াছেন। আমরা পুনর্বার আশা করিতে পারিব যে আমারদিগের এতদেশীয় জনগণ 
স্বীয়২ ব্যবসায় দ্বারা উত্তমতা পাইতেছেন। এবং যদ্বারা সুখের হানি জন্মে এমত যে 
অধীনত তাহাকে পরিত্যাগ করিতেছেন । যবনাধিকার সময়ে আমারদিগের এতদ্দেশীয় 
মঙ্্য্যগণ নান! ব্যবসায়ে যুক্ত ছিলেন এবং ধনোপার্জনের নানা উপায় ও কাৰ্য্য করিতেন 


এ 


শিক্ষা > 


তাহাতে তাহারা স্বাধীন ও সুখী ছিলেন কিন্তু এইক্ষণে ইহারা পূর্বাবস্থ। হারাইয়া 
সরকারগিরি ও কেরাণির কার্য করিতেছেন । . কেবল যে সেই সকল উপায় হারাইয়াছেন 
এমত নহে শরীরের যে স্বাধীনতা তাহাও হারাইতেছেন। সম্প্রতি মন্ষ্যরদিগের বিদ্যার 
কিঞ্চিৎ উদ্রেক হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা কেবল মনে উদিত হইয়াছে কাৰ্য্যে কিছুই 
হয় নাই এমতরূপ অশুভ জনক সময়ে আমরা উক্ত সভার নিয়মকে উত্তম জ্ঞান করি কেন 


না তদ্বারা এতদ্দেশীয় মনুষ্যের ত্বরায় স্থধারা হইবে |= জ্ঞাং নাং । 


(৫ অক্টোবর ১৮৩৯ । ২০ আশ্বিন ৯২৪৬ ) 
সম্প্রতি সংস্থাপিত যে সকল সভা তাহার মধ্যে টিচরস সোসাইটি বিদ্যার্থি 
ব্যক্তিরদিগের মহোপকারক ও অত্যন্ত লভ্যদায়ক হইবে কারণ এই সভার অধ্যক্ষদিগের 
এতদ্বিষয়ে অতিশয় পরিশ্রম ও উত্তম রীতি করিতেছেন। আমরা এ সভার নিয়ম 
সকল যখন জ্ঞাত হইব তখন পুনর্বার স্মরণ করিব। কারণ এতদ্বিষয়ে আমারদিগের 
বহুকীলাবধি ইচ্ছা ছিল এবং এতদ্দেশে হয় এমত বাসনা ছিল। আর তাহাতে অনেক 
শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে ।_ জ্ঞানাং। 


শিক্ষা সম্বন্ধে নানা কথা 


রি (২১ মে ১৮৩১। ৯ জ্ষ্ট ১২৩৮) 


সংস্কৃত বিদ্যার অন্গশীলন।- ফ্রান্সদেশে সংস্কৃত বিদ্যার প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুত 
সে জি সাহেব সংগ্রতি অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক কাব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে মূল 
সংস্কৃত এবং ফ্রান্স দেশ ভাষাতে অনুবাদ আছে। ইহার অনেক বৎসর পূর্ব সর উলিয়ম 
জোন্প সাহেব ই গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন। রুসীয়ার রাজধানী সেন্ট পিটসবর্গ 
নগরে আদিলংনামক একজন শিক্ষক সাহেব সংপ্রতি সংস্কৃত বিষয় রুসীয় ভাষাতে 
এক গ্রন্থ মু্া্িত করিয়াছেন তন্মধ্যে ও ভাষার নাম কিংমূলক ও ত্ামের কি SC 
তদ্ভাষার উৎপত্তি এবং প্রাচীনতার বিষয় ও তাহার ব্যাকরণ ও কোষের বিষয় প্রস্তাব 
করিয়াছেন এবং তাহাতে সংস্কৃত পদ্যৈকদেশ আছে পরে অগ্ত২ ভাষা সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে 
এক্য করিয়াছেন এবং সংস্কৃত ভাষায় যে গ্রন্থ আছে ও সেই গ্রন্থের ঘেং অঙ্গবাদ হইয়াছে 


তাহার এক ফর্দ প্রদান করিয়াছেন। 

শ্ৰীযুত কর্ণল বোডন সাহেব বহুকালাবধি .ভারতবর্ষে কোম্পানি বাহাদুরের কর্শে 
নিযুক্ত ছিলেন তিনি সংপ্রতি ইঙ্দলণ্ডদেশে অকস্ফোর্ডনামক বিদ্যালয়ে বৃত্তি দিয়া সংস্কৃত 
ভাষার অধ্যাপকতাপদ স্থাপন করিয়াছেন। অধ্যাপকের বিষয়ে এই নিয়ম হইয়াছে 
যে তাহার বয়ংক্রম পঁচিশ বৎসরের নন নব হয় ও প্রতিবত্সরে ছাত্রেরদের স্থান 


৯২ হলগবাদ পত্রে সেক্কাল্সেল্ কথা 


হইতে কিছু ন! লইয়া বর্ষমধ্যে বেয়ালিশ দিন পাঠ দিবেন ও থে দিন পাঠ দিতে 
ক্রট করেন তাহাতে তাহার এক শত টাক। দণ্ড হইবে এবং বদি প্রদান করিতে ন্যনতা 
করেন তবে তিনি অপদস্থ হইবেন তাহার বেতন বার্ষিক দশ হাজার টাকা স্থির 
হইয়াছে। | 

উক্ত প্রস্তাবের দ্বারা পাঠক মহাশয়ের অবগত হইবেন যে ইউরোপে সংস্কৃত 
বিদ্যার চর্চ। নির্বাণ না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে 'বিশেষতঃ ইন্দলণ্ড দেশে | 
অতএব আমারদের প্রত্যাশ। এই যে ইউরোপের বিদ্বানলোকেরা ঘে' সময়ে সংস্কৃত 
বিদ্যার আকর খনন করিতেছেন ততসমকালীন ভারতবর্ষীয় শিশ্ুগণো ইঙগরেজী ভাবার 
অঙ্গশীলনেতে ভীহারদের তুল্য পরিশ্রমী হইবেন। এ ইন্গরেজী ভাষার মধ্যে তাহারা 
তন্াষা বিদ্যা কোব হইতে এত ধন প্রাপ্ত হইবেন যে তদ্বারা তাহারদের পরিএমের 
উপযুক্ত কল হইবে । 

এইক্ষণে আমরা চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়কে জিজ্ঞাস! করি যে তিনি কি নিমিত্তে 
সদেশীয় বালকদিগকে ইদ্বরেদী বিদ্যা অভ্যাস না করিতে পরামর্শ দিতেছেন যেহেতুক 
ইউরোপের বিনদ্যালয়স্থের নিরন্তর সংস্কৃত ভাষা অভ্যাস করিতেছেন কিন্ত তাহারদের 
হিন্দু হওনের কিছু ভাবনা নাই অতএব তিনি কি কারণে ইহ! বোধ করিয়াছেন 
যে হিন্দুরা ইন্গরেজী ভাষা অভ্যাস করিলে তাহারা আপনারদের পৈতৃক ধৰ্ম্ম ত্যাগ 
করিবে । 


স্‌ 


(২৩ এপ্রিল ১৮৩৪ । ১২ বৈশাখ ১২৪১) 
এদুকনন কমিটি ।-_জ্ঞানান্নেষণ পত্রে লেখেন থে বিদ্যাধ্যপনীয় কমিটি আরবীয় ও 
সংস্কৃত ও পারস্য অধ্যয়নকরণবিষয়ে যে সাহায্য করিতেছেন তাহা যাহাতে আর. নাহয় 
" ইঙ্গরেজী ও এতদেশীয় ভাষাভ্যাস বিষয়ে অধিক আগ্কুল্য করাযায় এতদ্িষয়ে গবর্নর্‌ 
জেনরল বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত দেওনার্থ কলিকাতায় সংপ্রতি এক বৈঠক হইয়া! 
তদ্বিষয়ক আন্দোলন হইল | 


(১ নবেম্বর ১৮৩৪ | ১৭ কাঠিক ১২৪১) 
এতদ্দেশীয় বালকবর্গকে ইঙ্গরেজী বিদ্যা বিতরণে অনেকেই যত্ববান হইয়াছেন 
যেহেতুক শ্রীশ্রীযুতের এবং এতদ্দেশীয় ও বিদেশীয় স্থশিক্ষিত সাধারণজনগণের আচ্গকুল্যে 
ওমনোযোগে উত্ত বিদ্যোপার্জনার্থ অনেক বিদ্যালয় স্থানে স্থাপিত হইয়াছে এবং মধ্যে২ 
মিসিনরিরাও আছেন। প্রমাণ হিন্দুকালেজ ওরিএণ্টেল সিমিনরি হের সাহেবের স্কুল 
বেনিবোলে্ ইনইসটটিউনন ভবানীপুর সিমিনরি হিন্দু ফ্রি স্কুল গরাণহাটা একিডিমি এবং 
কবরভাঙ্গা ও মির্জাপুর ই্গলিস স্কুল ইত্যাদি, অনেক পাঠশালা ভদ্রসস্তানের ও'দীন দরিদ্রের 


শিক্ষা ৯৩ 


বালকগণের বিদ্যোপার্জনার্থ হইয়াছে মধ্যে২ স্থানবিশেষেও এক২ জন ৩ এ 
ই্ধরেজ হইতেছেন। অস্মদ্দেশে এমত কোন বাঙ্গালা পাঠশালা নাই যে তাহাতে 
পাঠািগণের স্বদেশীয় ভাষায় প্রচুর বিদ্যা ব্যুৎপত্তি হয় কারণ যে এক২ বিদ্যালয় ও 
টোল কোন২ স্থলে আছে তাহাও অতি খ্রির্মাণ এবং তাহাতে সাধারণের সাহায্য 
প্রায় দেখিতে পাই না কেবল এক২ ভট্টাচার্য্য ও গুরুমহাশয় যাহার! স্বীয় ভরণপোষণার্থ উক্ত 
ব্যবসায় করেন মাত্র তাহাতে গুরু মহাশয়ের নিকট বর্ণমালা অক্ষর পরিচয় এবং শুভঙ্কর- 
কৃত কিছু অঙ্কাদি শিক্ষা। হয় মাত্র টোলের ভট্টাচার্য্য মৃহাশয়দিগের নিকট ব্যাকরণ স্থৃতি 
ইত্যাদি কএক খান শিক্ষা হয় কিন্ত ইহাতে অনুবাদাঁদি করাইতে এবং অন্মদাদির পূর্ব 
বিবরণ ইত্যাদি শিক্ষাইতে প্রায় দেখিতে পাই না কারণ কৌন২ বাল কিছু দিবস 
গুরু মহাশয়ের নিকট শিক্ষা পাইয়৷ ইঙ্গরেজী বিদ্যালয়ে সমৰ্পিত হন তাহাতে প্রথমতঃ 
ইন্গরেজী বর্ণমালা ও ব্যাকরণ পাঠ হইয়া পরে উক্ত দেশীয় ইতিহাস খগোল ভূগোল রেখা 
গণিত ও তর্জমাদি এবং অক্ষরাদি কষামাজা সকল শিক্ষা হইয়া! থাকে তাহাতে 
পূর্বোক্ত বালকের! প্রায় কম চালাইতে পারে এবং কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেও 
তাহার সদুত্তর করিতে পারে। যথা ইঙ্গলগ্ড হইতে বৃষ্টল কত দূর গৃগনগরের মধ্যে 
প্রধান যোদ্ধা কে ছিল কুমনগরের মধ্যে প্রধান অস্ত্রধারী কোন্‌ জন ইত্যাদি 
প্রশ্নের সদুত্তর করিতে সক্ষম এবং অস্কাদি কষিতে ও দরখাস্ত এবং চিঠা পত্রাদিও 
লিখিতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালা পাঠার্থি বালকগণকে যদ্যপি জিজ্ঞাস! করা যায় যে কটক 
হইতে ব্রিহুত কতদূর পাণ্ডব বংশের মধ্যে প্রধান যোদ্ধ। কে ছিলেন বানর মধ্যে প্রধান 
বলবান্‌ কে ছিল শ্রী্রীরামচন্দ্র কি নিমিত্ত ১৪ বৎসর বনে বাস করেন দশরথ রাজা কি. 
নিমিত্তে জো পুত্রকে রাজ্যাভিষেক ন! করেন এবং চারি পুত্র বর্তমানে দশরথ রাজা 
কি নিমিত্তে মৃত্যু হইয়। বাসি শব হন ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর করিতে পারেন না ইহা প্রায় 
দেখিয়াছি । কোন২ বালক যাহার! ইন্দরেজী পড়িয়া পারদর্শী হইয়াছেন তাহারদিগকে 
কাগ ক্রান্তিসঙ্থলিত অঙ্কাদি জিজ্ঞাসা করিলে কহেন ওয়াট নানসেন্স ইজ কাগ ক্ৰান্তি কম 
ডিক টেট বায় রুপিস এনেস এও পায়দ এটসেটরা আর 'এলশ ইন সিলিং এণ্ড পেন্স ইহা 
হইলেই সুন্মমতে হিসাব করিয়া দেন নতুবা অগ্রাহ করেন স্বতরাং ইহাতে অবশ্যই স্বীকার 
করিত বেক যে বাঙ্গালা শিক্ষাতে সর্বসাধারণের অঙ্গরাগ নাই এই নিমিত্তেই এমত 
হইয়াছে কেন না যদ্যপি কোন বালক স্বভাষায় পরিপক হইয়া পরে অন্য ভাষা শিক্ষা 
করেন তবে স্বভাধাস্থিত প্রশ্নাদির সদুত্তর করিতে পারেন আর কোন বিষয় হউক না 
কেন সর্বসাধারণের যত্ত না হইলে তাহা কদাচ সিদ্ধ হয়না কারণ দেখুন ইঙ্গরেজী 
বিদ্যার চর্চা পূর্বে এত অধিক ছিল না লোকের অনুরাগ হওয়াতেই উত্তর২ বৃদ্ধি 
হইতেছে অতএব নিবেদন মহাশয় এই পত্র স্বীয় বক্তব্য সম্বলিত প্রকাশ করিয়া 
স্বভাষায় অন্কুরাগিগণকে এবং আপন পাঠকবর্গকে অনুরোধ করুন তাহা হইলেই 


৯৪ সংৱ্ৰাদ পত্রে সেন্রান্নেল্ত থা 


এদেশস্থ স্বভাষানভিজ্ঞ বালকগণের পরম মঙ্গল হইবেক এবং মহাশয়ের যশ স্বদেশ বিদেশ 
ঘোষণ হইবেক কিমধিকমিতি তারিখ ১৪ আশ্বিন । কল্তচিৎ হিতাকাজ্িণঃ1_ চক্দ্রিকা। 
(১৮ এপ্রিল ১৮৩৫ । ৬ বৈশাখ ১২৪২) 

বিদ্যাধ্যাপন।_ধাহারা ইঙ্গরেজী ভাবা ও মূল বিদ্যাশিক্ষা করাণ কাৰ্য্য নিযুক্ত 
হইতে ইচ্ছুক তাহারদিগকে এইক্ষণে আহ্বান করা টা যে তাহারা নীচে লিখিতব্য 
কোন এক জন সাহেবের নিকটে গমন করুন। যেহেতুক এ সাহেবের! গবর্ণমেশ্টের 
সাধারণ বিদ্যাধ্যাপন কমিটিকতৃর্ক এইরূপ ১9 পরীক্ষা লগনকাধ্যে নিযুক্ত 
হইয়াছেন। যাহারা সেই সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেন তাহারা নিজে কিরূপ 
বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছেন ও পাঠশালাহইতে বাহিরহওনের পরে কোথায় কোন্‌ কর্মে নিযুক্ত 
ছিলেন এবং গণিতবিদ্যা ও ভূগোলীয় বিদ্য। ও ক্ষেত্রমাপক বিদ্যা ও পদার্থের 
গুণাগুণনির্ণারক বিদ্যাইত্যাদির যে পর্য্যন্ত শিক্ষাদেওনেতে আপনারদিগকে ক্ষম বোধ করেন 
তাহা দরখাস্তে লিখিবেন। | 

যাহার! দেশীয় ভাষাজ্ঞ এমত নহেন যে এতদ্দেশীয় ছাত্রেরদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে 
কথোপকথন করিতে পারেন তাহারা এরূপ দরখাস্ত করিলেও বিফল হইবে। 

প্রত্যেক ব্যক্তির আপন২ দরখান্তের সঙ্গে স্বীয়সচ্চরিত্রবিবয়ের সর্টিফিকট দিতে 
হইবে। ই রৈয়ন। জে গ্রাণ্ট। আর বর্চ। সি ত্রিবিলয়ন। কলিকাত। ১৩ এপ্রিল ১৮৩৫। 

(৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ | ২১ ভাদ্র ১২৪২) 

কলিকাতার পুস্তকালয়।__গত সোমবার পূর্ববান্ছে টৌনহালে বহুতর ব্যক্তির এক 
বৈঠক হয় তাহার অভিপ্রায় এই যে কলিকাতা নগরে সর্বসাধারণ লোকের উপকা রার্থ 
সাধারণ এক পুস্তকালয় সংস্থাপনের সুনিয়মবিষয়ক বিবেচনা হয়। এ সমাজে শ্রীযুূত সর 
জন.গ্রাণ্ট সাহেব অধিপতি ছিলেন। পরে ২৪ ব্যক্তি লইয়া এক কমিটি স্থির হইল 
তাহারা এ পুস্তকালয়ের নিয়মসকল নির্দাধ্য করিয়। টৌনহালে সাধারণ বৈঠকে তাহা! 
জ্ঞাপন করেন। কলিকাতা নগরে নানাবিধ পুস্তক সংগ্রহপূর্বাক অতিশীপ্বই এক পুস্তকালয় 


স্থাপিত হইবে এবং তন্বারা যে এতদ্দেশে সাধারণ বিদ্যার বুদ্ধি হইবে তে নাই। 
(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫। ২৮ ভাদ্র ১২৪২) 1 


সাধারণ পুস্তকালয়।__কলিকাতার যে সাধারণ নূতন পুস্তকালয় স্থাপন করিতে স্থির 
হইয়াছে তদ্বিষয়ক ব্যাপারের অতিপোষকতা হইতেছে । এক শত জন সাহেব ওঁ পুস্তকালয়ে 
তিন২ শত টাকা করিয়া দান করিতে স্বীকার করিয়াছেন অতএব ৩৪ হাজার টাকা পর্য্যন্ত 
স্থির হইয়াছে এবং অতি শীদ্র২ সাহেব লোকেরা নানা পুস্তক দান করিয়া এ আলয়ে প্রেরণ 
করিতেছেন। আমারদের ভরসা হয় যে এই ব্যাপার সম্পূর্ণরূপেই সফল হইবে। 


4 


এ... 


শিক্ষা ৯৫ 
(১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫। ৪ আশ্বিন ১২৪২) _ 

সর্ব সাধারণ পুস্তকালয়।_সর্ব্ব লোকেরাই অনবরত নূতন পুস্তকালয়ে নানাবিধ 

পুস্তক দান করিতেছেন। আমরা দেখিয়া পরমাহলাদিত হইলাম যে তন্মধ্যে এতদ্দেশীয় 

অনেক মহাশয়কতূর্ক অনেক পুস্তক প্রদত্ত হইয়াছে। যে মহাশয়ের!  পুন্তকালয়ে 

অর্থ দানদ্বারা অংশী হইতে ইচ্ছুক আছেন তাহারদের সংখ্যা ৫০ মধ্যে। এ অতিখেদের 

বিষয় যেহেতুক এ পুস্তকালয়ের অংশিত্বকরণেতে আপত্তি আছে এবং তাহা করণেরও 

মুখ্যাভিপ্রায় এই যে অনেক টাকা! একেবারে আইসে এবং তদ্বারা বহুতর পুম্তক ক্রয় 

করিতে পারা যায় তাহা! হইলে এ পুস্তকালয়ের বিষয়ে প্রতিমাসেই অনেক ব্যক্তি 

স্বাক্ষরকারী হইতে পারেন। শ্রীযুক্ত সর চাল মেটকাপ সাহেবের ছারা মুদ্রাযন্ত 

মুক্ত হওনোপকার চিরম্মরণার্থ যে অট্টালিকা নিম্মাণকরণের কল্প হইয়াছে তাহাতে 

এইক্ষণে ৮০০০ টাকাপধ্যন্ত সহী হইয়াছে কিন্তু ও ব্যাপার সম্পন্নকরণার্থ এ টাকার 
পাচ গুণ টাকা ব্যয় হইবে। 


4 হক 
(১৬ মাচ্চ ১৮৩৪ । ৪ চৈত্র ১২৪৫) রি gf 


গত সাপ্তাহিকে খে পবিলিক লাইবরি অর্থাৎ সাধারণ পুস্তকালয় সংস্থাপন বিষম 
আমরা প্রকাশ করিয়াছি সেই পুস্তকীলয় ৫ [ মার্চ ] তারিখে কালেজ গমন করিবার রাস্তার উল 
পাশে" স্থাপিত হইয়াছে এবং বহুতর পুস্তক এ লাইবরিতে প্রস্তুত দৃষ্ট করিতেছি এবং 
উপ্তম২ ইংরাজী গ্রন্থ গ্রাহকদিগের গ্রহণ নিমিত্ত বিদ্যার্থ ib পাঠজন্য প্রায়শো 
২০০০ হাজার সঞ্চিত হইয়াছে। 


(৮ অক্টোবর ১৮৩৬ । ২৪ আশ্বিন ১২৪৩) 

মেটকাফ ফ্রিপ্রেদ পুস্তকালয় শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হওয়া গেল যে লালদীঘির 

নিকটে ফ্রিপ্রেস পুস্তকালয়ে এক অট্টালিকা গ্রনথনার্থ গবর্ণমেন্ট এক খণ্ড ভূমি এই নিয়মে দান 
করিয়াছেন যে এ অট্টালিকা একতালার অধিক হইবে না। 


(জানুয়ারি ১৮৩৬ । ২৬ পৌষ ১২৪২ ) 


রাজা বিজয় গোবিন্দ সিংহ ।--জ্ঞানান্বেষণ সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল 
সর্বসাধারণের বিদ্য| শিক্ষার্থ কমিটিতে দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান কর্তা শ্রীযূত রাজ| বেণুয়ারিলাল 
নহেন কিন্ত পূরণিয়ার শ্রীযুক্ত মহারাজ বিজয়গোবিন্দ সিংহ । সংপ্রতি এ রাজা অনেক 
টাকার এক মোকদ্দমা বিলাতে গ্রীলগ্রীযুক্ত বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে আপীল করাতে 
জয়ী হইয়াছেন। 

এতদ্দেশীয় যে মহাশয়ের! সর্বসাধারণ লোকের বিদ্যা শিক্ষানিমিত্ত মধ্যে২ যত টাকা 


2 স্বাদ পত্রে সেক্কান্সেল কথা 
প্রদান করিয়াছেন তাহার এক ফি জ্ঞানান্বেষণ সম্বাদপত্রহইতে গ্রহণপূর্ব্বক আমর প্রকাশ 
করিলাম তাহারদের নাম এই২। 


শ্রীধৃত রাজ বৈদ্যনাথ রায় ৫০,9০০ 
শযুত নরসিংচন্দ্র রায় ২০,০০০ 
- শযুত কালীশঙ্কর রায় ২2০৩ 
 শ্রীযুত বেগুয়ারিলাল রায় So as 
অযুত গুরুপ্রনাদ রায় s ESE 
শ্রীযুত হরিনাথ রায় ২.০০৪০৩ 
শ্রমুত শিবচন্দ্র রায় : ধক 


(৫ আগষ্ট ১৮৩৭ | ২২ শ্রাবণ ১২৪৪.) 

নাবালগ জমিদারের বিদ্যাভ্যাস।__জমিদারের অপ্রাপ্ত ব্যবহার যে পুত্রের৷ পিতার 
অবর্তমানতায় গবর্ণমেন্টের অধীন হন তাহারদের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে বহুকালাবধি শ্রীলশ্রীযৃত 
গবর্নর্‌ জেনরল বহাছুরের মনোযোগ হইয়াছে । গবর্ণমে্ট তাহারদের ভূম্যধিকার 
রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন বটে কিন্তু তাহারদিগকে বিদ্যাদানাভাবে কুটুদ্বের অধীনে মূর্খ 
করিয়া রাখিতেছেন এবং যে ভূরি২ পারিষদ্‌ ব্যক্তির দ্বারা তাহারা বাল্যাবধি বেষ্টিত 
থাকেন তাহারা এ বালকেরদের অন্তঃকরণ কুপ্রবৃত্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া রাখেন 
পরে যখন তাহার! আপনারদের জমিদারীতে স্বাধীন হন তখন লাম্পট্যাদি 
অপকাধ্যে আসক্ত হইয়া পুত্রতুল্য দরিদ্র প্রজারদিগকে দস্থ্য আমলারদের হস্তে 
পতিত করেন। শ্রীযুত .লার্ড উলিয়ম বেন্টাঙ্ক সাহেব এই অনিষ্ট বিষয়ের প্রতিকারার্থ 
অত্যন্ত চেষ্টিত ছিলেন এবং যে বিদ্যার দ্বারা এতাদৃশ জমিদারেরা স্বীয় অধিকারের মঙ্গল 
করিতে পারিতেন এমত বিদ্যা তাহারদিগকে প্রদানেচ্ছু ছিলেন। এবং এক সময়ে 
এমত বিবেচনা করিয়াছিলেন যে তাঁহারদিগকে কলিকাতায় আনাইয়া হিন্দুকালেজ 
হইতে শিক্ষা দেওয়া যায় কিন্ত পরে দেখিলেন যে তীহারদের আত্মীয় স্বজনেরা! 
এমত কল্পে নিতান্ত অসন্মত যেহেতুক তাহারা কহিলেন যে সামান্যতঃ কলিকাতা শহর 
অস্থাস্থ্াজনক স্থান অধিকন্ত যাহারা কলিকাতার হিন্দু কালেজে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছে 
তাহারদের প্রায়ই হিন্দু ধর্শ্মে শৈথিল্য হইয়াছে অতএব শ্রীলশ্রীযুক্ত লা উলিয়ম বেনী 
সাহেবের এ কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল এইক্ষণে বর্তমান গবর্ণমেন্ট এ বিষয় পুনরুখাপন 
করিয়াছেন এবং বোর্ড রেবিনিউ সাহেবেরাও শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড অকলণ্ড সাহেবকে 
এমত নিয়ম স্থাপন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন যে গবর্ণমেন্ট মফঃসল স্থানে যে সকল 
পাঠশাল। স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে নাবালগ জমিদীরেরদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করাণ 
যায় এবং যদ্যপি এই বিষয়ে তাহারদের কুটুম্বেরা সম্মত না হন তবে এঁ বিদ্যাভ্যাসার্থ এক২ 
জন বিজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত করেন-""। 


. 


সাহিত্য 


নৃতন পুস্তক 
(১২ জুন ১৮৩০। ৩১ জ্যেষ্ঠ ১২৩৭) 


নৃতন গ্রন্থ ।_নীচে লিখিতব্য গ্রন্থ আমরা পাইয়া উপকৃত হইলাম বিশেষতঃ 
ডার্জলিঙ স্থানে এক চিকিৎসালয় স্থাপনের বিষয় দ্বিতীয় ইস্কুল বুক সোসৈটির সংপ্রতি 
প্রকাশিত রিপোর্ট এবং তৃতীয় সতীর বিষয়ে যে সকল মীমাংসা হইয়াছে তাহার চুম্বক 
ইন্গরেজী ভাষাতে প্রকাশিত ক্ষুদ্র এক পুস্তক। প্রথমোক্ত ছুই পুস্তকের বিবেচনা আমরা 
আগামি সপ্তাহে করিব এবং শেষোক্ত পুস্তকের বিষয়ে আমরা বাধ্যত! স্বীকার করিলাম 
কিন্ত কোম্পানির আইনের দ্বারা সতীহওন যেঅবধি রহিত হইয়াছে তদবধি আমারদের 
অঙ্গীকার আছে যে তাহার বিষয় কোন কথা আমরা উল্লেখ করিব না এবং সেই অঙ্গীকার 
আমরা উল্লজ্বন করিতেও পারিব ন|। 
(১৯ জুন ১৮৩০ । ৬ আষাঢ় ১২৩৭) 
সংগ্রতি শ্রীমন্তাগবতনামক মহাপুরাণ চন্দ্রিকাসম্পাদকের দ্বার! প্রকাশিত হইয়াছে 
এবং তাহা! টাকাসমেত তুলাত কাগজে মুদ্রিত হইয়া তিন বংসরেতে প্রস্তুত হয় তাহার মূল 
শ্লোকের সংখ্যা অষ্টাদশ সহস্র এবং টাকার শ্লোকের সংখ্য। চতুর্বিংশতি সহজ: তাহার মূল্য 
স্বাক্ষরকারিরদের স্থানে ৩২ টাকা তদ্তিন্নেরদের স্থানে ৪০ টাকা করিয়া লওনে নির্ধারিত 
হইয়াছে। তুলাত কাগজেতে পুস্তক মুদ্রিতকরণের প্রথম স্ষ্টি এই। 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে এই সংস্করণ প্রীমস্ভাগবত আছে। ইহ! তুলট কাগজে পুঁখির 
আকারে মুদ্রিত এবং ছুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য শেষ হয় ৩১ বৈশাখ ১৭৫২ শক (১২ মে ১৮৩০ ), 
কারণ দ্বিতীয় থণ্ডেরশেষ পৃষ্ঠায় আছে,-_“শ্রীমহষিবেদব্যাসপ্রোক্তং শ্রীমভভীগবতং শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপীধ্যায়েন 
গ্রযর্ততৌ বহুবুধশৌধিতং পক্ষশরধরাধরধরাশীকীয় বৈশীখস্তৈকত্রিংশদ্বীনরে কলিকীতীন্গরে সমাচার 
চন্দ্রিকাযন্ত্েণাঙ্কিতং।" ঠিক ইহার পরেই শ্লোকীকারে ভবানীচরণের বংশ-লতা আছে। 


(২৩ অক্টোবর ১৮৩৩। ৮ কান্তিক ১২৪০) 

*-*সংস্কৃত গ্রন্থ মুদরাঙ্কিতকরণ বিষয়ে এতদ্দেশীয় ধনি লৌকেরদের সাহায্েরও শৈথিল্য 
নাই। তাহার এক স্পষ্ট প্রমাণ এই যে আমারদের সহযোগি চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় 
সংপ্রতি সটাক মঙ্গসংহিতা মুদ্রাঙ্ষিত করিয়াছেন শুনা গিয়াছে যে তাহার নানাধিক ছুই শত 
পুস্তক ১০ টাকা করিয়া ছুই মহাশয় ধনিকতূ্ক একেবারে গৃহীত হইয়াছে... | 

ইহাও তুলট কাগজে পু'খির আকারে মুদ্রিত । ইহার প্রকাশকাল-_-১৮৩৩ সনের ২র! মার্চ 
(২* ফান্তন, ১৭৫৪ শক); শ্ৰীযুত অমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ভ্রমক্রমে “১৮৩২ বলিয়াছেন ( ‘পঞ্চপুল্প', ফাঁন্কন 


১৩৩৮, পৃ. ১৪৩৩) । 


১০২ সংবাদ পত্রে লেক্কাবেলেজ কথ 


তৎ্পাঙুলেখ্য প্রদান করিয়াছেন। ইহা এ সাহেব অবিলম্বে কোন ইন্দরেজী মুদ্রাযন্রালযে 
উভয়বাণীসম্প ক্তসহিত যস্থিতপূর্বাক প্রত্যেক গ্রন্থ ২ তঙ্কামূল্যে বিক্রয়জন্ত স্থির করিয়াছেন 
অতএব উক্ত গ্রন্থ পাঠশালার ছাত্রদিগের অধ্যয়নকারণ পরমযোগ্য এবং তলাভগ্রাহক 
অনেক সম্ভাবন]। 

অপরধণবগত হইলাম যে পূর্বোক্ত সাহেবদার শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুরান্থ্বাদিত 
রাসেলাস্ন।মা কাব্যগ্রন্থ শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে প্রকাশিত হইয়!.৪ তঙ্কায় প্রাপ্য হইবে 
এমত নির্দার্য্য করিয়াছেন। 


( ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ৩ আশ্বিন ১২৪০ ) 
কলিকাঁতার শোভাবাজারনিবাসি শ্রীযুক্ত রাজা কালীকুষ্ণ বাহাদুরের স্থানে আমর! 
এক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি এ গ্রন্থ তিনি বিনামূল্যে দান করিতে মানস করিয়াছেন গ্রন্থের 
নাম এই । “সংক্ষিপ্ত সদ্িদ্যাবলী অর্থাৎ বিবিধ জ্ঞান বিজ্ঞান প্রসঙ্গ” গ্রন্থ প্রকাশের 
অভিপ্রায় অতিপ্রশংস্য ওঁ গ্রন্থ কেবল একবার চক্ষু বুলানেতেই আমারদের বোধ হইয়াছে 
যে তাহার অঙ্কবাদ উত্তম হইয়াছে কিন্ত যদি এ ভাষান্তর আরে! কিঞ্চিৎ সহজ ভাষাতে 
ভাবিত হইত তবে বিদ্যার্থি বালকেরদের পক্ষে আরো! অধিক উপকার জন্মিত। 


( ১৫ আগষ্ট ১৮৩৫ । ৩১ আঁবণ ১২৪২ ) 
নৃতন গ্রস্থ।_ আমরা আহ্লাদপূর্ববক প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীলশ্রীযুত মহারাজ 
কালীকরষ্ণ বাহাছুররূত শেষ মুদ্রিত পুস্তক ইন্বরেজী ও হিন্দী ভাষাভািত মজময়ল্‌ লতায়েফ 
অর্থাৎ ইতিহাস সঙ্কলননামক স্থাঙ্গবাদিত গ্রন্থ'“মুদ্রিত হইয়াছে। 


(৮ অক্টোবর ১৮৩৬। ২৪ আশ্বিন ১২৪৩) 
গে সাহেবের ইতিহাস গ্রন্থ শ্রীযুক্ত রাজা কালীক্র্ বাহাদুরকর্তৃক পয়ার চ্ছন্দে 
অন্তুবাদিত হইয়া এ রাজযন্ত্রে মুদ্রাঙ্ষিত হইয়াছে । এবং এ পুস্তকের একখান আমার- 
দ্রিগকে প্রদান করিয়াছেন: । 


(৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩০ | ২০ ভাদ্র ১২৩৭) 


অবোধ বৈচ্বোধোদয়।_কীচরাপাড়ানিবাসি বৈদ্য গ্রীযুত গুরুপ্রসাদ রায়ের আদেশে 
প্ৰযুত নন্দকুমার কবিরত্ববিরচিত যে বৈদ্যোৎপত্তি গ্ৰন্থ প্রকাশ হইয়াছে তাহা অনেকেই 
অবগত হইয়াছেন সংপ্রতি কলিকাতানিবাসি শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ মুন্দী এ প্রকাশিত 
গ্রন্থের দোষ প্রদর্শনপূর্বক অবোধ বৈদাবোধোদয় নামক এন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন এই গ্রন্থের 
প্রতিপাদ্য এই যে রায় কৃত গ্রন্থের অপ্রামাণ্যহেতুক দোযক্থন এবং মহারাজ রাজব্লভ 


সাহিত্য ১০৩ 
সংগৃহীত ব্যবস্থাসন্মত ও মনু যাজ্ঞবন্কাপ্রভৃতি প্রমাণান্বিত পণ্ডিতগণস্বাহক্ষরিত ব্যবস্থা- 
পত্রান্ুসারে যথার্থ অথষ্ঠোৎপত্তিকথন এবং ব্রাহ্মণগৃণের যথার্থ স্ততি কীর্তনাদি প্রকাশ 
করিয়াছেন অপর এতদ্‌গ্রন্থে বহুতর বৈদ্যকতৃক স্বাক্ষর হইয়াছে এক্ষণে এ পুস্তক চন্দ্রিকাযন্তরে 
মুদ্রিত হইতেছে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইলে শীদ্ব প্রকীশ পাইবেক ।-__-সং চং। 


(৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ২৪ মাঘ ১২৩৭) 
মহাভারত ।-_ আমর! সকলকে সম্বাদ দিতেছি যে কলিকাতানিবাসি শ্রীযুত লক্ষ্মী- 
নারায়ণ ন্যায়ীলঙ্কার নিজ মুদ্রাযন্ত্রে কাশীরাজকতৃ্কি সংগৃহীত হিন্দী ভাষায় নানাবিধ ছন্দ- 
প্রবন্ধে মহাভারত দর্পণ মুদ্রিত করিয়াছেন শ্রীরামপুরের কাগজ ও বিলায়তি মসীতে উত্তম 
দেবনাগর অক্ষরেতে ক্কাটর পেজের ২৩৫০ তেইশ শত পঞ্চাশ ৮ অষ্ট বালম ইহার মূল্য ১০০ 
এক এত টাকা স্থির করা গিয়াছে শ্রীযূত জেনরল কমিটির অধ্যক্ষ সাহেবের! এবং অন্ত২ 
পাঠশালার সাহেবের! গ্রহণ করিয়াছেন অপরঞ্চ এ পণ্ডিত পূর্বব সংস্কৃত ও ইন্গরেজী ও. 
বান্দা এই তিন ভাষায় চুসংগৃহীত যে হিতোপদেশ ছাপা করিয়াছেন পূর্বে২ ১২ বার 
টাকায় বিক্রীত হইয়াছে এইক্ষণে দশ টাকা তন্ুল্য স্থির করিয়াছেন যাহার প্রয়োজন হয় 

তিনি পটলডাঙ্গার সংস্কৃত পাঠশালাতে তত্ব করিলে পাইবেন ইতি। 


(২৮ মে ১৮৩১। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮) 


. মন্গুমংহিতার গৌড়ীয় ও ইঙ্রেজী ভাষার বিবরণ ।-মন্থংহিতীনামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থের 
ভগবান কুল্লুকভট্টসম্মত যে অর্থ তাহাকে গৌড়ীয় ভাষায় মূলসংহিতার সহিত ও শ্রীযুক্ত সর 
উইলিয়ম জোন্স সাহেবের কৃত এ গ্রন্থের ইন্গরেজী ভাষাবিবরণের সহিত কলিকাতার 
মীরজাপুরে চর্চ মিষননামক মুদ্রাযন্তরে মুদ্রান্ধিত কর! যাইতেছে । ডিওডেসিমো৷ পরিমাণের 
৪৮ পৃষ্ঠসংখ্যক এক২ ভাগ এক টাকা মূল্যে প্রতিমাসে প্রকাশিত হুইবেক ইহার প্রথম ভাগ 
জ্যৈষ্ঠ মাসে স্বাক্ষরকারিদিগের নিকট প্রেরিত হইবেক। ২২ বৈশাখ সন ১২৩৮ সাল। 


(১৫ অক্টোবর ১৮৩১। ৩০ আশ্বিন ১২৩৮ ) 


কামরূপঘাত্রাপদ্ধতিনামক গ্রন্থের অনুষ্ঠান ।-_ধার্মিকবর শ্রীযুত চন্দ্িকাপ্রকাশক 
মহাশয়েষু । নমস্কারা নিবেদনধশদৌ বিশেষঃ চন্দ্রিকাপত্রন্ধার অবগত হওয়া গেল 
যে ৬ গম্মাধাত্রার বিধান এক ক্ষুদ্র পুস্তক হইয়াছে উক্ত ধাম মধ্যদেশে অতিপ্রসিদ্ধ 
এবং অনেকানেক দিগদেশীয় যাত্রিকেরা গমনাগমন করাতে বিশেষতঃ খাপরা দর্শনি 
একোদ্দিষ্ট ত্ৰিবিধ ভেদেতে রাঁজকর নিরূপণ থাকাতে অনেকেই জ্ঞাত আছেন কিন্ত 
কামরূপ যাত্রার বিষয় কেহ জ্ঞাত নহেন পূর্বেতে কামরূপদেশ কোন্‌ দিগে কিরূপ ইহাও 
অনেকের পরিগ্রহ ছিল না কিন্তু অন্মংকৃত বুরঞ্জি পুস্তকদ্দারা তাহ! নিবৃত্তি হইয়াছে । 


£28 সংবাদ পত্রে সেন্রান্সেল্র কণা 


অপর এ পুস্তকের তৃতীয় ভাগে শ্রী্ীঈরী কামাখ্যাবিষয়ক কিঞ্চিৎ চুম্বকমাতর 
লিখিয়। তাহাতে এমত উল্লেখ করা গিয়াছে যে ইহার ধ্যান পৃজ। মন্ত্রাদি ঘোগিনীতন্ 
ও কালিক! পুরাণাদিতে অঙ্গ্সন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে তদ্দারা যাত্রাকারির কোন 

উপকার নাই কেবল জ্ঞাত হওয়া যায় এতাবন্মাত্র কামরূপপীঠের যাত্রাবিষয় সুগম 
গ্রন্থ অদ্যপর্য্যন্ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই । 

যোগিনীতন্তের কামরূপাধিকারে ও কালিকাপুরাণে ও মৃত্যুণ্য়সংহিতাপ্রভৃতি 

মূল গ্রন্থেতে যদ্যপিও কামরূপযাত্রা লিখিত আছে কিন্তু সে এমত বাভল্য যে তদ্দারা 
যাত্রিকের কর্ণ করা সুদূরপরাহৃত পাঠ করিয়া সমাপন কর! কঠিন যেহেতুক এ 
সকল গ্রন্থে প্রত্যেক দেবতায়তনের নাম পরিমাণ ও তদুপলক্ষে নানোতহাস লেখাতে 
এমত হইয়াছে যে পাঠ করিতে২ এলিয়া যায় আরে! দেখুন কাশীখণ্ড দোখয়া ক 
কেহ কাশীযাত্রা করিতে পারে বিশেষতঃ এ সকল পুস্তক ভাগ্যবান্‌ লোকের ঘরেতেই 
থাকে সচরাচর পাওয়া যায় এমত নহে পরন্ত দেবালয়ের ব্রাহ্মণেরদের সাহস পাণ্ডিত্য 
তাহা কালীঘাট জগন্নাথের পাগ্ডাদ্বারা সর্বত্র বিদিত আছে অতএব তীহীরদের দ্বারা 
যে যাত্রান্গক্রম যাত্রা হয় তাহা কে বুঝিতে না পারেন অতএব নানা দূরদেশহইতে 
আগত নান! ধাৰ্ম্মিক যাত্রিক মহাশয়ের! হঠাৎ অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত সম্পূর্ণ যাত্রাকরণে 
অক্ষম হইয়। মনোদুঃখী হন । 

একারণ ধার্শ্মিক যাত্রিক ও অন্ান্ত মহান্গভব মহাশয়দিগের উপকারার্থে 
( কাম্রূপযাত্রীপদ্ধতিনামক) এক ক্ষুদ্র করিতে মানস করি তাহা যদ্রপ করিতে 
মনস্থ করিযাছি তাহার আভাষ লিখিতেছি--* | 

১। ওঁ পুস্তক ঘোগিনীতন্ত্র ও কালিকাপুরাণপ্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করা 
যাইবে তাহা কোমল সংস্কৃত শবেতে আদ্ধাদির পদ্ধতির ন্যায় লেখ বাইবে। 

২। উক্ত গ্ৰন্থেতে তাবৎ পীঠের নাম ও পরিমাণ লিখিত আছে কিন্তু কালবশতো! 
নানা রাজার অধিকার পরিবর্ভহওয়াতে কোনং স্থান এমত লুপ্ত হইয়াছে যে তাহা 
নির্ঘঘ করা অতিদুঃসাধ্য। মধ্য কালে এতদ্দেশে শ্রেচ্ছাধিকারহওয়াতে এককালে 
লপ্তপ্রায় হইয়াছিল পরে মহারাজা নরনারায়ণ অনেক প্রচার করেন তৎপর ইন্ত্রবংশীয় 
রাজাবিকার হওয়াতে শিবসিংহ স্বর্গদেব অনেকানেক স্থপণ্ডিতদ্বারা বিচার করিয়া অনেক 
দেবালয় উদ্দীপ্ত করিয়া সেবাপুজ্জার নিরূপণ করিলেন এতাদৃশ মহামহিম মহাশয়ের! যে 
বিষয় নিরূপণ করিতে অপমর্থ হইয়াছেন তাহা এক্ষণে স্থির করা কঠিন তাহার প্রমাণ। 
যোগিনীতন্তে লেখে।  তারাদেব্যাঃ খতধনৌ মঙ্গলা নাম চণ্ডিকা। এ মঙ্গল চণ্ডিকা 
পীঠের পূর্ববনিশ্চয় না হওয়াতে কমলেশ্বর সিংহ স্বর্গদেবের অধিকারে অন্বেষণ করিতে আছজ্ঞা 
করিলেন তাহাতে অনেক পরিশ্রমদ্বার! নিশ্চয় না হওয়াতে তৎস্থানে কেবল প্রতিমা স্থাপন 
করিয়া দেবালয় করিলেন কিন্তু অর্কাচীন শৃদ্রকতৃর্ক স্থাপিত প্রতিমা বলিয়| অনেকেই মান 


সাহিত্য ১০৫ 
করে না। অভএব যে সকল দেবালঘ প্রধান ও প্রসিদ্ধ এবং মন্ুষ্যের গমাস্থানে আছেন 
তাহারি অনুক্ৰম লেখা যাইবে । 

৩, পুস্তকের প্রথমেই যাত্রার নিয়ম ও নান্দীমূখাভ্যদায়িক শাদ্ধাদির কিছু চুম্বক লিখিয়! 
প্রতোক২ পীঠের পৃথকৃং যাত্রাবিধি ও যে২ স্থানে শ্রাদ্ধাদি কর্তব্য তাহা জেখা যাইবে ৷ 

৪। প্রত্যেক দেবতার ধ্যান পৃজা সংক্ষেপ লেখ। আবশ্তক কিন্তু তাহাতে আপত্তি 
হইতে পারে। পরন্ত পীঠস্থ দেবতার ধ্যানপুজা মন্ত্রাদি যাত্রাল্লানুরূপে প্রচার করা যায় 
অতএব তদ্বিষয়ে আন্দোলিত চিত্ত থাকিলাম সকলের মত হয় লেখা যাইবে নতুবা দর্শন 
স্পর্শন বন্দন প্রশংসা মাত্র দিখিয়া সমাপন করা যাইবে । 

৫। যদাপিও ধ্যানমন্ত্র দেখায় সকলের মত স্থির হয তথণ্চ মহাঁবিদ॥ারি পূজাবিষয়ে 
তন্ত্রপীর ও অন্য২ তন্ত্রবিদ্যাব্ষিয়ক গ্রন্থে বরাত দেওয়া যাইবে । 

৬। প্রথমতঃ কএক প্রকরণ স্থির করা গেল ইহাতে ধাম্মিক মহাশয়েরদের মতান্তর- 
করণাভিপ্রান্ন যদ জান। যায় এবং আত্ম বিবেচনাদ্বারাতেও কোন প্রকরণ পরিত্যাগ 
কিম্ব| নৃতন বসান আবশ্তক বুঝ! যায় তাহ! করা যাইতে পারিবে এক্ষণে কেবল স্থুলাভি প্রায় 
লেখা গেগ নিবেদনমিতি ১০ টঙ্গাট শকাব্দাঃ ১৭৫৩। শ্রীহলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন। 
মুলুক আসাম । 


(১ অক্টোবর ১৮৩১। ১৬ আশ্বিন ১২৩৮) 


নৃতন গ্ৰন্থ । পীকরাজেশ্বর ।...এই দ্েহধারণের মূলাধার মাহার অতএব সর্ব্বোপ- 
ভোগখোগ্য মানবের নিমিত্ত অন্নপূর্ণ। রূপ ধারণপূর্ব্বক অন্ন তিক্ত মধুর লবণ কটু কথায় 
যড়সযুক্ত চর্ধবয চোষ্য লেহা পেয় ভক্ষ্য ভোজা দ্রব্সকল সাত্বিক রাজসিক তামসিক ত্রিবিধ 
প্রকার বিভাগ করিয়া অন্নদান্থণ নামক শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। এ শান্ত সর্বসাধারণ 
বোধের কঠিনতা প্রযুক্ত তৎ কর্ম স্থনিপ্পন্নাভাবে প্রচণ্ড প্রতাপবান সকল গুণ নিধান শ্রীমান্‌ 
মহারাজ নল মহাশয় এবং পাণ্ডবীয় ভীমসেন ও দভ্রৌপদীপ্রভৃতি স্বস্বনামে স্পশান্ত্র প্রকাশ 
করিয়াছেন এবং উত্তরোত্তর জুগমৌপায় নিমিত্ত অনেকানেক মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের 
নানাবিধ কুতৃহলনামে স্থপশাত্ প্রকাশে স্থলভাধিক্য করিয়াছেন । তৎপরে জবনাধিকাঁরে 
ওঁ সকল সুপশান্ত্রহইতে প্রয়োজনমতে কিঞ্চিৎ২ সংগৃহীত হইয়া পারসীয় ভাষাতে গ্রন্থ 
প্রস্তুত হইয়াছে । এইক্ষণে হিন্দুরাজ্য বহুকালাবধি ভ্রষ্ট হওয়াতে ও সকল সংস্কৃত স্ুূপশাস্ত 
এতদ্দেশে প্রায় লোপ পাইয়াছে। অতএব মহাম্থভব শ্রীযুত বিরুমাদিত্য মহারাজাধিকারে 
সংস্কৃত স্পশান্ সংক্ষেপ সংগ্রহকর্তা শ্ৰীযুত ক্ষেম শর্মকুত ক্ষেমকুতৃহলনামক গ্রন্থ হইতে ও 
শ্রীযুত শাহজহান বাদশাহের নিত্য ভোজনের নেয়ামত্খাননামক পারসীয় পাকবিধি ও 
নওয়াব মহাবতজঙ্গের নিত্য ভোজনের পাক বিধিহইতে সাধারণের দুন্ধর পাক পরিত্যাগ 
পূর্বক স্থলভ পাক যাহা অনায়াসে সম্পন্ন হয় তাহা গ্রহণ করিয়। এবং বর্তমান অনেকানেক 

২-১৪ 


৬ স্ংল্াদে পত্রে সেক্কান্সেল্র কথা 
সুপকুশল ব্যক্তিদিগের নিকট জ্ঞাত হইয়া বিষয়ি ব্যক্তি সকলের স্থুগমবোধার্থ পরিমাণ সহ 
পাক বিধি এবং ভক্ষণজন্য অজীর্ণ হইলে দ্রব্যান্তর ভক্ষণে আশুপ্রতিকারক জীর্ণ মঞ্জরী গ্রন্থ 
এবং তদর্থ সংস্কৃত মূল সহ গদ্য পদ্য রচনাতে পাক রাজেশ্বর নাম প্রনানপূর্বক গৌড়ীয় 
সাধুভাষাতে গ্রন্থ প্রস্তুত করিলাম ইতি ।__সং চং। 

এই পুস্তকের একখণ্ড আমি রাজা রাধাকাস্ত দেবের লাইব্রেরীতে দেখিয়াছি। তাহার আখ্যাপত্রের 


উপর লেখা আছে, 
পাক রাজেশ্বরঃ 
্রীবিশ্বে্বর তর্কালগ্কার ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সংগৃহীত 
হইয়া কলিকীতার বৌভাবাগানের স্বধাসিন্ধু যন্ত্রে 
মুদ্রাঙ্কিত হইল ৷ 
শকাব্দীঃ ১৭৫৩ । বাং ১২৩৮। 
(৩ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৩৮) 
তাড়িত [ I'he Persecuted ] নামক এক নাটক ।-_এ গ্রন্থকর্তা বাবু কুষ্ণমোহন 
বন্দ্যের স্থানে আমর! তাড়িতনামক এক নাটক গ্রন্থ প্রাপ্ত. হইলাম এ গ্রন্থ তিনি অতি- 
নৈপুণ্যরূপে রচনা করিয়াছেন ইঙ্গরেজী ভাষ! এ বাবুর দেশীয় ভাষা নহে অতএব ইহা 
বিবেচনা করিলে তাহার এ ভাষাতে লিখন অত্যুত্তম জ্ঞান হয় কিন্ত কলিকাতাস্থ, লোকের! 
এইক্ষণে যেপ্রকীর দলাদলে বিভক্ত আছেন তদ্দৃষ্টে এ পুস্তকের মর্শ প্রকাশ করা আমারদের 
স্থকঠিন। তাহাতে লেখেন ঘে ব্রাহ্মণের আপন শিষ্যেরদিগকে ফাঁকি দিয়াও এ শিষ্যেরদের 
ভরান্ততাপ্রযুক্ত ধনোপার্জনে প্রাণধারণ করেন। অপর লেখেন যে হিন্দুদের ভাগ্যবান- 
লোকের! ধর্মবিষয়ক বিধি পরিত্যাগ করিয়া লাম্পট্যাদিতে আসক্ত আছেন যদ্যপি তীহার 
এতদ্রপ দোষ অর্পণকর! কঠিন বোধ হয় তথাপি তাহা যে অযথার্থ নহে ইহা কহিতে 
আমারদের সঙ্কোচ নাই। রাজধানী নিবাসি লোকেরদের আচার ব্যবহারসকল শিথিল 
হইয়া গিয়াছে। এবং ধাহারা নাস্তিক বলিয়া সংপ্রতি হিন্দুধর্ম ত্যক্ত ব্যক্তিরদিগকে 
তিরস্কার করেন তাহারা যদি আপনারদের পরমমান্য ধরশশাস্ত্ের দ্বারা বিচারিত হন তবে 


তাহারাই পরমদোষী হইতে পারেন। 
(9 ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ২৩ মাঘ ১২৩৮) 


মন -_কলিকাতার ইদদরেজী সম্বাদপত্রসম্পাদক মহাশয়ের গত সপ্তাহে বিশ্বনাথ তর্ক- 
ভূষণ ও তারা্টাদ চক্রবর্ঠিকতূর্ক মনুসংহিত| যে নৃতন প্রকাশিত হয় তাহার প্রথমাধ্যায়- 
বিষয়ক প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহার কোন অংশ আমারদের নিকটে প্রেরিত না হওয়া- 
প্রযুক্ত আমরা কেবল ওঁ সম্পাদকেরদের উক্তিমাত্র প্রকাশ করিতে ক্ষম হইলাম বিশেষতঃ 
গ্রন্থ সংস্কৃত বালা ইংরেজীতে মুদ্রিত হইবে ইন্বরেজীর ভাষান্তর যাহ! সর উলিয়ম 


সাহিত্য ১০৭ 
জোন্স সাহেবকতৃ্ক হইয়াছে তাহাই পুনর্বার মুদ্রাঞ্চিত করিবেন কিন্তু উক্ত, সম্পাদকঘয় 
মৃহাশয়েরা তাহাতে অনেক টাকা দিয়াছেন তত্প্রযুক্ত অনুবাদের অনেক টৈলক্ষণ্য হইয়াছে । 
গবর্ণমেণ্ট তৎকর্শ্মের অত্যন্ত সাহায্য করিয়াছেন এবং কলিকাতার স্থপ্রিম কোর্টের 
কৌন্সেলি সাহেবের তাহাতে স্বাক্ষরকরাতে তাহার অনেক পুষ্টতা হইয়াছে। 


(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ | ৪ ফাস্তুন ১২৩৮) 
শ্রীযূত বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মলীক সংপ্রতি সংস্কৃত অমরকোষ গ্রন্থ মুদ্রান্কিত 
করিয়াছেন। তাহাতে প্রত্যেক সংস্কৃতের অর্থ বাঞ্ধালাতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা প্রায় ৪০০ 
পৃষ্ঠপরিমিত হইবে। এই মূলগ্রন্থে ধাহারদের আবশ্যক তীহারদের ইহাতে মহোপকার 
হইবে। এগ্রন্থ উক্ত বাবুর অনুমতিতে শ্রীযুত রামোদয় বিদ্যালক্কারকর্তৃক সংগৃহীত 
হইয়াছে। 
অপর শ্রুত হওয়া গেল যে এ বাবু অতিস্কঠিন কএক বৈদ্যকগ্রন্থ বাঙ্গালাতে 
ভাষান্তরিত করিতেছেন তাহ। প্রস্তুত হইলেই মুদ্রান্কিত করিবেন। 


(২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ১৮ ফাসন্তুন ১২৩৮) 
নৃতন পুস্তক। ভারতবর্ষীয় ইতিহাস।-_ই্গলস্তীয়েরদের ভারতবর্ষে প্রথম আগমনাবধি 
লার্ড হেষ্টিংস সাহেবের আমলের শেষ বৎসর অর্থাৎ ১৮২২ সালপর্যান্ত ও ভাৱ্তবর্ষে 
ইঞ্লপ্তীয়েরদের কতৃ্কি যাবদ্বাপার হয় তছুপাখ্যান গৌড়ীয় ভাষায় শ্রীযুত দর্পণ গ্রকাশক- 
কতৃক অন্গবাদ হইয়৷ ছুই বালমে মুন্রান্কিত হইয়াছে। প্রত্যেক বালম ৪০* চারি শত 
পৃষ্ঠপরিমিত। প্রত্যেক বালমের মূল্য ৪ টাকা করিয়া স্থির হইয়াছে । | 


(১৬ মে ১৮৩২। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৪ ) 
নৃতন হিন্দুস্থানী গ্রামার অর্থাৎ ব্যাকরণ ।--গ্রীযুত বকিংহেম সাহেবের পরে শ্রীযুত * 
আন'টনামক যে সাহেব কলিকাতার জন'ল সম্বাদপত্রের সম্পাদক হইয়াছিলেন তাহাকতৃ্ক 
ইঙ্দলণ্ড দেশে এক নৃতন হিন্দুস্থানী গ্রামার প্রকাশ হইয়াছে। ইহার কতকগুলিন পুস্তক 
শ্ৰীযুত থাকর কোম্পানির ঘরে বিক্রয় হইতেছে। 


(৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩২ । ২৫ ভাদ্র ১২৩৯) 
বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকা।_-বিপ্রভক্তি চন্সিকানামক এক নৃতন গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে 
তদ্বিশেষ শ্ৰীযুত বাবু মতিলাল শীল ধর্শসভায় যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তদুত্তর যে 
ব্যবস্থাপত্র প্রাপ্ত হন তাহা ভাবার্থসহিত মুদ্ৰান্ধিত করাইয়া স্বজন সজ্জনগণকে 
প্রদান করিতেছেন। এ গ্রন্থের তাত্পর্ধ্য শুদ্র বৈষ্ণবসকল বিপ্র ভক্তি বিপ্র সেবাই 


৮ শি 
স্ব পাত্রে চক্কর হু 


করিবেন নচেৎ ব্রাহ্মণ যে তাহাকে প্রণাম করিবেন অথবা তাহার প্রসাদ ভোজন 


করিবেন এমভ শান্তর নাই এবং যুক্তিসিদ্ধও নহে এই বিষয়ে নানা শাস্ত্র প্রমাণদ্ধারা 
ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে । 


( ৮ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৩৯ ) 

বিজ্ঞাপন ।-_সকলকে জ্ঞাত কর। যাইতেছে যে মোকাম কলিকাভার বড়বাজারে 
পঞ্চাননতলাতে শ্রীগোবিনদটন্ত্র ধরের নূতন বাটার পশ্চিমে শ্রীযুত লাল৷ বাবু ক্ষত্রিয়ের 
ভাড়ার ১৫ নম্বরের বাটাতে গীযুত যোগধ্যান মিশ্র নার সুধাবিধি নামে এক প্রেশ প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহাতে উত্তম নাগরি ও উত্তম বাদ্দলা অক্ষরে পুস্তক মুদ্রিত হইবে সংপ্রতি 
_ জ্যোতিঃশান্ত্ের অন্তঃপাতি বীজগণিত নাগর অক্ষরে ছাপারভ্ত হইয়াছে এবং এ আগীশে 
ভাল বাঞ্ল! ও নাগর ও পারশী ও আরবী অক্ষর বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে... ইতি 

১৮২৯ সাল ২৭ নবেম্বর । শ্রীযোগধ্যান মিশ্র । 


(৫ জানুয়ারি ১৮৩৩। ২৩ পৌয ১২৩৯) 


ব্ৰাহ্মণ্য চন্দ্রিকা।-__-বিলাত হইতে এসাইটীক জর্ণেলনামক ইন্গরেজী ভাষার ব্রাহ্মণত্ব 
বিষয়ে বৌদ্ধমতাবলম্বী এক ব্যক্তি ঘে দোষ দিয়াছিলেন তাহার সদুত্তর চন্দ্রিকা দ্বারা প্রকাশ 
হইয়াছিল সেই প্রশ্নোত্তর সঙ্গলনপূর্ববক সপ্রমাণ বচন সকল সংস্কৃত ভাষ| সহিত ত্রাঙ্মণ্য 
চক্দ্রিকানামক এক গ্রন্থ হইয়াছে। এ গ্রন্থ যুদ্রিতকরণের নিমিত্ত ধার্রিকবর শ্রীযুত বাবু 
জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক মহাশয় যত্ব করেন অর্থাৎ তাহ মুক্তিতকরণের ব্যয় আপনি স্বীকার- 
পূর্বক তাবৎ ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতাদিকে প্রদান. করণাভিপ্রায়ে আমারদিগকে লিখিয়াছিলেন 
আমর! তাঁহার অন্ুভামত পাচ শত পুস্তক প্রস্তুত করিয়া তৎ্সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছি 
তিনি ব্যক্তি বিশেষে প্রার্থনা মত দান করিতেছেন বন মূল্যে এ গ্রন্থ প্রাপ্ডিমাত্র বাবুকে 
ব্ৰাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়েরা আশীর্বাদ করিতেছেন ।-- চত্দ্রিক|। 


(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩ । ২২ মাঘ ১২৩৯) 
বৈষ্ণব ভক্ভিকৌমুরীনামক এক গ্রন্থ আমর প্রাপ্ত হইয়াছি-* | 


(১৩ মার্চ ১৮৩৩। ১ চৈত্র ১২৩৯) 
মারিচ গ্রামার ।--সংপ্রতি শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে পাঠশালার ছাত্রেরদের ই্গরেজী 
বিদ্যা শিক্ষার্থ সংক্ষেপে মারিচ গ্রামার গৌড়ীয় ভাষায় তর্জম| হইয়া মুদ্রান্কিত পূর্বক 
প্রকাশ হইয়াছে। মূল্য ১| টাকা। | 


সাহিত্য ৯০৯ 
(১ জুন ১৮৩৩। ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০) 

কলিকাতাস্থ এক সম্প্রদায় এতদ্দেশীয় যুব মহাশয়েরা রাবিন্সনস গ্রামার অফ হিক্তি 

ইতিসংজ্ঞক গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় ভাষিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহার এক পুস্তক 

আমর। প্রাপ্ত হইয়াছি। বোধ হয় ও সম্প্রদায়ের সেক্রেটরী শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র ঠাকুর । 

ও অন্থবাদ অত্যুত্তমরূপই হইয়াছে অতএব তন্ি্বাহক মহাশয়েরা অতিপ্রশংসনীয় বটেন। 

- এমত সাহপিক ব্যাপার নির্ধাহ্দৃষ্টে বোধ হয় যে এইক্ষণে কলিকাত। নগরে ইন্গরেজী ভাষা 

অতিপ্রচরদ্রপই হইতেছে অতএব সঙ্থাদপত্রে তদ্বিষয়ক যত প্রশংসা করিতে সাধ্য ততই 
করা উচিত। 


(২২ জুন ১৮৩৩ । ১০ আষাঢ় ১২৪০ ) 
বিজ্ঞাপন ।-- সংসারপরিহীরার্থ হিন্দু লোকদিগের কর্তব্যতাবিধায়ক শ্রীভবানীচরণ 
তর্কভৃষণ কতৃর্ক নানাবিধ শাস্তরোদ্বতপারেতে সংগৃহীত যে নানাবিধ শ্লোক ও ভাষাবাক্যে 
তদীয়ার্থ এতদুভয়সম্কলিত জ্ঞানরসতরদ্দিণী নামক গ্রন্থ ৭৬ পেজ বাঙ্গাল| অক্ষরে মুদ্রান্কিত 
হইয়! ১০* এক শত প্রস্তুত আছে'-'প্রত্যেকের মূল্য ১ তঙ্কা। 


(১৫ মার্চ ১৮৩৪ । ৩ চৈত্র ১২৪০ ) 

বিজ্ঞাপন সকলের জ্ঞাপনার্থ লেখা যাইতেছে ছন্দোমঞ্জরী ও বৃত্তরত্বাবলী গ্রন্থ 
উত্তম কাগজে উত্তমাক্ষরে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপ! হইয়া দুই গ্ৰন্থ এক জেলদে 
বাইও হইয়'ছে ছাপার মূল্য ॥ আট আনা স্থির হইয়াছে যাহার লওনের আবশ্যক হয় 
মোঃ কলিকাতার পটলডালার সংস্কৃত কালেজের পণ্ডিত শ্ৰীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার 

ভট্টাচার্যের নিকট লোক প্রেরণ করিলে পাইবেন ইতি ১৮৩৪ সাল ৩ ফেব্রুআরি। 
বিজ্ঞাপন ।--সকলের জ্ঞাপনার্থ লেখা যাইতেছে থে দম্পতীশিক্ষ। গ্রন্থ অর্থাৎ 
সাংসারিক ব্যবস্থা নান! পুরাণাদিহইতে সংগ্রহপূর্বক শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে উত্তম 
করতে ও উত্তম বাঙ্গলা অক্ষরে ছাগাইয়| গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়। মূল্য ॥ আট আনা স্থির করা 


গিয়াছে" 


(১৭ মে ১৮৩৪ । ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১) 
প্ীরামপুর ১৭ মাই ১৮৩৪ । সটাক মন্ঃ| সর্কজনের জ্ঞাত কারণ এই বিজ্ঞাপনপত্র 
প্রকাশ করা যাইতেছে । শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে কুন্ুকভট্টীকাসহিত মন্্সংহিতা৷ 
গ্রীরামপুরের উত্তম কাগজে ও উত্তম বান্ধলা অক্ষরে মুদরাঙ্কিতোত্তর জেল্দবন্দি হুইয়৷ অদ্য 
প্রকাশ হইল মূল্য ৪ চারি টাকা স্থির কর! গিয়াছে। 


১১০ লংব্াচ পত্রে লেক্কান্লেত্ব কথা 
(৪ জুন ১৮৩৪। ২৩ জ্যেষ্ঠ ১২৪১) 

তত্ব অর্থাৎ অতিবিখ্যাত শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচাধ্যবিরচিত হিন্দু ধর্মের বিধায়ক 
যে গ্রন্থ তাহার প্রথম ভাগ: এইক্ষণে প্রীরামপুরের মুদ্রাযন্তরে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে 
অতএব সংস্কৃত গ্রন্থ কিনিমিত্ত বন্গাক্ষরে প্রকাশ করা গেল তাহা আমারদের অতিশীদ্ 
ব্যক্তকরণ আবশ্যক বোধ হইল। যে ইউরোপীয় লোকেরা ভারতবর্ষে বিদ্যানিপুণ 
হইয়াছেন তাঁহার! প্রায় সকলই সংস্কৃত গ্রন্থমাত্র দেবনাগর অক্ষর ব্যতিরেকে মুদ্রান্কিতকরণে 
অত্যন্ত আপত্তি করেন এবং বন্ধাক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করাও অত্যন্ত ঘ্বণা বোধ করেন 
যাহারা এতদ্রপ বিবেচনা করেন তাহারদের মধ্যে অনেকেই অন্মাদাদির অতিমান্ত এবং 
উপযুক্ত কারণ দৃষ্ট না হইলে তাহারা যে পথ অবলম্বন-করেন সে পথ ত্যাগ করিতে আমরা 
ইচ্ছুক নহি। তাহারা সংস্কৃত গ্রন্থ কেবল দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রাঞ্ষিতকরণের দুই কারণ 
দর্শান। প্রথম এই যে দেবনাগরই এতদ্দেশের আদিম অক্ষর এবং পূর্বাপর সংস্কৃত ভাষ 
ওঁ অক্ষরে লিখিত হইতেছে অতএব এঁ অক্ষরই ব্যবহার কর! উচিত। তদুত্তর এই 
দেবনাগরের মধ্যে ছুই ব লিখনের বিভিন্নতা আছে বঙ্গাক্ষরে তাহা নাই এবং তাবদক্ষরের 
সঙ্গে আরুতিরও কিঞ্চিৎ২ প্রভেদ আছে। পুনশ্চ এইক্ষণে যেরূপ দেবনাগর ব্যবহার 
হইতেছে তাহাতে যেমন বঙ্গাক্ষর বিভিন্ন তেমনি যে আদিম দেবনাগর অক্ষরে ব্যাস 
বাল্মীকি স্ব২ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন সেই অক্ষর ইদানীন্তন দেবনাগরহইতে তুল্য বিভিন্ন। 
দ্বিতীয় দেবনাগরের পুষ্টিকারক সাহেবলোকেরা কহেন যে দেবনাগর অক্ষরে গ্রন্থ মুদ্রিত 
হইলে তাবৎ ভারতবর্ষের মধ্যে চলিত হইতে পারে অর্থাৎ দ্বারকাঅবধি চীন দেশের সীমা 
এবং কুমারিকা অন্তরীপঅবধি কাশ্ীরপর্ধ্যস্ত ইহা সত্য বটে এবং যদ্যপি কোন গ্রন্থ তাবৎ 
ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবহারহওনার্ঘ ছাপাইতে হয় তবে তাহা অবশ্য দেবনাগরে ছাপান 
উচিত কিন্তু যে গ্রন্থ কেবল বঙ্গদেশে ব্যবহার হওনাভিপ্রায়ে মুদ্রাস্কিত হয় তাহা 
বন্দদেশপ্রচলিত অক্ষরে মুদ্র। কর! অযুক্ত বোধ হয় না। 

বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ ছাপাওনের অতিস্পষ্ট কারণ এই যে চিরকালাবধি বঙ্গদেশীয় 
তাবৎ পণ্ডিত সংস্কৃত গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে লিখিয়া আসিতেছেন এবং তাহার! আর কোন অক্ষর 
ব্যবহার করেন না ও করিবেনও না। কএক বৎসর হইল যখন ফোর্ট উলিয়ম কালেজ 
স্থাপিত হয় এবং মাসে ৩০ অবধি ২০০ টাকাপধ্যস্ত বেতনে পণ্ডিত নিযুক্ত হন তখন তাবৎ 
পণ্ডিতদিগকে জ্ঞাত কর! যায় যে দেবনাগর অক্ষর না জানিলে এ কর্শম দেওয়। যাইবে না 
অতএব লোভপ্রযুক্ত অনেকেই দেবনাগর অক্ষর শিক্ষ| করিলেন কিন্তু তাহারা ও অক্ষরে 
স্বং লিপ্যাদি ব্যবহার করিলেন না। এইক্ষণে কালেজের প্রায় কিছুই নাই এবং তাহাতে 
কোন পণ্তিতও নাই অতএব এতদ্দেশীয় পণ্ডিতেরদের মধ্যে দেবনাগর অক্ষর ব্যবহার 
একেবারে রহিত হইয়াছে । অতএব দেখুন তৎসময়ে দেশের চলিত অক্ষরের পরিবর্তে 
দেবনাগর চরিতকরণার্থ এক মহোগ্যোগ হয় কিন্তু তাহা তাবৎ বিফল হইল অতএব 


সাহিত্য ১১১ 


আমারদের বোধ হয় বঙ্গাক্ষর এমত মূলবদ্ধ হইয়াছে যে তাহার পরিবর্তে দেবনাগর 
অক্ষর চলিত করা অসাধ্য এবং যদ্যপি ভারতবর্ষে ও ইউরোপে সংস্কৃত বিদ্ধান্‌ 
সাহেবলোকেরা আশ্চর্য্য বোধ করেন তথাপি নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে বঙ্গদেশে সংস্কৃত 
গ্রন্থ প্রচলিত হ্ওনার্থ বঙ্ধাক্ষরে অবশ্য মুদ্রান্কিত করিতে হইবে ভারতবর্ষের মধ্যে 
ইঙ্গলপ্তীয়েরদের যত প্রজা আছে তাহারদের আট অংশের তিন অংশ বদ্াক্ষর ব্যবহার 
করে এবং বঙ্গাক্ষরে যত গ্রন্থ প্রস্তুত আছে তত আর কোন অক্ষরেই নাই । 
যে গ্রন্থের বিষয় এইক্ষণে উল্লেখ করা গেল তাহা কেবল এই প্রথমবার মুদ্রিত 

হইয়াছে এবং বঙ্দদেশের তাবৎ ধর্শের নিয়ম এ গ্রন্থে পাওয়া যায় ও গ্রন্থ নানাধিক তিন 
শত বৎসর হইল রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কতৃক সংগৃহীত হয় এবং ক্রমে২ এমত মান্য হইয়াছে 
যে এতদ্রপ অন্থান্ প্রাচীন গ্রন্থের পরিবর্তে তাহা চলিতেছে । 


(৪ জুন ১৮৩৪ । ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১) 
আমরা শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে শ্রীযুত সর গ্রেবস হোঁটন, সাহেব লগ্ন 
নগরে সংস্কৃত ও বা্গলা ও ই্গরেজীতে নৃতন এক ডিজ্সযনরি মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন এবং 
এ গ্রন্থের শেষে এতদ্রপ নির্ঘণ্ট করিয়াছেন যে তাহা উন্ট করিয়। পড়িলে ইঙ্গরেজী ভাষার 
ংস্কৃত ও বাঙ্গল! অর্থ লভ্য হয় তাহার মূল্য এইক্ষণে ৮০ টাকারও অধিক। 


(১৯ জুলাই ১৮৩৪ । ৫ শ্রাবণ ১২৪১) 
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Specimen of the work 
"Fable XV. 
The Man and his Goose. 
মানুষ ও তাহার রাজহংস। 
(৯ আগষ্ট ১৮৩৪। ২৬ শ্রাবণ ১২৪১) 
পারস্ত ইতিহাস।--শ্রীুত গিরীশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও গ্রীযুত নীলমণি বসাককর্তৃক 
পারস্ত ইতিহাস গ্রন্থ ই্গরেজীহইতে বন্দ ভাষায় পদ্যছনে ভাষান্তরিত জ্ঞানান্বেষণ যনে 


১১২ সংন্বাদ সূত্রে সেন্কালেভ্ৰ ভা 


মুদ্রান্কিত হই এই সপ্তাহে আমারদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব এ গ্রন্থান্জবাদকেরদের 
নিকটে আমর! বাধ্যতা স্বীকার করি। এ গ্রন্থ তাবৎ পাঠ করিয়া! ভাষাস্তরকরণের 
গুণাদিবিষয়ক বিবেচনাকরণার্থ আমারদের তাদৃশ অবকাশ নাই। ফলতঃ এ গ্রন্থ 
প্রস্তুত করিতে সম্পাদকেরদের অনেক পরিশ্রম হওয়াতে স্বদেশীয় গুণগ্রাহৃক ব্যক্তিকতূ্ক 
তাহারা অতিপ্রশংসা ও ধন্যবাদের যোগ্য হইয়াছেন। 


10২৮ মার্চ ১৮৩৫ | ১৬ চৈত্র ১২৪১) 
কল্পিত নৃতন গ্রন্থ প্রকাশমান ।_শ্রীযুত পি এস দিরোজারির সাহেব ইন্গরেজী 
ও বান্গল। ও হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে এক অভিধান প্রস্তুত করিতেছেন। এ গ্রন্থ নৃতন 
রোমানাজিং নিয়মান্গমারে ইন্গরেজী অক্ষরে প্রকাশ হইবে । এ গ্রন্থ আক্টবে 
৫০০ পৃ সংখ্যক হইবে । তাহার মূল্য ৬০ টাকা স্থির হইয়াছে । 
গ্রীযুত সিন্পিয়র সাহেবের সংগৃহীত ভি্সযনরী ইঙ্দরেজী অক্ষরে পুনর্ব্বার 
মুদ্রাদ্ধিত হইবে। তাহা এইক্ষণে কলিকাতার বাপটিষ্ট মিসন প্রেনে মুদ্রিত হইতেছে। 
তাহার প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ২০ টাকা । 2 


(২৯ আগষ্ট ১৮৩৫। ১৪ ভাদ্ৰ ১২৪২ ) 

যে এক নূতন গ্রন্থ এইক্ষণে কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় যন্ত্রালয়ে যৃদ্রাঙ্কিত হইয়াছে 
তাহার এক খণ্ড আমরা প্রাপ্ত. হইয়াছি এ গ্রন্থ শ্রীভগবদ্গীতা । শ্রীধরশ্বামিকুত টীকা 
এবং বঙ্গভাষাতে অনুবাদ সহিত ওঁ খণ্ডের কেবল দুই তিন স্থান আমারদের 
পাঠকরণের অবকাশ ছিল অতএব তাহার দোষ গুণবিষয়ক আমরা কিছু কহিতে 
সমর্থ নহি। কিন্তু আমারদের ভরসা হয় যে তাহাতে অতি সাহসিক এ গ্রস্থান্থবাদক 
নানা ব্যক্তিকতৃকি এমত পোষকত। প্রাপ্ত হইবেন থে তাহার দ্বিতীয় খণ্ডান্তবাদকরণেও 
নিত্যানগরাগ জন্মিবে | 


(৪ জুন ১৮৩৬। ২৩ জ্ৈষ্ঠ.১২৪৩ ) 
ভূবন প্রকাশ।-_পুরাণাদি নানা শাস্ত্রে বচন ও বচনার্থ বঙ্দভাষাতে রচিত 
ভুবনপ্রকাশ গ্রন্থ দর্পণ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে পর গ্রন্থে ভগবন্তক্তি প্রকাশক অনেক ইতিহাস 
আছে এবং ব্রন্মাণ্ড ও তন্রধ্যবর্তি চতুদ্দশভুবন বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে ও এ গ্রন্থ 
দুই খণ্ডে প্রায় ছুই শত পৃষ্ঠাতে সম্পূর্ণ হয়। তাহা গ্রহণার্থ ছুই শত মহাশয়ের! 
স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং ধাহার গ্রহণেচ্ছ। হয় শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় আইলেই পাইবেন 
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ টাকা। 


সাহিত্য ১১৩ 
(২ জুলাই ১৮৩৬ ৷ ২০ আষাঢ় ১২৪৩) 
মহাভারত ।-_অনেক কালের পর আমরা পরমানন্দপূর্কাক অক্মদীয় এতদ্দেশীয় 
বন্ধুবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে যে মহাভারত সংশোধিত হইয়া প্রায় দুই বৎসরেরও অধিক 
হইল মুড্রাঙ্কিত হইতেছিল তাহা এইক্ষণে স্ুসম্পন্ন হইয়াছে ও মহাগ্রন্থ পঞ্চম বেদ নানা 
লিখিত গ্রন্থ পর্য্যালোচনায় শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারক্ৃকি সংশোধিত হইয়াছে। 
এঁ কবিবর পূর্বে অনেক কালাবধি দর্পণ সম্পাদনানুকুল্য নিযুক্ত ছিলেন: এইক্ষণে দশবৎসর 
হইল কলিকাতার গবর্ণমেন্টের প্রধান সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে কাব্যাধ্যাপকতায় নিযুক্ত আছেন। 
কাশীদাসকতৃকি বন্গভাষায় পদ্যে অন্থবাদিত্ গ্রন্থ এই প্রথমবার সমগ্র মুদ্রাঙ্কিত হইল। 
পরন্ত বিজ্ঞের বিবেচনায় বোধ হইতে পারে যে সামান্য অজ্ঞ লোকের লিখন ও 
পঠনেতে এ প্রাচীন গ্রন্থ অতিপ্রসিদ্ধ হইলেও বিজ্ঞের অনাদরপ্রযুক্ত মুমূযুপ্রায় হইয়াছিল 
এইক্ষণে স্থপণ্ডিতের সংশোধনরূপ মহৌষধসেবনেতে পুনযৌবন প্রাপ্ত হইল। 


(১৪ এপ্রিল ১৮৩৮। ৩ বৈশাখ ১২৪৫) 


বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রে বর্তমান বাধিকী যত পঞ্জিকা মুদ্রিত হইয়াছে তাহার মধ্যে 
বিঘন্মোদ মুদ্রাযন্ত্রে যে পঞ্জিকা মুদ্রিতা হয় তাহা অত্যুত্তম| হইয়াছে পঞ্ধিকাতে যাহা২ 
লিখনের আবশ্ঠতা হয় তাহার অতিরিক্ত অনেকানেক প্রয়োজনীয় বিষয় এই পঞ্জিকাতে 
উত্তমরূপে মুদ্রিত হইয়াছে পঞ্জিকাকারক অত্যুত্তমানুসন্ধান দ্বারা যথোচিত বিবেচনান্সারে 
যদ্রপ লিখিয়াছেন যে দৈবজ্ঞগণ এই পঞ্জিকা দর্শন করিয়া স্বীয় কাধ্যে অনায়াসে সক্ষম হন 
পূর্বে নবদ্বীপাধিকারি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের অন্মত্যন্টসারে ও বালির পণ্ডিতগণ 
মতানগুসারে যে সকল পঞ্জিকা উত্তমরূপে প্রকাশিতা হইত তাহাতে পণ্ডিতের! আদর করিতেন 
তন্মরণান্তর এ সকল স্থলে যে২ পঞ্জিকা হইতেছে সে সকল পঞ্জিকার তুলনা এই পঞ্জিকা 
যেমত উত্তমরূপে প্রকাশ পাইতেছে ইহার সহিত দেওয়। যায় না।_জ্ঞাং অং। 


(২৬ মে ১৮৩৮। ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৫) = 


আমর! বর্তমান সপ্তাহে হিন্দুকালেজের এক শিক্ষক শ্রীযুত ভুবনমোহন মিত্র কতৃক 
এটলাস অর্থাৎ দেশের নক্স প্রস্তুত হইয়াছে তাহা আমাদিগের কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে এ 
এটলাসে ২৫ খান ম্যাপ আছে আর ইহা জেনেরেল কমিটির অন্তর্গত যত পাঠশ।লা হইয়াছে 
তাহার ব্যবহারোপযুক্ত হইয়াছে । গত মালিস্‌ সাহেব এই পুস্তক প্রস্তুত করণের অনেক 
পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন আর আমরা বোধ করি যে এততস্থানস্থ ও মফস্বলস্থ যে সকল 
পাঠশালায় অভাব ছিল তাহা এই পুস্তক দ্বারা স্থসম্পন্ন হইবে । এই পুস্তক প্রস্তুতকারক 
এবং ইহার শিল্পি এই উভয়কেই আমরা ধন্যবাদ করি 


২--১৫ 


১১৪. সংবাদ পত্রে সেকাবেল কথা 
(৭ জুলাই ১৮৩৮। ২৪ আষাঢ় ১২৪৫ ) 
্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েমু।__সম্প্রতি মুগ্ধবোধের সুগমার্থ প্রকাশক সেতু 
সংগ্রহনামক এক পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে ইহা যদি কোন বুযুৎপন্ন লোকে লিখিয়া গ্রহণ করেণ 
তবে পঞ্চ মুদ্রা পারিতোধিক পাইবেন পুস্তকের আকর স্থান গবর্ণমেপ্টসংস্থাপিত সংস্কৃত 
বিদ্যামন্দির পত্র সংখ্যা প্রায় ৩০০ গত গ্রন্থকর্ভার অভিপ্রায় এই ঘে বহুদূরদর্শির দৃষ্টিপাত 
হইলে ভরমাদি প্রযুক্তাশুদ্ধ যদি থ্‌কে তাহা শুদ্ধ হইতে পারিবে ।**কুমারহট্টনিবাসি 
ভ্রীগঙ্গাধর শর্মণঃ সংজ্ঞপ্চিঃ |... ১, 
বঙ্গীয়-নাহিত্য-পরিবদে এই পুস্তকের একখানি পুথি আাছে। তাহা হইতে জানা যায় ইহা ১৭৫৮ 
শকে রচিত হয়। ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা” ১৩৩৮, পৃ. ২৬২) । ২. : 
(৪ আগষ্ট ১৮৩৮ । ২১ আবণ ১২৪৫) 
শ্রীযুক্ত ব্ৰজনাথ তর্কভূষণ এক পণ্ডিত তীহাকে সর্বলোকে জ্ঞাত আছেন তিনি 
এতদেশীয় ভাষায় এক অভিধান প্রস্তুত করিতেছেন এই অভিধান এতদ্দেশীয় সর্বলোকের 
উপকারক হইবেক কারণ বান্দালা ভাষায় এতাদৃশ অভিধান প্রায় হয় নাই শ্রীযুত রামচন্দ্র 
বিদ্যাবাগীশকতূক রচিত যে অভিধান যাহা এইক্ষণে ইচ্ছুলে ব্যবহার্ধ্য হইতেছে সেই 
- অভিধান যাহার! অধিক বাঙ্গালা শিক্ষা করেন তাহারদিগের উপকারক নহে এই ভারি 
অভিধান পূর্ব পূর্বোক্ত সকল অভিধানাপেক্ষা অত্যুত্তম হইবে কারণ ইহা অত্যুত্তম বিজ্ঞ 
কর্তৃক প্ৰস্তুত হইতেছে।__জ্ঞানান্বেষণ । 


(১৮ আগষ্ট ১৮৩৮ । ৩ ভাদ্ৰ ১২৪৫) 

পারশ্ঠ ও বঙ্ঘভাষাতে অভিধান ।-_-আদালতের কাধ্যে পারস্ত ভাষা উঠিয়। যাওয়াতে 
বঙ্গ ভাষার অত্যন্ত সমাদর হইয়াছে। এবং এমত বোধ হইতেছে পূর্বকালাপেক্গ। এইক্ষণে 
এ ভাষার পারিপাট্যরূপে ব্যবহার ও তদ্বিষয়ক যত্র অধিক হইবে যাহার! প্রথমে পারস্ত 
ভাষার বাবহার করিয়াছেন তাহারদের উপকারার্থ বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার 
ভট্টাচার্য্য পারস্য ও বঙ্গভাষাতে এক অভিধান মুদ্রাঞ্কিত করিয়াছেন তন্মধ্যে পঁচিশ শতেরো 
অধিক পারস্য শব্দের অর্থ বঙ্গীয় সাধুভাষাতে সংগ্রহ করিয়াছেন। এইক্ষণে এ মহোপকারক 
বহুমূলযগরস্থ সম্পন্ন হইয়া অত্যনমূল্য একটি টীকা মাত্রে স্থিরীকৃত হইয়াছে। এ গ্রন্থ 

দেশীয় লোকের বিশেষতঃ আদালত সম্পর্কীয় লোকেরদের অতি প্রয়োজনীয় হইয়াছে। 


(২৫ আগষ্ট ১৮৩৮। ১০ ভাদ্ৰ ১২৪৫ ) 


বঙ্ধাভিধান।__ স্বস্তি সমস্ত বিজ্ঞ মহাশয়েরদের বিজ্ঞাপন কারণ আমার এই নিবেদন। 
বন্গভূমি নিৰাসি লোকের যে ভাষ| সে হিন্দস্থানীয় অন্য২ ভাষা হইতে উত্তম| যে হেতুক অন্ত- 


সাহিত্য ১১৫ 


ভাষাতে সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক অত্যন্ন কিন্তু বঙ্গ ভাষাতে সংস্কৃতভাষার প্রাচ্ধ্য আছে 
বিবেচনা করিলে জান। যায় যে বঙ্গভাষাতে প্রায়ই সংস্কৃত শব্দের চলন যদ্যপি ইদানীং 
ওঁ সাধুভাষাতে অনেক ইতর ভাষার প্রবেশ হইয়াছে তথাপি বিজ্ঞ লোকেরা বিবেচন! 
পূর্বক কেবল সংস্কৃতান্যায়ি ভাষা লিখিতে ও তদ্বারা কথোপকথন করিতে চেষ্টা করিলে 
নির্বাহ করিতে পারেন এই প্রকার লিখন পঠন ধারা অনেক প্রধান২ স্থানে আছে। 
এবং ইহাও উচিত হয় যে সাধু লোক সাধুভাষাদ্বারাই সাধুতা প্রকাশ করেন অসীধুভাষা 
ব্যবহার করিয়া অসাধুর ন্যায় হাস্তাস্পদ না হয়েন। অতএব এই ব্গভূমীয় তাবৎ লোকের 
বোধগম্য অথচ সর্বদা ব্যবহারে উচ্চার্যমাণ যে সকল শব্দ প্রসিদ্ধ আছে সেই সকল শব্দ 
লিখনে ও পরস্পর কথোপকথনে হ্ৰস্ব দীর্ঘ যত্ব ণত্ব জ্ঞান ব্যতিরেকে সংস্কতানভিজ্ঞ বিশিষ্ট 
বিষয়ি লোকের মানসিক ক্ষোভ সদা! জন্মে তদ্দোষ পরিহীরার্থ বঙ্ধভাষা সংক্রান্ত সংস্কৃত শব্দ 
সকল সংকলনপূর্ববক ( বন্দাভিধান) নামক এক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মুদ্রান্ধিত করিতে 
প্রবৃত্ত হইলাম। 

এই পুস্তকে অকারাদি প্রত্যেক বর্ণ স্থচীক্রমে- বিন্যস্ত করা গিয়াছে যাহার অক্ষর 
পরিচয় মাত্র আছে তিনিও এই গ্রস্থাবলোকনে ব্দভাষা প্রচলিত সংস্কৃত শব্দের শুদ্ধরপে 
লিখনে ও উচ্চারণে অনায়াসে সমর্থ হইবেন ইহাতে যে২ শব্দ সংগৃহীত হইল এসকল শব্দ 
এতদ্দেশীয় সকলেই উচ্চারণ ও লিখন পঠন করিয়া থাকেন কিন্তু সংস্কৃত জ্ঞানীভাবপ্রযুক্ত 
শুদ্ধরূপ কহিতে ও লিখিতে পারেন না এবং সদা সন্দেহ হয় অতএব এই অভিধানে অবধান 
করিলে ও যে শব্দ যে প্রকার লিখা গেল সে শব্দ সেই রূপ লিখিলে ও উচ্চারণ করিলে হৃস্ 
দীর্ঘ যত্ব ণত্বাদি সন্দেহ কিছু থাকিবে না। 

এবং এই গ্রন্থের বিশেষ সৌষটবার্থ এক দিকে তত্তদর্থক ইঙ্দলণ্ডীয় ভাষারও বিন্যাস 
কর! গেল তাহাতে ইদ্দলণ্ড ভাষা ব্যবসায়ি লোকেরদের উভয় পক্ষেই মহোপকার সম্ভাবনা 


আছে তন্সিমিত প্র পুস্তকের আদর্শ স্বরূপ কিঞ্চিৎ প্রকাশ করা গেল মহাশয়ের! সুদৃষ্টিপাত 


করিবেন ইতি। শ্রীজয়গোপালশর্দণঃ | 


বন্াভিধান। 
অংশ - 5. asharc,a part. 
অংশী ৬, a partner, 
অকথ্য a.  unutterable, 
অকথ্য কথা 5, unutterable word, 
অকর্তব্য 22 a. improper, 
অকন্মণ্য a. useless. 


অকল্যাণ gt misfortune. 


১১৬ সংল্াদ পত্রে সেক্কালেনল কথ 
অকুল ৫,  boundiess 
অকুত্রিম a. inartificial. 
অগ্রুর a open-hearted 
অক্রোধ a dispassionate. 


(১৬ মার্চ ১৮৩৯ ৪ চৈত্র ১২৪৫ ) 


শ্ৰীযুত হরিমোহন সেন এবং তাহার অন্য২ বন্ধু কর্তৃক এরেবিয়াননাইট নামক 
গ্রন্থের সন্দে ভাষাতে তরজম! করিয়াছেন সেই গ্রন্থ আমর! গত সপ্তাহে দর্শন করিয়। অতিশয় 
আহ্লাদিত হইলাম ৷---জ্ঞানান্বেষণ ৷ 


(৩০ মার্চ ১৮৩৯। ১৮ চৈত্র ১২৪৫) 
পূর্কদ্দেশীয় লোকের মুখচ্ছবি।__পূর্বব দেশীয় লোকের মুখচ্ছবি লিখিত চতুর্থ 
সংখ্যক গ্রন্থ শ্রীযুত গ্রাণ্ট সাহেব কতৃকি সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে এ গ্রন্থের মধ্যে অতি 
বদান্য পরহিতৈষি পারসীয় মহাজন শ্রীযুত রষ্টমজী কওয়াসজী এবং বন্দভাষায় গ্রন্থকর্ত। 
শ্রীযুত তারা্ঠাদ চক্রবর্তী ও কলিকাতাস্থ টাকশালের জমাদার শ্রীযুত রামপ্রসাদ দোবে 
ও শ্ৰীযুত মহেশচন্দ্র তর্কপর্ধানন এই সকল মহাশয়ের ছবি অবিকল চিত্রিত হইয়াছে এবং 
তন্বার! শ্রীযুত গ্রাণ্টসাহেব অতি প্রশংস্ত হইয়াছেন। 


(১৮ মে ১৮৩৪ । ৫ জ্যেষ্ঠ ১২৪৬) 
অন্ঠান্ত সম্বাদ পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে কলিকাতাস্থ শ্রীযুত স্বরূপচন্ত্র দাস 
নামক ব্যক্তি বন্দভাবায় ভারতবর্ষায় এক ইতিহাস গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে প্রবর্ত হইয়াছেন। 
এবং স্কুলবুক সোসাইটি তদ্বিবয়ে আন্কুল্য করিয়াছেন। 


(১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ৩০ ভাদ্র ১২৪৬) 
. বঙ্গভাষাভ্যাস আমর! অবগত হইয়া আহ্লাদিত হইলাম যে পারস্য ভাষা রহিত 


হওয়াতে কলিকাতাস্থ হাই স্কুলের অধ্যক্ষ সাহেবের! ছাত্রেরদিগকে বন্ধ ও হিন্দী ভাষা শিক্ষা 
দেওণের নিশ্চয় করিয়াছেন। এইরূপ শিক্ষার নিয়ম পারণ্টেল আকাডিমি ও মার্টিনীয়র 


নামক বিদ্যালয়ে অনেক দিবসাবধি স্থাপিত হইয়াছে। 
(২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ৬ আশ্বিন ১২৪৬) 


বঙ্গাভিধানের ভূমিক! ।__.**অম্মদীয় বন্গভাষাতে বহুকালাবধি ভিন্নদেশীয় যে সকল 
ভাষ] অর্থাৎ পারসীয় ও আরবীয় ভাষা অভেদরূপে মিলিতা৷ হইয়া আছে সেই সকল ভাষা 


সাহিত্য ১১৭ 


পরিশ্রম পূর্বক পৃথক করিয়| পারসীকাভিধান নামে এক পুস্তক সংগৃহীত হইয়া মুদ্ৰাঞ্চিত 
হইয়াছে তাহাতে বিজ্ঞ মহাশয়েরা অনায়াসে জানিতে পারেন যে বঙ্গ ভাষার মধ্যে কত 
বিদেশীয় ভাষা প্রবিষ্টা হইয়াছে এতদ্বিযয়ে বিশেষ বোধ অনেকের নাই। সংপ্রতি 
এই বঙ্গভাষার অন্তর্গত যে সকল সংস্কৃতভাষ| সর্বত্র চলিতেছে তাহাও পৃথক করিয়া - 
বিজ্ঞ মহাশয়েরদিগকে জানান উচিত হয় তন্নিমিত্ত আমার এই উদ্যোগ । 

এই বঙ্গভাষ| সংক্রান্ত যে সকল সংস্কৃত ভাষার প্রচার আছে সেই সকল প্রসিদ্ধ শব্দ 
এই বঙ্গভূমির তাবৎ লোকের বোধগম্য অথচ সর্বদা ব্যবহারোপযুক্ত কিন্তু এ সকল শব্দ 
গুদ্ধরপে .লিখনে ও উচ্চারণে সংস্কৃতানভিজ্ঞ বিশিষ্ট বিষয়ি লোকের মনে সদা সন্দেহ জন্মে 
তদ্দোষ পরিহারার্থ বঙ্গভাষাসংক্রান্ত সংস্কৃত শব্দসকল সংকলন পূর্ব্বক বঙ্গাভিধান নামক 
পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মুদ্রান্কিত কর! যাইতেছে। এই পুস্তকে ছয় হাজার ছুই শত চৌষটি 
শব আছে এবং অকারাদি প্রতিবর্ণ স্থচিক্রমে শব্দ বিন্যাস করা গিয়াছে ইহাতে প্রায় এক 
শত পৃষ্ঠ আছে। এবং যাহার অক্ষর পরিচয় মাত্র আছে তিনিও এই অভিধানে অবধান 
করিলে ও যে শব্দ যেরূপ লেখা গেল সেই শব্দ সেই রূপ লিখিলে ও উচ্চারণ করিলে হ্রম্ব 
দীর্ঘ বত্ব ণত্বাদি বিষয়ে কোনহ সন্দেহ থাকিবেক ন! এবং ইহাতে সংস্কৃত ব্যবসায়িরদিগেরও 
উপকার আছে বিশেষত! বায় বকার ও অন্ত্য বকার ঘটিত শব্দ সকল ভিন্ন২ করিয়া 
বিন্যস্ত হইয়াছে । 

অপিচ। অন্ত২ অভিধানের রীতি মত ইহাতে শব্দের অর্থ লেখা গেল না আমার 
এই ক্রটি বিজ্ঞ মহাশয়ের| গ্রাহ করিবেন না যেহেতুক ইহাতে যে২ শব্দ লিখা গেল সেই 
শব্দের অর্থবোধ এতদ্দেশীয় সমস্ত বিশিষ্ট লোকেরি আছে তবে ইহার অর্থ লিখনে কেবল 
পুস্তক বৃদ্ধিমাত্র হয় তবে এই পুস্তকের এই মুখ্য প্রয়োজন যিনি শুদ্ধভাষা লিখিতে ও 
কহিতে চেষ্ট। করেন তাহার উত্তম উপকার এবং বালকেরদের শিক্ষাবিষয়ে অত্যন্ত উপকার 
হয় ইতি। শ্রীহলধর প্যায়রত্বস্ত ৷ 


(২৬ অক্টোবর ১৮৩৯। ১০ কান্তিক ১২৪৬) ঃ 
বিজ্ঞাপন ।_-উপদেশ কৌমুদী গ্রন্থ তথ| কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গ্রভাকর 
সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 

+ কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক জন ব্রাহ্মণ সংপ্রতি উপদেশ কৌমুদী আখ্যা 
প্রদান পুরঃসর এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন এ গ্রন্থে যে বিযয্ন লিখিত হইয়াছে 
তৎসমূদয়ের প্রতি আমার কোন আপত্তি নাই কিন্তু আমি স্বপ্ন সাধ্য দ্বারা বিশেষ 
পরিশ্রমে গণপতি দিনপতি পশুপতি এবং ভগবদ্‌ গুণবর্ণন! পূর্বক যে সকল কবিতা। রচন! 
করিয়াছিলাম তাহা তেঁহ প্রচ্ছন্ন ভাবে হরণকরত আমার অনভিমতে নিজে বিরচিত বিয়া 
স্থানেং দুই একটা শবাস্তর করিয়া উক্ত পুস্তকের প্রথমাংশেই প্রকাশ করিয়াছেন হুধীবর 


৮ 
১১ হছে গ্রে সেক্কাল্নেন্ হু 


মহাশয়্রের! কালীমোহনের আশ্চর্য্য বিদ্য| পাণ্ডিত্য ও ব্যবহার এবং সাহসের ব্যাপার বিবেচনা 
করুন আমি এক অভিনব গ্রন্থ প্রকটন করণের মানসে অনেক কবিতা রচনা করি তন্মধ্যে 
উল্লেখিত কবিতা কদম্ব নবীন গ্রন্থকার বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃক অপহৃত হইল এ কবিতার 
প্রতি আমার বিলক্ষণ স্নেহ আছে তন্মধ্যে কিয়দংশ পরিবর্ত ও সংযোগ করণের অভিপ্রায়ও 
রহিয়াছে অতএব স্থপপ্ডিত জন সমূহ পূর্বোক্ত কবিতা সমূহ কালীমোহনের নিজ বিরচিত 
বোধ করিবেন না আমি অন্যান্য কবিতার সহিত সেই কবিতা সমুদায় যোগ করিয়। অবিলম্বে 
এক গ্রন্থ প্রকাশ করিব এবং কালীমোহ্‌ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় নৃতন গ্রন্থ প্রকাশে যে 
চৌধধ্যবিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্য অবশ্যই কোন উপায় করা যাইবেক ইতি। 
শ্ীশ্বরচন্ত্র গুধ সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক 


(১৬ নবেম্বর ১৮৩৯। ২অগ্রহায়ণ ১২৪৬) 

অন্মদীয় সংবাদ পত্রের অপর ভাগে শিক্ষক শ্রীযুত বাবু নবীন মাধব দে কর্তৃক 
ভাস্বরী কৃত নৃতন ইতিহাসের ভূমিকার তর্জমা জ্ঞাপন করা যাইবেক এই বিষয়ের উপযুক্ত 
মহাঁশয়বর্গকে এই মাত্র জ্ঞাপন করিণার প্রয়োজন হইল যে যুবা ব্যক্তিরদের এমত এক 
প্রতীতি আছে যে ইন্গলণ্তীয় ও বন্দেশীয় এতদুভয় ভাষাতে রচিত অতিউত্তম ইতিহাস 
কিন্তু তাহার মধ্যে ব্যাপ্ত ভ্রম সুচনা কাহারও হয়না আমর! স্পষ্ট পুরঃসর কহিতে পারি যে 
উক্ত গ্রন্থকর্তা জানেন ইঙ্গরেজি ভাষার বঙ্গ ভাষায় ভাবার্থ ভাষান্তর হইলে পাঠকগণের 
কোন লভ্য হয় না সেইহেতুক আমর! আকাংক্ষা করি উক্ত বাবু স্বীয় গ্রস্থের.ভাান্তর সাধু 
সুললিত ভাষায় অনায়াসে করিতে পারেন । 

অনুষ্ঠান পত্রিক11-"'কিন্তু পৃথিবী মধ্যে ভ্রমণ নামক ইতিহাস স্বরূপ বাদল! ভাষায় 
এক গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে তাহার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দর্শন করিতে পাই না। এমত 
গ্রন্থ সুললিত বালা ভাষার সহিত একদিকে ইন্গরেজী অপরদিকে বান্গলায় মুদ্রাঙ্ষিত 
হইলে বর্তমান ইতিহাস গ্রন্থ সকলকে পরাজিত করিয়া ইন্দলণ্ডীয় ও ব্ঘদেশীয় সর্বসাধারণের 
প্রবোধ জনক হয়'"। [[ জ্ঞানান্বেষণ ] 


(২৮ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ১৪ পৌষ ১২৪৬) 
বন্দভাধাতে গণিত গ্রন্থ ।_-কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত বাবু হলধর সেন বঙ্গভাষাঁতে যে 
এক গণিত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কিয়ৎকালাবধি আমারদের নিকটে বর্তমান আছে। 
ফলতঃ পাঠশালার মধ্যে ই্রেজী ভাষাতে যে অঙ্ক শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া যায় তাহাই অনুবাদ 
করিয়া! এতদ্দেশীয় ভাষাতে পারিপাট্য করণ পূর্ববক প্রকাশ করিয়াছেন এবং এ গ্রন্থে অনেক 
টেবল আছে তদ্বারা মহোপকার হওণের সম্ভাবনা আমরা তাহা অতি মনোযোগ পূর্ব্বক 
পাঠ করিয়াছি অতএব আমর] পরম সন্তোষ পূর্ববক কহিতে পারি যে এ গ্রন্থ যাহার! কেবল 


৫ ME 
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লাহিত্ - ১55 
বালকেরদিগকে শিক্ষা দিতেছেন তীহারদেরই উপকারজ্জনক এমত নহে কিন্তু এতদ্দেশীয় 
সর্বসাধারণ ব্যবসায়ি ব্যক্তিরদের মহোপকারক হইবে । এই গ্রন্থের অনুবাদক মহাশয় যে 
পরিশ্রম করিয়াছেন তাহাতে তিনি অতি প্রশংস্য হইয়াছেন এবং আমারদের ভরসা হয় যে 
তাহার এ গ্রন্থ অনেক ব্যবহার হওয়াতে তিনি উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন । 


(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ১১ ফাল্গুন ১২৪৬) 


জ্ঞানাঞ্জন গ্রন্থের ভূমিকা |_-সন্দেহসন্দোহ তিমিরহর নানা শান্তান্শীলনপর 
ধর্মাবন্মাবৃত সাধুজন সমাজেযু। 
এই ভারতবর্ষে সর্বসাধারণ লোককতৃক মান্য অথচ অনুষ্ঠেয় অনাদি পুরুষ পরম্পরা 
প্রচলিত যে বৈদিক ধর্ম তাহা! আধুনিক সামান্যকতৃ্ক অমান্য হইয়াছে ইত্যবধানে 
রামনারায়ণপুর মথুর! নিবাসি শ্রীযুত গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য রর্দপুরে থাকিয়া ব্রা্ষণাদি 
বৰ্ণচতুষ্টয় প্রভৃতির ব্যবহার্ধ্য বিবিধোপনিষৎ স্থৃতিপুরাণেতিহাস ন্যায় বেদান্ত সাংখ্য পাতঞ্জল 
মীমাংসা ও তন্ত্র প্রভৃতি নান। প্রমাণ সমূহ এবং ভিন্নজাতীয় শান্ত অর্থাৎ পারমী ও আরবী 
প্রভৃতি বহুবিধ লোকিক প্রমাণ ও সদ্যুক্তি দারা কুতকেরর উচ্ছেদপূর্কাক বেদপ্রণীত লোক 
পরম্পরাক্তৃক চিরকালান্থষ্ঠিত অবিগীত ভারতবর্ষীয় চতুবর্ণ ধর্শের যথার্থ রূপে সমন্বয় হৃদয়ঙ্গম 
করণ এবং এই ধৰ্ম্ম বিষয়ে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় লোক সমৃহকতৃ্ক যে সকল বিতগাবাদ 
সংঘটনের সম্ভাবনা তাহাও নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত ও সদ্যুক্তি দ্বারা নিরাকরণার্থে 
জ্ঞানাপ্ন নামে গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন ইহ! সদ্ধিচক্ষণ মাত্রেরই স্ুআাব্য ও আদরণীয় ইত্যবধানে 
যথার্থান্বেষণে কৃত্যত্র শ্রীযুত বাবু নীলরত্ব হালদারের বিশেষ আহ্ছকুল্যদ্ধারা বহু য্রে 
মুদ্রাঙ্কিত করাগেল। যে সকল মহাশয়েরা বৈদিক ধর্শ বিষয়ে সন্দিগ্চচিত্ত আছেন তাহারা 
যদি এই গ্রন্থ মনোযোগপূর্বক অবলোকন করেন তবে তাহারদিগের অবশ্যই সন্দেহ ভঞ্চন 
হইতে পারে। এই গ্রন্থে ভ্রমবশতঃ যদি কোন দোষ প্রকাশ হয় তবে গুণজ্ঞ মহাশয়েরা 
নীর পরিত্যাগি ক্ষীরভক্ষি হংসের ন্যায় দোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক অবশ্যই সারগ্রাহী হইবেন 
কিমধিকমিতি। ্রীমধুত্থদন তর্কীলঙ্কারশ্তয। 
গৌরীকান্ত ভট্টাচার্ধ্যের 'জ্ঞানাঞ্জন। পুস্তকের এই সংস্করণ আমি রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরীতে 
দেখিয়াছি। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল যে ১৭৪৩ শক (১৮২১ সন) তাহার প্রমাণ পুস্তকের 
গোড়াতেই আছে; যথা--“শাকে বহ্নি যুগাগচন্দ্রবিমিতে স্ায়গ্বতীনাং মতংযুলং রংপুরইঙ্গিতং সকুতুকং 
দিদ্ধান্তবিদ্যাম্পদং পাবগাদ্যতিনিন্দিতীদ্যভিমতাঁচারাদি খণ্ডং পুনঃ শান্্রং বৈদিক তত্বসার মভবদ্ধিদজ্জনানীংসুদে ।” 
অর্থাৎ, বহ্নি ৩ যুগ ৪ অগ ৭ চন্দ্র ১১৭১৩ শকে ন্যায়স্মৃতির মুল মত সকুতুকে রংপুরে রচিত। এই 
সিদ্ধান্তবিদ্যাস্পদ, পাষগীদি-অতিনিন্দিতাদি-অভিমত আচারাদি খণ্ডন এবং বৈদিক শাস্ত্র ও তত্বদীর বিদ্বতজনের 
আনন্দের নিমিত্ত হইল। 
রংপুরে অবস্থানকালে রামমোহন রায় যখন প্রথম ব্রঙ্গজ্ঞান প্রচার করেন, তখন রংপুর জজ-আদালতের 
দেওয়ান এই গৌরীকান্ত ভট্টাচাৰ্যই তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। 'জ্ঞানাঞ্জন’ রীমমোহনের মতের বিরুদ্ধ 


১২5 সংবাদ পাত্রে সেক্াবেলত্র কথা 

লিখিত। ইহার ও পৃষ্ঠায় (২য় স-) আছে 2__এমহাবিদ্র [ রামমোহন ]...বেদান্তের বঙ্গভাষারচিত গ্রন্থের 
প্রথমে উক্ত প্রকার অনেক কথা লিখিরাছেন এবং পাঁরদীভাষাতে অর্ধরদদেণীয় ভাষা! সংস্ষ্টে অনেক প্রকার এত 
কথা লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন ।” 

জ্ঞানাঞ্জন' পুস্তকের নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইলে ১৮৪০ সনের ৩০এ জানুয়ারি তারিখের ‘দি 
ক্যালকাট কুরিয়ার’ পত্রে নিন্নাংশ ‘হরকরা!' পত্র হইতে উদ্ধত হইয়াছিল £_ 

“Gyananuayana.—2 book under the above title has lately bzen written 
and published in the Bengally language, by Baboo Goury Kant Bhuttachargee 
a native geutleman of zillah Jessore, who is at present, employed as Sheristadar 
under the salt Agent at Tumlook. The author isa man deeply learnt in 


Oriental Literature and philosophy, which is amply testified by the work 
in question; he is also a man 01 extensive 003০7590100 


(২৯ ফেব্রুঘারি ১৮৪০ । ১৮ ফান্তন ১২৪৬) 

...ভেনিনীপাড়। নিবাসি যশোরাশি শ্রীযুত বাৰু অনদাপ্রনাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিমা 
পূজার বিপক্ষে বঙ্গভাষায় এক গ্রন্থ নীপ্র প্রকাশ করিবেন কিন্ত এতদ্দেশীয় লোকেরদিগের 
চরিত্র এবং অবস্থা স্মরণ ক্রিয়া চমতরুত হইলাম যে এইদেশ হইতে এতাদৃশ পুস্তক 
গ্রকাশিত হইবেক অতএব আমরা উক্ত বাবুকে এই এক সৎপরামর্শ প্রদান করি যে তিনি 
মূলে জল দান করূন অর্থাৎ স্বদেশের মধ্যে অতি ত্বরায় পূর্বক এক বিদ্যালয় স্থাপনানস্তর 
তথায় স্ুশিক্ষ। দ্বার ছাত্রদিগের মনোবশ করিয়া পশ্চাৎ তাহারদিগকে উক্তরূপ গ্রন্থ 

অধ্যাপন করাইলে তাহার সনোৌভীষ্ট অচিরাৎ সিদ্ধ হইতে পারে। [ জ্ঞানান্বেষণ ] 
(৭ মার্চ ১৮৪০ | ২৫ ফাস্তন ১২৪৬) টা 
আমর শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেনের কৃত মার্সমান সাহেবের বঙ্ঘদেশীয় ইতিহাসের 
অনুবাদপ্নথ প্রাপ্ত হইয়া পরমাহলাদিত হইলাম অন্মদ্দেশীয় ভাষায় অন্মদ্দেশীয় ইতিহাস এই 

প্ৰথম গ্রন্থ প্রকাশ হইল-"* । 
(১৪ মার্চ ১৮৪০ । ২ চৈত্র ১২৪৬ ) 

খোসগল্পসার 1 সংস্কৃত কালেজের একজন অধ্যাপক খোসগল্পসার নামক এক গ্রন্থ 
বচনা করিয়া মুদ্রান্কিত করিয়াছেন। তাহাতে দেশের মধে/ যে সকল রহস্যজনক কথা 
এবং *তদন্ুরূপ স্বকপোল কল্পিত কতিপয় খোসগল্প তন্মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে ।-হরকরা, 


১২ মার্চ । 


সাময়িক পত্র 


(২৩ এপ্রিল ১৮৩১। ১১ বৈশাখ ১২৩৮) 
চন্দ্ৰিকা প্রকাশক লেখেন ঘে ( ইঙ্দরেজী সমাচারপত্র দৃষ্টিতে বাঁদলা সমাচারপত্র 
প্রকাশ হয় নাই ) তাহাতে আমার অনুমান হয় যে ইন্দরেজী সমাচারপত্র ষ্টি হইবার পূর্বে 


সাহিত্য { ১২১ 
চন্দ্রিকাপ্রকাশক সমাচারপত্রের রীতি বর্ এশিক শক্তিদ্বারা অথবা স্বপ্নাদেশে প্রাপ্ত 
হইয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই। আরও লেখেন বে ( বাঙ্দলা ভাষার পত্রহ্থজন হইবার 
তাংগৰ্য্য পূর্বের অঙুষ্ঠানপত্রে ব্যক্ত হইয়াছিল তাহা বুঝি ওঁ লেখকের স্মরণে নাই) 
উত্তর আমি চন্দ্রিকাকারের এ কথা স্বীকার করি কেনন! তাহার অনুষ্ঠান পত্রে 
গ্রীম্ভাগবত ও ক্রিয়াযোগসার ভাষ। নববাবু বিলাপ ভ্রমতি গগণমধো কচ্ছপী 
পক্ষহীনা ইত্যাদি দেশের উপকারজনক বিষয় গ্রতিজ্ঞাত ছিল তাহা আমার স্মরণে 
ছিল ন।। 


(৫ জুন ১৮৩০ ২৪ জ্যেষ্ট ১২৩৭) 
যষ্ঠ সঞ্ঘাদপত্র ।_-এক্ষণে বাল! ভাষায় পাচ সঞ্থাদপত্র প্রকাশ গাইতেছে অপর এই 
সথ্যাহের চন্দ্রিকার ঘ্।র। আমরা অবগত হইলাম থে কলিকাতা শহরে অন্য এক বাঙ্গলা 
সম্বাদপত্র প্রকাশ হইবেক তাহার সংজ্ঞা সম্বাদরত্বাকর । 


(২৮ আগষ্ট ১৮৩০ | ১৩ ভাদ্ৰ ১২৩৭ ) 
সম্বাদ সম্পাদকের উক্তি ।--‘গত জের দর্পণে সম্বাদ রত্বাকরনামক সম্বাদপত্র 
গ্রকাশবিষয়ক পত্র প্রচার হইয়াছিল তদনুষ্ানপত্রিকা! প্রস্তুত হইতেছে উক্ত সম্বাদপত্র 
নির্বহক যন্ত্রের উপেন্দ্রলাল অভিধেয় হইল। 


(২৮ জানুয়ারি ১৮৩২ । ১৬ মাঘ ১২৩৮) 
সম্বাদ রত্বাকরের গো লোকপ্রাপ্তি।__..*সন্ধাদ রত্বাকরনামক যে এক কটুকাটব্য রচিত 
পত্র এই মহানগরে প্রকাশ হইতেছিল সংপ্রতি গত মোম্বাসরাবধি তৎ পত্র প্রকাশ রহিত 
অর্থাৎ কোন অধৰ্ম্ম রোগে প্রলাপ দেখিয়া তাহার গো লোকপ্রাপ্তি হইয়াছে :--। ( “বাঙ্গল। 
সমাচারপত্রের মর্ম” ) 


(২৬ জুন ১৮৩০ । ১৩ আযাঢ ১২৩৭) 


নূতন সম্বাদপত্র ।_-কলিকাতা৷ নগরস্থ শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ স্যায়ালঙ্কারের আফিসে 
শান্্রগ্রকাশনামক এক সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে এ সম্বাদপত্রের অনুষ্ঠান দেখিয়! 
আমারদের বোধ হয় যে তাহা লোকেরদের পরমোপকারক হইবে কেননা সামান্ততঃ 
সম্বাদপত্রে নানাদিগদেশীয় বহুবিধ সম্বাদ প্রচার হইয়া থাকে ইহাতে সেরূপ সমাচার প্রচার 
না হইয়া বেদবেদার্দ পুরাণোপপুরাণা্দি ক্সৌোকের প্ররুতার্থ ও ফল এবং ত্রতাঁদির 
ইতিকর্তব্যত। নানাশাস্ত্র হইতে সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়া সকল লোকের সহজে বোধার্থে 
চলিত ভাষায় প্রকাশ হইবে ক্রমশঃ বান্গলা মন্বাদপত্রের বাহুল্যহওয়াতে এতদেশীয় 

২--১৬ 


১২২ সংবাদ পত্রে সেক্তাবেল্র কণা 


লোকেরদের বিশিষ্টোপকার বিশেষতঃ নান। সম্বাদপত্রে নানাদেশীয় অনেক বিবদঘনত 
সম্বাদ অনায়াসে জানিতে পারিবেন এবং এই শান্ত্রপ্রকাশে প্রকাশিত শান্্রবটিত বিষয় 
বাঙলা ভাষায় তরজমা কর! গেলে সাধারণ লোকেরদের বুদ্ধিগৌচর হইবেক এবং তাহা! 
সপ্তাহে প্রকাশ হইবে ও তাহার মূল্য মাসে এক টাকা করিয়া দিতে হইবেক ইতি। 
(২৬ মার্চ ১৮৩১। ১৪ চৈত্র ১২৩৭) 

শ্রযৃত লক্ষীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার ভন্টাচাধ্যকতৃ্ক শীস্প্রকাশনামক এক গঞ্জ প্রকাশ 
হইতেছে তাহার তৃতীয় দর্শন অস্মদাঁদির দর্শনগোচর হইয়াছে ইহাতে বোধ হইল যে এই 
পত্র জনপদের উপকারক বটে বেহেতুক বিষয়িলোক প্রায় অনেকেই বেদ পুরাণ শ্বতাদি 
শাস্ত্রের তাবৎ অর্থ জ্ঞাত হওয়া দূরে থাকুক সকল নামও জ্ঞাত নহেন শান্্প্রকাশপত্রে 
তাবৎ শান্ত্ের তাৎপর্য গৌড়ীয় সাধুভাষায় প্রকাশ পাইবেক স্থতরাং অবশ্যই লোকসকল 
তদবলোকনে উপকার স্বীকার করিবেন ।__-সং চৎ। 


(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ২ ফাল্গুন ১২৩৭) 


পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবেক সম্বাদ প্রভাকরনামক সমাচারপত্র এতন্নগরে প্রকাশ 
পাইবার কল্পনা! জন্নন। হইয়াছিল সংগতি গত ১৬ মাঘ শুক্রবার তাহার প্রথম সংখ্যা 
প্রচার হইয়াছে. | 

(২ জুন ১৮৩২। ২১ জ্যেষ্ঠ ১২৩৪ ) 

প্রভাকরের অন্তাচল চূড়াবনশ্বন |-_আমর! খেদপূর্ববক প্রকাশ করিতেছি এতন্গগরে 
সম্বাদ গ্রভাকরনামক এক সমাচার পত্র গত ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘে সর্জন হইয়া প্রথরতর 
কর প্রকাশপূর্বক সর্বত্র ব্যাপক হইয়াছিল শ্রীযুত বাবু নন্দকুমার ঠাকুরের পুত্র শ্ীযুত বাবু 
যোগেন্্র মোহন ঠাকুর তাহার বিধাতা শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাহার প্রকাশক 
ছিলেন প্রভাকর উদয়াবধি গত মাঘ মাস পর্য্যন্ত বিলক্ষণরূপে ধর্ম পক্ষ ছিলেন 
তৎপরে গুপ্ত মহাশয় ও পত্রবর পরিত্যাগ করিলে প্রভাকরের খর করের কিঞ্চিৎ হাস 
হইয়াছিল ফলতঃ তৎকালেই ধৰ্ম্ম সভাধ্যক্ষদিগকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন। যাহা 
হউক তথাচ প্রভাকর একেবারে ধর্শদ্বেবী হন নাই কেনন! ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। এইক্ষণে এ প্রভাকর প্রায় এক বৎসর চারি মাস বয়স্ক হইয়| ৬৯ সংখ্যক 
কিরণ প্রকাশ করিয়া গত ১৩ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অন্তাচনচূড়াবলশ্বন করিয়াছেন আর তাঁহার 
দর্শন হওয়! ভার ।""'সং চং | 


(২০ আগষ্ট ১৮৩৬। ৬ ভাদ্ৰ ১২৪৩ ) 


আহলাদপূর্বক পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে বঙ্গভাষাঁতে প্রভাকর 
নামক সম্বাদপত্র পুনর্ধার উদিত হইয়াছে তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যক পত্র আমরা 


সাহিত্য ০১৯ 
প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা অত্যুততম সাধুভাষার গদ্য পদ্যে রচিত হইয়াছে আমারদের পরমবাঞ্ছা 
যে ওঁ পত্র প্রকাশে সম্পাদক মহাশয় বিলক্ষণ কৃতকাৰ্য্য হউন। 


( ২২ জুন ১৮৩৯ । ৯ আষাঢ় ১২৪৬ ) 
দৈনিক সম্বাদ পত্র ।--শুনিয়া পরমাপ্যায়ত হইলাম যে সম্বাদ প্রভাকর সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত মহাশয় আযাঢ়ের প্রথম দিবসাবধি প্রভাকর প্রতিদিন উদিত 
করিতে নিশ্চিত করিয়াছেন। 


(৫ মার্চ ১৮৩১। ২৩ ফান্তুন ১২৩৭ ) 


স্বাদ স্থধাকর।__আমরা অত্যাহলাদপূর্বক সকলকে জ্ঞাপন করিতেছি যে 
কলিকাতায় গৌড়ীয় ভাষায় সম্বাদ স্থধাকরনামক এক সম্বাদপত্র গত সপ্তাহে প্রকাশ 
হইয়াছে ।...এইক্ষণে বাঙ্গলা ভাষায় ৬ সম্বাদপত্র ও ইন্গরেজী বাঙ্গলায় ১ এবং ফারসী 
ভাষায় ১ও এতদ্দেশীয় কোন বিজ্ঞ লোককতৃক রচিত ইন্গরেজী ভাষায় ১ সন্বাদপত্র 
প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মনোরঞ্জন ও বহুদর্শনার্থ সর্ববনথদ্ধ 
এইক্ষণে ৯ সম্বাদপত্র মুদ্রিত হইতেছে। 


(২১ মে ১৮৩১। ৯ জ্যেষ্ঠ ১২৩৮) 


নৃতন স্বাদপত্র ।__-আড়পুলিনিবাসি শ্রীযুত রামজয় বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্যের দৌহিত্র 
শ্রীূত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি হিন্দুকালেজে শিক্ষিত হইয়া এক্ষণে ডেবিড হার 
সাহেবের স্কুলের গুরু মহাশয় হইয়াছেন তাহার পত্রদ্ধারা আমরা জ্ঞাত হইলাম তিনি 
(ইনকোয়েরর ) নামক এক সমাচারপত্র প্রকাশ করিবেন এ পত্র প্রতি সোমবারে প্রকাশ 
হইবেক এম্ত জ্ঞাত হইয়াছি... | 


(২৮ মে ১৮৩১। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮) 

গত ১৭ মে অবধি ইনকোয়েরের নামে ইন্গলত্তীয় ভাষায় সম্বাদ পত্র এতদ্দেশীয় 
সুশিক্ষিত অল্প বয়স্কেরদের দ্বার! প্রকাশারস্ত হইয়াছে তন্মধ্যে শ্রীধুত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রধান সম্পাদক হন তত্পত্রের ভূমিকার শেষ ভাগ অবলোকনে আমরা বোধ করিলাম যে 
পত্রের প্রথম ভাগের লিখিত সম্পাদকের স্বীয় উক্তি ব্যতীত প্রায় সমুদয় ত্পত্রস্থিত বক্তৃতা 
এতদ্দেশীয় হিন্দু বালকেরদের দ্বার রচিত হইয়াছে এবং রচকেরদের বয়ঃক্রম চতুর্দশ বা 
পঞ্চদশ বৎসরের উর্দ নহে ইহাতে আমরা অবশ্যই আহ্লাদিত হইলাম এবং তাহারদের 
এতাবৎ অল্প বয়সে যে এরূপ বিদ্যা জন্মিয়াছে ইহাতে বিশেষ অনুরাগ করিলায়।--সং কৌং। 


-২৪ হনব পত্রে চক্ষে ক্ষ 
(২৫ জুন ১৮৩১। ১২ আষাঢ় ১২৩৮) 
অথান্্ঠানপত্র 1-_..+*রীমন্ভাগবত ও ্রীভগদণীতা সর্ব শান্তৰের সারাৎসার হইয়াছেন এই 
ছুই শাস্ত্রের সর্ব সাধারণে সমগ্ররূপে অন্থশীলনাভাবে পরম ধর্মের চর্চার প্রায় লোপ হইতেছে 
এবং প্রীগোস্বামিপাদের অসংখ্য গ্রন্থ আছে তাহারো৷ আলোচনার অপ্রাচূরধ্যহেতুক শত 
মহাপ্রভুর সংগ্রদারসিদ্ধ অনেক বৈষণবের মনঃপীড়া জন্মাইতেছে'"*ভক্তি শাপ্রের আলোচনা 
সমাচার পত্রে অত্যল্পই হয় 'আার বৈষ্ণবাচার এবং ত্রতাদি শ্রী একাদশী অষ্ট মহাদাদশী 
্রীজ্মা্টম্যাদি প্রা মহাপ্রভুর সংপ্রদায় সিদ্ধগণের শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের মতেই নির্ববাহ 
হয় সংপ্রতি গর গ্রন্থের ব্যাখ্যার প্রচূর্্যা ভাবে শান্্ানভিজ্ঞ বৈষ্ণব সকল স্বীয় সিদ্ধান্তানুসারে 
কেহ কোন দিবস করিতেছেন ইহা অত্যন্ত অন্যায় হইতেছে অতএব এই বর্তমান নগর মধ্যে 
এক ভাগবত সমাচার পত্র প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয় তবে এ সকল বিষয় নিঃসন্দেহে 
সুন্দররূপে বোধ হইতে পারে-**। 
এই ভাগবত সমাচার অষ্টপৃষ্ঠা পরিমাণে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রতি সোমবারে প্রকাশ 
হইবেক ইহার মূল্য মাসে ১ এক তঙ্ক। মাত্র ।_সং প্রং। 


(৯ জুলাই ১৮৩১ । ২৬ আষাঢ় ১২৩৮) 
.-এক্ষণে শ্রীযুত বাবু ব্ৰজমোহন চক্রবর্তী ভাগবতীয় সমাচারগ্রকাশক মহাশয়ের 
এরূপ সংপ্রবুতিতে ও সিচ্ছায় আম্রা তাহার প্রশংসাবাদপূর্বক এতৎদ্যাপারে তন্মানম 
সাফল্য ত্বরায় হইয়। অন্মদাদির চক্ষুর্গোচর শীন্র হয় এই প্রতীক্ষায় রহিলাম।-_ সং কৌং । 


(২ জুলাই ১৮৩৯। ১৯ আষাঢ় ১২৩৮) 
জ্ানান্বেধণনামে এক সমাচারপত্র যাহার সুচনা পূর্বে নিশ্চিতরূপে কর্ণগোচর হয় 


নাই গত শনিবার এ পত্র প্রাপ্ত হইস্স! তদৃষ্টিতে প্রকাশক মহাশয়ের এ পত্র প্রকাশের 
প্রয়োজন যাহা লিখিয়াছেন তাহা উত্তম ও প্রশংসনীয় বোধ হইল..." - সং কৌং। 


(১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ৮ মাঘ ১২৩৯) 

আমরা জ্ঞানানেষণ গ্রাহক মহাশয়বর্গের সমীপে প্রণিপাতপূর্ধ্ক বিজ্ঞাপন করিতেছি 
আপনকারদিগের আন্থকুল্যে জ্ঞানান্বেবণপত্র আরস্তাবধি এপর্যন্ত যে কেবল গৌড়ীয় ভাষায় 
চলিতেছিল এইক্ষণে আমারদের বোধ হয় যে তাহার পরিবর্ত করিয়া আগামি সপ্চাহাবধি 
গৌডীর় এবং ইংলণ্ডীয় ভাষায় প্রকাশ করিব কেননা যদিও বন্ঘভাষাজ্ঞ মহাশয়দিগের কেবল 
গৌড়ীয় ভাষাপাঠে তৃপ্তি হইতে পারে তথাপি জঞানানেষণ গ্রাহক ইউরোপীয় মহাশয়দিগের 
মধ্যে অনেকের গৌড়ীয় ভাষাভ্যাসে তাদৃক মনোযোগ না থাকাতে তাহারদের উত্তমান্রক্তি- 
হওয়ার ব্যাঘাত হয় অতএব বিবেচনা করিলাম জ্ঞানান্বেষণে যে২ বিষয় প্রকাশ হইবে তাহা 


সাহিত্য ১২৫ 


এ উভয় ভাষায় লিপিবদ্ধ হইলে জ্ঞানান্বেষণপাঠে এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় মহাশয়দিগের 
বিশেষ মনোযোগ হইতে পারে এই বিবেচনাতে আগামি সপ্তাহাবধি পূর্বোক্ত উভয় ভাষায় 
জ্ঞানান্বেষণ প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইলাম: "| 


( ১৬ জুলাই ১৮৩১। ১ আাবণ ১২৩৮) 
রিফার্শ্মরনামক সম্বাদপত্র একালপর্যান্ত ইন্গরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে উত্তরকাঁলে 
তাহা বাঙ্গলা ভাষারূপ পরিহিতপরিচ্ছদ হইয়া প্রকাশ পাইবে.) 


(১০ ডিসেম্বর ১৮৩১। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮) 

“রিফার্শর কাগজের এডিটর বাবু প্রন্কুমার ঠাকুরবিন| আর কেহ নাই যেহেতৃক 
জানবুল এডিটর তাহাকে যখন জিজ্ঞাসা করেন যে আপনি রিফার্শ্র কাগজের এডিটর কি 
না তখন ওঁ রিফার্শার কাগজে তিনি স্বীকার করিলেন। ভোলানাথ সেনের যন্ত্রালয়ে এ 
কাগজ মুদ্রাঞ্ষিত হয় এতাবন্সাত্র এ কাগজের সহিত ও ভোলানাথ সেনের সম্পর্ক। তিনি 
এ কাগজের কর্তা নহেন এ রিফার্মর কাগজের কর্তা বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ও রমানাথ 
ঠাকুর ও শ্যামলাল ঠাকুর ।..কম্তচিৎ্সত্যবাদিনঃ | 


(২৭ আগষ্ট ১৮৩১। ১২ ভাদ্র ৯২৩৮) 


শ্ৰীযুত কৌমুদীপ্রকাশকেমু।-_এ সপ্তাহে আমরা ছুই সম্বাদ পত্র অবলোকন করিলাম 
প্রথমতঃ অঙ্বাদিকা এই পত্র বন্দ ভাষায় শব্দবিন্যাসপূর্বক প্রস্তুত হইয়াছে অঙ্থ্বাদিক। 
স্বতন্ত্র পত্র নহে রিফার্শমরহইতেই অনুবাদ হইবেক এবং প্রয়োজনমতে অন্য২ সম্বাদ পত্র- 
হইতেও কোন উপকারি বিষয় অন্ুবাদিকাতে স্থান পাইবেক রিফার্মর পত্র প্রকাশে 
লোকের যেরূপ মঙ্গলের আকার হইতেছে অস্থবার্দিকাদ্বারাও তাদৃক উপকারের সম্ভাবনা 
বটে কিন্তু অস্মদ দেশের মধ্যে অনেকে ইন্গলপ্তীয় ভাষ| অবগত নহেন স্থতরাং 
রিফার্মরে কি প্রকাশ হয় অনেক লোকে তাহা জ্ঞাত হইতে পারেন না তজ্জন্য 
তৎসম্পাদকের ইচ্ছা যে তাহা সচরাচরে অবগত হইতে পারেন এই মানসে তাহারা । 
রিফার্শ্বরের অঙ্গবাদ করিতেছেন অনুবাদিকার পাঠকগণের নিকট সম্পাদকের! কোন বেতন 
গ্রহণ করিবেন ন! বিনামূল্যে বিতরণ করিবেন স্থতরাং অত্রবিষয়ে তাহারদের সর্ববাংশেই 
অঙ্তরাগ কর! উচিত হয় । দ্বিতীয় অদ্য বুধবার কোন২ হিন্দু বালকেরদের দ্বারা কলিকাতা 
ইনফার্সরনামে এক সম্বাদ পত্র ইঙ্গলত্তীয় ভাষাতে প্রকাশিত হইয়াছে ইহার অনুষ্ঠান পত্র 
পূর্ক্বেই আমর! দেখিয়াছিলাম যদিও আমর! প্রথম সংখ্য! দৃষ্টে বোধ করিতেছি যে এই পত্র 
প্রকাশে কোন জনের আহ্লাদের বিরতি হইবেক ন! যেহেতু ইনফার্শ্মরের অধ্যক্ষেরদের 
সঙ্কল্প এই যে কোন বিষয় বিবরণে কাহারো মনে পীড়া দিবেন ন! বিশেষতঃ যিনি 


১২৬ বাদ পত্রে সেক্কাব্লেল্র কথা 


সম্পাদকত| করিতেছেন তিনি অত্র বিষয়ে বিচক্ষণ ও পারগ তথাচ আমরা কিছু দিন পত্র 
দৃষ্টি না করিলে কোন পক্ষে আশ্রয্ন করিব না নিবেদনমিতি। কস্তচিৎ নিয়ত পাঠকন্য 
সং কৌং। 


(৩ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ১৯ ভাদ্র ১২৩৮) 

" নৃতন সন্বাদপত্র।_দর্পণের অপর এক পার্শ্বে এক নূতন সম্বাদ পত্র [সারসংগ্রহ ] 
সংস্থাপনের উপক্রামক পত্র প্রকাশিত হুইয়াছে। তৎপত্রকারকের অভিপ্রায় এই যে 
এতদ্দেশীয় তাবৎ সম্বাদপত্রের মর্ম প্রকাশ করিয়া স্বীয় পত্রের মূল্য ২ টাকা করেন। তাহার 
এই প্রস্তাব শ্রবণে আমরা আহ্লাদিত হইলাম যেহেতুক এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রের বিপর্য্ন্ত 
বাহুল্য হইয়াছে তাহা ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু আমারদের ভয় হয় যে তাহার তাদৃশ 
গ্রাহক প্রাপ্তি হইবে না। ইহার পূর্বে যে সকল সম্থাদপত্র মাসিক ছুই টাকা মূল্যে 
প্রস্তাবিত হইয়াছিল তাহ। সকলই বিফল হইয়াছে। ইহার দশ বৎসর পরে পাঠকের 
সংখ্যা যখন দশ গুণ বৃদ্ধি হইবে তখন ঈদৃশ প্রস্তাব সম্ভবিতে পারে । 


(২২ অক্টোবর ১৮৩১। ৭ কান্তিক ১২৩৮) 
সম্বাদ সারসংগ্রহ ।__গত ১৪ আশ্বিন বৃহস্পতিবার সম্বাদ সারসংগ্রহনামক এক নৃতন 
সমাচার পত্র প্রচার হইয়াছে এ পত্র ইন্রেজী ও বাদল! উভয় ভাবায় প্রকাশিত হয় তাহার 
প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা দৃষ্টি করিয়াছি এইক্ষণে তাহার দোষ গুণ বর্ণনে ক্ষান্ত 
রহিলাম। যেহেতু উভয় ভাষায় ভাষিত কোন কাগজ বাঙ্গালিদিগের ছিল না এইক্ষণে 
সারসংগ্রহপ্রকাশক সাহস করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহাতেই আমর! তুষ্ট হইয়াছি-..।-_ 
সং চং। 


(১ অক্টোবর ১৮৩১। ১৬ আশ্বিন ১২৩৮) 
অপর লোকপরম্পর৷ জ্ঞাত হইয়| গত চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি যে নিত্যপ্রকাঁশ- 
নামক এক সমাচারপত্র প্রত্যহ প্রচার হইবেক তত্প্রকাশকের অভিপ্রায় আমরা পত্রদ্ধার। 
অবগত হইয়াছি তিনি ওঁ পত্র ১ টাকা মুল্যে প্রকাশ করিতে বাঞ্ছিত হইয়াছেন। তাহার 
কারণ কেবল নাস্তিককুল সমূল নিম্মল করিবেন-"*নিত্যপ্রকাশের আবশ্যক আছে এক্ষণে 
এ পত্র যাহাতে শীনত্র প্রকাশ পায় তাহ। সাধু সদাশয় মহাশরদিগের সর্বদা ঘত্ব কর! 


উচিত। 
(১২ নবেম্বর ১৮৩১। ২৮ কান্তিক ১২৩৮) 


সম্বাদ সৌদামিনী ৷ ‘এই মহারাজধানী কলিকাতানগরে অনেক২ বিজ্ঞ মহাশয়ের! 
বহুবিধ সম্বাদ পত্র গ্রকাশকরণক বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ লোকের বিজ্ঞান প্রদানঘ্বারা নানা- 


3০ 


সাহিত্য ৃ ১২৭ 
বিধোপকার করিতেছেন এবং গ্রাহক মহাশয়েরদিগের আনুকূল্য ততির্ববাহোপযুক্ত ব্যয়ে 
ক্লেশপ্রাপ্ত না হইয়াও তত্তদ্বিষয় সম্পাদনদ্বারা অনায়াসে পুণ্য যশোভাগী হইতেছেন আমিও 
তদৃষ্টে লোভাবিষ্ট হইয়া অভিষ্ট করিয়াছি যে সম্বাদ সৌদামিনীনামিকা সাপ্তাহিকী পত্রিকা 
সাধারণ খারান্গসারে প্রকাশ করিয়া ততন্মহামহিম মহাশয়েরদিগের মধ্যে গণ্য হই তাহা 
মহাশয়েরদিগের কৃপা কটাক্ষপাতব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না। 

আমরা এমত মহতী প্রত্যাশী করি যে যদ্যপি মহাশয়ের! স্বীয়ং সহজ নানাগুণে ও 
বিবিধ সম্ধাদপত্রীবলোকনে ও নানা কাব্যরসান্বাদনে সতত তৃপ্তান্তঃকরণ থাকেন তথাপি 
আমার এই সম্বাদ সৌদামিনীতে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে বিরক্ত হইবেন না। 

অতএব ভাবি ভব্য ভাবন।তৎ্পর মহানুভব ব্যক্তি কৃত সাহাযাবলম্বনে উক্ত সম্বাদ 
সৌদীমিনীমংজ্রক অভিনবপত্র প্রকীশকরণে উদ্যোগানস্তর সম্পন্ন করিয়া প্রতি গুরুবাসরে 
স্বনাম ধামাস্ককারিরদিগের সন্নিধানে সমর্পণ কর! যাইবেক এতন্ির্বাহকরণান্তকুপ্যার্থ মূল্য 
প্রতিমাসে ১ এক তঙ্ক। নিরূপিতা হইল ইতি। সম্পাদক শ্রীঈশ্বরচ্দ্র দত্ত।_সং রং। 


(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১০ পৌষ ১২৩৮) 
্রীমুত চন্দ্ৰিকাপ্ৰকাশক মহাশয় । আমি শুনিয়াছিলাম দলবৃত্ান্তনামক এক সমাচার- 
পত্র প্রচার হইবেক যাবৎ প্রকাশ না হয় তাবৎকাল এ বৃত্তান্ত চক্র্রিকাপত্রে প্রকাশ 
পাইবেক..। (“বাদ্দল| সমাচার পত্রের মর্ম” ) 


(৩১ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১৭ পৌষ ১২৩৮) 
নৃতন গ্রন্থোদয়। আমরা শুনিতেছি যে শ্রীযূত বাবু কষ্ণধন মিত্র মহাশয় জ্ঞানোদয়- 
সংজ্ঞক এক অভিনব মাসিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে অত্যন্তাহলাদিত হইলাম: 


(১০ মার্চ ১৮৩২। ২৮ ফাল্তুন ২২৩৮ ) 
শ্রীযুত রামচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুত রুষ্ধন মিত্র জ্ঞানোদয়নামক বাঙ্গালি মাগজিনের 
প্রথম সংখ্যক প্রাপ্ত হওয়। যায় কিন্তু কেবল তাহার নির্ঘণ্ট পাঠ করিতে প্রাপ্থাবকাশ হওয়! 
গেল। তাহাতে বোধ হয় যে এই গ্রন্থ অত্যুপকারক বটে এবং এ মহাশয়েরদের এ 


অতিপ্রণংসনীয় কর্ম অতএব তাহার অনেক গ্রাহক হইয়াছে তদ্ৃষ্টে আমারদের 
অত্যন্তাহলাদ । 


(৩১ ডিসেখবর ১৮৩১ । ১৭ পৌষ ১২৩৮) 
দর্পনগ্রাহক মহাশ্য়েরদের প্রতি নিবেদন ॥'--গ্রাহক মহাশয়েরদের মধ্যে অনেকেই 
সপ্তাহে বারঘ দর্পণ প্রকাশ করিতে আমারদিগকে অন্থুরোধ করিয়াছেন অতএব এইক্ষণে 
তাহারদের ইচ্ছাবিযয়সম্পন্নের সময় উপস্থিত জ্ঞান করিলাম ।-'- 
এইক্ষণে আমারদিগের মানস হইয়াছে যে ১৮৩২ সালের প্রথমঅবধি করিয়া প্রতি 


১২৮ সংবাদ পত্রে সেক্তানল্েলু কথা 


বুধবারে অপর এক দর্পণপত্র প্রকাশ করি ওঁ দ্বিতীয় পত্রে অত্যাবশ্যক ন| হইলে আমর 
কোন ইশতেহার বা এতদ্েশীয় সম্বাদপত্র হইতে গৃহীত ব| প্রেরিত পত্র প্রকাশ করিতে 
ইচ্ছুক নহি সে সকল পূর্ব শনিবারের পত্রেই প্রকাশিত হইবে। বুধবারের দর্পণে 
আখারদিগের স্বকপোলরচিত বিষয়মাত্র থাকিবে তন্মধ্যে ছুই পৃষ্ঠায় প্রাচীন পর্ধবসাধারণ সম্ঘদ 
অপর পৃষ্টদবয়ে টাট্কা২ সম্বাদ প্রকাশ পাইবে 1... 

অতএব প্রতিনপ্তাহে দর্পণ দুইবার প্রকাশকরণের আবশ্যক হওয়াতে দেড় টাকা 
করিয়| মূল্য স্থির করা গেল." | 

অতিরিক্ত দর্পণের প্রথম সংখ্য। আগামি ১১ জানুয়ারি বুধবার প্রকাশ পাইবে । 


(১১ জাঙ্গ়ারি ১৮৩২ । ২৮ পৌষ ১২৩৮) 
এইক্ষণে আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্বক দর্পণের অতিরিক্ত প্রথম ফর্দ পাঠক 
মহাশয়েরদের নিকটে প্রেরণ করিতেছি উত্তরকালে তাহ! প্রতি বুধবার পূর্বাহ্নে প্রকাশ 
হইবে। 
(৫ নবেম্বর ১৮৩৪ । ২১ কার্তিক ১২৪১) 


পাঠক মহাশয়েরদিগকে অতিখেদপুর্বাক আমরা জ্ঞাপন করিতেছি যে ইহার পূর্বে 
এতনদ্দেশীয় সম্থাদপত্রে যে মাসুল নির্দিষ্ট ছিল তাহ! সংপ্রতি গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে দ্বিগুণ 
হওয়াতে ইহার পরঅবধিই আমারদের বুধবাঁসরীয় দর্পণ প্রকাশ রহিত করিতে হইল । এই 
মাস্থল বৃদ্ধি হওয়াতে ম্ঃসলনিবাপি এত গ্রাহক মহাশয়ের! দর্পণ ত্যাগ করিয়াছেন এবং 
এই বৎসরের শেষেই তাহা তাহারদের নিকটে প্রেরণ করিতে বারণ করিয়াছেন যে দর্পণের 
মূল্য যদি কিছু না কমান যায় তবে বোধ হয় যে আমারদের মফ£সলের গ্রাহক আর থাকেন 
না অতএব এইক্ষণে আমরা পূর্ববব্ সপ্তাহের মধ্যে কেবল একবার অর্থাৎ শনিবাসরীর় দর্পণ 
প্রকাশ করিব এবং তাহার মুল্যও পূর্ববব ১ টাকা স্থির করিব। আমর! দর্পণ বুদ্ধিকরণে 
যেমন অগ্রসর হইয়াছিলাম তেমনি পুনর্ধার অন্ুপর হইতে অত্যন্ত খেদ হইতেছে লাচার 
অগত্যা গবর্ণমেন্টের এই নিয়মের প্রতিকারক অন্য কোন উপায় দৃষ্ট হয় না। যদ্যপি 
মফঃসলের গ্রাহকেরা এতদ্রপ দর্পণের মূল্যের ন্যনত। দেখিয়া পূর্ব আমারদের সাহায্য 
করেন তবে বড়ই আহ্লাদের বিষয় যদ্যপি না করেন তবে অস্মদাদির ছূর্তাগ্যক্রমে এতদ্দেশীয় 
গোকেরদের সঙ্গে দর্পণদর্শকতা সম্পর্ক রহিত করিতে হইবে তাহা হইলে এতদ্দেশীয় 
মহাশয়েরদের নিকটে আমারদের একেবারে নিঃসন্পর্ব হইতেই হইল । 

(১৫ নবেম্বর ১৮৩৪। ১ অগ্রহায়ণ ১২৪১) 


সমাচার দর্পণ রহিতের কর্পবিষয়ক ।__-আমর। অবশ্যই স্বীকার করি সমাচার দর্পণ 
উপকারক কাগজ এবং এতদ্দেশীয় ভাষায় যে কএক কাগজের সৃষ্টি হইয়াছে এসকলের অগ্রজ 


জাহিত্য ১২৯ 
অনুমান হয় ইহার পূর্বের বাঙ্গালা গেজেটনামক এক সমাচার পত্র সর্জন হইয়াছিল বটে কিন্তু 
অতি শৈশবকালে তাহার কাল প্রাপ্তি হয় অতএব সমাচার দর্পণ প্রাচীন এবং বিবিধ 
সংবাদপ্রদ-.. | মৃত বিজ্ঞবর ভাক্তর কেরি সাহেব এ কাগজের অশ্টা--। দর্পণকার মহাশয় গত 
৫ নবেম্বর ২১ কান্তিক বুধবাসরীয় দর্পণে লিখিয়াছেন যে ডাক মাস্থল বৃদ্ধি হওয়াতে অনেক 
গ্রাহক দর্পণ পরিত্যাগ করিয়াছেন এজন্য এক্ষণে বুধবারে যে এক তক্তা কাগজ প্রকাশ হইত 
তাহা রহিত হইবেক-.- 1--চন্র্রিকা । 


চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় দর্পণের বিষয়ে যে অন্ুগ্রহপ্রকাশক উক্তি লিখিয়াছেন 
তাহাতে আমর! বিশেষ বাধ্য হইলাম তাহার এ উক্তি দর্পণৈক পার্শ্বে স্থপ্রকাশিত হইল। 
কিন্তু এক বিষয়ে তাহার কিঞ্চিৎ ভ্রম আছে !তনি লিখিয়াছেন দর্পণ পত্র প্রথমতঃ ৬ডাক্তর 
কেরী সাহেবকর্তৃক প্রকাশিত হয় ইহা! প্রকৃত নহে দর্পণের এইক্ষণকার সম্পাদক যে ব্যক্তি 
কেবল সেই ব্যক্তির ঝুঁকিতেই যোল বৎসরেরও অধিক হইল অর্থাৎ দর্পণের আরম্তাবধি এই 
পর্যান্ত প্রকাশ হইয়া আসিতেছে । ফলতঃ ডাক্তর কেরি সাহেব ভাবিয়াছিলেন যে এতদ্দেশীয় 
ভাষাতে কোন সম্বাদপত্র যদ্যপি অতিবিবেচন৷ পূর্ব্বকও প্রকাশিত হয় তথাপি তাহাতে 
গবর্ণমেন্টের অসন্তোষ হইতে পারে অতএব তিনি এই দ্বৈধ ব্যাপারে অনুকূল না থাকিয়া 
বরং এক প্রকার প্রতিকূলই ছিলেন কিন্তু লার্ড হেষ্টিংস সাহেব প্রথমতঃ দপণপত্র প্রকাশের 
সম্বাদ শ্রবণেতে যখন স্বীয় পরমাহ্লাদ জ্ঞাপন করিলেন তখন ডাক্তর কেরি সাহেবের তাবৎ 


উদ্বেগ শান্তি হইল। 


(২ জুলাই .৮৩৬। ২০ আষাঢ় ১২৪৩) 
শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার :-কবিবর পূর্বে অনেক কালাবধি দর্পণ 
সম্পাদনাহুকুল্যে নিযুক্ত ছিলেন এইক্ষণে দশ বংসর হইল কলিকাতার গবর্ণমেণ্টের প্রধান 
সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে কাবাধ।ঁপকতায় নিযুক্ত আছেন। 


(১৯ অক্টোবর ১৮৩৯। ৩ কানিক ১২৪৬) 
সাম্বংসরিক রীত্যঙ্ছসারে এই শারদীয় মহোৎসব সময়ে আমারদিগের পণ্ডিত প্রভৃতিকে 
ছুটি দেওনের আবশ্যকতা প্রযুক্ত এই দর্পণ গত সপ্তাহে প্রস্তুত হইয়াছিল অতএব ইহাতে 
অত্যন্প সংবাদ অর্পিত হইল আগামি দর্পণে অবশিষ্ট সম্বাদ প্রকাশ পাইবেক ৷ 


(৭, ১৪ জানুয়ারি ১৮৩২ ) 


১৮৩১ সালের বর্ষফল 1 
ফেব্রুমারি, ৫। রিফার্শরনামক এক নিব্রাল সম্বানপত্র ইর্গরেজী ভাষায় 


কলিকাতায় প্রকাখ হয়। 
০০১৮] 


১৩০ সংন্বাদ পত্রে সেক্কান্নেল্র কথা 


জুন, ১। দেরাজু সাহেব ইষ্টিপ্ডিয়াননামক এক সম্বাদপত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ 
করেন। 


(২১ জানুয়ারি ১৮৩২ । ৯ মাঘ ১২৩৮ ) 
কলিকাতা রাজধানীতে এতদ্েশীয় সম্বাদ পত্রের উৎপত্তি কলিকাতা রাজধানীতে 
- এইক্ষণে যে সকল সম্বাদ পত্র প্রকাশিত হইতেছে তাহার এক প্রস্তাব তিমিরনাশক পত্র 
হইতে আমরা গ্রহণ করিয়। ইন্দরেজীতে ভাষান্তর করিলাম |" সমানুষ্টা্সির কিয়ৎ২ 
কথাতে আমারদিগের সম্মতি নাই ৷... 


“পাঠকবর্গনিকটে সমাচারপত্র বিষয়ের আপীল । 
এপ্রদেশে ইন্দলণ্ডাধিপতির আগমনে সমাচারপত্র পদার্থনামক উপাদেয় দ্রব্য দর্শন 


হুইল কিন্তু বহুকাল পৰ্য্যন্ত এতদ্দেশীয় বিজ্ঞ মহাশয়েরাও তাহার মণ্মাবগত ছিলেন ন! পরে 
অনেককালাবসানে কোন২ রাজকর্মমকারি মুংস্থদ্দি মহাশয়ের! সমাচারপত্র পাঠ করিতে আরম্ভ 
করিলেন কিন্ত তাহাতে রাজকর্শ্মের নিয়োগ এবং গবর্ণমেশ্টের হুকুম ও দ্রব্যাদির বিক্রয়ের 
সম্বাদ ইত্যাদি বিষয় অনেকের প্রয়োজন ছিল এইমতে বহুকাল গতে কলিকাতা! জরনেল- 
নামক কাগজের স্থ্টি হইলে তাহাতে বকিংহেম সাহেব আপন মুন্দীগিরী অনেক প্রচার 
করিতে লাগিলেন অর্থাৎ কৌন্সেলের গবর্ণমেন্টের কৃত কর্শের প্রতি অনেক কটাক্ষকরাতে 
তদ্বিপক্ষ জান বুল কাগজ সৃষ্টি হয় তাহা প্রথমে এতন্নগরে বধাকালের বৃষ্টির ন্যায় বরিষণ 
হইল এইপ্রকার কাগজের আন্দোলনে এপ্রদেশীয় অনেক বিগ্যানলোক সমাচারকাগজ 
পড়িতে বড় রত হইলেন ধাহার। ইন্গরেজী না জানেন তাহারাও সর্ব! অনুসন্ধান করিলেন 
অদ্যকার জরনেল কি লিখিয়াছে জানবুলে বা তাহার কি উত্তর হইয়াছে ইহাতে অনেকে 
ব্যগ্র হইলেন। 
সমাচার দর্পণ মিসেনরি সাহেবদিগের বা্গলা কাগজ অনেক লোক গ্রহণ করেন 
নাই অর্থাৎ ধৰ্ম্মদ্বেষির! কাগজ করিয়াছেন অবশ্যই ইহাতে আমারদিগের ধর্মের দ্বেষ আছে 
বহুদিবসের পরে জানা গেল তাহাতে কেবল নানা দিগ দেশীয় সমাচার প্রচার হয় পরে ক্রমে 
অনেকে তাহার আদর করিলেন সমাচার দর্পণে কতকগুলিন প্রেরিতপত্র প্রথম প্রকাশ 
হয় তাহাতে এপ্রদেশীয় ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য কুলীন ঠাকুরদিগের নিন্দা ও বৈষ্ণবদিগের প্রতি শ্লেষ 
প্রকাশ হইল ইত্যাদি দেখিয়া অনেক বিশিষ্টলোক বিরক্ত হইয়া কহিলেন আমারদিগের 
মধ্যে কোন ব্যক্তি একটা সমাচারের কাগজ যদ্যপি সৃষ্টি করেন তবে উত্তম হয় কিছুদিন 
পরে শুনিলাম গ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুত তারাটাদ দত এঁক্য 
হইয়া সম্বাদ কৌমুদী নাম দিয়া এক কাগজ ১২২৮ সালের কান্তিক মাসে প্রকাশ করেন 
তাহার মূল্য ছুই টাকা স্থির করিলেন এতন্লগরমধ্যে ওঁ কাগজ মহাসমাদূত হইল যেহেতৃক 
হিন্দুর নিউস পেপর হইয়াছে ইহাতে অজ্ঞ বিজ্ঞ সাধারণের আনন্দ জন্মিল এ কাগজ ₹ুজন- 


সাহিত্য ৯৩ 
সময়ে জেম্স কাল্ডর সাহেব অনেক সাহায্য করেন এবং তিনি এমত সাহস দিয়াছিলেন 
যে যত দিন ওঁ কাগজের গ্রাহকঘারা ব্যয়ের আনুকূল্য ন! হয় তবে আমি সাহাযা করিব ছুই 
তিন মাস গতে দত্তজের এক সুসন্তান যুত হরিহর দত্ত এ কাগজের এক সহকারী হইলেন 
ইহাতে তাঁহার মনোগত কথা ব্যক্ত করিতে বাঞ্ছা করিলেন অর্থাৎ সহগমনের প্রতি তাহার 
কটাক্ষ করা মত এজন্য তাহার বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর সহিত অনৈক্য হইল তিনি এ কাগজ 
প্রকাশক ছিলেন তাদৃশ কথা লেখাতে ধর্মহানি এবং হিন্দুনমাজে মানহানি জানিয়! কৌমুদী 
ত্যাগ করিয়া ও সালের ফাল্গুণে সমাচার চন্দ্রিকানামক কাগজের সৃষ্টি করেন ইহাতে 
কৌমুদী ও চন্দ্রিকায় ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল শেষ দত্তজ কৌমুদী কাগজ ত্যাগ করেন 
পরে কৌমুদীর অনেক ছুর্দশা হইয়াছিল সে অনেক কথা অর্থাৎ কৌমুদী হিন্দুমতহইতে 
একেবারে বহিষ্কৃত হইল মধ্যে ২ এক বৎসর পড়িয়া যায় শেষ এক জন এ নাম ধারণ করিয়। 
পুনর্ধার কাগজ করে এইমত কতককাল গেল এক্ষণে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের পুত্র 
গ্ৰীযুত বাবু রাধাপ্রনাদ রায় কৌমুদীনামে কাগজ করিতেছেন ওঁ কাগজের গ্রাহক কেবল 
সতীদ্বেষী কএক মহাশয়ের! আছেন শুনিয়াছি তাহার ব্যয়নিমিত্ত শরযুত বাবু কালীনাথ মুন্সী 
১৬ টাকা আর শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর ১৬ টাকা দেন ইহাতেই তাহার জীবনোপায় 
হইয়াছে নচেৎ কৌমুদী এত দিনে কোন স্থানে মিলাইয়! যাইতেন যাহা হউক বাঙ্গালিরদিগের 
মধ্যে চন্দ্রিকা ও কৌমুদী এই ছুই কাগজ ছিলমাত্র চন্দ্ৰিকার ক্রমে উন্নতি হইতে লাগিল 
কারণ যত ধর্ম স্ততোজয় অর্থাৎ সপ্তাহে দুইবার হইয়া পাচ শতাধিক গ্রাহক হইল। 

অপর সন ১২৩০ সালের কার্তিক মাসে তিমিরনাশকনামক এ অকিঞ্চনদ্ধারা সৃষ্টি হয় 
৭ বৎসর প্রচলিত হইলে পরে ১২৩৭ সালাবধি সপ্তাহেতে দুইবার প্রকাশ করিতেছি এইক্ষণে 
পাঠকবর্গের রুপায় তিমিরনাশকের বিনাশের আশা দূরে গিয়া অনেক প্রত্যাশা হইতেছে 
এই সচল দেখিয়া অনেকে সমাচার কাগজ করিতে মানস করিলেন । 
প্রথমতঃ সন ১২৩৬ সালে বঙ্গদূত শ্রীযুত বাবু নীলরত্র হালদার মহাশয় তাহার প্রকাশক 
হইয়াছিলেন কিন্তু শেষ রক্ষা হইল ন! কেননা স্থপ্রিম কোর্টে কাগজের দায়ে দোষী হইয়াও 
তথাচ কাগজ করিতেছিলেন শেষে সতীদ্বেধী হইতে আদেশ হয় তাহাতেই ত্যক্ত হইয়া 
ত্যাগ করিলেন প্রীযুত ভোলানাথ সেন সতী বিপক্ষহইতে মহানন্দে ম হইয়া বঙগদূতের 
এডিটর নাম প্রকাশ করিলেন শেষে বঙ্গ ভূতরূপে কাগজ হিন্দুসমাজে খ্যাত হইল তাহার 
কাহিনি কত লিখিব। | 
সন ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘে প্রভার পত্র উদয় হয় তাহার কিরণে বুঝি জগৎ আলোক 
হইবেক এমনি প্রখর কিরণ প্রকাশ হইল তাহার কারণ কেবল ধর্শ্মপক্ষ আশ্রয় করিয়াছিল 
নচেৎ তাহাতে মুন্সীআনা বা বিদ্য। বুদ্ধি কোন কথাই প্রকাশ পায় নাই কেবল নাস্তিক- 
দিগকে অনেক কটু কহিয়াছিল তাহাতে হিন্দুলমাজে মান্ত হইল কেননা ভদ্রলোক নাস্তিকের 
সঙ্গে বিবাদ করিতে কেহ বাসনা করেন ন স্থতরাং প্রভাকর অকুতোভয়ে অনেক পচাল 


৯৩২ সংহাৰ পত্র জেল্কানেলে ক্ৰুথা 


পাড়িরাছিল এইক্ষণে তিনি ধর্শ্বদ্বেধী হইয়াছেন যদি ভাহার এতাদৃশ প্রবলতা এখন থাকে 
তবে জানি বৈদ্যপোর ক্ষমতা অথবা তাহার মুরব্বির যোগ্যতা । 

এ সনের ৫ ফালুগুণে স্থধাকর সুজন হয় তাহার প্রকাশক শ্রীযুত প্রেমটাদ রায় তিনিও 
এ ঈশ্বর বদ্দির বড় ভাই তিনি কাগজ করিয়া ধর্মঘ্বেবারস্ত করিলেন তাহাতে তাহার দফা 
রফা হয় এক্ষণে দিবার প্রদীপের ন্যায় টিম২ করিতেছেন কিন্তু আস্ফালন বড় কখন কহেন 
প্রত্যহ কাগজ প্রকাশ করিব কিন্ত কাগজ কে লয় আর কে লইবেক তাহা জানি না 
তাহারাও জানেন না শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর মহাশয় দয়া করিয়া একটা প্রেষ ও 
কতকগুলিন অক্ষর কিনিয়! দিয়াছেন তাহাতেই কর্শ্ম চলিতেছে আর কিছুদিন এই 
প্রকারে চলিবেক। 

ওঁ ফাল্গুণ মাসে সভারাজেন্দ্রের জন্ম হয় তাহাতে পারসী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় 
চারি তক্তা! কাগজ প্রতি সোমবার প্রচার হয় তাহাতে অনেক মুসলমান ও হিন্দু গ্রাহক 
হইলেন এক্ষণে নৃতন কাগজের মধ্যে সভারাজেন্দ্র অগ্রগণ্য বলা যায় তাহার প্রতিকারণ 
ধর্শপক্ষে আছেন। 

সন ১২৩৮ সালের ৫ আধাে জ্ঞানান্বেষণ কাগজ প্রকাশ হয় তাহার প্রকাশক শ্রীযুত 
দক্ষিণানন্দন ঠাকুর ইনি বাবু ক্ষ্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র বাঙ্গালা লেখা পড়া কিছুই 
জানেন ন! এবং বাঙ্গালা কথ| কহিতে ভাল পারেন না তাহাতে রুচিও নাই তথাচ বাদ্গলা 
সমাচার কাগজের এডিটর না হইলেই নয় মাতামহদত্ত কিঞ্চিৎ সঞ্চিত আছে তাহা! 
তাবৎকে বঞ্চিত করিয়া এ কাগঞ্জের জন্য কথঞ্চিৎ কিছু ব্যয় করেন এক জন নাটুরে ভাট 
মদ্যপায়িকে পণ্ডিত জানিয়া চাকর রাখিয়াছেন সে নাস্তিক হিন্দুদ্ধেধী কাগজ আরস্তাবধি 

“কেবল ধার্শিকবর শ্রীযুত চন্দ্রিকাকর মহাশয়কে কটু কহে আর হিন্দুশান্্র ভাল নহে 

তাহারি দোষ আপন বুদ্ধিতে যাহা আইসে তাহাই লেখে এজন্য ভদ্রলোকমাত্র কেহ এ 
কাগজ পাঠ করেন ন! তথাচ কাগজ ছাপা করিয়া জন কএক লোকের বাটাতে 
পাঠাইয়া দেন । 

বর্তমান সনের ৭ ভাতে রত্বাকর পত্র প্রকাশ হয় ইহার প্রকাশকের মত যাহাতে হিন্দু- 
ধর্ম রক্ষা হয় তাহার উপায় অবশ্যকর্তব্য তিনি ইহার লাভাকাজ্কি নহেন যাহা হউক তাহার 
গুণ পশ্চাৎ লিখিব। 

এইক্ষণে পাঠকবর্গের নিকট আমারদিগের আপীল এই সম্বাদপত্র সুজন হওয়াতে 
মনে করিয়াছিলাম দেশের উপকার হইবেক ও প্রকাশকেরাও প্রতিপালন হইবেন তাহা না 
হইয়! কেবল অমঙ্গলের কারণ দর্শন হইতেছে যেহেতুক আদৌ ভদ্র লোকের অপমানস্চক 
কথা লেখা আর যে বিষয়ে প্রজার ক্লেশ আছে তাহার প্রার্থনা করিলে অবোধ 
প্রকাশকের! মনে করে কথার উত্তর দিতে হইবেক এ জন্য তাহার বিপরীত লেখে ইহাতে 
রাজাও সন্দিপ্ধ হইতে পারেন অপর যাহাতে হিন্দুর ধর্মহানি হইবেক ভজ্জন্যই অনেকের 


সাহিত্য ১৩৩ 
ত্র অতএব মহাশয়েরা ইহার উচিত বিবেচনা করুন যদি বল আমারদিগের হইতে 
কি হইতে পারে কাগজের বিষয়ের কর্তা তদ্গ্রাহক যে কাগজ যাহারদিগের অপাঠ্য 
বোধ হয় তৎক্ষণাৎ তাহাসকল ত্যাগ করুন তাহা হইলেই সে কাগজ রহিত হইতে 
পারে যদি বল অন্থবাদিকার ন্যায় বিনামূল্যে লোকের দ্বারে ফেলিয়া দিবেক তাহা 
হইবেক না কেননা শ্ৰীযুত বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর অস্ব্যন নহেন রিফারমর কাগজ দুই টাকা 
করিয়া বিক্রয় করেন তাহাতে অনেক মুনফা আছে অন্বাঁদিকা অমনি দিতে পারেন অন্য 
লোক কয় দিন দিবেক আর যাহার কোন মূলা নাই তাহা কে পাঠ করেন অতএব যদি 
দেশের ভদ্র মহাশয়ের। দেশের ভদ্র আকাজ্ফি হন তবে ছাপার কাগজের বিষয়ে বিশেষ 
বিবেচনা করুন ইতি ৮ তিং নাং। 


(১১ এপ্রিল ১৮৩২ । ৩১ চৈত্র ১২৩৮) 
কলিকাতা গেজেটের ১ সংখ্যা গত শনিবারে [ ৭ই এপ্রিল ] কলিকাতায় প্রকাশ 
হইয়াছে। তাহাতে কেবল গবর্ণমেন্ট এবং নানা আদালতের আজ্ঞা ও ইশতেহার 
প্রকাশিত আছে এবং লগ্ডননগরে যে গেজেট মুদ্রান্কিত হয় প্রায় তদস্রূপই হইয়াছে। 


(১৪ এপ্রিল ১৮৩২ । ২৪ চৈত্র ১২৩৮) 
সম্বাদ দেওয়া গিয়াছে যে এই মাসের আরম্তাবধি কলিকাতা গেজেটনামে 
গবর্ণমে্টসম্পকাঁ় এক সম্বাদপত্র অফন সোসৈটির যনাল়ে প্রকাশিত হইবে। এ গেজেটে 
গবর্ণমেন্টের তাবৎ বিজ্ঞাপন ও ইশতেহার প্রকাশ পাইবে । 
এইক্ষণকার গবর্ণমেন্ট গেজেটের পরিবর্তে উপরি উক্ত যন্ত্রালয়ে প্রতি বুধবার ও 
শনিবার অপরাহ্ছে কলিকাতা কুড়িয়প্নামক অপর এক সম্বাদ পত্র প্রকাশ হইবে। 


(৩ এপ্রিল ১৮৩৩। ২২ চৈত্র ১২৩৯ ) 
গত ১ আপ্রিলঅবধি কলিকাতা কুরিয়র সম্বাদপত্র প্রত্যহ প্রকাশ হইতে লাগিল 
অন্যান্য কলিকাতার প্রাত্যহিক প্রকাশিত সম্বাদপত্রের যে মূল্য এ পত্রেরও তথুল্য। 


( ৫ মে ১৮৩২। ২৪ বৈশাখ ১২৩৯ ) 
ইণ্ডিয়া গেজেট পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ইউরোপীয় বিদ্যাগ্রন্থের 
অন্ুবাদকারি সোসৈটি ইতিসংজ্ঞক এক সমাজের দ্বারা বঙ্গভাষায় অতিপরোপকারক বিজ্ঞান 
শেবধিনামক এক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । এবং এ গ্রন্থের ১ সংখ্যা সংপ্রতি 
প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে প্ৰীযুত লার্ড ক্রম সাহেবের বিদ্যার অভিপ্রায় ও উপকার 
ও আহলাদজ্ঞাপক গ্রন্থে একাংশ শ্রীযুত অমরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যয় ও শ্রীযুত কাশীপ্রসাদ 


-৩3 সংলাদ পাত্রে সেন্কান্লেল কথ্য 


ঘোষজক্তৃকি ভাষান্তরিত হইয়া ও সমাজের দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে এই ১ সংখ্যায় প্রকাশিত 
এক ইশ তেহারদ্বার অবগত হওয়া গেল যে ও সমাজের অভিপ্রায় এই যে পরোপকারক 
্রন্থসমূহের পাঙুলেথ্যক্রমে স্বদেশস্থ লোকেরদের উপকারার্থ ইউরোপীয় বিদ্যার গ্রন্থমালা 
বঙ্ধভাষায় অনুবাদ করিবেন। ওঁ সকল গ্রন্থের এবং অন্তান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থনকলের প্রত্যেক 
সংখ্যায় পঞ্চাশ২ পৃষ্ঠা ভাষান্তরিতকরণ পূর্বক প্রকাশ করিবেন। এই ব্যাপার শ্রীযুক্ত 
ডাক্তর উইলসন সাহেবের আমুকুল্যে হইতেছে তাহাতে গ্রন্থক্ভীরদের যথোচিত যশস্থিতা 


প্রকাশ হইতেছে-.। 
অধ্যাপক শ্ৰীযুত প্রিয়রঞ্রন সেনের সৌজন্যে আমি ইহার প্রথম সংখ্যা দেখিয়াছি। তাহার আখ্যাপত্র 


এইরূপ ৪ 
বিজ্ঞানদেবধি অর্থাৎ শিল্প শাস্ত্রের নিধি 
লার্ড ব্রোহেম সাহেবের লিখিত বিজ্ঞানশান্ত্রের অভিপ্রায় ও ফল এবং সন্তৌষাদির বিবরণ হইতে 
শ্রীযুত এইচ এইচ উইল্সন সাহেবের আদেশে শ্রীযুত বাবু অমলচন্দ্র গাঙ্গলি ও কাশীগ্রসাদ 
ঘোষ দ্বারা ভাষান্তর হয ইউরোগীয় সকল বিজ্ঞানশীন্র ভাষাত্তরার্থে সমাজ কর্তৃক শোধিত হইয়া 


প্রকাশত্তি হইল 
১ সংখ্যা 


কলিকাতা রিফারমর যন্ত্রালযে মুদ্রিত হইল 
ইং ১৮৩২ শাল 
পবিজ্ঞীনসেবধি'র এই সংখ্যাথানি কোন্নগর লাইব্রেরিতে আছে। 

(১ জুন ১৮৩৩। ২০ জ্োষ্ঠ ১২৪০ ) 
সি বিজ্ঞান সেবধি ।__কএক মাসাবধি শুনিতেছি যে বিজ্ঞান সেবধি যাহা কেবল বাঙ্গালা 
ভাষায় অনুবাদ হইয়া প্রকাশ হইতেছিল তাহা ইঙ্গলপ্তীয় ও এতদ্দেশীয় উভয় ভাষায় 
ভাষিত হুইয়! উদ্দিত হইবেক কিন্ত ইহার সাফল্য বিষয়ের বিলম্ব কি নিমিত্তে হইতেছে 
তাহার বিশেষাবগত নহি সে যাহা হউক উক্ত পুস্তক প্রকাশকেরা তৎপর হইয়া প্রচার 
করুন মনে করি যাহার! উভয় ভাষাজ্ঞ তাহারদিগের অনেকেরি উপকারি হইবেক ইহাতে 

সন্দেহ নাই | -সুধাকর। 

(৪ আগষ্ট ১৮৩২। ২১ শ্রাবণ ১২৩৯ ) 
রত্বাবলিনামক নূতন সম্বাদ পত্রের যে ১ সংখ্যা সম্পাদককতৃ্ক আমারদিগের নিকটে 
প্রেরিত হইয়াছিল তাহা আমারদের কতৃক প্রকাশ হওনের কিঞ্চিদ্বিলম্ব হওয়াতে যে 
ক্রি হইয়াছে সম্পাদক মহাশয় তাহা মার্জন করিয়৷ আমারদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন। 
এ রত্বাবলি পত্র অতিপারিপাট্যরূপে প্রস্তুত হইয়াছে কথিত আছে যে শ্রীঘুত বাবু 
" জগন্নাথগ্রাদ মল্লিক মহাশয়ের আনুকূল্য এ রত্াবলির কিরণাবলিতে দিগ, দেদীপ্যমানা 


হইতেছে। 


জাহিত্য ১৩৫ 
(৫ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৩৯ ) 
সর্বজনকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাইতেছে যে পূর্ব্বে কৌমুদীর লেখক ও সাহায্যকারী 
যিনি ছিলেন তেঁহ কোন আবশ্যকতাতে বাধিত হইয়া এ কর্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত 
হইয়াছেন এক্ষণে তাহার পরিবর্তে নবীন লেখক ও সাহায্যকারী এই দিসেম্বর মাসের 
প্রথমহইতে হইলেন .।__কৌমুদী। 
i (৯, ১২, ১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩ ) 
১৮৩২ সালের বর্ষফল ৷ 
ফেব্রমারি, ৯ । কলিকাতানগরে ইষ্টইণ্ডিয়ান লোক কতৃক ইণ্ডিয়ান রেজিষ্টারনামক 
সম্বাদ পত্র প্রকাশারস্ত হয়। 


ফেব্রআরি, ২৬। প্রভাকর অস্তয়ান। 
আগন্ত,২। অস্ত প্রভাকরের সহোদর রত্বাবলী নামক এতদেশীয় এক বাঙ্গালা 


পত্র উদিত হয় তাহার অধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক । চন্দ্রিকাতে লেখেন 
যে এ পত্র অতিশুশ্রযণীয়। { 
(১১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ । ২৭ ভাদ্র ১২৪০ ) 

রী ইঙ্গরেজী ও বার্গল৷ ভাষাতে ভাষিত বিজ্ঞান সারসংগ্রহ ইতি সংজ্ঞক বিদ্যা ও 
শিল্পবিদ্যার প্রথম সথ্যক এক গ্রন্থ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এ গ্রন্থ শ্রীযৃত উলষ্টন সাহেব 
ও শ্ৰীযুত বাবু গঙ্গাচরণ সেন ও শ্রীযুত বাবু নবকুমার চক্রবন্তিকতৃ্ক সংগৃহীত হইয়। মাসে 
দুইবার প্রকাশ হইবে। প্রত্যেক সংখ্যক বড় অকটেবো ষষ্ঠদশ পৃষ্ঠাত্মক হইবে । ইহার 
মুগ] মাসে ॥০ অথব। অগ্রে দত্ত হইলে বৎসরে ৮ টাকা নির্দাধ্য হইয়াছে ।--- 


EY 


জানবুলের নাম পরিবর্তন ৷--জানবুল পত্রে সম্বাদ দেওয়া গিয়াছে যে আগামি ১ 
অক্তোবরঅবধি এ সম্বাদপত্রের নাম পরিবর্তন হইয়। ইঙ্গলিসমান নাম রাখা যাইবে এতদ্রপ 
নাম পরিবর্তনের কারণ এই যে জানবুল এই নাম অত্যন্ত দুর্গন্ধ অর্থাৎ এ নাম করিলে 
তাবৎ অস্তভবিষর স্মরণে আইসে এবং এই কারণ যথার্থ ও প্রবল বটে। 


(১৮ ডিসেম্বর ১৮৩৩। ৫ পৌষ ১২৪০) 
l ইণ্ডিয়ান রেজিষ্টর 1আমর! খেদপূ্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে ইণ্ডিয়ান রেজিষ্টরের 
সম্পাদকেরদের প্রতি তাদৃশ পৌষ্টিকতা না করাতে তীহারদের এ পত্র রহিত করিতে 
ৃ হইয়াছে। 
| (২২ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ১০ মাঘ ১২৪৭) 
রিফার্শর সম্ধাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল কলিকাতা সন্গিহিত ভবানীপুরে 


বৃত্তাস্তৰাহকনামক এক সগ্বাদপত্র সপ্তাহে দুইবার প্রকাশ হইবে। সমাচার দর্পণের ন্যায় 


2১১ ংল্রাদ পত্রে সেন্কাবেব্র ভরা 


ওঁ পত্র ইন্গরেজী ও বাদ্দলা ভাষায় ছুই শ্রেণীতে মুদ্রাঙ্কিত হইবে। তাহার মূল্য অত্যল্ 
মাসে ১ টাকা স্থির হইয়াছে। 


(২২ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ১০ মাঘ ১২৪০ ) 
রিপোর্টরনামক মাসিক বহী।__আমর শুনিয়। আহ্লাদিত হইলাম যে শ্রীযুত সদর্লগু 
সাহেব আইনসম্পর্কীয় এক ব্যবস্থার গ্রন্থ প্রকাশ করিতে মানস করিয়াছেন এ গ্রন্থের 
নাম রিপোর্টর হইবে । গ্রন্থের অভিপ্রায় এই যে সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালতে 
ও সাধারণ জজ কালেক্টরের আদালতে যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি এবং যে রুবকারী 
হইবে তাহার রিপোর্ট তন্মধ্যে প্রকাশিত থাকিবে । 


(২১ জুন ১৮৩৪ । ৮ আষাঢ় ১২৪১) 

নৃতন সম্বাদ পত্র ।-_অন্যান্ত সম্বাদ পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া! গেল যে প্রজামিত্র 

এই নামধারি এক সম্বাদ পত্র ইন্গরেভ্তী ও হিনুস্থানীয় ভাষাতে অতিশীঘ্ প্রকাশ পাইবে। 
তাহার মূল্য মাসে ২ টাকা অথবা বার্ষিক ২০ টাকা এবং সপ্তাহে একবার প্রকাশিত 


হইবে । 


(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৪ | ২ আশ্বিন ১২৪১) 

ইণ্ডিয়া গেজেট বিক্রয় ।-_ইত্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপনদ্বার অবগত 
হওয়া গেল যে ওঁ গেজেটের ব্যাপার যে চারি ভাগে বিভক্ত আছে তন্মধ্যে তিন ভাগ 
ইনশালবেন্টের ইঞ্টেটের নিমিত্ত আগামি ২৭ তারিখে বিক্রয় হইবে । কৌোন২ ব্যক্তি 
শ্যারপ্রতি ৫,০০০ টাকা প্রস্তাব করিয়াছেন সে অতিন্যন মূল্য কিন্তু যদি ইহাঅপেক্ষা 
অধিক মূল্য কেহ না ডাকে তবে অগত্যা তাহাতেই বিক্রয় করিতে হইবে । এ কারথানাতে 
গ্রাপ্যের মধ্যে কিছু শক্তাই করিলে বার মাসের মধ্যে যাহা আদায় হইতে পারে তত্সংখ্য। 
২০,০০০ টাক! এতপন্তিন্ন কারখানার যে জিনিসপত্র তাহাও অমূল্য নহে তাহাতে ৩০,০০০ 
টাকা ধরা গিয়াছে । কিন্তু আমরা দেখিয়া অত্যন্ত খেদিত হইলাম যে এ পত্রগ্রাহক 
৪০০ পৰ্য্যন্ত কমিয়াছে ইহার কারণ কিছু বোধ হয় ন। যেহেতুক বর্তমান সম্পাদকের হস্তে 
যদবধি এ কৰ্ম্ম আসিয়াছে তদবধি অতিনৈপুণ্য ও বিজ্ঞতাপূর্বকই কর্ম নির্বাহ হইতেছে। 


(১ অক্টোবর ১৮৩৪ । ১৬ আশ্বিন ১২৪১) 
ইণ্ডিয়া গেজেট প্রেস গত শনিবারে ইণ্ডিয়া গেজেট প্রেসের তিন শ্যার অর্থাৎ 
যে তিন অংশ ইনশালবেণ্ট আদালতের সম্পত্তির মধ্যে ছিল তাহা গত শনিবারে নীলাম 
হুইল এবং শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহা ৩৪০০০ টাকায় ক্রয় করিলেন ইহার পূর্বে 
ওঁ বাৰু যন্ত্ালয়ের কেবল এক অংশী ছিলেন এক্ষণে তাহা তাহার সম্পূর্ণরূপই হইল। 


সাহিত্য ১৩৭ 
(৪ অক্টোবর ১৮৩৪ | ১৯ আশ্বিন ১২৪১) 

ইণ্ডিয়া গেজেট ।_ ইত্ডিয়া গেজেট প্রেস অর্থাৎ যন্ত্রালয় হরকরা যন্ত্রালয়ের সঙ্গে 
মিলিত হইয়াছে যে ইণ্ডিয়া গেজেট সম্বাদ পত্র প্রত্যহ মুদ্রান্কিত হইত তাহা আর হইবে 
না এবং এ দৈনিক সম্বাদ পত্রগ্রাহকেরদিগকে দৈনিক হরকরা সম্বাদপত্রই দেওয়া যাইবে। 
যে ইণ্ডিয়া গেজেট পত্র সপ্তাহের মধ্যে তিনবার প্রকাশ হইত তাহা যে অতিবিজ্ঞ সম্পাদক 
কএক বৎসরঅবধি প্রকাশ করিতেছেন এইক্ষণে তাহাকভৃকই পূর্ব প্রকাশ হইবে কিন্ত 

তাহা এইক্ষণঅবধি হরকরা যস্্রালয়ে যুদ্রাস্কিত হইবে। 


(২৫ অক্টোবর ১৮৩৪ । ১০ কান্তিক ১২৪১) 


পশ্বীবলি ।_ শ্রীযুত রামচন্দ্র বাবু কতৃক কৃত পশ্বাবলিনামক গ্রন্থ তাহার দ্বিতীয় 
খণ্ডের প্রথমাংশ যে আমারদিগের প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন এ গ্রন্থ ইদ্দরেজী হইতে 
সংক্ষেপ করিয়া ইন্গরেজী অক্ষরে ও বান্ধালা অক্ষরে অন্গবাদ করিয়াছেন এবং তাহাতে 
পশুদিগের ইতিহাস ও উত্তম আহলাদজনক বিবরণ আছে উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়৷ আমরা! 
অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি।-:---জ্ঞানাম্বেষণ । 


(৫ নবেম্বর ১৮৩৪ । ২১ কান্তিক ১২৪১) 


- নৃন্তাধিক ৩৬ বৎসর হইল আপগিয়াটিক মেরিয়ালনামক [ এসিয়াটিক মিরার ] 
সম্বাদ পত্র অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা অতিপ্রধান এ সম্বাদ পত্র তৎসময়ে কলিকাতায় নিরাঅমান 
ছিল তাহাতে পত্রসম্পাদক ক্রম সাহেবের রচিত ক্ষুদ্র এক প্রস্তাবোপলক্ষে ইহা 
লিখিয়াছিলেন এল্্দশীশ্ম প্রজারদের সঙ্গে তুলনা করিতে হইলে ইন্দলণ্ডীয়েরা 
কেবল এক মুষ্টিপরিমিত হন অতএব এতদ্দেশীয়েরা যদি প্রত্যেক জন ক্ষুত্র একটি২ 
ডেল! ফেলিয়াও মারেন্‌ তবে ইন্গলতীয়েরা একেবারে চাপা পড়েন এই কথার 
কোন মন্দাভিপ্রায় ছিল না তথাপি এ প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটরী 
সাহেবের কর্ণগোচর হওয়াতে সরকারী তাবৎ দপ্তরখানাতে মহোদ্েগ জন্মিল তীহারা 
সকলই স্থির করিলেন যে এই কথা অত্যন্ত রাজবিদ্রোহ ব্যাপারস্চক বলিয়া 
তৎক্ষণাৎ এ সম্বাদ পত্র প্রকাশ হওয়া বন্দ করিতে হুকুম দিলেন তাহাতে 
এ পত্রসম্পাদকেরদিগকে এতদ্দেশহইতে প্রস্থান করিতে হুকুম হইল বুঝি এ সম্পাদক 
ভাক্তর স্থলব্রেট ও ক্রস সাহেব ছিলেন। পরে ওঁ সাহেবলোকেরা আপনারদের ঘাইট 
স্বীকার করিয়! অত্যন্ত বিনয়পূর্বাক অঙ্গীকার করিলেন যে আর এমত প্রস্তাব আমরা কখন 
ছাপাইৰ না তাহাতে এঁ সম্বাদপত্র পুনর্বার প্রকাশ করিতে হুকুম হইল এবং এ 
পত্রাধ্যক্ষেরদিগকে দেশে থাকিয়া পূর্ববৎকার্ধা করিতেও অনুমতি হইল। 


২১৮ 


১৩৮ সংবাদ পত্রে সেক্তাবেনল কথা 


গত মাসের ১২ তারিখে রিফার্শমর সম্বাদপত্রে এক পত্র প্রকাশিত হ্ইয়াছিল 
তাহাতে ভারতবর্ষে ইন্দলণ্ডীয়েরদের রাজ্য বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য উক্তি ছিল এবং 
ওঁ পত্রে এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিন্তে পরামর্শ দেন। অপর 
গত পূর্্বং রবিবারে প্রকাশিত পত্রে এ পত্রসম্পাদকও স্বয়ং আমেরিক। দেশের স্বাধীনতা 
হওনবিষপ্ক বে প্রপ্তাৰ লিখিয়াছেন তাহা কুরিয়র সম্পাদক মহাশয় রাজবিদ্রোহ 
অভিপ্রাযিস্থরূপ জ্ঞান করিয়াছেন । ফলত: ও রিফার্শ্বরের উক্তি সুন্ম বিবেচনা করিলে 
কুরিয়রসম্পাদক যাহ! বোধ করিয়াছেন সে প্ররুতই জ্ঞান হয় যেহেতুক এ 
উক্তিতে ইঙ্দলণ্ডীয়েরদের ভারতবর্ষীয় রাজা বিনাশ হওয়া অতি স্পষ্ট্গেই লক্ষিত 
হইয়াছে। এই সকল কথা পাঠ করিয়া আমারদের মনে এই বিবেচনা হইল যে 
পূর্বাতনকাল ও ইদানীস্তন কাল এবং লার্ড উএলেদলি সাহেব ও শ্রীধূত লার্ড উলিয়ম 
বেটিঙ্ক সাহেবের আমলের কি পর্য্যন্ত বৈলক্ষপ্য না হইয়াছে যদি এবিধ উক্তি ইহার 
৩৬ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইত তবে ওঁ সম্বাদ পত্র বন্দ করিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব 
হইত না অথচ তত্সময়ে ইন্গরেজী ভাষা পঠনগ্ষম এতদ্দেশীয় দশ জনও প্রায় ছিলেন 
না এবং এবম্প্রকার লিখনের ভাব বুঝিতে পারিতেন ঈদৃশ ছুই জনও পাওয়া ভার ছিল 
কিন্তু এইক্ষণে ১৮৩৪ সালে এমত রাজবিদ্রোহি কথা এতদ্দেশীয় এক জন মহাশয়ের 
সম্বাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে এবং তাহার দেশস্থ শত২ ব্যক্তি তাহা পাঠও করিয়াছেন 
কিন্তু গবর্ণমেপ্টসম্পককীয় কোন ব্যক্তিই এ প্রস্তাবে কিছু মনোযোগ করেন নাই এবং 
তাহাতে এতদ্দেশীয় প্রজারদের মধ্যেও কিছু উৎসাহ জন্মে নাই এবং বুঝি কোন 
বিবেচক ব্যক্তিও এমত ভাবেন নাই যে এই সকল উক্তির দ্বারা ইঙ্গলপ্রীয়েরদের 
ভারতবর্ষীয় রাজ্য কিছু আল্গ! হইয়াছে ফলত: এইরূপ অনর্থক উক্তিতে ব্রিটিস 
গবর্ণমেন্টের যে কিঞ্চিৎ ক্ষতিসস্ভাবনা এমত বোধ হয় না তথাপি ইদলগুদেশীয় 
লোকেরা এমত প্রস্তাব পাঠ করিলে ভারতবর্ষীয় লোকেরদের যাহা ইচ্ছা তাহাই 
ছাপান শক্তির কিছু সঙ্কোচ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন। বস্তুতঃ ছুই ধূমকেতুর 
সংযোগ হওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি এতদেশীয় লোকের দ্বারা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের 
উচ্চাটন হওয়া অসম্ভব । বঙ্গ দেশে যে ৩ কোটি লোক আছে তাহারদিগকে ইঙ্গলণ্ীয়েরা 
৯০০ সামান্য গোর! সিপাহী ও ১০০ ফিরিঙ্দি ও ২১০০ সামান্য সিপাহী অর্থাৎ বরকন্দাজ 
লইয়া জয় করিলেন এবং এ মুষ্টি পরিমিত সৈন্যের অধ্যক্ষ ৩১ বৎসর বয়সের মধ্যে এক জন 
অর্ধাচীন অর্থাৎ লার্ড ক্লাইব সাহেব ছিলেন। অতএব তদবধি এই তিন ও 
পরিশ্রমি অথচ অযুদ্ধশীল দেশের শাস্তি কিছু ভঙ্গ হয় নাই। অতএব রিফার্মরের 
মধ্যে যেমন উক্তিই লেখা যাউক না কেন তাহাতে এতদ্দেশের শাস্তি কখন ভগ্ন 
হইবে না কিম্বা এতদ্দেশীয় প্রজারদের মধ্যে যুদ্ধোৎসাহ কি বাবু লোকেরদিগকে 
অস্ত্রধীরণের প্রবোধ কখনই দিতে পারিবেন না। দেখুন বঙ্গদেশীয় জমীদারেরদের 


সাহিত্য রর ১৩৯ 


মধ্যে ঘোড়ায় চড়িতে পারেন এমত ৫০ জন পাওয়া ভার অতএব বঙ্গদেশীয় লোকেরদের 
দ্বারা কিপ্রকাবে ভয় সম্ভাবনা । কিয়ংকাল হইল এতদ্দেশীয় কোন এক সম্বাদপত্রে 
এতদ্দেশীয় লোকেরদের এতদ্রপ কোন শ্লাঘ্যোক্তি প্রকাশিত ছিল যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের 
আবশ্যক হইলে কলিকাতাস্থ কোন বিশেষ২ ব্যক্তিরা তাহারদের রাজ্যরক্ষার বিশেষ 
সাহায্য করিতে পারিবেন কিন্তু এই উক্তি কোন্‌ সম্বাদ পত্রে প্রকাশ হয় তাহা স্মরণ 
হয় না। তঙ্সময়ে আমারদের সহকারি চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় অতিরহস্ত বিধায় ও 
প্রস্তাবের উপরে বিলক্ষণ ঠাট্টা করিয়া কৃত্তিবাসোরচিত রামায়ণের এক শ্লোকের 
উদাহরণ দিয়াছিলেন কিন্ত ধাহার! বঙ্গভাষায় তাদুশ অভিজ্ঞ নহেন তীহার! ও শ্লোকের 
তাদৃশ রদ গ্রহণ করিতে ন। পারিয়৷ থাকিবেন। সেই শ্রোক এই বড়ং বানরের বড় 
পেট লঙ্কায় যাইতে মাথা করেন হেট । 


(৯ মে ১৮৩৫। ২৭ বৈশাখ ১২৪২) 

সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়নামক নূতন সঙ্থাদপত্র।-_প্রযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। 
বিনয়পূর্কাক নিবেদনমিদং। কিয়দ্দিবস পূর্বের এতন্লগরে বঙ্গভাষায় প্রভাকর স্থধাকর 
রত্বাকর সারসংগ্রহ কৌমুদী সভারাজেন্দ্র ইত্যাদি যে কএক খান সমাচার পত্র প্রচার 
হইয়াছিল তাহা ক্রমে২ লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু কথিত পত্রসকল প্রচলিত থাকাতে বঙ্গভাষার 
যদ্রপ আলোচনা হইতেছিল এইক্ষণে তাহার. অনেক ব্যাঘাত হইয়াছে তদবলোৌকনে 
শ্ৰীযুত হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়নামক কোন এক বিচক্ষণ সংবাদ পূর্ণচন্জ্রোদয়নামক এক 
মাসিক সমাচার পত্র গৌড়ীয় সাধুভাষায় প্রতি পূর্ণিমায় চারি আনা মূল্যে, প্রকাশে 
্রয়াসযুক্ত হইয়াছেন। শ্রুত হইলাম যে লিম্টত্মি গেজেটনামক যে এক সমাচার পত্র 
ইঙ্গরেজী ভাষায় -এমশরে প্রচার হইতেছে তদ্ধারানুসারে পূর্বোক্ত ভাবি সমাচার 
পত্রে উত্তমোত্তম বিষয়ে লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইবে অর্থাৎ যাহাতে বিদ্যা বুদ্ধি 
হইতে পারে ।-""কম্তচিৎ স্বাক্ষরকারিণঃ 


(২৫ জুলাই ১৮৩৫। ১০ শ্রাবণ ১২৪২) 


গত সপ্তাহে দৈবায়ত্ত আমারদের জ্ঞাপন করিতে এই ত্রটি হইয়াছিল যে 
পূর্ণচন্দ্রোদয়নামক যে নৃতন সগ্থাদপত্র কলিকাতায় প্রকাশিত হইতেছে তাহার ১ সংখ্যা 
আমরা গত সপ্তাহে পাইয়াছি। সম্বাদপত্র সামান্যতঃ যে ডৌলেতে মুদ্রান্ষিত হইয়া 
থাকে তদ্রপ না হইয়া এ সম্থাদপত্র আক্টেবো প্রকারে মুদ্রিত হইতেছে । এই পূর্ণচন্দরোদয় 
চন্দ্রিকাপক্ষীয়। যা হউক অনেক দিনের পর কলিকাতাস্থ মুদ্রাযন্রালয়ের এইরূপ চৈতন্ত 
দেখিয়া আমরা পরমাহলাদিত হইলাম। হইতে পারে যে ওঁ পত্রাভিপ্রায়ের সঙ্গে 
আমারদের মতের অনেক অনৈক্যসম্তাবনা। তথাপি আমারদের সম্বাদ পত্রচক্রের মধ্যে 


১৪০ গাছ পত্রে সেন্কান্সেশ্র ক্কথা 


নৃতন এক ব্যক্তি উপস্থিত হওয়াপ্রযুক্ত আমরা মহাজয়ধ্বনি করি যেহেতুক কেবল দশ 
জনের বাদান্বাদেতে কোন বিষয়ের সত্যতা নির্ণীত হইতে পারে । 
১৮৩৬ সনের ৯ই এপ্রিল হইতে “সংবাদ পূর্ণচন্ত্রোদয়” সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। ১৮৩৬ সনের “দি 
ক্যালকাটা মন্থলী জর্ণালে? (পৃ. ২০১) পাইতেছি £- 
“The Sungbad Purno Chundrodoy.—The Monthly Magazine of this name, has 
Since the 19th April, been changed to a weekly Literary and Political Journal.” 
১৮৪৪ সনের নবেম্বর মাসে (১২৫১ বঙ্গাব্দ) ‘সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয়' দৈনিকের কলেবর ধারণ করে। ১৮৪৪ 
সনের ১৯এ নবেম্বর তারিখের একখানি কীটদষ্ট ‘সম্বাদ ভাস্করে’ (পৃ. ১০৮৯ ) তাহার প্রমাণ পাইতেছি £_ 
“আমরা দেখিয়! সন্থষ্ট হইলাম সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় * * * দৈনিক হই * + * সম্পাদক মহাশয় প্রতি 
দিবসীয় পূর্ণচন্দ্রের যে আকার করিয়াছেন এতদাকার সমাচার পত্রে সাধারণের অশ্রদ্ধা। হইয়া গিয়াছে ** 4” 
মহেন্দ্ৰনাথ বিদ্যানিধি ('জন্মভুমি’, কার্তিক ১৩০৪ পৃ. ৩২৮) এবং তাহাকে অনুসরণ করিয়া কুমার 
নরেন্দ্রনাথ লাহা ( 'সববর্ণবণিক্‌ সমাচার’, শ্রাবণ, ১৩২৪, পৃ. ২৬৩) লিখিয়াছেন যে ১৮৪১ সনে (১২৪৮ সালে) 
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' বারত্রয়িক আকার ধারণ করে; পি, এন. বন্থ ও মোরেনে। আবার “১৮৪০ সন” 
বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় বারত্রয়িক হয় নাই! ১২৫৮ সালের ২রা বৈশাখ 
(১৪ এপ্রিল ১৮৫১) তারিখে “সংবাদ পূর্ণচন্ত্রোদয়' লিখিয়াছিলেন :_ 
“সংবাদ পূর্ণচল্লোদয়ের বর্ধবদ্ধি।...আমাদিগের এই পত্র পরমেশ্বরানুকম্পায় এবং গ্রাহকবর্গ ও 
বন্ধু বান্ধব মহাশয়দিগের অনুগ্রহে এবং সংবাদ পত্র সম্পাদক মহোদয় গণের আন্ুকুলো ক্রমে মাসিক 
সাপ্তাহিক হইয়া পরে দৈনিক হইয়াছে...” 


(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ । ২৮ ভাদ্র ১২৪২) 


কুরিয়র সম্বাদপত্রসম্পাদক লেখেন যে বঙ্গ ভাষাতে প্রকাশিত ভক্তিস্ূচকনামক এক 
[ সাপ্তাহিক ] সম্বাদ পত্রের ১ সংখ্যক আমারদের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে এ পত্র প্রতি 
বুধবারে প্রকাশিত হইবে । ভক্তিস্কচক সম্পাদকের অভিপ্রায় যে তদ্বিষয়ে আমর! কিঞ্চিৎ 
লিখি তাহাতে আমরা এই মাত্র কহিতে পারি যে এ পত্র কেবল বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তিরদের 
্বার্থপ্রকাশক তাহার তাৎপর্ধ্য এই যে যে সকল ক্রিয়ার দ্বারা কেবল কালহরণ তাহার 
বৃদ্ধিকরণ এবং অযুক্ত ধর্শ্মের পৌষকতাকরণ মাত্র। 


(১৪ নবেম্বর ১৮৩৫। ২৯ কানিক ১২৪২) 


এতদ্দেশীয় সম্বাদ পত্র ।-_ইদানীং বঙ্গভাষাতে প্রকাশিত সম্বাদ পত্র কিঞ্চিৎ ন্যুন 
হইয়া আদিতেছিল কিন্তু এইক্ষণে পুনর্ধ্বার তাহার উন্নতি দেখিয়। পরমাহনাদিত হইলাম । 
উন্নতির চিহ্ন এই দৃষ্ট হইতেছে যে সত্যবাদিনামক এক সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইবে তাহার 
অনুষ্ঠান পত্র অদ্য আমরা প্রকাশ করিলাম। ভরসা হয় যে নামার্থান্ছরূপই ওঁ সম্বাদপত্র 
হইবে। অতএব সম্পাদকের ইহাও নিত্য ম্মরণীয় যে সত্যের যত অল্প অতিক্রম হয় 


সাহিত্য ১৪১ 


ততই বলবৎ হইবে । আমারদের ভরসা আছে যে সম্পাদকের এই ব্যাপার নিতান্তই 
সফল হইবে । 

অনুষ্ঠানপত্র ।__ব্যক্তিদিগের স্থৃশিক্ষা প্রীপ্ত হইলেই তীহারদিগের বিদ্যাবৃদ্ধির 
আলোচনার সম্ভব এবং বিবেচনার সুক্্রতা ও বুদ্ধির তীক্ষতা ও উত্তম বিষয়উপার্জনে 
ব্যগ্রত৷ হয় এই সকল বিদ্যার প্রধান গুণের মধ্যে গণনীয় ইহাতে এইক্ষণে হিন্দু বালকদিগের 
মন নিগৃঢ়রূপে মগ্ন হইয়াছে কিন্তু এই সকল কাগজের স্বীয়২ অধ্যক্ষেরা দেশস্থ লোকের বিদ্যা- 
বৃদ্ধি করিবার নিমিত্তে নীনাপ্রকার সমাচারপত্র স্থাপনকরাতে এই সকল বিষয়ের উৎপত্তি 
সংপ্রতি সকলেরি নিকটে বার্দলা সমাচার কাগজের অতিশয় অভাব অতএব এইক্ষণে নৃতন 
এক সপ্তাহের সম্বাদ বাঙ্গলা ও ইদ্ররেজীতে প্রকাশ হইলে অতিশয় দেশের মঙ্গল বৃদ্ধি হইতে 
পারিবেক ইহার আবশ্তকতা সকলেরি বোধ হওয়াতে আমরা সত্যবাদি নামক এক 
কাগজ নীচের লিখিত নিয়মানুসারে প্রকাশ করিতে মনস্থ করিলাম। 

- ইঙ্গরেজ ও বাহ্গালিবর্গের নিমিত্তে যে সকল উত্তম২ হিতার্থবিষয় বিদ্যা ও রাজনীতি 
এবং অন্ত২ কাগজের সার ও ইন্গলগ্ড দেশের বাদশাহের সভায় যে সকল রাজবিষয় তর্ক 
হয় এবং ইউরোপসঙ্ঘটত দেশের সম্বাদ ও সংক্ষেপরূপ গ্রহণের দ্বারা সত্যবাদি কাগজে 
প্রকাশ করিব। সত্যবাদি কাগজ প্রতি সোমবার প্রাতে ছুই তক্ত শ্রীরামপুরের উত্তম 
কাগজে মুদ্রাঞ্ধিত হইবেক এবং আমারদিগের স্বীয় *ত্তান্সারে ছাপার বিষয়ে পরিশ্রম 
করিব এবং ব্যক্তিমকলের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত অর্থ ব্যয়করণের কোন ক্রটি হইবেক না। 


ইহার মূল্য মাসে ১ টাক| নি্ধার্য হইল। 


(১৮ জুন ১৮৩৬ । ৬ আমায় ৮5৩ = ূ 


রয় শর্শনপ্রকীশক: মহাশয় বরাবরেষু। বিনযপূর্বকাবেদনমেতঘ। গত ২ 
কান্তিকীয় পূর্ণচন্দোদয়ে উল্লেখিত মহাশয়ের ২৯ রোজের দর্পণে অনুষ্ঠান পত্র বিস্তারিতরূপে 
গ্রতিবিষ্বিত সত্যবাদীনামক যে এক নূতন স্তাহিক সম্বাদ পত্র ইঙ্গলণ্ডীয় ও গোঁড়ীয় 
ভাষায় অনুবাদত হইয়া এক তঙ্কা মূল্যে প্রতি সোমবারে সমাচার দর্পণের স্তায় ছুই 
তক্তা কাগজে প্রকাশিত হইবেক এমত কল্পনা ছিল। কিন্তু এপধ্যন্ত তাহার কিছুই উদ্যোগ 
দেখিতেছি না এবং তৎপত্রের সম্পাদক কে তাহাও বিশেষরপে জ্ঞাত নহি যদিস্তাৎ মহাশয় 
এবিষয়ের কিছু তথান্সদন্ধান জ্ঞাত থাকেন তবে অনুগ্রহপূর্বক দর্পণদ্ারা জ্ঞাপন করিলে 
অস্মদাঁদির সন্দেহ ভগ্ন হইবেক'*॥ জিলা হুগলীস্থ কস্তচিৎ দর্পণ ও পূরণচন্দ্রোদয়পাঠকস্ত | 


(৯ এপ্রিল ১৮২৬ ২৯ চৈত্র ১২৪২) 
গ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু সম্পাদক মহাশয় এতন্মহানগর কলিকাতার 
মধ্যে নানাপ্রকার সম্বাদপত্র অর্থাৎ দর্পণ ও চন্্িকা ও পূর্ণচন্দোদয় ও জ্ঞানান্বেষণপ্রভৃতি 


১৪২ ॥ সংল্াদ পাত্রে সেক্রান্লেল কথা 


অত্যুত্তম শুশ্ববণীয় দেশবিদেশীয় নানাবিধ সংবাদে পরিপূরিত হইয়া অতিস্থশৃঙ্খলরূপে 
প্রকাশ হইতেছে। তন্মধো সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ের বিষয়ে অস্মদাদির কিঞ্চিৎ অভিযোগ 
যাহা তাহা নিবেদন করিতেছি। উক্ত সম্বাদ পত্রে সম্বাদের বিষয় অনেক ব্যাঘাত 
স্পষ্টরপই দৃষ্ট হইতেছে যেহেতুক প্রথমতঃ ওঁ পত্রে স্থানের অল্পতা। তাহাতে এরীত্রছুর্গা 
মাহাত্ম্য ও শ্রীগুরু মাহাত্ম্য ও পদার্থ প্রবোধ ও নানাবিধ হিতোপদেশ ও সদুপদেশ ও 
নানাপ্রকার উপহাস ও ইতিহাসপ্রভৃতিতে কতিপয় পৃষ্ঠা পরিপূরিতা। হইবায় স্থানশৃন্যতা- 
প্রযুক্ত সমাচারবিষয়ক বিষয়সকল অত্যল্প প্রকাশ হইয়া থাকে । তন্নিমিত্তে সম্পাদক 
মহাশয় উক্ত সম্াদপত্রের বাক্যবিন্যাসসকল উত্তম হ্ইয়াও অনেকানেক পাঠকগণের 
মনোরম্যতার বিদ্রতা বিলক্ষণ অবলোকন হইতেছে । আর যদ্যপিও তদ্িচক্ষণ গুণগ্রাহক 
সম্পাদক মহাশয় ফাল্গুণস্য অষ্টাদশদিবসীয় চন্দ্রিকার ক খ স্বাক্ষরিত পত্রপ্রেরকের প্রতি 
এতদ্বিষয়ের একপ্রকার চূড়ান্ত উত্তর প্রদান করিয়াছেন তথাপি অস্মদাদি তদুত্তরে নিরুত্তর 
না হইয়া কিঞ্চিছৃত্তর প্রদান করিতেছি। সম্পাদক মহাশয় লেখেন যে অস্মদাদির 
এতৎ্পত্র খবরের কাগজ জ্ঞান করিবেন না যেহেতুক ইহাতে নানাপ্রকার উপকারক বিষয়- 
সকল অর্থাৎ গ্রীছূর্গ! মাহাত্ম্য ও গ্রীগুরু মাহাত্ম্য ও পদার্থ প্রবোধন্ত হিতোপদেশ ও নানাবিধ 
ইতিহাসপ্রভৃতি প্রকাশ হইয়া থাকে । সম্পাদক মহাশয় আমরা ইহার এই উত্তর করি 
যদ্যপি এ সমাচার পত্রে সাধারণে খবরের কাগজ জ্ঞান না করেন এমত মানস ছিল তবে 
সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় নাম না দিয়। কেবল পূর্ণচন্দ্রোদয় নাম দেওয়াই উচিত ছিল কেন না সম্বাদ 
শব্দ উহাতে যদ্যপি সংযোগ না থাকিত তবে অধিক সম্বাদ লিখনের বিষয়ে কস্মিনকালেও 
কেহই লেখনী ধারণ করিতেন না। এবঞ্চ সম্বাদ পত্র নাম দিয়া অত্যল্প সম্বাদ লিখিয়া 
ইতিহাসপ্রভূতি আলাতপালাত কথায় পত্র পরিপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করেন ইহাও 
সদ্াক্তির স্থযুক্তির অতিরিক্তভিন্ন অন্ত কি উপলদ্ধি হইতে পারে। আর দর্পণসম্পাদক 
মহাশয় বিবেচনা করুন পূর্ণচন্দ্রোদয়সম্পাদক মহাশয়ের মানস যে স্বীয় পূর্ণচন্জরোদয়ে 
কেহ খবরের কাগজ জ্ঞান না করেন সম্পাদক মহাশয়ই ইহার বিচার করুন যে যে পত্র 
প্রেরিত পত্র ও দেশবিদেশীয় কিঞ্চিৎ২ সম্বাদ সাহিতো প্রকাশ পায় তৎপত্র খবরের 
কাগজভিন্ন অন্য কি বহা যাইতে পারে । তবে খবরের কাগজে যে শ্রীশরীছূ্গা মাহাত্ম্য 
পুরু মাহাত্যয ও চোর ধরা ও মণিপুর ইত্যাদি আলাতপালাত ইতিহাস এরা ইহাও 
কোন্‌ যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে । আর সম্পাদক মহাশয় ্রীর্গা মাহাত্ম্য ও শ্রীগুরু মাহাত্ম 
ও পদার্থ প্রবোধ ও হিতোপদেশ ও ইতিহাসপ্রস্থতি এসকল প্রায় তাবৎ স্থেই আছে 
সম্বাদ পত্রে লিখিবার আবশ্যক কি। আর যদি সমাচার কাগজে এ সকন লেখার রীতি 
থাকিত তবে তত্তিন্ অনান্য সম্বাদপত্রে অবশ্যই অবলোকন হইত। সেযাহা হউক এইক্ষণে 
অন্মদাদির মানস এই যে যদ্যপি তৎশম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক উক্ত পত্রে কিঞ্চিৎ২ 
রাজকর্শ্মে নিয়োগ ও অন্যান্য ভিন্ন দেশীয় ও নগরীয় নানাবিধ সদ্বাদ ও স্বীয় বক্তৃতা ও 


০৪ ভি 


সাহিত্য ১৪৩ 
প্রেরিতপত্রপ্রভৃতিঘ্বারা পরিপূর্ণ পূর্বক যথার্থ সম্বাদপত্র করিয়া প্রকাশ করেন তবেই 
অনেকানেক বিচক্ষণ পাঠকগণের বিলক্ষণ মনোরম্য হইতে পারে ।..-ইতি চৈতরস্যাষ্মদিনজা ৷ 
কেধাঞ্চিত হুগলিনিবাসিনাং পূজো গ্রাহিণাঞ্চ। 


(২ জানুয়ারি ১৮৩৬। ১৯ পৌষ ১২৪২) 
কলিকাতার সম্বাদ পত্র ।__বত্সরাবসানসময়ে কলিকাতা রাজধানীস্থ নানা সম্বাদপত্রে 
নিবর্ত পরিবর্তনাদি হইয়াছে । বিশেষতঃ রিফাম্মর ও কলিকাতার লিটেরেরি গেজেট 
স্বাতন্তরে প্রকাশিত না হইয়া বাঙ্গাল হেরাল্ডভূক্ত হইল। কিন্তু দুই সম্বাদপত্রসম্পাদক 
স্বাতন্ত্রোই আপনারদের অভিপ্রায়সকল লিখিবেন। এবং কলিকাতা ওরিয়প্টল 
অবজরা বর ] পত্র সম্পাদকতা ভার পুনর্ববার শ্রীযুত ষ্টকলর সাহেব আপনি গ্রহণ করিলেন । 


(২৯ এপ্রিল ১৮৩৭। ১৮ বৈশাখ ১২৪৪) 
নৃতন সম্বাদপত্র।__স্ধাদ স্থধাসিন্ধু নামক এতদেশীয় এক নূতন সম্বাদপত্রের এক 
প্রতাবন্ব আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এ স্থধাসিন্ধু বটতলানিবাসি শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর 
দত্তক সম্পাদিত হইয়া গ্রাহকেরদিগকে বিন্যুতুল্য মাসিক অর্দেন্দু মূল্যে অর্পণ হইতেছে। 


(২৯ জুলাই ১৮৩৭।| ১৫ শ্রাবণ ১২৪৪) 
নৃতন স্ধাদপত্র।-শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে এতদেশীয় ব্রজনাথ মৈত্রনামক 


ধনাঢ্য এক মহাশয় বৃত্তান্ত সৌদামিনীনামক বন্বভাষায় এক সফাদপএ প্রকাশার্থ স্থির 
করিয়াছেন এইক্ষণে তাহার অনুষ্ঠানরিবৰণ পর্তবত্র প্রেরণ হইতেছে । 


(৯ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৪) 
ইঞ্গরাজী নৃতন পত্র ।--কতিপয় মাসের মধ্যে যে কএক খান পত্র প্রচার হইয়াছে 
তাহা আমরা নিয়মিত মত পাঠ করিতেছি তাহারদিগের নাম ষ্টারইনদিইষ্ট রেইনবো 
আনামেগেজিন এবং খয়ের খাই হও [ The Khyr Khahend ] এই পত্রের পূর্বোক্ত 
তিন খান ই্গরাজী ভাষায় প্রকাশ হইতেছে তন্মধ্যে প্রথমোক্ত পত্র প্রতি মাসে প্রকাশ 
হইয়। থাকে এবং তন্মধ্যে বিদ্যাবিষয়ক বর্ণনা ও কিয়ৎ২ ধর্ম বিষয়ক আন্দৌলনও আছে 
এই পত্রের ছয় সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে তাহার লিখিত অনেকানেক বিষয় পাঠে বোধ হইয়াছে 


যে তদ্বিবরণ সমুদয় যুবা ব্যক্তিবর্গের পাঠাবশ্যক আনন্দজনক ও উপকারক বটে। আমরা _ 


শুনিয়াছি যে এ পত্র উত্তমোত্তম বিদ্যাগারস্থ পাঠোত্তীর্ণ কতিপয় ব্যক্তিরা সম্পন্ন করিতেছেন 
কিন্তু গ্রাহক অত্যন্ন আছে। দ্বিতীয় লিখিত পত্র বহুবাজারস্থ বেনিবোলেন্ট ইনষ্টিটিউদন 
নামক বিদ্যাগারস্থ ছাত্রদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া প্রতিমাসে দুইবার প্রকাশ হয়। তৎ্পত্র যে 


১৪৪ সংলাদ পাত্রে লেক্তাবেলল্র ক্ুখা 


সকল অন্পবযস্ক বালকদিগের দ্বারা লিখিত হয় তাহা শুনিয়া আমরা ওঁ বিদ্যালয়ের বালক- 
দিগকে প্রচুর বিদ্যোগার্জন শী্গ হওন বিষয়ে বিশেষ ধন্যবাদ দিই". তৃতীয়োক্ত পত্রের 

কেবল প্রথম সংখ্যাই কতিপয় হিন্দু বালক কর্তৃক প্রকাশ হইয়াছে তাহার গুণ কথনে আমর! 

কোন প্রমাণ পাইলাম না যেহেতুক এ পত্র কোন ইন্বরাজী পুস্তক হইতে অন্থ্বাদিত হইয়া .. 
মুদ্রিত হইয়াছে একারণ তাহা নৃতন বলিয়। মুদ্রিত হইয়াছে একারণ তাহা নৃতন বলিয়া 
অথবা যুবালোকেরদিগের ক্ষমতায় কৃত ভাবিয়া যে কেহ মূল্য দিয়া ক্রয় করিবেন তাহাও 
হইল না অতএব অতিশ্যন মূল্য করাতেও তাহা বিক্রয় হইল না । এবং শুনা গিয়াছে যে এ 
পত্রের যে ১ সংখ্য! ৫০০ মুদ্রিত হইয়াছে তাহ। বিক্রয় হওনের পর দ্বিতীয় সংখ্যা মুদ্াঙ্কন 
হইবেক অতএব নিশ্চয়ই হইয়াছে যে তাহার আর সংখ্য! প্রকাশ হওন ছুর্লভ। চতুর্থোক্ত 
পত্র বারাণসী নিবাসি পাদরি মেথর সাহেব কর্তৃক লিখিত হইয়া স্কুলবুক সৌসাইটা যন্ত্রে 
প্রকাশ হইতেছে তাহা রোমানাক্ষরে উর্দ, ভাষায় লিখিত হয় এবং ইঙ্দলণ্ডীয় ধর্পুস্তকান্তর্গত 
বিবরণ সকল লিখিত হয় এই পত্র প্রকাশে সাহেবের অভিপ্রায় এই যে ইন্গরাজ লোকের যে 
সকল চাকর জবন ও হিনুস্থানি আছে তাহারা এ ভাষা প্রায়ই বুঝে অতএব তাহারদিগকে 
রোমান অক্ষর চিনাইয়! পড়াইলেই অনায়াসে এ ধর্শের আলোচনা হইবে-- পূর্ণচন্রোদয় । 


(৬ জানুয়ারি ১৮৩৮। ২৪ পৌৰ ১২৪৪) 
সম্বাদ গুণাকর ।__বন্রভাষায় সম্বাদ গুণাকরনামক এক অভিনব সম্বাদপত্র শ্যামপুকুরিয়া- 
নিবাসি শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র বস্থকৃ্ক সম্পাদিত হইয়া এই সপ্তাহাবধি প্রকাশ 
হইতেছে । এ সঙ্বাদপত্র সপ্তাহের মধ্যে দুইবার মঙ্গল ও শুক্রবারে প্রকাশ পাইবে। এ 
অমূল্য গুণাকরের মূল্য কেবল ১ টাকামাত্র স্থির করিয়াছেন । [ ক্যালকাটা ঝুরিয়র ] 


(৪ আগষ্ট ১৮৩৮। ২১ শ্রাবণ ১২৪৫ ট 
আমরা শ্রবণ করিলাম যে গুণাকর সম্পাদক গুণাকর নামক কাগজ প্রতি দিবসে 
প্রকাশ করিবেন এ কাগজ বার্গালা ভাদ্্রমাসীয় প্রথম দিবসে প্রকাশ পাইবে কিন্তু ইহার মর্ম 
কিছুই এইক্ষণপর্য্যন্ত বুঝিতে পারি না ঘে রাজার পক্ষে কিম্বা বিপক্ষে অথবা সর্ব বিপক্ষে 
কিম্বা ব্ৰহ্মনভার অথবা ধর্ম্ম সভার পক্ষে কিছ।। এই সকলের মধ্য হইতে এক টাই বা হয় তাহা 
জানিতে পারি ন! কিন্তু যথার্থ বাদী ও অপক্ষপাতি হয়েন তবে ইহাকে আমরা বন্ধুঙ্ঞানে 


আমোদ করিব ।--জ্ঞানানেষণ। 


(৩১ মার্চ ১৮৩৮। ১৯ চৈত্র ১২৪৪ ) 


এতদ্দেশীয় বাঙ্গালা স্বাদ পত্র সম্পাদক মহাশয় বর্গের প্রতি নিবেদন। দেশোপকারক 
ঞ্রযূত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু বিহিত সম্বোধন পূৰ্বক নিবেদনমিদং এতন্মহানগর 


| 


n‘ 


সাহিত্য ১৪৫ 


কলিকাতা মধ্যে কিয়দ্দিবস পূর্বে বাঙ্গাল সম্বাদ পত্রের প্রাচ্য হইয়াছিল মধ্যে কিয়ংকাল 
খ্রিয়মাণ থাকিয়া এক্ষণে পুনর্ব্বার পূর্বের ন্যায় বৃদ্ধিই দৃষ্ট হইতেছে যে এই কয়েকটা বাগালা 
ভাষার সম্বাদ পত্র অর্থাৎ সমাচার দর্পণ জ্ঞানান্বেষণ সমাচার চন্দ্রিকা সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সংবাদ 
প্রভাকর সংবাদ গুণাকর সংবাদ স্থধাসিন্ধু ব্ঘদূত প্রভৃতি বর্সভাষায় নিয়মিত মত উত্তমব্ূপ 
চলিতেছে ইহাতে অন্মদ্দেশীয় সমাচারপত্রের এক প্রকার শ্রীবৃদ্ধিই কহিতে হইবেক। 
ঘাহাহউক এবং প্রকার রীত্যন্গসারে পূর্বোক্ত পত্র সকল প্রচলিত থাকিলে এতদ্দেশীয় ও অন্য- 
দেশীয় বিশেষতঃ বান্ধালি দিগের জ্ঞানগুণ বিদ্যা! বুদ্ধি বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা বটে কিন্তু ইংলণ্ড 
দেশের সহস্রাংশের একাংশও এতদ্দেশে প্রচলিত নাই ফলতঃ এদেশের অবস্থা বুঝিয়া যাহা 
আছে তাহাই যথেষ্ট কহিতে হইবেক। অপরন্ত কোন২ সম্বাদ পত্র কত সংখ্যক লোক 
গ্রহণ করেন যদিস্যাৎ পূর্বোক্ত সংবাদ পত্র সম্পাদক মহাশয়ের করুণ! প্রকাশপূর্বক কিঞ্চিৎ 
কষ্ট স্বীকার করির। স্বীয় সম্বাদ পত্রের গ্রাহক বর্গের নীম্ধাম সম্বলিত এক২ তালিকা প্রকাশ 
করেন তবেই নিশ্চয় হইতে পারে যে এতদেশীয় সংবাদ পত্রে কত সংখ্যক লোক সাহাযা 
প্রদান করেন তাহা প্রকাশ হইলে অনেকের অশেষোপকার হইবার সম্ভাবনা... | 
তাং ৫ চৈত্র সন ১২৪৪ সাল। কস্যচিৎ বিজ্ঞাপন প্রকাশাভিলাষি দর্পণ পাঠকস্য । 


( ৭ জুলাই ১৮৩৮। ২৪ আযাঢ় ১২৪৫ ) 


আমরা এক নৃতন সংবাদ পত্র গত সপ্তাহে সদর্শন করিয়৷ অতিশয় অহলাদিত 
হইয়াছি এই পত্র এতদ্দেশীয় এক জন কতৃক সম্পাদিত হইয়া শ্ৰীযুত উলাষ্টান সাহেবের 
যন্তরালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে এই পত্র অতি স্থদৃষ্য হইয়াছে আর ইহার এক অতি 
মনোহর নাম [ The Anna Magazine ] প্রদান করিয়াছেন। 

সম্পাদক যে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন তাহাতে এই অভিপ্রায় যে কেবল অন্য পত্রহইতে 
গ্রহণ করিবেন কিন্তু আমরা অন্্মান করি যে কেবল অন্তের উপকারার্থ লইবেন এমত 
নহে সকলের আহ্লাদজনকও হইবে । আমরা বাঞ্চা করি যে এ সম্পাদকের এতদ্বিষয়ে 
ফল জন্মে এবং যেমত ইউরোপীয়ে উপকারক ও ব্যবহার্য হইতেছে তাহার ন্যায় ব্যবহাধ্য 
হ্য়।-_জ্ঞানান্বেষণ। 


(৪ আগষ্ট ১৮৩৮1 ২১ শ্রাবণ ১২৪৫ ) 
অপর এক ইপরেজী বাঙ্গালা স্বাদ পত্র।-_জ্ঞানান্বেষণ ও দর্পণ এই ছুই সম্বাদ 
পত্র ইঙ্গরেজী ও বঙ্গ ভাষাতে প্রকাশ হইয়। থাকে কিন্তু এইক্ষণে আমর! অবগত হইলাম 
যে কলিকাতা নগরের উত্তরভাগস্থ কতিপয় ধনি সম্রান্ত মহাশয়ের অপর এক ইন্গরেজী 
বঙ্গ ভাষাতে সম্বাদ পত্র প্রকাশার্থ সভ৷ স্থাপন করিয়াছেন ।--হরকরা, ১ আগষ্ট । 
২১৪৯ 


১৪৬ স্বাদ পত্রে সেন্রান্সেল ভ্খা 
( ১০ নবেম্বর ১৮৩৮। ২৬ কান্তিক ১২৪৫ ) 

বাঙ্গালা প্রাত্যহিক সংবাদ পত্রের বিষর।-_মংস্থন্বদ্বর শ্রীযুত সংবাদ পূর্নচন্দরোদয় 
সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞতমেষু। মহানগরী কলিকাতা কমলালয়স্থ ভাগ্যধর গুণাকর 
মহাশয়দিগের কর্ণে অস্মদাদি কতৃক প্রদত্ত বিজ্ঞাপন ইংরাজী ও বাঙ্গলা সমাচার পত্রের 
দ্বারা ধ্বনিত হইয়া থাকিবেক যে সংবাদ অরুণোদয় নাগে এক প্রাত্যহিক সংবাদ পত্র এক 
টাকা মাসিক মূল্যে কতিপয় বন্ধুগণ সহযোগে আমি প্রকাশ করিব। তাহা ভবিষ্যতে 
্থনির্বাহ হইতে পারে তত্প্রত্যাশায় পূর্ব্বোক্ত পত্রে অনুষ্ঠান সর্বত্র প্রেরণ কর! 
যাইতেছে তদ্ষ্টে অনেকে অনেক মত কহিতেছেন...। 

“এক্ষণে এ পত্রগরহণার্থ প্রায় ২৫০ ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং অনেকে অভিলাষ 
প্রকাশ করিয়াছেন যে তৎ পত্র কি পরিমাণে কি প্রকারে নির্বাহ হইবেক তাহা 
বিবেচনান্তে গ্রহণে রত হইবেন এতএব এ পত্রের এক আদর্শ শীঘ্রই প্রকাশ করিয়া 
সর্ববাসাধারণ সমীপে প্রেরণ করিব-.। শ্রীজগন্গারায়ণ শর্শণঃ | 


( ২৩ মার্চ ১৮৩৯। ১১ চৈত্র ১২৪৫) 


পূর্বে আমারদিগের যে পণ্ডিত ছিলেন তিনি [ গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ] ভাস্বর 
নামক সংবাদ কাগজ প্রকাশ করিয়াছেন এ সম্বাদ পত্র অতি উত্তম হইয়াছে এবং অতি 
সুপরামর্শ বিহিত নানাবিধ আছে তজ্জন্য আমারদিগের দেশস্থ লোকের! এ সংবাদ কাগজে 
সাহায্য করিবেন ।-_জ্ঞানান্বেষণ। 


( ১৮ জানুয়ারি ৮৪০। ৬ মাঘ ১২৪৬ ) 

রাজা রাজনারায়ণের অত্যাশ্ত্ধ্য কীন্তি।__ভাক্করসম্পাদকের প্রতি রাজ! রাজনারায়ণ 
রায় যে আইন বিরুদ্ধ ও আশ্চর্য্য ব্যাপার করিয়াছেন তাহাতে সর্বসাধারণ লোকেরই দৃক্পাত 
হইয়াছে এবং বোধ হয় থে এ মোকদ্দম। অতি শীঘ্র আদালতে আনীত হইবেক। 

দৃষ্ট হইতেছে থে ভাস্কর সম্পাদকের নিকটে এক পত্র প্রেরিত হইয়াছিল তাহাতে 
এই লেখে যে উক্ত রাজা দুই জন ব্রাহ্মণকে ধর্ম সভা হইতে বহিষ্কত করিয়াছেন এবং 
আন্দুল নিবাসি এক জন ত্রাহ্মণের বৈষ্ণবের কন্যার সহিত বিবাহ দেওনোপলক্ষে অন্যান্য 
ব্রাহ্মণের প্রতি বল প্রকাশ করিয়াছেন এ পত্রের মধ্যে আরে! রাজবংশীয়েরদের কুকর্শের 
বিষয় উল্লিখিত ছিল তাহা প্রায় কল লোকেরই স্থবিদিত আছে কিন্ত এ সম্পাদক মহাশয় 
& পত্র প্রকাশ না করিয়া কেবল এই মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন যে রাজার এই রূপ কর্ম 
করা অন্গুচিত কিন্তু রাজা ইহাতেই উগ্মান্ধিত হইয়! দিবাভাগে কলিকাতা শহরের রাস্তার 
মধ্যেই ও সম্পাদক মহাঁশয়কে প্রহার পূর্বক ধৃত করণার্থে কএক জন অস্ত্রধারি লোক 
পাঠাইলেন তাহাতে এ সকল লোক অতি নিদগ্ণতা রূপে তাহাকে মারপিট করিয়া লইয়! 


সাহিত্য 28৭ 
যায় কথিত আছে যে আন্দুল পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে । এবং তৎগরে শুনাগেল যে তাহাকে 
স্থান হইতে দুই ক্রোশ অন্তরিত এক গ্রামের মধ্যে বদ্ধ রাখিয়াছে। 

ইত্যাদি বিষয়ে শপথ পূর্বক স্থপ্রিম কোর্টে এক বিজ্ঞাপন করা গেল এবং রাজার 
উপরে এমত পরওয়ানা জারী হয় যে তিনি অগৌণে এ সম্পাদককে কলিকাতার আদালতের 
মধ্যে উপস্থিত করেন। আমারদের ভরসা হয় যে এই বিষয়ে অতিস্ক্ম তজবীজ হইবেক 
এবং যদ্যপি এই সকল উক্তি সত্য হয় তবে রাজার এই ঘোরতর অপরাধের যথোচিত 
দণ্ড হইবে। কোন ব্যক্তি রাজা বাহাদুর খ্যাতি ধারণ করিয়া এইরূপে কোন পত্র 
সম্পাদককে ধৃত করণ পূর্বক আপন বাটীতে লইয়া যন্ত্রণা দেন ইহা৷ নিতান্ত অসহ ব্যাপার । 
এই রূপ ব্যাপার করাতে রাজা কেবল বেআইনী কর্ম করিয়াছেন এমত নহে কিন্ত 
নিতান্ত পাগলামি করা হইয়াছে যদ্যপি এই বিষয় রাঁজ। তুচ্ছ করিয়া কিছু মনোযোগ 
না করিতেন তবে তাহার বংশের গ্লানি সুচক উক্তিসকল প্রায় কেহ স্মরণ করিতেন নী 
কিন্ত তিনি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছেন তত্প্রযুক্ত ও গ্লানি সর্বত্র রাষ্ট্র হইবেক। যাহার 
পত্র দ্বারা তাহার মনোমধ্যে এমত রাগোদয় হইয়াছে সেই পত্র পাঠ করিতে কাহার 
বাসন! না জন্মিবে। 

এই বিষয়ের নীচে লিখিত বিবরণ আমরা কুরিয়র সম্বাদ পত্র হইতে প্রাপ্ত হইলাম। 
কলা অপরাহ্ছে শ্রীষুত টর্টন সাহেব রাজা রাজনারায়ণ রায়ের নামে হাবিয়স কর্পস নামক 
পরওয়ানা পাইলেন তাহাতে এই হুকুম ছিল যে এ অভাগা ভাস্কর সম্পাদক যুত শ্রীনাথ 
রায়কে আদালতে উপস্থিত করেন। যে বিবরণ পত্রক্রমে এই পরওয়ানা দেওয়া গেল তাহাতে 
শপথপূর্ব্বক এমত লিখিত ছিল যে কএক জন লাঠিয়ার! ও অস্ত্রধারি ব্যক্তি শ্রীনাথ রায়কে 
ধরিয়া প্রহার করিয়াছে এবং ওঁ প্রহারকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করা গেল যে তোমর! এই 
মারপিট কাহার হুকুমে করিতেছ তাহারা কহিল যে মহারাজ রাজনারায়ণ রায় বাহাদুরের 
হুকুমে করিতেছি মহারাজ আমারদিগকে হুকুম দিয়াছেন যে এ প্রীনাথের মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া 
আইস। এ সাক্ষিরা আরো লেখেন যে আমর! দেখিলাম আন্দুলের বাটাতে রাজার 
সম্মুখেই তাহার দূতের শ্রীনাথ রায়ের গাত্রে বিছোটি লাগাইতেছে তাহাতে শ্রীনাথ রায় 
অত্যন্ত যন্ত্রণায় চীৎকার শব্দে দৌহাই২ করিতেছেন। আমরা এই বিষয়ে এইক্ষণে আর 
কিছু কহিলাম না যেহেতুক শ্রীনাথ রায় স্থপ্রিমকোর্টের অধীন আছেন এইক্ষণে যথার্থ যাহা 
তাহাই হইবে। 


( চি ১৮৪০ ১৩ মাঘ ১২৪৬) 
ভ্রীনাথ রায়।__কল্য রাত্রে আমরা শুনিলাম যে শ্রীযূত শ্রীনাথ রায়কে পূর্ববকার 
কারাগার হইতে উঠাইয়। লইয়া গরীযুত বাবু আশুতোষ দেবের কলিকাঁতার শহর তলিস্থ 
উদ্যান বাটাতে কএদ রাখিয়াছে এবং অদ্য পর্যন্তও তিনি তথায় বদ্ধ আছেন। এই বিষয়ে 


১৪৮ ক্বন্বাদ পাত্রে সেক্কান্সেল্র কথা 


ইহা মন্তব্য যে শ্রীনাথ রায়কে যে ব্যক্তি প্রথম কএদ করেন এবং এইক্ষণে যাহার উদ্যান বাটা 
তাহার কারাগার হইয়াছে ইহার! উভয়ই ধর্মসভার অন্তঃপাতি মহাশয় । 

অভাগা ভাস্বরসম্পাদকের অবস্থা অদ্যাপি গৃঢ়ভাবে আছে নগরস্থ দেশীয় লোকেরদের 
মধ্যে এমত জনশ্রুতি আছে যে তিনি সীমল! নিবাসি একজন অতিধনাঁঢ্য বাবুর বাটাতে 
কএদ আছেন এবং তাহার পক্ষ হইতে রাজ। রাজনারায়ণ রায়ের নামে যে নালিস হইয়াছে 
তাহ হইতে ক্ষান্ত হওনার্থ তাহাকে অনেক টাকার লোভদর্শাইয়। যত্ব কর যাইতেছে । 
অতি প্রামাণিক ব্যক্তির স্থানে শুনা গিয়াছে যে অল্প কাল হইল আন্দুল হইতে নীত হইয়া 
তিনি এইক্ষণে রাজা রাজনারায়ণ রায়ের সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তির জিম্মায় আছেন। এবং 
এ ব্যক্তি এ সম্পাদককে ধৃত রাখণের ঝুঁকি আপনার শিরে লইয়| এই মোকদ্দম| অতি 
ঘোরাল এবং বিলম্বসাধ্য করণের উদ্যোগ করিতেছেন এবং আইনসম্মত রাজার যে দণ্ড 
বিহিত হয় তাহা এড়াইতে চাহেন। সে যাহা হউক শ্রীনাথ রায় যে এইক্ষণে প্রাণে২ রক্ষা! 
পাইয়াছেন ইহাই অতি সন্তোষক বিষয়। 

তৎপশ্চাৎ সম্বাদ পত্র পাঠে অত্যন্তাহলাদিত হইলাম যে এইক্ষণে শ্রীনাথ রায় রাজা 
রাজনারায়ণ রায়ের হস্ত হইতে খালাস পাইয়াছেন এবং এ রাজা রাজনারায়ণ রায় স্বয়ং 
আদালতে উপস্থিত হইয়া জওয়াব দিবেন 


(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ২০ মাঘ ১২৪৬) 
ভ্রীরাজা রাজনারায়ণ রায় “ভাস্কর সম্পাদককে প্রহার করাতে যে মোকদ্দম! উপস্থিত 
হয় তাহাতে ভাস্করের জয় শ্রবণে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইগ্জাছি এবং আশ্বাস করি 
যে উক্ত রাজা রাজশাসন কর্তারদিগের আজ্ঞা লঙ্ঘন হেতু বিলক্ষণরূপে দণ্ডনীয় হইয়াছেন 
নতুবা অপরাপর অবাধ্য মফঃস্বলস্থ ছুরাত্মারা সততই রাজাজ্ঞালজ্যন করিবে অতএব যাহাতে 
উচিত মতে বিহিত হয় তাহা কোর্টের কর্তব্য হইয়াছে এবং এই মোকদ্দম| সুপ্রিমকোর্টে 
কিরূপে নিষ্পত্তি হয় তাহা দেখিলে পরে এতাবদ্দিষয়ে যথেষ্ট লিখিব।-_[ জ্ঞানান্বেষণ ] 


(১৪ মার্চ ১৮৪০। ২ চৈত্র ১২৪৬) 
ভাস্কর সম্পাদক ।-__ভাঙ্কর সম্পাদকের ব্যাপারের বিষয়ে লোকের অঙ্থরাগ নিবৃত্তি 
প্রায় হইয়া আসিতেছে। তিনি রাজ৷ রাজনারায়ণ রায় কতৃক আর কএদ নহেন এমত 
সকলেরই নিশ্চয় হইয়াছে । অতএব সকলেই জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি যদি মুক্ত আছেন 
তবে আর কি নিমিত্ত দেখা দেন না। অনেকে অঙ্্মান করেন যে তিনি এইক্ষণে 
আপনাকে গোপনে রাখিতেছেন অতএব যদ্যপি ইহা সমূলক হয় তবে তাহার প্রতি লোকের 
যে করুণ! হইয়াছিল এইক্ষণে তৎপরিবর্তে দ্বণা জন্মিবে । 


সাহিত্য ১৪৯ 
(২৭ এপ্রিল ১৮৩৯। ১৫ বৈশাখ ১২৪৬) 
১২৪৫ সালের বধফল ৷ 
জ্যৈষ্ঠ । "শশ্রযুত গ্রেহম সাহেবকতৃক ইষ্টইণ্ডিয়া পুলিটকেল নামক এক সপ্তাহিক 
সম্বাদ পত্র প্রকাশ পায়। 
ভাব্র। সংবাদ অরুণোদগ নামে এক বাঙ্গাল! প্রত্যাহিক পত্র প্রচার হওনের কল্পনা । 
আশ্বিন ।--'মুশিদাবাদে ইঙ্গরাজী সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয়। 
পৌষ ।--সংবাদ পূর্ণোচন্দ্রোদয় পত্রের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং তৎসম্পাদন কার্য্যে শ্রীউদয়চন্তর 
আঢচ্যের নাম প্রকাশ হয়। 
_সংবাদ দিবাকর প্রকাশ হয়। .. 
সংবাদ সৌদামিনী প্রকাশ হয়। 
চৈত্র ।-_-সংবাদ ভাস্কর নামে এক অতি মনোরম সপ্তাহিক মংবাদ পত্র প্রকাশ 
হয়।-""সংবাদ পূর্ণচন্দরোদয়। 


(১৫ জুন ১৮৩৯। ২ আযাঢ় ১২৪৬ ) 

বহু কালাবধি বহুকষ্ট শ্রেষ্টে অর্থাভাবে সপ্তাহিক বঙ্গদূত নাম এক পত্র মৃতপ্রায় 
হইয়াছিল তাহাতে প্রায় সকলে বিশ্বত হইয়াছিলেন কিন্তু সম্প্রতি সে মৃত কল্প পত্র ভন্ম 
উপলক্ষ করিয়া পুনর্বার সজীব হইয়াছে আমরা বোধ করি পাঠকবর্গরা ইহা জ্ঞাত 
নহেন। কিন্তু আমরা এ সম্পাদকের এ নৃতন প্রযত্ব বিষয়ে কিছু অল্প আশ্চর্য জ্ঞান করি না 
যাহাহউক সর্বসাধারণের উপদেশকতারূপ ধর্ম যুক্ত সম্পাদকগণ মধ্যে আমরা তাহাকে 
গণনা করি এবং সতত এই বাঞ্ছা করি যে ওঁ পত্র স্বচ্ছন্দে চিরজীবি হইয়া থাকুন। যদ্যপি 
উক্ত সম্পাদক উক্ত পত্র কি২ রীতি নীতি দারা নির্বধাহ করিবেন তাহা প্রকাশ করেন তবে 
তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করি যেং রীত্যঙ্থসারে এই পত্র নির্বাহ হইবে তাহা প্রকাশ করণ 
আমারদিগের পরামর্শ সিদ্ধ হয় কারণ সেই রীতি .নীতি শরবণে আহ্লাদিত হইয়া যাহারা 
এতদিষয়ে সাহায্য করেন নাই তীহারাও উদ্যোগী হইবেন ।-_জ্ঞানাদ্বেষণ। 


(২১ মার্চ ১৮৪০। ৯ চৈত্র ১২৪৬) 

[ ধর্মতলার একাডিমিক্‌ নামক বিদ্যালয়ের পূর্ব অধ্যক্ষ] মেষ্টর ড্রামণ্ড সাহেবের 
সপ্তাহিক একজামীনের এবং কলিকাতা লেটররি রেজেষ্টর নামক অভিনব সংবাদ পত্রিকার 
প্রথম সংখ্যা অবলোকন করিয়াছি।---জ্ঞানান্বেষণ। 

(১২ আগষ্ট ১৮৩৭ । ২৯ শ্রাবণ ১২৪৪) 

ডাবের দ্বারা সম্বাদপত্র প্রেরণ।__নানা৷ রাজধানীতে নানা ভাষাতে যত সন্ধাদপত্র 

প্রকাশিত হয় তাহার মধ্যে কত পত্র ডাবের দ্বারা প্রেরণ করা যায় তাঁহার এক ফর গত 


১৫০ লংহ্যাদ পত্রে সেব্রান্সেল্ত কথা 

সপ্তাহের ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়াতে প্রকাশ হইয়াছে। তাবৎ ভারতবর্ষের মধ্যে ৪২ .খান 
সম্বাদপত্র মুদ্রিত হইতেছে। এতদ্দেশের মধ্যে যত ইন্দরেজী সদ্বাদপত্র মুদ্রাঙ্কিত হয় এবং 
ডাকের দ্বারা কত প্রেরিত হয় তাহার ফর্দ প্রকাশ করিলে পাঠক মহাশয়েরদের তাদৃশ 


উপকার নাই কিন্তু তাঁহারদের জ্ঞাপনার্থ এই রাজধানী বা অন্য রাজধানীতে দেশীয় ভাষায় . 


মুদ্রিত সম্বাদপত্র ডাকের দ্বারা কত বাহির হয় তাহার এক বিবরণ প্রকাশ করিলাম তথাপি 
তদ্বারা কত সন্বাদপত্র বিক্রয় হয় নিশ্চয় জ্ঞাত হওয়া যাইবে ন| যেহেতৃক শহরের মধ্যে 
কত বিক্ৰয় হয় তাহা আমর! জ্ঞাত হইয়া লিখিতে পারিলাম না ডাকের দ্বার! প্রেরিত 
অপেক্ষ। তাহা অনেক অধিক হইবে ।--. 


শ্রীরামপুর *** সমাচার দর্পণ ** বাল! ও ইঙ্গরেজী ১ ১৩৭ 
বোম্বাই + দর্পণ *** মহীরাষ্রীয় ও ইব্দরেজী *.* ৬১ 
আগ্রা ৮* আগ্রা আকবার  *** পারস্য ১৩৭ 
লুধিয়ান| ee লুধিয়ানা আকবার *** পারস্ত ০০ ২৯ 
কলিকাতা *** স্থলতানউল আকবার :.* পারস্ত তত ২৭ 
দিল্লী *'* দিল্লী আকবার *** পারস্য ২৫ 
কলিকাতা *** জামজাহানাম। *** পারস্য নই ২২ 
বোন্বাই রি চাবুক ** পারস্ত মর ১৭ 
কলিকাতা *** মখে আলম আফরোজ :-- পারস্ত তত ১৫ 
কলিকাতা *** জ্ঞানান্বেষণ ১ বাঙ্গলা ও ইরেজী ৮৮ ১১ 
কলিকাতা --- সমাচার চন্দ্রিক! *** বাঙ্বলা bn ১১ 
মান্দা ce চিনেপটম বরটাণ্ডা ** জেণ্ট তত ১০ 
বোম্বাই তত সমাচার ‘ee ee eee ১০ 
বোদ্বাই ..*  জেমিজমসিদ .** পারস্ত be ৫ 


কলিকাতা :**  আইনসেকন্দর  *** পারস্য ৫২ 


(১০ মার্চ ১৮৩৮ ।. ২৮ ফান্তুন ১২৪৪ ) 
সম্বাদ পত্র চালান।__কলিকাতা ও মান্দ্ৰাজ ও বোশ্বাই রাজধানীহইতে এতদ্দেশীয় 
যত সম্বাদ পত্র গত বৎসরের জান্থআরি মাসে ১ তারিখে এবং বর্তমান বৎসরের ফেব্রআরি 
মাসের ১ তারিখে ডাকেরদারা প্রেরণ হইয়াছে তাহার সংখ্যা আমরা! ফ্রেগ্তঅফ ইণ্ডিয়া সম্বাদ 
পত্রহইতে গ্রহণ করিলাম। এই সংখ্যাদ্বারা দৃষ্ট হইবে যে ডাকের দ্বারা প্রেরিত কোন্‌ 
সম্বাদ পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি বা নান হইয়াছে। কিন্ত প্রত্যেক মুদ্রাযন্ত্রের নিজনগরের মধ্যে কত 
সম্ভাদপত্র প্রেরণ করা যায় তাহার সংখ্যা নির্দিষ্ট করণের কোন উপায় দৃষ্ট হয় না। 


৯.১ 


সাহিত্য ১৫১ 


১৮৩৭ ১৮৩৮ 
সমাচার দর্পণ ** বালা ইঙ্রেজি তত ১৩২ ত 
বোষ্বাই দৰ্পণ + মারহাট্টা ও ইদ্রেজি ** ৪৩ ও 
দিলী আখবর *** পার্য তি ২৫ ৩০ 
লুধিআনা আখবর *** এ ২৭ বড 
স্থলতান আখবর ত্র ৩০ 3 
জাম জেহান নামা +, এ ২০ ডি 
বোম্বাই চাবুক এ ১২ ন 
মাহালেম আফৌজ *** এ ১৫ ২৪ 
জ্ঞানান্বেষণ *** বাঙ্গালা ইঙ্দরেজি ES ৭ ২১ 
চিনেপাটাম বৃত্তান্ত *** তৈলঙ্গ ভাষায় নি ছা রি 
বোম্বাই সমাচার **" ce ১৩ সহ 
চন্দ্ৰিকা --:  বাদ্বল৷ +e ১২ হা 
সংবাদ পূৰ্ণচন্দরোদয় --- তত ০ টি 
দাসানবিনামী *"* তামিল ভাষায় ES ক 
জামি জামসীদ ..  পারস্ত নর চি h 


ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে নান! কথা 
(৩০ জুলাই :৮৩১। ১৫ আঁবণ ১২৩৮) 
আদামদেশে জ্ঞানবৃদ্ধি।__-আসামদেশে সরকারী কর্মকারক শ্রীযুত যজ্ঞরাম ফুক্চনক্বৃত 
ইঞ্গরেজী পদ্যের বাঙলা পদ্যেতে অনুবাদ আমরা অত্যন্তাহলাদপূর্বক এ সপ্তাহে প্রকাশ 
করিলাম। এ অন্ুবাদেতে তাহার অত্যন্ত প্রশংসা। এবং এ মহাশয় অন্ত এক বৃহৎ 
ইন্গরেজী পুস্তক স্বদেশীয় ভাষাতে অনুবাদ করিয়া দেশেপকারার্থ সংগ্রতি তাহা মুক্রাক্ষিত 
করিতে কল্প করিয়াছেন। আসামদেশীয় শ্রীযুত হলিরাম ঢে'কিয়াল ফুকনের এতদ্বিষয়ক 
উদ্যোগ পাঠক মহাশয়ের! ইহার পূর্বেই জ্ঞাত আছেন অঙ্গমান আঠার মাস হইল তিনি 
আগাম বুরঞ্জিনামক এক পুস্তক মুদ্রিত করিয়া অনেক লোকের সন্তোষ সম্পাদন করেন। 
আপামদেশ এইক্ষণে কেবল প্রায় সাত বৎসর হইল ই্লপ্ীয়াধিকারের ব্যাপ্য 
অতএব তদ্দেশীয় শিষ্টবিশিষ্ট মহাশয়ের] যে এই অল্পকালের মধ্যে এতাদৃশ কৃতকাৰ্য্য 
হইয়াছেন ইহাতে আমরা বিস্ময়াপন্ন হইলাম এবং তীহারদের যথার্থ প্রাপ্য এই প্রশংসা 
বিন্দুতে যদ্যপি তাহারা উদ্ন্যোগসিন্ধুতে মগ্ন হন তবে আমারদের আরে৷ পরম সস্ভোষ 


সংবাদ পত্রে চ্েক্তঃভেলত্র কহ 

জন্মিবে। আসামদেশীয় অতিমান্য লোকের। বদ্ধদেশের ও বঙ্দেশ প্রচলিত তাবদ্বাপারের 
সঙ্গে এতদ্দেশীয় সঙ্থাদপত্রের ছারা সম্পর্ক রাখেন। এ আসামদেশস্থেরা যাদৃশ 
এতদেশীয় সম্বাদপত্রগ্রাহক তাদৃশ প্রায় বর্দেশের কোন জিলায় দৃষ্ট হয় না। অপর 
বঙ্দদেশের অর্দেক জিলাহইতে কোন প্রেরিতপত্র সঙ্ধাদপত্রে কখন দৃষ্ট নাই কিন্ত 
আমারদের কিন্বা অন্ত২ এতদ্দেশীয় সঙ্ধাদপত্র সম্পাদকেরদের নিকটে আসামদেশহইতে 
যে সপ্তাহে প্রেরিতপত্র না৷ আইসে এমত সপ্তাহই প্রায় অপ্রসিদ্ধ। অপর আমরা 
আহ্লাদপূর্বক লিখি যে আসামদেশের সরকারী কর্ণ নিযুক্ত সাহেবের! এবং 
তাহারদের মধ্যে অগ্রগণ্য ও পরোপকারক শ্রীযুত স্কট সাহেব তদ্দেশে স্থুল স্থাপন 
করিতেছেন। শুনা যাইতেছে যে তাহাতে কেবল বান্দাল। ভাষার অধ্যয়ন হইবে। 
বন্দভাষ। ও আসাম ভাষার মধ্যে বৈলক্ষণ্য যৎকিঞ্চিৎ অতএব এই নিয়মে যে 
নফল দিবে এমত সম্ভাবন। যেহেতুক বঙ্ধদেশীয়েরদের উপকারার্থ যে সকল গ্রন্থ বর্মভাষা গন 
অনুবাদ হইবে তাহাকে আমামদেশীয়ের! তদুপকার সস্তোগী হইবেন । 


(১১ মে ১৮৩৩ । ৩০ বৈশাখ ১২৪০ ) 


দর্পণপ্রকাশক মহাশয় লেখেন যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা গ্রন্থ অধ্যয়নার্থ সংস্কৃত ও 
আরবীয় ভাষা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া এমত কোন উপায় করেন থে জাতীয় বা ধর্ম্মবিষয়ক 
কোন অঙ্গরোধ না করিয়। ও ব্যবস্থা সর্বতোভাবে সর্বসাধারণ লোকের অনায়াসে 
প্রাপণীয় হয় তবে কার্ধ্য নির্বিন্বে সিদ্ধ হইতে পারে । যদ্যপি হিন্দু ও মুসলমানের মান্য 
তাবৎ ব্যবস্থার গ্রন্থ গবর্ণমেন্টের আজ্ঞান্ুসারে ইংরাজী ও বাঙ্গাল! ও হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে 
প্রকাশ হয় তবে তাহা। অত্যল্প আয়াস সাধ্য হইতে পারে ইত্যাদি অনেক - লিখিয়াছেন 
ফলত তাহার তাৎপর্য এই ব্যবস্থ। গ্রন্থ তাবৎ ভাষায় প্রকাশ হইলে আদালতে পণ্ডিতের 
আবশ্যক থাকিবেক না। 

উত্তর দর্পণপ্রকাশক মহাশয়ের অভিপ্রায়ে আমরা সম্পূ্ণরূপ অসম্মত কেন না 
প্ভিতব্যতিরেকে শাস্থার্থের নীমাংসা হয় না যেহেতুক দায়াদি প্রকরণ নানা শান্ত দৃষ্ট 
হইতেছে অৰ্থাৎ মঙ্ণ অত্ৰি বিষ্ণু হারীত যাজ্ঞবন্য উশনাঃ অদ্দিরাঃ যম আপস্ত্ সম্বৰ্ত কাত্যায়ন 
বৃহস্পতি পরাশর ব্যাস শঙ্খ লিখিত দক্ষ গোতম শাতাতপ বশিষ্ঠ ইত্যাদি মুনিগণের 
সংহিত। অপর এ সকল সংহিতা হইতে উখিত করিয়। দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা৷ এবং দায়তত্ব 
ও বিবাদরত্বাকর ও বিবাদচিন্তামণি এবং জৈনশাস্্প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থসমূহ এতাবৎ তর্জমা 
করা সুদূর পরাহত এবং ভাষান্তর ন| হইলেও ফল হইবেক না। যদ্যপি ইহার কিয়ৎ 
গ্রন্থ ভাষা হয় তাহা দৃষ্টে মোকদ্দম| নিপ্পত্তিকালে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে 
থেহেতুক প্রতিবাদী অন্যান্য গ্রন্থের প্রমাণ দর্শাইবেক। এই নিমিত্ত পণ্ডিতের! যে সকল 
ব্যবস্থা লেখেন তাহাতে নান| গ্রন্থের বচন তুলিয়া যুক্তি সিদ্ধকরণপূর্কক মীমাংসা করিয়া 
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ব্যবস্থা দেন ইহ| কি ভাষা গ্রন্থদ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। তাহা হইলে সর উলিয়ম জুন 


ও কোলব্রক সাহেব প্রভৃতির দ্বারা যে সকল গ্রন্থ তর্জম। হইয়াছে এবং ইদানীং গৌড়ীয় 
ভাষায় দায় প্রকরণের অনেক গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে তদ্বারা কর্ম সম্পন্ন হইত। বিশেষতঃ 
সংস্কৃত শাপত সকঠিন ইহা লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয় না এজন্য পূর্বের পণ্ডিতের! 
উক্ত গ্রন্থ সকলের টাকা করিয়! গিয়াছেন তথাচ সকল পণ্ডিতে সেই টাকা দেখিয়াও অর্থ 
করিতে পারেন না অতএব ইহা ভাষা হইলেই পর্ডিতব্যতিরেকে কর্ম নির্বাহ হইবেক 
এমত কদাচ নহে । অপর ইংলিস লা যে সকল গ্রন্থ তাহা ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিত বটে 
তাহ। পাঠ করিয়। কেন তাবৎ ইঙ্গরাজ ল! বুঝিতে না পারেন কৌন্দেলির নিকট হইতে 
অপিনিয়ন লইতে হয় তাহারদের মধ্যে কাহারও ভ্রম জন্মে তৎপ্রমাণ দর্পণকার মহাশয়ই 
সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন অতএব এতদ্বিষয়ে আর বাহুল্য লিখিবার আবশ্যক বুঝিতে 
পারি না কিন্ত কতকগুলিন গ্রন্থ ভাষ! হইলে ছাপাখানার উপকার আছে।_চন্দ্রিকা। 


(৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ | ২৪ মাঘ ১২৪০ ) 

এতদ্েশীয় ভাষায় গ্রন্থ ।--ইহার বিংশতি বৎসর পূর্বে ১৮১৩ সালে যখন কোম্পানি- 
বাহাদুরের প্রতি ভারতবর্ষের চার প্রদত্ত হইয়াছিল তখন পালিমেণ্ট অতিবদান্যতা ও 
ুদ্ধিবিবেচনা পূর্বক এমত হুকুম করিলেন থে এতদ্বেশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্যয়নার্থ ও 
তাহারদের সৌষ্ঠবকরণার্থ প্রতি বৎসরে লক্ষ টাকা করিয়া! ব্যয় হইবে। এবং যদ্যপি 
এতদেশীয় লোকেরদের স্থানহইতে করম্বরূপ সংগৃহীত যত টাকা তাহার সঙ্গে খতিয়া দেখা! . 
গেল যে ওঁ লক্ষ টাকা অত্যল্প এবং যে লোকেরদের উপকারার্থ এ লক্ষ টাকা ব্যয়করণ 
নির্দিষ্ট হইল এ লোকসংখ্যা ও এ টাকার সংখ্যার এঁক্য করিয়া দেখা গেল এ লক্ষ টাকা 
এ লোকসিন্ধু অপেক্ষ। বিন্দু বোধ হইল তথাপি তাবৎ ইতৈষি ব্যক্তিরা তাহা শুনিয়া পরম 
সন্তষ্ট হইলেন এবং সকলের এমত ভরসা জন্মিল যে এতদেশীয় লোকেরা যাহাতে 
অন্ধকারাচ্ছন্ন কুপহইতে উদ্ধার পাইয়া তাহারদের বিদ্যাবুদ্ধির বৃদ্ধি হয় এমত কোন নিয়ম 
কজন হইয়া ফলোপধান হইবে। কিন্তু পালিমেন্টের ও পরমহিতৈষিতাবিষয়ক কিছু 
মানস সফলকরণার্থ অনেককালপর্যযস্তও কিছু উদ্যোগ দৃষ্ট হইল না। পরে ন্যনাধিক 
দশ বসর হইল এক এডুকেসন বোর্ড সংস্থাপিত হইয়া এ লক্ষ টাকা তাহারদের 
হস্তে অগিত হইল কিন্ত এ বোর্ডের অগ্রগণ্য সাহেবের বিশেষ ভাব ও অন্করাগ 
দৃষ্টে এই বোধ হইল যে এ সকল টাকা যদ্যপিও অতিষথার্থরূপে ব্যয় হইবে তথাপি 
এতদ্দেণীয় লোকেরদের যাহাতে মঙ্গল ও বিদ্যাবৃদ্ধি হয় এমত কাৰ্য্যে ব্যয় হইবে না 
ফলতঃ তাহার এমত বোধ ছিল যে দেশীয় ভাষায় উত্তম২ গ্রন্থ অনুবাদ ও মুদ্রান্ধি ত- 
করণাপেক্ষা ভূরি সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিতকরণের অধিক আবশ্যক ফলতঃ তাহাই সম্পন্ন হইল। 
এবং তাহার ওঁ কল্প সিদ্ধ হওয়াতে এইক্ষণে এই ফলোদয় হইয়াছে যে এ লক্ষ টাকা নিযুক্ত 

২-২০ 


১৫৪. সংবাদ পত্রে সেকালের কথা 

হওনের পূর্বের যেমন পাঠাশীলার দেশীয় লোকেরদের ভাষার উপযুক্ত বহীর অভাব ছিল 
তেমন এইক্ষণে বিংশতি বৎসরের পরেও তত্ত ল্য অভাব আছে। গত অক্তোবর মাসে আমরা 
ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রার্থনাপূর্ববক নিবেদন করিয়াছিলাম 
যে এতদ্বিষয়ে দেশীয় লোকেরদের উপকারার্থ অত্যল্প মাত্র উদ্যোগ হইয়াছে এবং ও বোর্ডের 
প্রধান২ সাহেবেরদের যে ভাষার বিষয়ে অনুরাগ ততাষার গ্রন্থ অনুবাদের নিমিত্ত ও তাবৎ 
টাকাই প্রায় ব্যয় হইয়াছে এবং এক সময়ে এ বোর্ড কেবল সংস্কৃত গ্রন্থবিষয়ে মনোযোগী 
কোন সময়ে আরবীয় গ্রন্থ মুদ্রিতবিষয়ে মনোযোগী এবং যখন মহাঁবিজ্ঞবিচক্ষণ শ্রীযুত 
ডাক্তর উইলসন সাহেব ভারতবর্ষ ছাড়িয়া গেলেন তখন কোরাণের ভাষা একেবারে প্রবল 
হইয়া উঠিল কিন্ত কখনই ওঁ বোর্ডের সাহেবেরদের বঙ্ধভাষ| অর্থাৎ তিন কোটি লোকেব 
ভাষার প্রতি অনুরাগ জন্মিল ন|। 

অপর শ্রীযুত ত্রিবিলিয়ন সাহেব স্কুল বুক সোসৈটির নিকটে যে বিজ্ঞাপন প্রস্তাব 
করিলেন তাহা গত বুধবাসরীয় ইগ্ডিয়াগেজেটে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে আমারদের এ 
উক্তি বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে । এবং ওঁ বোর্ডের সাহেবেরদৈর আরবীয় ও সংস্কৃত ভাষার 
এন্থ মুদ্রাদ্ধিতের প্রতি যে অতিশয় মনোযোগ আছে ইহা তিনি স্পষ্টই জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
তাহার এ বিজ্ঞাপনের দ্বারা আমরা এই আশ্চর্য্য বিষয় অবগত হইলাম যে এতদ্দেশীয় 
লোকেরদের উপকারার্থ পালিমেন্ট যে লক্ষ টাকা বৎসরে প্রদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে 
যদ্যপি এই রাজধানীর অধীন অর্ধেক প্রজারদের ভাষা অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষাতে কোন এক 
গন্থ মুদ্রান্কিত হয় নাই তথাপি সংস্কৃত ভাষায় ১৩,০০০ গ্রন্থ আরবীয় ভাষায় ৫,৬০০ পারস্য 
ভাষায় ২৫০০ হিন্দী ভাষায় ২০০০ সর্বন্দ্ধ ২৩,১০০ গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে কিন্তু ইহার 
কোন এক গ্রন্থের দ্বারাও ব্দদেশনিবাসিরদের উপকারের লেশও হইতে পারে না। আরো 
অবগত হইলাম যে এ বোর্ডের সাহেবের! গত নয় ব্সরের মধ্যে উক্ত প্রকার গ্রন্থসকল 
ুদ্রাঞ্কিতকরণে এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকার নান নহে ব্যয়. করিয়াছেন অথচ এ টাক! যদি 
বিবেচনা পূর্বক ব্যয় হইত তবে সমুদায় প্রদেশই সত্য জ্ঞানোদয়ের আলোকেতে দেদীপ্যমান 
হইতে পারিত। 
এতদ্বিষয়ক বাহুল্য লিখনের আমারদের স্থানাভাব অতএব সংক্ষেপে ছুই এক 

উক্তিমাত্র লিখিতে পারি। আমারদের এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে ইহা 
বিবেচনা করিতে এই নিবেদন করিতে পারি যে তাঁহারদের প্রতি যদ্যপি ইউরোপীয় 
জ্ঞান. ও বিদ্যার ভাণ্ডার মুক্তকরণের কোন উদ্যোগ হয় নাই তবু ব্রিটিস পালিমেন্ট 
কি গবর্ণমেন্টের অনবধানতাতে এমত ক্রটি হয় নাই। ইন্গলগ্ড দেশে ও ভারতবর্ষে 
কর্তা মহাশয়ের এতন্নিমিত্ত মুদ্র। অর্পণ করিয়াছেন বটে কিন্তু এ টাকা মহাবিজ্ঞ 
বিদ্বান্‌ ব্যক্তিরদের বিশেষান্গরাগ গ্রন্থাথই ব্যয় হইয়াছে কিন্তু যাহাতে সাধারণোপকা'র 
হয় এমত গ্ন্থার্থ ব্যয় হয় নাই। এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্যয়নার্থ পালিমেপ্ট 
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যে উপায় স্থির করিয়াছিলেন তাহাতে এইক্ষণে লোকেরদের যদ্যপি কিছু উপকার নাই 
তথাপি ও টাক| যে সরকারে ন্যস্ত হইয়াছে ইহা ও অনুপকারের কারণ তাহারা বোধ 
ন| করুন বরং এ টাকা কলিকাতার ছাপাখানাতে ও কাগজবিক্রেতারদের নিকটে 
মেলা ঢালা গিয়াছে কিন্তু প্রায় কেবল কোরাণ ভাষায় গ্রন্থ মুদ্রান্ষিতকরণেতে বায় 
হইয়াছে। তাহাতে কাহার বোধ না হইত যে ভারতবর্ষ সভ্যজাতীয়েরদের মধ্যে 
অগ্রগণ্য রাজার অধীন না৷ হইয়| পারসীয় বাদশাহের অথবা তুরুকীয় রাজার অধীনে 
আছে। তন্মধ্যে কতক টাক! বরং অধিক টাকা সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাহ্কিতার্থ ব্যয় 
হইয়াছে বটে কিন্তু ব্যয়কর্ত্তারদের যদ্যপি এমত মানস থাকিত যে বঙ্গদেশীয় লোকেরদের 
যাহাতে কদাচ উপকার ন। হইতে পারে এমত কার্য্যেই এ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে 
ফলতঃ তদ্রপই হইয়াছে অর্থাৎ এ সকল গ্রন্থ দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে এ অক্ষর 
প্রায় বদ্দেশীর লোকের! পড়িতে পারেনও না এবং পড়িবেনও না। ইহা৷ তাহারদের নিকটে 
জ্ঞাপন কর! গিয়াছে এবং ইহ দর্শানও গিয়াছে যে এ বোর্ডের সাহেবেরা যে সকল সংস্কৃত 
গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন তাহা প্রায়ই বিক্রয় হইতেছে না কিন্তু এ সকল গ্রন্থ ভিন্ন২ 
লোকেরদের নিজ ব্যয়েতে নান মুদ্রাযন্রালয়ে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া অনায়াসে বিক্রয় 
হইতেছে । পর্যাবসানে তাহার এই উত্তর কর! যায় যে সংস্কৃত গ্রন্থ দেবন।গরভিন্ন অপ্যাক্ষরে 
মুদ্রিত করিলে অতিঅপবিত্রের ন্যায় হইত এবং বঙ্গদেশীয় লোকেরাও যদি এ অক্ষর 
পড়িতে অনমর্থ হন তথাপি তাহা! শিক্ষা করুন। এতদ্রপে অতিবিজ্ঞানের সহত্২ গ্রন্থেতে 
এ ভাণ্ডার ভারাক্রান্ত আছে-অথচ এ সকল গ্রন্থ বর্গদেশীয় কেবল অত্যল্ল লোকে পড়িতে 
পারেন কেহ ক্রয় করিবেন না। 


(৪ জুলাই ১৮৩৫। ২১ আষাঢ় ১২৪২) 


এতদ্দেশীয় সংস্কৃতাদি বিদ্যার পৌট্টিকতা করণ।__কিক্ুৎকালাবধি গবর্ণমেন্ট প্রধান২ 
সংস্কৃত ও আরবীয় গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিতের নিমিত্ত যে টাকা প্রদান করিতেছিলেন গত ৭ মার্চ 
তারিখে তাহা রহিতকরণের হুকুম হইল এবং যে গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হইতেছিল তাহাও রহিত 
হইল ইহাতে সুতরাং আসিয়াটিক সোসৈটর অস্তঃপাতি মহাশয়েরদের অত্যন্ত খেদ জন্মিয়াছে 
যেহেতুক তাহারদের পরম বাঞ্ছা যে এতদেশীয় বিদ্যা হুরক্ষিত। হইয়া বদ্ধিতা হয়। অতএব 
এ সোসৈটির শেষ বৈঠকে এই নিশ্চয় করা গেল যে গবর্ণমেন্ট তদ্বিষয়ে পুনর্ববার আন্গকুল্য 
করেন এনিমিত্ত দরখাস্ত দেওয়! যায়। কুরিয়র সম্বাদপত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল যে 
গবর্ণমেন্ট এ দরখাস্তের বিষয় উপেক্ষা করিয়াছেন অতএব এইক্ষণে আসিয়াটিক সোসৈটির 
এইমাত্ৰ উপায় থাকিল যে তাহারা এই বিষয়ে কোর্ট অফ ডৈরক্তসে দরখাস্ত দেন। প্রধান২ 
ংস্কৃত গ্রস্থদকল সংশোধন করিয়া মুদ্রাঙ্কিতকরণেতে দেশীয় মধ্বলামঙ্গল লিপ্ত আছে 
অতএব তদ্বিষয়ে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট কদাচ বিমুখ হইতে পারিবেন না। 


১৫৬ সংবাদ পত্রে সৈক্াবেত্র কথা 


(১৬ মে ১৮৩৫। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২) 

" শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেযু।-_..হে সম্পাদক মহাশয় আমারদিগের বর্দেশে 
বিচারস্থানাদিতে পারস্য ভাষায় সকল লিখিত পঠিত হইয়! থাকে তাহার তাৎপর্য কিছুই 
বোধগম্য হয় না। কেনন! যে সকল কর্ম্মকারক রাজবকর্শ্মে নিয়োজিত আছেন তাহার! 
প্রায় অনেকেই বাঙ্গালি ভাষান্তর অপেক্ষা আপন২ ভাষা বিলক্ষণক্ষপ জ্ঞাত আছেন এবং 
সাহেবান ইঙ্গরেজ বাহাদুর যাহার! রাজকর্শাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত আছেন তাহারা সকলে 
পারস্যেতে পারদর্শী নহেন কেননা পারস্যের কিন সংস্কার ইহ উত্তমক্ূপ সকলের হয় না 
এবং যে পারস্য সমুদয় ভাষাপেক্ষা দৃঢ়তর ৷ দেখুন সংস্কৃত বাঙ্গাল! ইলগরেজী লেটিন মারমাণি 
জর্শ্মাণি ফ্রান্সিস ফিরি্দি সকলেরি লিখনের এক ভঙ্গী অর্থাৎ বাম হইতে দক্ষিণে গমন এবং 
সমুদয় বর্ণের পৃথকৃ২ সংস্থাপন কিন্তু এ দুরন্ত পারস্য সমুদয় রীতির বিপরীত অর্থাৎ দক্ষিণ 
হইতে বামাবন্তি এবং বর্ণসকল বর্ণান্তরে মিশ্রিত হইয়া এককালে বিবর্ণ হইয়া রাঁজ- 
কর্াধ্যক্ষ সাহেব বাহাছুরদিগকে সম্যক্প্রকারে কোন বিষয়ের বোধাধিকার হইতে 
পরাজুখ করিতেছে। 

পূর্বকালে যখন জবনাধিকার ছিল তখন তাহারা আপন স্বেচ্ছায় প্রজার অনিষ্টচিন্তায় 
বালা ভাষা রহিত করিয়া আপনারদিগের ধর্মকর্ম বৃদ্ধিকরণ্রন্য নিজভাঘা পারস্য চলিত 
করিয়াছেন তাহাতে নিরীহ বাঙ্গালি প্রজার! কি করিতে পারে স্তরাং তাহাই প্রচলিত 
আছে। কিন্ত সে জবনদিগের সমাক্প্রকারে উচিত ফল এইক্ষণকার দেশাধিপতি শ্রীযুত 
ইন্গরেজ বাহাদুর দিয়াছেন কেবল তাহারদিগের অমূলজ পারস্য ভাষা প্রচলিত রাখিয়া 
দেশাধিপতির অন্থান্য প্রজাপেক্ষা অতিনিরীহ গতিরহিত বাঙ্গালি প্রজাদিগকে হেয়ভ্ঞান 
করিয়াছেন ইহা দেশাধিপতির ধর্ম নহে কেনন! প্রজাদিগের তুষ্টিতা পরমধর্ম্ম। অতএব 
প্রজাদির নিজভাষা চলিত না করিয়া অপর ভাষা যাহা.--জবনের! প্রচলিত করিয়াছে 
এ ধর্মররাজ ইঙ্গরেজ বাহাদুর এ জবনদিগের অমূলজ ভাষা প্রচলিত রাখিয়া কেন 
ঢের! সহী দেন। তাহারা কি আজ্ঞা করিলে এ রীতি নীতি পরিবর্তন হয় না 
বরং এ্-"*জবনদিগের ভাষা পরিত্যাগ করিলে উত্তমরূপে রাজকম্মাদি নির্বাহ হইতে 
পারে যেহেতুক বঙ্গদেশে রাজকর্শকারকেরা প্রায় অনেকেই বাঙ্গালি তাঁহার! স্ব২ জাতীয় 
- ভাষায় সকলেই বিজ্ঞ এবং কম্মাধ্যক্ষ সাহেব বাহাছুরেরাও অত্যক্প পরিশ্রমে বর্ণজ্ঞান 
করিয়া জুবর্ণতুল্য পরিষ্কাররূপে আপন২ অক্ষিপাতদ্ধার৷ তাহার মর্ম বোধ করিতে 
সক্ষম হইবেন। কেননা বার্দলা অক্ষর অতিপরিদ্ধার ইহার যুক্তাক্ষরসকলও মুক্তার 
হায় দীপ্তিমান থাকে অতএব কর্মাধ্যক্ষ বাহাদুরের! অতিহ্থলভে ইহার বর্ণলিপি জ্ঞান করিয়া 
রাজকর্ের নির্ববাহ্‌ অতিউত্রমরূপে করিতে পারিবেন। 

বিচারস্থানাদিতে অর্থাৎ আদালত ইত্যাদিতে বাদি প্রতিবাদির উত্তর ওত্যুত্তরনিমিত্ত 
অথাৎ সুদ্ধৈ মুদ্দেলেহের সওয়াল জওয়াব ইহা এখমে অনেকে বাঙ্গল! ভাষায় আদান 


ই. ৫০. 
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সাহিত্য 5৫৭ 
প্রদান করেন পুনরায় তাহার প্রতিলিপি ভাষাস্তরে অর্থাৎ পারস্তেতে তরজম! করিবার 
ফল কি কেনন! কন্মাধ্যক্ষ সাহেবদিগের পক্ষে বাঙ্ধলা ও পারস্য উভয়ই তুল্য ভাষা 
এতদুভয়ই তাঁহারদিগের স্বজাতীয় ভাষ| নহে এবং বাদি প্রতিবাদির পক্ষে কেবল পারস্ত 
বিজাতীয় ভাষ। হইতেছে অতএব এই উভয় বিজাতীয় ভাষার প্রচলিত থাকাতে স্থতরাং 
বিচারের ুক্মানস্্ম হওনের ত্রুটি জন্মে যদ্যপি বালা অক্ষর কর্মাধ্যক্ষ সাহেবদিগের 
বিজাতীয় বটে তথাপি বাঙ্গলা অক্ষরের পরিষ্বারতাপ্রযুক্ত ও কর্মাধ্যক্ষ সাহেবদিগের 
স্বজাতীয় বুদ্ধির প্রথরতাজন্য কোন বিষয়ের ম্শবোধে পরাধীন না হইয়া! স্বয়ং সক্ষম হইয়া 
এুন্মামুহুন্ম্ম বিচারাদিদ্ারা বাদী প্রতিবাদির চিত্তমালিন্য দূর করিতে সক্ষম হইবেন এবং 
বাদি প্রতিবাদির স্বজাতীয় ভাষাক্ষরে বিষয়াদির অনবধানের কৌনপ্রকারেই সম্ভাবনা নাই 
অতএব যাহাতে উভয়পক্ষের স্থলভে বিষয়মাত্রেরি ভাবাভাব হঠাৎ লাভ হয় এবং 
দেশাধিপতির ব্যয়ের অল্পতা৷ হয় কেনন! জনেক বাঙলা লেখক যাহ! ১, মুদ্রা মাসিক 
বেতনে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে পারস্যের লেখক বিংশতি মুদ্রা লাগে অতএব এমন 
স্থলভ ভাষা প্রচলিত না করিয়া তাহার প্রতিলিপিদ্বারা সম্যক্প্রকারে গৌণকল্প করেন 
যদ্দারা বাদি প্রতিবাদিদিগের বিচারাদি নিষ্পত্তি হইবার অনেক বিলঞ্ হয় কেননা 
এক ভাষা অন্ত ভাষায় লিখিতে স্থতরাং বিলম্বের সম্ভাবনা এবং দেশাধিপতির কিঞ্চিদধিক 
ব্যয়ও বটে । y 

যদ্যপি দেশাধিপতি রীতি নীতির পরিবর্তনের নিমিত্ত পারস্ত রহিত করিয়। বাঙ্গলা 
প্রচলিত না করেন তাহার উত্তর এই যে যদবধি বঙ্গদেশ ইঙ্লণ্ডীয়দিগের অধিকার হইয়াছে 
তদবধি পূর্ব রীতি নীতির অনেকেরি পরিবর্তন করিয়াছেন এইক্ষণেও অনায়াসে করিতে 
পারেন এবং যে২ বিষয়সকল পারস্য ভাষায় সম্পন্ন হইতেছে তাহা বাঙ্বল| ভাষাতেও 
অতিউত্তমরূপে হইতে পারে কেনন! ছোট আদালত অর্থাৎ কোট অফ রিকোএষ্ট ইহাতে 
বিচারাদি হইয়া লিখিত পঠিত সকলি বাদ্দলায় হইতেছে এবং প্রয়োজন মতে তাহা 
ইঞ্গরেজীতে অস্থবাদ হইয়া থাকে তাহাতে কর্মের কিছুই অপ্রতুল অদ্যাবধি হয় নাই 
এবং মান্দ্রাজ ও বোদ্বাই প্রদেশে পারস্য রহিত হইয়। দেশাধিপতির কি ক্ষতি হইয়াছে 
এবং তদ্দেশীয় প্রজাদিগেরই বা কি অসন্তোষ হইয়াছে বরং পারস্যের কাঠিন্যানষ্টান নিবৃত 
হইয়া প্রচলিত ভাষাস্তরে তৎকর্ম্মাদি নিষ্পত্তি হইবাতে প্রজাদির স্বং আদেশাদির যথার্থ 
বিচারদ্বারা মনের সমূহসস্তোষ হইতেছে এবং দেশাধিপতিও তজ্জন্ত অসীম মহিমাপ্রকাশে 
অগণ্য ধন্বাদে পরেমেশ্বরের নিকট ধর্ম্বরাজস্বরূপ গণ্য হইতেছেন। অতএব যদ্যপি সর 
চাল'স মেটকাফ একটিং গবর্ণর্‌ জেনরল বাহাদুর এ বঙ্গদেশস্থ অনাথ৷ প্রজাদিগের প্রতি 
রুপা করিয়া দুর্গম পারস্য এককালে রহিত করিয়া তাহার পরিবর্তে স্থগম বাঙ্গলা প্রচলিত 
করেন তবে গ্রজাদিগের পরমোপকার হয় কেনন। বাঙ্গালির বাদল! ভাষায় বিলক্ষণ 


গ্রীতি জন্মিবেক। 


৮ 
টি সংঘ্বাদ পত্রে সেন্কান্সেল্ত কথা 


এ বিষয়ে কেবল আমার স্বীয় স্বার্থ নহে বরং সমুদন বাধালিদিগেরও বটে বিশেষতঃ 
হিন্দুদিগের কেননা তাহারদিগের নিজ ভাষ| সমুদয় বিষয়ে প্রচলিত হইলে হিন্দুধর্শ্মের অনুষ্ঠান 
সম্যক প্রকারে হইতে পারিবেক অতএব বোধ করি যে হিন্দুমাত্রেই ইহাতে এ্রতিবাদি হইবেন 
না। এইক্ষণে মহোপকারক জরীযুত সর চাল“ থিয়োফিলস মেটকাফ একটিং গবরূনর্‌ জেনরল 
বাহাদুর যাহার নিমিত্তে মহামান্য পরম খ্যাত্যাপন্ন শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেটীক্ক গবর্নর্‌ 
জেনগল বাহাদুর এই অবশিষ্ট স্থথ্যাতি রাখিয়। গিয়াছেন ইহা প্রচলিতকরণে মহামহ। 
সুখ্যাতি ও পুণ্য গ্রহণ করেন যদ্দারা প্রজার! স্থখসিন্থুর হিল্ললে পারস্তীয় জলাতনহইতে 
শিগ্ধ হইয়। দেশাধিপতির প্রবৃদ্ধির প্রার্থনায় কালযাপন করে এবং তদন্ুযা়ি শ্রীুত আনরবল 
উলিয়ন ব্রোণ্ট আগ্রার গবর্নর্‌ বাহাদুর আপন পদাভিশিক্তে শ্লাঘ্য বোধ করিয়া ইহাতে 
মনযোগি হইয়া তিনিও এ বিষয় গ্রহণ করিয়া আপন অধিকার অর্থাৎ হিন্দুস্থান প্রদেশে কঠিন 
পারস্তের পরিবর্তে উচু” ভাষা যাহা হিন্দুদ্বান সমাজে অভিন্থচলিত আছে তাহা প্রচলিত 
করিয়া দেশের মঞ্গলন্চক রীতি নীতি প্রবর্তের ছারা মহামহা সুখ্যাতি গ্রহণ করেন 
ইহার বিশেষ আর কি লিখিব যে প্রকার বঙ্গদেশে বাঙ্গল! ভাষা চলিত হইলে স্থল 5 
হয় যাহার বৃত্তান্ত উপরে লিখিলাম হিন্দুস্থানে উদ যাহ! দেশ ভাষ| ইহ! চলিত 
করিলে দেশাধিপতির ও প্রজাদিগের পরম সন্তোষের কারণ হুইবেক কিমধিকং 
নিবেদন মিতি। ২৪ আপ্রিল সন ১৮৩৫ সাল। সর্ধজন মনরগ্নকরণকারণ কস্যচিৎ 
কলিকাতানিবানিনঃ। 


(২২ জুলাই ১৮৩৭। ৮ শ্রাবণ ১২৪৪) 


পারস্য ভাষ। উঠাইয়৷ দেওন।-_-আমর! এইক্ষণে পরমাহলীদপূর্ব্বক সর্বসাধারণকে 
জ্ঞাপন করিতেছি যে রেবিনিউ কাঁধ্য নির্বাহার্থ পারস্য ভাষা উঠাইয়। দেওনের এবং 
তৎপরিবর্তে দেশীয় ভাষ! চলনহওনের যে প্রসঙ্গ হইয়াছে তাহাতে বঙ্দদেশের শ্রীলশ্রীযুক্ত 
গবরূনর্‌ সাহেব সম্পূর্ণরূপে সম্মত হইয়াছেন। ্রীলশ্রীযুক্তের ইচ্ছা আছে যে ইউরোপীয় 
কর্মকারক সাহেবের! পরম্পর লিখন পঠন করিতে হইলে কেবল তাহাতেই ইঙ্গরেজী ভাষার 
ব্যবহার করেন এবং যে সরকারী কার্য প্রজা লোকের ক্ষতি বৃদ্ধি লিপ্ত সেই কাধ্য কেবল 
তাহারদের ভাষাতেই নির্বাহ হয় এবং শ্রীলগ্রযুক্ত আরো৷ এই বিবেচনা! করিয়াছেন যে 
তাবদ্দেণীয় কাৰ্য্য দেশীয় ভাষাতেই নির্বাহ কর! নিতান্ত মঙ্গলের বিষয় অতএব তাহা! 
যথাসাধ্য শীঘ্র সর্বত্র সম্পন্ন হওয়াই পরম মঙ্গল। ইহাতে আমারদের বোধ হয় যে এতদ্রপ 
ভাষা পরিবর্তন অতিশীঘ্র দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের মধ্যেও হইবে । অতএব 
বৎসর কএকের মধ্যেই দেশের মধ্যে পারস্তের আর প্রসঙ্গও থাকিবে না। এতদ্বিষয়ক 


লিপ্যাদি সকল নীচে প্রকাশ কর! গেল। 


সাহত্য ১৫৯ 
অমুক এলাকার শ্রীযুত রেবিনিউ কমিস্তনর সাহেব বরাবরেষু। 

গত ৩০ মে তারিখে আপনকার নিকটে রেবিনিউ কার্যে পারস্ত ভাষার উত্থান বিষয়ে 
যে সাধারণ পত্র লিখিয়াছিলাম তদন্থদারে আপনাকে বিজ্ঞাপন ও রীতিপ্রদর্শনার্থ গত মাসের 

৩০ তারিখে রেবিনিউ ডিপাটমেণ্টের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরীর পত্রের এক নকল আপনকার 
নিকটে প্রেরণ করিতেছি । 

২) তন্বারা আপনি জ্ঞাত হইবেন যে বঙ্দদেশের র লী গবরূনর্‌ সাহেতে 
ইচ্ছা আছে যে ইউরোপীয় কর্শ্মকারক সাহেবের! পরস্পর সরকারী কাধ্যবিষয়ে যে সকল 
লিপ্যাদি লেখেন অর্থাৎ যে পত্রাদি প্রজা লোকের বিশেষ বিজ্ঞাপনার্থ লেখ! যায় না কেবল 
সেই সকল পত্র পারস্য ভাষায় না লিখিয়। ইপ্ধরেজীতে লিখিতে হইবে । এবং অন্যান্য 
তাবৎকার্ধে দেশীয় ভাষায় লিখন পঠন চলিবে । 

৩। অতএব আপনকার এলাকার তাবৎ দপ্থরে এই ভাষার পরিবর্তন কিপর্যান্ত 
হইতেছে তাহ! সমাপন ন! হওনপধ্য্ত মধ্যে২ আমারদিগকে বিজ্ঞাপন করিবেন। তাহা 
শ্রীলপ্রীযুত মাঙ্গলস সাহেবের পত্রের ১০ প্রকরণান্গসারে আমরা তম গবর্নর্‌ 

হেবকে রিপোর্ট দিতে পারি । 

৪। আপনি নিশ্চয় জ্ঞাত হইবেন যে দেশীয় প্রত্যেক জিলায় কোন আমলা দেশীয় 
ভাষায় স্থবিজ্ঞ না হইলে তাঁহাকে কর্ম্যোগ্য বোধ করা যাইবে না এবং পদাকাজ্ি 
ব্যক্তিরদের গুণ ও যোগ্যতার বিষয় যখন ঠিক সমান হইবে তখন তাহারদের মধ্যে যে ব্যক্তি 
উত্তমরূপ ই্গরেজী জানেন তিনি কর্ম পাইতে পারিবেন। 

৫। রেবিনিউসংপর্কীয় কাধ্যে এইক্ষণে নিযুক্ত বাক্তিরদের মধ্যে যাহারা দেশীয় 
ভাষায় কাৰ্য্য নির্বাহ করিতে পারেন না তাহার। যথাসাধ্য শীঘ্র দেশীয় ভাষ। অভ্যাস 
করিবেন । 


সদর বোর্ড রেবিনিউ সি ই ত্রিবিলিয়ন 
ফোর্ট উইলিয়ম ১১ জুলাই । উপরি সেক্রেটরী । 


(৩০ জুন ১৮৩৮ । ১৭ আমাঢ় ১২৪৫ ) 


পারস্যভাষ| ।__বন্ঘভাষার পক্ষে আমর| অনেক পত্র প্রকাশ করিয়াছি অতএব এইক্ষণে 
পক্ষান্তরে প্রাপ্ত একপত্র দর্পণে প্রকাশ করা আমারদের উচিত হয়। যদ্যপি পত্রপ্রেরক 
মহাশয় পারস্য ভাষার পক্ষে অনেক প্রকার বক্তৃত| করিয়াছেন বটে তথাপি এ ভাষা রহিত 
করণেতে গবর্ণমেণ্টের যেমন বুদ্ধি তদন্থরূপ হিতৈষিতাও বোধ হয় দেশায় লোকের! 
আদালতের মধ্যে আপনারদের যে২ মোকদম। উপস্থিত করেন পারস্য ভাষার ব্যবহার 
হওয়াতে তাহা যে কিরূপ চলিতেছে বিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিতেন না। এই কণার 


১৬০ সংবাদ পত্রে সেক্তান্সেল্র কথা 

সত্যতা বিষয়ে কেহই অপহৃব করিতে পারিবেন ন|। যে আমলারা চিরকালাবধি পারসা 
ভাষার ব্যবহার করিতেছেন তাঁহার! অনায়াসে বঙ্গভাষাতে কার্ধ্য নির্বাহ করিতে পারেন ন। 
বটে ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তাহারদের এই" অপটুতা বিষ এইক্ষণে দিন২ 
ক্ষীণ হইতেছে এবং উদ্ধ সংখ্যায় দশবৎসরের মধ্যে আদালতের তাবৎ আম্লারা থে রূপ 
পারস্য ভাষার ব্যবহার করিতেছিলেন তদ্রপই বদ্ধ ভাষাতে ব্যবহার করিতে পারিবেন। 


গত ছয় মাসের মধ্যে অর্থাৎ যদবধ্ধি বঙ্গভাষ! প্রচলিত করণার্থ হুকুম জারী হইয়াছে: * 


তদবধি এতদ্দেশীয় লোকেরা! বঙ্ভাষা শিক্ষাকরণার্থ এবং তাহা উত্তম করণার্থ 
মহোদ্যোগ করিতেছেন। অল্প কালের মধ্যেই বঙ্গভাষীয় ব্যাকরণ ও কোষ মুদ্রিত 
হইবে এবং এ ভাষার পারিপাট্য করণার্থ এইক্ষণে ছুই সমাজ অর্থাৎ এক কলিকাঁতা৷ নগরে 
দ্বিতীয় ঢাকা নগরে স্থাপিত হইগাছে। অপর পত্রপ্রেরক মহাশয় এই আপত্তি করেন 
যে অনেক পারস্য কথা বঙ্গভাষার মধ্যে অদ্যাপি গবর্ণমেপ্ট থাকিতে দিতেছেন কিন্তু এই 
৷ আপত্তি তাদ্শ কঠিন নহে যেহেতুক এ সকল কথ| বঙ্গদেশের মধ্যে এত কালাবধি 
চলিত আছে যে তাহা বঙ্গ ভাষার ন্যায়ই জ্ঞান করিতে হয়। এবং আমারদের বোধ হয় যত 
কাল বঙ্গ ভাষার ব্যবহার থাকিবে তত কালই ও সকল ভাষ! আদালতের কাৰ্য্যে ব্যবহার 
হইবে। যেমন অনেক ইন্গরেজী কথা যথা জজ ম্যাজিস্ত্রেট কালেকটর কমিপ্যনর আপীল 
ডিক্রী ডিসমিস রসীদ ইত্যাদি প্রচলিত হইয়াছে এবং তাহা নিত্য নিরন্তরই ব্যবহার হইবে। 
বিদেশীয় ভাষার ব্যবহার বিষয়ে লেখ্য যে তাহার মধ্যে যে সকল কথ সাধারণ লোকেরা 

সংস্কতমূলক কথাঅপেক্ষা উত্তমরূপে শীঘ্র বুঝিতে পারেন সেই সকল কথা বিদেশীয় হইলেও 


পরিবর্তন করা নিতান্ত অনুচিত যথা জজের পরিবর্তে প্রাডবিবাক লিশিলে-৫ক-বুঝিতে 


পারবে এবং থে সকল পারস্য ও ইন্গরেজী কথ। বঙ্দদেশীয় কথার অস্তঃপাতি হইয়াছে 
তাহার পরিবর্তনও এতদ্রপ বোধ করিতে হইবে । 


(২৭ অক্টোবর ১৮৩৮। ১২ কান্তিক ১২৪৫) 


-..এতদ্দেশস্থ যে সকল শিক্ষকগণ বাঙ্গাল! বিষয়ে উৎসাহী আছেন তাঁহার! এতচ্ছ,বণে 
অতিশয় আহলাদিত হইবেন যে শ্রীযুত গবর্ণমেণ্টে বান্ধল! বিষয়ে যে সাহায্য করিয়াছেন 
তদ্বিষয়ের প্রাচরধ্যার্থ একেডিমিক কমিটির অধ্যক্ষের এ বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ও হিন্দি স্থাপন 
করণার্থ মনঃস্থ করিয়াছেন এতকাল পর্য্যন্ত বালা শিক্ষা বিষয়ে বালক গণ পিতাপ্রভৃতির 
অধীনে থাকিয়া তাহারদিগের কথাহুসারে চলিতেন কিন্তু এক্ষণে সর্বদা সকল কার্ধ্যই বাগলার 
দ্বারা চলিবে অতএব সুতরাং বান্গল। অভ্যাসের আবশ্যকতা আমরা ভরসা করি যে ফিরিঞ্জি 
ও এতদ্দেশীয়দিগের কথোপকথনের বৈপরীত্যে মিলন হইত কিন্তু এক্ষণে এতদ্দেশীয় ভাষার 
্রাচধ্যহেতু বিপরীত নিবৃত্তি পূর্বক উভয় জাতীয়ে কথোপকথনে মিলন হইবে এতদিষয়ে 


যাস 


সাহিত্য ১৬১. 


আঁমরা বিলক্ষণ কহিতে পারি খে হিন্দু কালেজস্থ ছাত্রগণ বাঙ্গলা বিষয়ে শৈশবাবস্থায় আছেন 
অথচ বাঙ্গালার মধ্যে হিন্দু কালেজের প্রধান বিদ্যালয় অতএব হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষ এই 
অপ্রশংসনীয় যে এ বিদ্যালয়স্থ এতদ্দেশীয় ছাত্রগণ বাঙ্গালা শিক্ষা ন! করিয়| ভাষান্তর শিক্ষা 
করেন বিশেষতঃ এক্ষণে বাঙ্গালি প্রতি যে সকল গুরুতর কাৰ্য্যে ভারার্পণ হইতেছে সেনকল 
কাৰ্য্য হিন্দুকালেজস্থ ছাত্রগণ বাঙগলায় মূর্খত৷ প্রযুক্ত নিযুক্ত হওনের : যোগ্য হইবেন না 
অতএব আমরা অনুমান করি যে হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষগণ একেডিমীক বিদ্যালয়ের 
[ পেরেণ্টাল একাডেমিক ইন্সটিটিউন্‌ ] অধ্যক্ষদিগের রীত্যন্নারে- বাঙ্গল। বিষয়ে 
মনোযোগ করিবেন এবং এতদ্দেশীয়, দিগের লভ্যের সম্ভাবনার নিমিত্ত এতদ্দেশীয় ভাষ।- 
সংস্থাপন করিবেন । . [ জ্ঞানান্বেষণ ] 


(১৩ এপ্রিল ১৮৩৯। ১লা বৈশাখ ১২৪৬ ) 


সরকারী কর্ন নির্ববাহার্থ দেশীয়ভাষা ব্যবহার ।__সরকারী কাধ্য নির্ব্বাহে দেশীয় ভাষ 
ব্যবহার করণ বিষয়ক বন্গদেশস্থ গবর্ণমেণ্টের এক বিজ্ঞাপন দর্পণৈক স্থানে অর্পন করা গেল। 
ইহা অপেক্ষা! গুরুতর পাঠক মহাশয়েরদের মঙ্গলা মঙ্গল ঘটিত কোন বিবরণ আমরা প্রায় 
প্রকাশ করি নাই। এই বিষয় পরীক্ষা লওনাই পারস্য ভাষা রহিত ও দেশীয় ভাষা 
স্থাপন নিমিত্ত গত বৎসরে প্রথমে বর্দদেশীয় ডেপুটি গবরনর শ্রীযুক্ত রস এক হুকুম প্রকাশ 
করিয়াছিলেন তৎ সময়ে তিনি এই আজ্ঞা করেন যে ১৮৩৮ সালের জুলাই মাসের ১ তারিখ 
১৮৩৯ সালের জাহ্ছআরি মাসের > তারিখে উক্ত আজ্ঞ! প্রতিপালন করণেতে কি পর্য্যন্ত 
সাফল্য হয় তদ্ধিষয়ক রিপোর্ট করা যায়। অতএব এই রিপোর্ট প্রাপ্ত হইলে তদন্গুসারে 
এই বিজ্ঞাপন বঙ্গদেশীয় শ্রীযুক্ত গবর্ণমেন্টে কতৃক প্রকাশিত হইয়াছে। গতবতসরের 
পরীক্ষা এমত সফল। হইয়াছে যে গবর্ণমে্ট এই বিষয় আর কিছু সন্দেহ না করিয়া 
নিশ্চয় করিয়াছেন যে আদালতের তাবৎ কণ্ম নির্বাহ করণেতে লোকেরা আপনারদের 
মাভাষ। ব্যবহার করিতে পাইবে ইহাতে এতদ্দেশীয় ম্দলাকাক্কি প্রত্যেক ব্যক্তি 
নিতান্ত আহলাদিত হইবেন । 

যে জিলাতে বন্ধ ভাষা অধিক চলে সেই সকল দ্রিলায় এ ভাষ। ও 
অক্ষর. এই অধিক বরাবর চলিত হইবেক। অপর বঙ্গ রাজধানীর উত্তর পশ্চিম জিল। 
সকলে পারস্য অক্ষরে উর্দু ভাষাতে ব্যবহার হইবেক কিন্ত নাগরী অক্ষর প্রায় 
অধিকাংশ ব্যক্তি জ্ঞাত থাকাতে গবর্ণমেন্টের মানস আছে যে পারস্য অক্ষরের 
পরিবর্তে ক্রমশ নাগরী অক্ষর ব্যবহার করা যাইবে। সদর দেওয়ানী আদালতে পারস্য 
ভাষার পরিবর্তে হিন্দস্থানীয় ভাষার ব্যবহার হইবে। ইহা! বিবেচনা শিদ্ধও বটে যেহেতুক 
উত্তর পঞ্চিম প্রদেশ ও বর্দদেশ উভয় স্থান হইতে আপীলী মোকদ্দম। সদর দেওয়ানী 

২২১ 


১৬২ সংবাদ পাত্রে সেন্ধান্লেল কথা | 
আদালতে বিচারিত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত প্রদেশে হিন্দু স্থানীয় ভাষা দেশীয় ভাষী 
বটে বঙ্গ ভাষা সেই প্রদেশের ব্যক্তিমাত্র জ্ঞাত নহে কিন্তু বঙ্গ দেশীয় লোকেরদের 


বঙ্গ ভাষা নিজ ভাষা হইলেও তীহারা প্রায় হিন্দু স্থানীয় ভাষা জানেন কহিতেও 
পারেন। 


যে সময় অর্থাৎ ৬০০ বৎসরাবধি জবনেরা এতদ্দেশ অধিকার করেন লৌকেরদের 
প্রতি এই অন্তায় হইতেছে যে তাহারদের অজ্ঞাত ভাষা দ্বারা কর গ্রহণ বিচারাদি ব্যাপার 
নিষ্পন্ন হইতেছিল। তন্নিমিত্তে আদালতের আমলারা৷ স্বেচ্ছামতে লোকেরদের কর্ম 
নির্ধাহে ভ্রান্তি জন্মাইয়া অশেষ অপকার করিতেছিলেন। অতএব উৎকোচ গ্রহ্ণাদি 
নানা প্রকার অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এইক্ষণে এ সকল ক্লেশ হইতে 
লোকেরা! মুক্ত হইলেন অতএব ভরসা করি তাহার! এইক্ষণে কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়া 
জ্ঞান পূর্বক ব্যবহার করিলে স্থনিয়মের ফল ভোগ করিতে পারিবেন । 
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নৈতিক অবস্থা 


(৬ নবেম্বর ১৮৩০। ২২ কান্তিক ১২৩৭) 


প্রযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু। আমি বিদেশী মন্ত্য্য এই শহরে বিষয় কর্ম করি 
শুনিলাম হিন্দুকালেজনামক পাঠশালায় বড় বিদ্যাচচ্চা ছেলে পড়াইলেই বড় বিদ্বান হয় আর 
বড়২ সাহেবেরা আসিয়া তাহার পরীক্ষা লয়েন কৃতবিদ্য| হইলে পরে রাজসরকারে বড় কৰ্ম্ম 
হইতে পারে ইহাতে লোভাক্বষ্ট হইয়া অতি ক্লেশে মাসিক বেতন দিতে স্বীকার করিয়া 
আপন বালককে দেশহইতে আনিয়া এ কালেজে নিযুক্ত করিলাম তাহাতে যে উৎপাত গ্রস্ত 
হইয়াছি তাহা কিঞ্চিৎ লিখি আপনি দেশের মঙ্গলাকাঙ্ষী ধর্ম প্রতিপালনচেষ্টক যদি এই 
লিপি প্রকাশ করেন তবে ইহাতে আমার যেপধ্যস্ত উপকার হইয়াছে সেই আর কিছু নাই 
কিন্ত আমার মত লোভাক্ষ্ট অনেক ছেলের পরিবারের উপকার হইতে পারে। 

আপন বিষয়ানুসারে পুজকে উত্তম পোষাক দিলাম প্রতি দিন পরাতে আহার করাইয়া 
পাঠশালায় পাঠাই সন্তানটি শাস্ত ও বশীভূত ছিল চক্জিকাপ্রকাশক মহাশয় বলিতে কি আমি 
নির্দন মন্য্যপুত্রটি ঘরের কণ্ম কখন২ দেখিত ও ডাকিলেই নিকটে আসিত কোন কথা 
জিজ্ঞাস! করিলেই উত্তর দিত কিন্তু কিছু কালের মধ্যে বিপরীত রীতি হইতে লাগিল পরে 
দেশের রীত্যঙ্ছসারে আচার ব্যবহার ও পোষাক ত্যাগ করিলেক অর্থাৎ চুল কাটা সাপাতু 
জুতাধারি মালাহীন স্মান বিহীন প্রাপ্ধগাত্রই ভোজন করে শুচি অশুচি ছুই সমান জ্ঞান 
জাতীর বিষয় অভিমানত্যাগী উপদেশ কথা হইলেই Nonsence কহে ইত্যাদি 
ব্যবহারদৃষ্টে মনে২ ভাবিলাম যে পুত্রের পুত্রত্ব হইবার লক্ষণ বটে ভাল বিদ্যাবিবয়ে 
কি হইয়াছে জানিব এজন্যে পাঠশালার অন্য পড়ুয়ার এবং মাষ্টরের নিকট জিজ্ঞাসা 
করাতে জানিলাম যে ছেলে ইন্গরেজী অঙ্ক গণিত শাস্ত্র ক্ষেত্রপরিমাণবিদ্য। বিলাতের 
পুরাতন রাজারদিগের উপাখ্যান ভূগোল খগোল ইতিহাসইত্যাদি পড়ে সপ্তাহে 
তিন দিন লেকৃচর শুণেন অর্থাৎ আগুণকে জল করে জলকে বাতাস করে চন্দ্র স্ধ্যের 
গ্রহণ দেখায় পাঠান্তে কোন দিন ধর্মশান্্র ও জ্ঞান শান্তর পড়ে আর বার রাত্রিতে সভা 


- করিয়া বিচার করে চড়২ করিয়া টানাকলমে ইঙ্গরেজী লেখে মধ্যে২ তরজমাও 


করে ইহাতে বলি ভাল ছেলেটি অবশীভূত অদম্য হইল কিন্তু অনেক শান্তর জানিতেছে 
পরে লেখার তজবীজ করিলাম অতি কদক্ষর লেখে এবং অধিক লিখিতে পারে না যে 
তরজম! করে তাহার বালা বুঝা যায় না পাচটা অঙ্ক ঠিক দিতে পারে না কসামাজা জানে 
না নিমঙ্্রপত্র কিম্বা বাজারের চিঠিথানা লিখিতে অক্ষম জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করে 
[০58০ ইত্যাদি অর্থাৎ লিখন কাৰ্য্য 79:008৩:% নীচ লোকের কর্ম সুন্দর অক্ষর লেখা 
[29177 অর্থাৎ চিত্রকরা তাহাতে আবশ্যক নাই পণ্ডিত হইলে কদর্াঅক্ষরই লেখে 


১৬৬ জ্যওল্াদ পাত্রে সেন্কাংলসল্র কথা 


অপর কহে হিসাবকর! নীচরু্তি এই প্রকার নানা! বিষয়ে অভিমানী হইল পুত্রটি স্বঙ্গাতীয় 
স্বদেশীয় লোকের সভার যাইতে চাহে না এ সকলহইতে দূরে থাকিতে নিয়ত চেষ্টা করে 
আমার নিকটে আসিয়। বসিতে চাহে ন। কারণ আমি ইঙ্গরেজী ভাল জানি না কিন্ত মূর্ 
নহি যাহ জানি তনদ্বার! ধনোপাজ্জন করিয়। কালযাপন করিতেছি সে যাহা হউক সংগ্রতি 
এ সন্তানকে দেশাহুসারে পোষাক দিলে কহে আমি জগবম্পওয়াল! বা কীর্ভনের পাইল 
নহি যে এমত পোষাক পরিব বলে আমি মোজা ওয়াকিংশুজ ও ইজারআদি চাহি তাহ! 
কোথায় পাইবে স্থৃতরাৎ এজন্য কোথাও যায় না মনে করিলাম ছেলেটির বিদ্যাতে বিদ্যার 
মত হইল ভাল অন্য২ বালকের কি রীতি ইহ! জানা উচিত পরে দেখিলাম আমার বাচ্চার 
রীতি অন্যহইতে নূতন নহে উপর উক্ত লক্ষণ সকলি আছে অধিকন্ত যথার্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে 
চৌর ও ডাকাইত গরু বলে পিতা! পিতৃব্যদিগকে নির্ক্বোধ কহে মিথ্যার সেব। যথেষ্ট করে 


কিন্ত বাহে সত্যবাদির স্যার ইহার! কেহ নাস্তিক কেহ বা চার্ধাক কেহ এক আত্মবাদী 


কেহ বা দ্বৈত্যবাদী নিশ্চিত আচার ব্যবহার দ্বেবী যাহ। ভাল বোধ হয় সেই গ্ৰাহ 
ইন্গরেজী ব্যবহার ও চলনে অসীমক ভক্তি বিষয় কম্ম আর অন্ত প্রকরণে স্থম্তি এবং 
অমনোযোগী দীর্ঘসত্রী কিন্তু যখন হাটে ইন্গরেজদের মত মস২ করিয়া ক্রুত চলে স্বদেশী 
তাবৎ বিষয়ে দ্বেষ করে ইহারদিগের বাদল! কথার ধারা একপ্রকার অর্থাৎ ইন্দরেজীর মত 
তরজমা! পরন্ত রুদদেশে কোন স্থানে কোন নদীপর্তাদি আছে তাহ জানে ও বলিতে 
পারে কিন্ত স্বদেশীয় বৃত্তান্ত কিছুই জানে ন। বর্ধমান কলিকাতার কোন্দিকে শোণ নদী 
ও রাজমহলের পর্বত কোথা তাহা জানে না৷ স্বদেশীয় তাবৎ বিষয়েতেই অনভিজ্ঞ এবং 
_ প্রায় সকল ছেলেগুলি একগুঁয়ে অবশ অধৈৰ্য্য এবং অনেক বিষয়ে বিপরীত ইহারা স্থানে২ 
সভা করিয়াছে তাহাতে আচার ব্যবহার ও রাজনিয়মের বিবেচনা করে এই সকল দেখিয়া 


পুত্রের কালেজে যাওয়| রহিতকরণের চেষ্টা করিলাম কিন্তু ছেলে কালেজ ছাড়িতে চাহে 


ন! পরে মাসিক বন্দ করিলাম এইক্ষণে ছেলে লইয়া যে উৎপাত গ্রস্ত হইয়াছি যদি আবশ্যক 
হয় পশ্চাৎ লিখিয়। জানাইব কিন্তু কালেজের বিদ্যা ও তদ্বারী উপকার সকলেই প্রশংস। 
করিয়া থাকেন কিন্তু পূর্বোক্ত বিষয় যাহা লিখিলাম তোমার চত্দ্রিকাদ্ারা প্রশংসা- 
কারিদিগকে জিজ্ঞান| করি অন্সন্ধান করিবেন এ সকল সত্য কি নহে যদি প্রমাণ হয় তবে 


অধ্যক্ষ মহাশয়ের! এ সকল বিষয় জ্ঞাত আছেন কি না এই প্রকার বিদ্যাভ্যাসে যে 


ফলোৎপন্ন হইতেছে তাহা বিবেচনা করেন কিন আর তাহারা কি আশাতে এক্ষণ- বিদ্যা 
দান করিতেছেন ইহার শেষ কি হইবেক তাহা মনে ভাবেন কি না হিন্দু পাঠশালা 
হিন্দু বিষয় এক কালে দূরীকরণপূর্বাক সুন্ ভিরদেশীয় উদানীন শান্তর এমত পাঠ করাইলেই 
ভাবি যে অন্ুপকারের সম্ভাবনা তাহা বিবেচনা করেন কি না যদি উহার উত্তর প্রকাশ 
“করেন তবে অনেকের বহু উপকার জানিবেন অলমতি বিস্তরেণ। হিন্দৃকালেজচ্ছাত্রস্ত 


পিতুঃ1--সং চং! 


সমাজ j ১৬৭ 
(২২ জানুয়ারি ১৮৩১ । ১০ মাঘ ১২৩৭) 


*হিন্দুকালেজনামক যেবিদ্যালয় কএক বৎসরাবধি এদেশে স্থাপিতহওয়াতে 
সর্বসাধারণের বেউপকার হইতেছে বিশেবতঃ যাহার! যোত্রহীন তাহারদিগের সন্ভানদিগের 
বিদ্যাভ্যাসের বিষয়ে যে মহোপকার হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা ভদ্র লোকের অবিদিত 
কি আছে কিন্তু চন্্রিকাকার তদিষয়ে নিতান্ত অন্থুখী তিনি যে কালেজস্থ অল্পবয়স্ক 
ছাত্রদিগের অল্প২ দোষে তাহারদিগের প্রতি নানা দোষারোপ করিয়া চন্দ্রিকায় প্রকাশ 


করিয়াছেন ইহাতেই ব্যক্ত হইতেছে যে তিনি উক্ত কালেজের বিপক্ষ কিন্তু তাহার এতাদৃশ 


বিপক্ষতার কি তাৎপর্য অবগত হইতে পারি নাই। কেহ বলেন যে চন্দ্রিকাকার যে 
সর্বশাস্তরে অতিস্থপণ্ডিত ইহাই অনেকে জানেন কিন্ত এইক্ষণে যেরূপ বিদ|ার প্রাচ্য 
হইয়াছে এরূপ আর কিঞ্চিৎকাল থাকিলে তাহার এবং তত্তল্য অন্যান্য লোকেরদের 
মানের অন্থথ! হইবেক এইহেতুক তিনি আপন এবং আপন অমাত্যগণের মানরক্ষার উপায় 
পূর্বে চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় আমরা যে মহাবুদ্ধিমীন এবং পরাক্রান্ত 
ইত্যত্তীয় মহাশয়দিগের অধিকারস্থ হইয়াছি তাহাতে কোন বিষয়ে উদ্বেগের বিষয় নাই 
অতএব উপরের লিখিত কএক বিষয় বিবেচনা করিলে চন্দ্রিকাকার মহাশয়কে 
অন্মদেশীয়দিগের উপকারক কিরূপে বলা যাইতে পারে। যাহা হউক এক্ষণে আমি 
চক্দ্রিকাকার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে হিন্দুকালেজ স্থাপিতহওনের পূর্বে কি হিন্দু 
বালকদ্দিগের কখন কোন কদাচার হইত না কেবল বহু পরিশ্রমপূর্ববক কালেজে বিদ্যাভ্যাঁস 
করিয়া! কি তাহারা সহন্র অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন । কালেজ স্থাপিতহওনের পূর্বের 
এতদেশীয় কয়েজ জন বাকা বাবুর! তাহারদিগের স্ব২ পিতৃবিয়োগের পর পৈতৃক ধনাধিকারী 
হইয়া ধনযৌবন এবং মূর্থতাপ্রযুক্ত মদ্যপান এবং যবনীগমনাদি কোন২ অবৈধ কর্শ না 
করিয়াছেন এবং পৈতৃক ধন কি২ রূপ অসদ্যায়ে না নষ্ট করিয়াছেন উক্ত বাকা বাবুদিগের 
নাম লিখিবার আবশ্যক নাই কিন্তু উক্ত বাক! বাবুর! উক্ত কালেজের নাম কখন কর্ণে শ্রবণ 
করিয়াছিলেন কি ন! আমরা বলিতে পারি না বিশেষতঃ পূর্বব এই রাজধানীতে কএকট। দল 
হইয়াছিল তদ্ধিশেষ। গীঁজাখুরী ঝকমারি সবলোটইত্যাদি তৎকালে বিদ্যার অপ্রাচুধ্য- 
হেতুক ভদ্রলোকের সন্তানের! উপরের লিখিত দূলসকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কোন২ 
অমংৎকর্শ্ম ন! করিয়াছেন এবং কিং রূপে তাহারদিগের পিতৃগাতপ্রভৃতি অমাত)গণদিগকে 
মনঃপীড়া ন| দিয়াছেন ইহা কি চন্দ্রিকাকার জ্ঞাত নহেন। শুনিয়াছি নববাবুবিলাসনামক 
একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোন মহাশয়কর্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় প্রকাশিত 
হইয়াছিল তাহ! কি চন্দ্ৰিকাকার ভ্রমেও পাঠ করেন নাই কেবল ক্রোধান্িত হইয়া অল্পবয়স্ক * 
কালেজের ছাত্রদিগের উপর প্রাণপণে আক্রমণ করিয়াছেন। উক্ত কালেজে ধাহার|২ 
বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহার! কি সকলেই মন্দ সর্বত্র তিন প্রকার মনুষ্য 
শাঞ্জে বলেন যথ। সর্বত্র ভ্রিবিধ! লোকা উত্তমাধমমধ্যমাঃ এ বচনের তাৎপর্য কি চত্দ্রিকাকার 


১৬৮ সংবাদ পাত্রে সেক্তান্সেল কথা 
মহাশয়ের মনে কখন উপস্থিত হয় না। তওুলাদি ভক্ষ্য দ্রব্য কিরূপে সুলভ হয় ইহার উপায় 
চেষ্টা আবশ্যক বটে কিন্তু শস্তাদির সুলভত্ব এবং দুলভত্ব জগদ্বীশ্বরের হস্তগত তবে 
ভূমিরোপণাদিতে মনঙ্ুয্যের কিঞ্চিৎ উদ্যোগাবশ্তকমাত্র কিন্তু পূর্বজন্মার্জিত| বিদ্যাঃ 
পূর্ববজন্সা্জিতং ধনং ইত্যাদি বচনসত্বেও বহুকষ্টে বিদ্যযোপার্জজন হয় এবং বিদ্যাধনকে 
মহাধন শাস্ত্রে বলিয়াছেন যথা বিদ্যারত্বং মহাধনংইত্যাদি অতএব যখন বিদ্যারূপ যে মহারত্ব 
তাহার মূলোৎপাটনের চেষ্টায় চন্দ্রিকাকার মহাশয় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখন তাহাকে দেশের 
ক্ষতিকারকভিন্ন আর কি বলিব ভারতবর্ষে ইংগ্রণ্ডীয় মহাশয়দিগের অধিকারহওয়াতে 
তৎস্থানস্থদিগের ইংরেজী বিদ্যাভ্যাসকরা অত্যাবশ্যক হইয়াছে হিন্দুকালেজ স্থাপনের পূর্ব 
এতদ্দেশীয় সন্্ান্ত লোকের সন্তানদিগের মধ্যে কেহ২ বহুত্রম এবং ব্যযপূর্বক ইঙ্রেজী 
" শান্্রাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং তাহারা স্বীকার করেন যে উক্ত কালেজের ছাত্রের অল্প 
দিবসের মধ্যে স্বল্লায়াসে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় যেরূপ পারগ হইয়াছেন ইহ! দেখিয়। আমর! 
চমৎকৃত হইয়াছি অতএব কালেজ স্থাপনহওয়াতে কি দোষ । এইক্ষণে পরমেশ্বরের কৃপায় 
এবং বিজ্ঞোত্তম ও অতিথার্িক ইংগ্রণ্ডীয় মহাশয়দিগের সদ্বিবেচন৷র দ্বারা এতদ্দেশে হিন্দু 
কালেজপ্রভৃতি কএকটা পাঠশাল! স্থাপিতহওয়াতে উপরের লিখিত কুনীতি বা 
রীতি আর প্রায় দেখা যায় ন! বরং হিন্দু বালকেরা ক্রমে জ্ঞানবান এবং বিদ্বান হইতেছেন 
এবং তদ্বৃষ্টে অনেকেরি বিদ্যাভ্যাসে উৎসাহ জন্মিতেছে। নু 


অপর আমি পূর্বপত্রে লিখিয়াছিলাম থে ধাহারদিগের দ্বারা চত্দ্রিকাকারের কিঞ্চিৎ২ 
লভ্য হইয়া থাকে তীাহারদিগেরি মনোরঞুন কথা সর্বদাই লিখিয়। থাকেন ইহাতে 
চন্দ্রিকাকার উত্তর করিয়াছেন থে চন্দ্রিকার গ্রাহকদিগের ছারা! চন্দ্রিকার মূল্য প্রাপ্ত 
হইয়া থাকেন সুতরাং তাহারদিগের মনোরঞ্জন কথা লিখিতে হয়। উত্তর চক্দ্রিকার 
গ্রাহকদিগের দ্বারা তৎপত্রিকীর মূল্য যাহ! তিনি পাইয়া থাকেন সে লভ্যের প্রতি আমি 
কোন কথা কহি না। অপর চন্দ্রিকাগ্রাহকমাত্র সকলেই যে তাহার প্রতি সন্তষ্ট আছেন 
একথা আমি কিরূপে বলিব বেহেতুক কএক জন সম্বান্ত এবং জ্ঞানবান চন্দ্রিকাগ্রাহক 
মহাশয়দিগের সহিত আমার আলাপ আছে তাহার! চন্দরিকাপাঠে যত সন্তুষ্ট হইয়৷ থাকেন 
তাহ! আমি জানি আর সকল চন্রিকাগ্রাহক তাহার প্রতি তুষ্ট কি ন! তাহ! তিনিও জানেন 
ব্যক্ত করুন বা না করুন। যদি বলেন চন্দ্রিকাপাঠক মহাশয়ের! যদি তাহার প্রতি অসন্তষ্ট 
থাকিতেন তবে কেন মূল্য দিয়া চক্দ্িকা গ্রহণ করিতেছেন। উত্তর চন্দ্রিকাসম্পাদক ব্রাহ্মণ 
এই অনুরোধে কেহ২ এ কাগন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকেন কোন২ ধনি লোকের বাটীতে 
চত্দ্রিকাকার সর্বদা যাতায়াতকরণপূর্বক নানামতে আহ্গত্য প্রকাশ করিয়৷ থাকেন এবং 
তাহারদিগের মনোরঞ্চন করিতে সর্বদাই সমর্থ হন এ নিমিত্তে চন্দ্রিচার মূল্যোপলক্ষে 
তাহাকে মাসিক কিঞিৎ২ দিয়! থাকেন এবং তদ্তিন্ন মধ্যে২ প্রকারাস্তরেতেও তাহার উপকার 
করিয়। থাকেন। এ দেশের ধনি লোকদিগের মধ্যে অনেকে অন্্গতপ্রতিপালক হয়েন 


সমাজ ১৬৯ 


বিশেষতঃ অঙ্গগত ব্রাহ্মণের প্রতি কেহ২ বিশেষ অন্থগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ 
বলেন বে ধনি হিন্দুরদিগের মধ্যে কবিতাভক্ত কেহং আছেন পূর্ব হরু ঠাকুরনামক এক 
ব্রাহ্মণ কবিতাবিষয়ে বড় খ্যাত ছিলেন তাহার নাম অনেকেই জ্ঞাত আছেন এবং পূর্ধবকালীন 
ধনাঢ্য হিন্দুরা উক্ত ঠাকুরের কবিতা শ্রবণামোদে সর্বদা আমোদিত থাকিতেন এবং তদ্দিষয়ে 
বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। উক্ত হরু ঠাকুরের মৃত্যুহওয়াতে বর্তমান কবিতাভক্ত মহাশয়ের! যে 
শোক পাইয়াছেন যদিস্যাৎ সে শোকের সমাকপ্রকারে নিবারণহওয়া কঠিন কিন্তু চন্দ্রিকা- 
পাঠে তাহার অনেক নিবারণ হয় এইহেতুক কেহ২ চন্দ্রিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন যাহা 
হউক এ বিষয়ে আর অধিক লিখিতে আমি নিতান্ত অনিচ্ছুক ॥-- 


(১৪ মে ১৮৩১ ২ জোষ্ঠ ১২৩৮) 


বার্দল সমাচার পত্রহইতে নীত।- প্রীপ্রীযুত ইঙ্গলগাধিপতির অধীন এপ্রদেশে অর্থাৎ 
সবে বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার মধ্যে যত মনুষ্য আছে ইহার মধ্যে হিন্দু ৯ নয় কোটি 
লোক হইবেক তন্মধ্যে কলিকাতা নগরে অস্থম/ন তাহার মহস্রাংশের একাংশ হইবেক। 
৪1৫ পাচ শত বালক হিন্দুকালেজ এবং অন্যান্ত ও মিসিনরিদিগের পাঠশালায় ইঙ্গরেজী 
বিদ্যাভ্যাস করিতেছে এই বালকগুলির মধ্যে ৩০।৪০ জন হইবেক নাস্তিক হইয়াছে ইহাতেই 
কি এদেশের তাবৎ হিন্দুর ধর্মকর্ম লোপ হইবেক এমত নহে এবং ষাহার। এতদ্বিষয়ে চেষ্টিত 
আছেন তাহারদিগের আশালতা কদাচ. ফলবতী হইবেক না কেননা ইহা অতি যথার্থ 
ধৰ্ম্ম তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন বিশেষতঃ মিসিনরি মহাশয়ের! প্রায় ত্রিশ বখ্সরাধিক 
হইবেক হিন্দুর ধর্দলোপের যত্ব করিতেছেন এপধ্যন্ত কিছুই করিতে পারেন নাই অতএব 
আমর| এমত মনে করি না যে এ ধৰ্ম্ম একেবারে লোপ করিতে কাহার সাধ্য আছে তবে যে 
বারম্বার এ বিষয় লিখিয়। দুঃখ জানাইতেছি তাহার কারণ এই যেষদি গোপনে কোন 
বালক অখাদ্যাদি খায় সেই বাগক ঘয়ে গিয়া পিতামাতার সহিত একত্র ভোজন করিবেক 
এবং হিন্দুর খাদ্যাদিদোষে জাতিপাত হইলে পুনর্ব্বার তাহার যথাশাস্তর প্রায়শ্চিত্ত করিলে 
তাহার পরকাল ভাল হইবেক কিন্তু সে ব্যক্তি সমাজে ব্যবহাধ্য হইতে পারিবেক না৷ আর 
যাহার সন্তানের এতাদূশ দশ| ঘটিবেক তাহার দুঃখের সীমা নাই যেহেতুক পুত্র জীবিত 
থাকিতে বোধ করিতে হইবেক যে সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে. কেননা তাহাকে সংসারে 
রাখিতে পারিবেন না এবং পরে জলপিগুস্থলও মনে করিতে পারিবেন না ইত্যাদি কারণ- 
বশতঃ যত্ব করিতেছি রাজা মনোযোগ করিয়। ইহার দমন করেন তবে ভাল হয় পরত 
ধার্মিক রাজার এমত মানস নহে যে কোন ব্যক্তি স্বধর্মচ্যত হয় নতুবা হিন্দুসমূহ মধ্যেও 
অনেক মুসলমান ইঙ্গরেজইত্যাদি কি বাস করিতেছেন না. আমর। বরঞ্চ এমত বিবেচন। 
করিব যে কএক জন পাতি ফিরিদ্দি এদেশে হইল এক্ষণে হিন্দুর ধর্ম লোপেচ্ছুকদিগকে জ্ঞাত 

২২২ 


১৬৮ সংবাদ পাত্রে সেকারেল কথা 
মৃহাশয়ের মনে কখন উপস্থিত হয় না। তওুলাদি ভক্ষ্য দ্রব্য কিরূপে স্থমভ হয় ইহার উপায় 
চেষ্টা আবশ্যক বটে কিন্তু শস্তাদির স্থূলভত্ব এবং দুলভত্ব জগদ্বীখরের হস্তগত তবে 
ভূমিরোপণাদিতে মন্থয্যের কিঞ্চিৎ উদ্যোগাবশ্তকমাত্র কিন্তু পূর্বজন্মাজিত! বিদ্যাঃ 
ূর্বজন্নাঞ্জিতং ধনং ইত্যাদি বচনসত্বেও বহুকষ্টে বিদ্যোপাজ্জন হয় এবং বিদ্যাধনকে 
ম্হাধন শান্তর বলিয়াছেন যথ| বিদ্যার রং ম্হাধনংইত্যাদ্ি অতএব যখন বিদ্যারূপ যে ম্হারত্ব 
তাহার মূলোৎপাটনের চেষ্টায় চন্দরিকাকার মহাশয় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখন তীহাকে দেশের 
ক্ষতিকারকভিন্ন আর কি বলিব ভারতবর্ষে ইংগ্লওডীয় মহাশয়দিগের অধিকারহওয়াতে 
তংস্থানস্থদিগের ইংরেজী বিদ্যাভ্যাসকর! অত্যাবস্যক হইয়াছে হিন্দুকালেজ স্থাপনের পূর্বে 
এতদ্দেশীয় সম্বান্ত লোকের সন্তানদিগের মধো কেহ২ বহুশ্ৰম এবং ব্যয়পূর্বক ইঞ্গরেজী 
- শাপ্ৰাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং তাহারা স্বীকার করেন যে উক্ত কালেজের ছাত্রের! অল্প 
দিবসের মধ্যে স্বল্পায়াসে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় যেরূপ পারগ হইয়াছেন ইহা। দেখিয়। আমরা 
চমৎকৃত হইয়াছি অতএব কালেজ স্থাপনহওয়াতে কি দোষ । এইক্ষণে পরমেশ্বরের কৃপায় 
এবং বিজোত্তগ ও অতিথার্শিক ইংগ্রওীয় মহাশয়দিগের সদ্ধিবেচনার দ্বার। এতদ্দেশে হিন্দু 
কালেজপ্রভূতি কএকটা পাঠশাল! স্থাপিতহওষাতে উপরের লিখিত কুনীতি ব৷ 
রীতি আর প্রায় দেখা যায় না বরং হিন্দু বালকের ক্রমে জ্ঞানবান এবং বিদ্বান হইতেছেন 
এবং তদদষ্টে অনেকেরি বিদ্যাত্যাসে উৎসাহ জন্সিতেছে। | 
অপর আমি পূর্বপত্রে লিখিয়াছিলাম থে ধাহারদিগের দ্বার! চন্দ্রিকাকারের কিঞ্চিৎ২ 
লভ্য হইয়া থাকে তাহারদিগেরি মনোরঞ্জন কথ! সৰ্বদাই লিখি! থাকেন ইহাতে 
চন্দ্রিকাকার উত্তর করিয়াছেন থে চন্দ্রিকার গ্রাহকদিগের দ্বার চক্র্িকার মূল্য প্রাপ্ত 
হইয়৷ থাকেন সুতরাং তাহারদিগের মনোরঞ্জন কথা লিখিতে হয়। উত্তর চন্দ্রিকার 
গ্রাহকদিগের দ্বারা তৎপত্রিকার মূল্য যাহ! তিনি পাইয়| থাকেন সে লভ্যের প্রতি আমি 
কোন কথা কহি না॥ অপর চন্দ্রিকাগ্রাহকমাত্র সকলেই যে তাহার প্রতি সন্তষ্ট আছেন 
একথ। আমি কিরূপে বলিব ঘেহেতুক কএক জন সঙ্বান্ত এবং জ্ঞানবান চন্দ্রিকীগ্রাহক 
মহাশয়দিগের সহিত আমার আলাপ আছে তাহারা চন্দ্রিকাপাঠে যত সন্তষ্ট হইয়া থাকেন 
তাহা আমি জানি আর সবল চত্ডরিকা গ্রাহক তাহার প্রতি তুষ্ট কি না তাহ। তিনিও জানেন 
ব্যক্ত করুন বা না করুন। যদি বলেন চন্দ্রিকাপাঠক মহাশয়ের! যদি তাহার প্রতি অসন্ত 
থাকিতেন তবে কেন মূল্য দিয়া চন্দরিকা গ্রহণ করিতেছেন। উত্তর চন্দ্রিকাসম্পাদক ব্রাহ্মণ 
এই অনুরোধে কেহ২ ও কাগজ্জ গ্রহণ করিয়া থাকেন কোণ ধনি লোকের বাটাতে 
চন্দ্রিকাকার সর্বদা যাতায়াতকরণপূর্বক নানামতে আঙ্গত্য প্রকাশ করিয়। থাকেন এবং 
তাহারদিগের মনোরঞ্জন করিতে সর্বদাই সমর্থ হন এ নিমিত্তে চন্দ্রিচার মুল্যোপলক্ষে 
তাহাকে মাসিক কিঞ্চিৎ২ দিয়! থাকেন এবং তিন মধ্যে২ প্রকারান্তরেতেও তাহার উপকার 
করিয়। থাকেন। এ দেশের ধনি লোকদিগের মধ্যে অনেকে অনুগতগ্রতিপালক হয়েন 


সমাজ ১৬৯ 


বিশেষতঃ অস্থগত ব্রাহ্মণের প্রতি কেহ২ বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ২ 
বলেন যে ধনি হিন্দুরদিগের মধ্যে কবিতাভক্ত কেহ২ আছেন পূর্ব্ব হরু ঠাকুরনীমক এক 
ব্ৰাহ্মণ কবিতাবিষয়ে বড় খ্যাত ছিলেন তাহার নাম অনেকেই জ্ঞাত আছেন এবং পূর্ববকালীন 
ধনাঢ্য হিন্দুরা উক্ত ঠাকুরের কবিত। অবণামোদে সর্বদা আমোদিত থাকিতেন এবং তদ্বিষয়ে 
বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। উক্ত হরু ঠাকুরের মৃত্যুহওয়াতে বর্তমান কবিতাভক্ত মহাশয়েরা থে 
শোক পাইয়াছেন যদিস্যাৎ সে শোকের সমাকপ্রকারে নিবারণহওয়া কঠিন কিন্তু চন্দ্রিকা- 
পাঠে তাহার অনেক নিবারণ হয় এইহেতুক কেহ২ চন্দ্রিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন যাহা 
হউক এ বিষয়ে আর অধিক লিখিতে আমি নিতান্ত অনিচ্ছুক ।*-* 


(১৪ মে ১৮৩১। ২ জোষ্ট ১২৩৮) 


বাগল! সমাচার পত্রহইতে নীত।-প্রপীযুত ইঙ্গলগ্ডাধিপতির অধীন এপ্রদেশে অর্থা 
সবে বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার মধ্যে যত মনুষ্য আছে ইহার মধ্যে হিন্দু নয় কোটি 
লোক হইবেক তন্মধ্যে কলিকাতা নগরে অন্থমান তাহার সহন্রাংশের একাংশ হইবেক। 
৪1৫ পাঁচ শত বালক হিন্দুকালেজ এবং অন্যান্য ও মিসিনরিদিগের পাঠশালায় ইন্গরেজী 
বিদ্যাভ্যাস করিতেছে এই বালকগুলির মধ্যে ৩০৪” জন হইবেক নাস্তিক হইয়াছে ইহাতেই 
কি এদেশের তাবৎ হিন্দুর ধর্্মকম্ম লোপ হইবেক এমত নহে এবং ধাহার। এতদ্বিষয়ে চেষ্টিত 
আছেন ভাহারদিগের আশীলতা কদাচ. ফলবতী হইবেক না কেননা ইহা! অতি যথাৰ্থ 
ধর্ম তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন বিশেষতঃ মিসিনরি মহাশয়ের! প্রায় ত্রিশ বসরাধিক 
হইবেক হিন্দুর ধর্্মলোপের যত্ব করিতেছেন এপর্যন্ত কিছুই করিতে পারেন নাই অতএব 
আমর! এমত মনে করি না যে এ ধন্ম একেবারে লোপ করিতে কাহার সাধ্য আছে তবে যে 
বারম্বার এ বিষয় লিখিয়া দুঃখ জানাইতেছি তাহার কারণ এই যে যদি গোপনে কোন 
বালক অখাদ্যাদি খায় সেই বানক ঘয়ে গিয়। পিতামাতার সহিত একত্র ভোজন করিবেক 
এবং হিন্দুর খাদ্যাদিদৌষে জাতিপাত হইলে পুনর্ববার তাহার যথাশান্তর প্রায়শ্চিত্ত করিলে 
তাহার পরকাল ভাল হইবেক কিন্তু সে ব্যক্তি সমাজে ব্যবহার্য হইতে গারিবেক না৷ আর 
যাহার সন্তানের এতাদৃশ দশ। ঘটিবেক তাহার দুঃখের সীমা নাই যেহেতুক পুত্র জীবিত 
থাকিতে বোধ করিতে হইবেক যে সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে. কেননা তাহাকে সংসারে 
রাখিতে পারিবেন না এবং পরে জলপিগুস্থলও মনে “করিতে পারিবেন না ইত্যাদি কারণ- 
বশতঃ যত্ব করিতেছি রাজা মনোযোগ করিয়। ইহার দমন করেন তবে ভাল হয় পরন্থ 
ধার্মিক রাজার এমত মানস নহে যে কোন ব্যক্তি স্বধর্যত হয় নতুবা হিন্দুসমূহ মধ্যেও 
অনেক মুসলমান ইন্দরেজইত্যাদি কি বাস করিতেছেন না আমর! বরঞ্চ এমত বিবেচন। 
করিব যে কএক জন পাতি ফিরিঙ্গি এদেশে হইল এক্ষণে হিন্দুর ধর্ম লোপেচ্ছুকদিগকে জ্ঞাত 

২২২ 


টা স্বজন তে সেন্তানেল কথা 
করিতেছি যে তাহারা এ উদ্যোগে ক্ষান্ত হইলে ভাল হয় না হইলে কেবল হাস্তাস্পদের 
পাত্ৰ হইবেন মাত্র !__সংচং। 


এক্ষণে এতন্নগরে হিন্দুদিগের ঘরে অন্য কোন চচ্চাপেক্ষা যেকএক জন নাস্তিক 

হইয়াছে ইহার দিগের কথোপ কথনে অধিক কাল ক্ষেপণ হয় বিশেষতঃ ভাগ্যবন্ত লোকের 
বৈঠকথানায় প্রায় প্রতি দিন এই কথা হইয়| থাকে কেহ কহেন মহাশয় কি কাল হইল ধৰ্ম্ম 
কৰ্ম্ম আর থাকে না কেহ কহেন কালের দোষ কেন দেও এই কলিকাল কি সর্ব দেশ সর্ব 
জাতির উপর নহে কেননা এমত বুঝা যায় না যেঅমুক ইংরাজ হিন্দুহইতে বাঞ| করিয়াছেন 
এবং হিন্দুর কি মোছলমানের ন্যায় পোস্মক পরিচ্ছদ করণ পূর্বক আপনি নখ বোধ 
করেন অথবা যিনি২ বা্াল! পার্সি ইত্যাদি এতদ্দেশীর লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছেন 
তাহারা পরস্পর এতদ্েশীয় ভাষায় কথোপ কথন করেন কি পত্রাদি লেখেন এতদ্দেশীয় 
ভাষাদি যাহা যিনি জ্ঞাত আছেন বিষয় নির্বাহার্থে প্রয়োজন বশতঃ ব্যবহার করেন মাত্র 
অতএব কালবশতঃ ইহ হইয়াছে এমত সংপূর্ণ স্বীকার করিতে পারিনা । এতদ্দেশীয় 
দিগের মধ্যে ইদানীং যাহারা ইংরাঙ্জী বিদ্যাভ্যাস করিয়াছে তাহারদিগের মধ্যে যাহারা 
ভাল শিক্ষা করিয়াছে তাহার! প্রায় পরস্পর ইংরাজী ভাষা ভিন্ন পত্রাদি লেখে ন! এবং 
ইংরাজী কথা কহিতে পাইলে বাাল। বাক্য ব্যবহার করেনা ইহার দিগের বাঞ্চা এমনি 
হইয়াছে যে ওঁ প্রকার পোনাক পরে তাহা পারেনা ইহার কারণ আমি বিবেচনা 
করি সুন্দর দেখায়ন| অর্থাৎ ইউরোপীয় লোকের দিগের শ্বেত বর্ণ ইহারা মলিন 

- ভীঠারদিগের ন্তার পোসাক পরিলে চাটগেঁয়ে ফিরিদ্দি দেখায় দ্বিতীয় সেই পোদাক 
সহিত নিজ বাটার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে অন্য লোক দেখিয়া মনে করিবেক 
যে একজন মেটেফিরিন্দি ইহাদিগের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল ইত্যাদি দোষে সেই বেশ 
অবিকল করিতে পারেন৷ কিন্তু ইহার দিগের ইচ্ছ। বটে তাহা করে ইত্যাদি বিষয় শ্রবণ 
করিয়া কোন মহাশয় উত্তর করিলেন বে ইহার! যদি সাহেব লোকের সন্দে খানা খায় 
হইবেক ইহাতে সন্দেহ কি যেহেতু বর্ণশব্দের অর্থাৎ জাতি ইংরাঁজের 
ৃ প্রাপ্ত হইবেক দ্বিতীয় শ্বেতা শ্বেত ইত্যাদিবর্ণ ৬ইচ্ছায় 
বল সৰ্ব্বাঙ্গ শ্বেত কদাচ হয় ইহা হইতে পারে 
হইয়া উঠে তবেই তাহার অভিলাষ পূর্ণ 
খাইবে এবং তাহার 


তবে সেই বর্ণ 
খাদ্য খাইলে তৎক্ষণাৎ তজ্জাতি 
কালে তাহার শ্বেত বর্ণ হইবেক তবে যদি 
কিন্তু শরীরের মধ্যে বদি মুখ খানি শ্বেত 
হুইবেক অর্থাৎ সর্বান্গবন্থাচ্ছাদিত করিয়া শ্বেত মুখ খানি সকলকে দে 
কালা মুখ ঘুচিবেক ইহা শ্বণে এক ব্যক্তি কহিলেন মহাশয় যদি সকল মুখ খেত না হয় 
কিয়দংশ হইয়। উঠে তবে কি হুইবেক তাহা দেখিলে লোকে অবশ্যই মুখপোড়া কহিবেক 
এবং তিনি সে পোড়ার মুখ কাহাকেও দেখাইতে পারিবেন না ইত্যাদি বাক্যে কোন২ 


সমাজ ১৭১ 


স্থানে কৌতুক হয় কোন স্থানে উদ্বেগ অর্থাৎ প্রাচীন ব! প্রবীণ লোক সকল ভাবি দুঃখ 
বিবেচন! করিতেছেন__ 0 

পাঠক মহাশয়ের! বিবেচনা, করুন লোকের বিষয় কম্মের এবং অন্তান্ত স্থখ ইচ্ছা রাগ 
রর্াদির চেষ্ট। সম্প্রতি কএক বশুসরাবধি প্রায় রহিত হইয়াছে ইহাতে প্রায় তাবৎ 
সংসারেই অন্থথের সম্বাদ পাওয়| যায় ইহাতে ওঁ নাস্তিক পশু দিগের সংবাদে এমনি বোধ 
হয় যেমন অপ্রাঘাতে হইয়াছে যে ক্ষত তাহাকে লবণাক্ত কর! হয় এক্ষণে এই বিষয়ের 
গোল নিবৃত্ত হইলে আপাতত কিঞ্চিৎ জাল! নিবারণ হয় এ গোল নিবারণ করা রাজা ভিন্ন 
কাহার সাধ্য নহে যেহেতু যদ্যপি রাজাজ্ঞাক্রমে পূর্ববব জাতি মালার এক কাছারি হয় এবং 
মাজিষ্টেট সাহেবদিগের উপর ভারার্পণ করেন যে তাবল্লোক আপন২ আচার ব্যবহার, 
ধর্শ যাজন না করিলে দণ্ড প্রাপ্ত হইবেক এই আজ্ঞ। প্রকাশ হইলেই এ ব্যলীকেরা তৎ পর 
দিবসেই ব্রাহ্মণ দেখিয়া কহিবেক ঠাকুর মহাশয় প্রণাম করি দশ জনের সাক্ষাৎ জিদ্ধন হইলে 
অর্থাৎ হাই উঠিলে রাধারুঞ্ণ রামনারায়ণ গোবিন্দ কালী দুর্গ। ইত্যাদি নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক 
অঙ্গুলি ধ্বনি করিয়৷ আস্তিকতা জানাইবেক কেহব। কোশা লইয়া প্রাতঃস্নানে যাইবেক 
কেহ তুলসী মাল! ধারণ করিয়! সর্বদা হরি বোল২ বলিবেক অতএব প্রার্থনা যে শ্রীযৃত 
গবরনর বাহাদুর এই হুকুম জারি করিয়া আমার দিগের জাতি ধর্ম রক্ষা করণ পূর্ববক 
পুণ্যপ্ৰতিষ্ঠা প্রাপ্ত হউন এবং বালীক ব্যাটার দিগের তামাসা দেখুন। [ সমাচার চন্দ্রিকা, 
৯ মে ১৮৩৯] 


(১৪ মে ১৮৩১। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮) 


পরম কল্যাণীয় শ্রীযুত সম্বাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় কল্যাণবরেধু।_কতিপয় দিবস 
গত হইল কলিকাতার এক জন গৃহস্থ আপন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া /জগদস্বার দর্শনে কাঁলীঘাটে 
আসিয়া এক দোকানে বাদ! করিয়। অবগাহনানত্তর পূজার নৈবেদ্যাদি আয়োজনপূর্বক 
সমভিব্যাহারে জগদীশ্বরীর সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাবতের সহিত অষ্টাঙ্গে প্রণাম 
করিলেন কিন্তু উক্ত গৃহস্থের স্থসন্তানটি প্রণাম করিলেন না ব্ৰহ্মাদি দেবতার দুরারাধ্যা 
যিনি তাহাকে ওঁ বালীক বালক কেবল বাঁক্যের দ্বারা সম্মান রাখিল যথা গুড, মার্ণিং ম্যডম্‌ 
ইহা অবণে অনেকেই শ্রবণে হস্ত দিয়া পলায়ন করিবায় তাহার পিতা তাহাকে প্রহার 
করিতে উদ্যত হওয়ার কোন ভদ্র ব্যক্তি নিবারণ করিয়া কহিলেন ক্ষান্ত হও এস্থানে রাগ 
প্রকাশ করা উচিত নয় তাহাতে ওঁ ব্যলীকের পিতা আক্ষেপ করিয়া কহিল ওরে আমি কি 
ঝকৃমারি কর্যে তোরে হিন্দুকালেজে দিয়াছিলাম যে তোর জগ্তে আমার জাতি মান সমুদীয় 
গেল মহাশয় গে। এই কুসন্তানের নিমিত্তে আমি এক ঘর্যে হইয়াছি ধর্শসভায় যাইতে 
পারি ন! এই সকল খেদোক্তি শুনিয় অনেকেই সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন আম্রা 
শুনিয়াছি কলিকাতার অনেক বাঙ্গালী বড় মানুষ হিন্দুকীলেজের অধ্যক্ষতাঁ করেন তবে 


১৭২. সংবাদ পাত্রে সেক্কাবেেত শ্রুণ্যা 


কেন ছেলেরদের এমন কুব্যবহার হয় মহাশরন গে! বান্ালী বড় মান্ছষের গুণের কথা কিছু 

- জিজ্ঞাসা করিবেন না দেখুন দেখি ঘরের টাকা দিয়া কেমন তাবল্লোকের পরকাল টণ্টনে 
করিতেছেন অতএব আমারদের বাঙ্গালী বাবুরদের গুণের কথা কত কব ইতি। কস্যচিৎ 
কালীকিঙ্করস্য ।__সং প্রং [ সংবাদ প্রভাকর ] 


২... (১৬ জুলাই ১৮৩১। ১ শ্রাবণ ১২৩৮) 

হিন্দুকালেজ ।__মেষ্টর ডেমল্লের [1১১4১05০107] সাহেব যিনি অতিথ্যাতাপন্ন বিদ্বান 
এবং প্রায় আরস্তাবধি প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকিয়া শিক্ষকদিগের স্থরীতিক্রমে বিদ্যা 
প্রদান করিয়াছেন এক্ষণে তাহার পরিবর্তে মেষ্টর ইম্পিলিট [ ॥+. 9999 ] সাহেবকে 
মেম্বর মহাশয়র! নিযুক্ত করিয়াছেন। অপর চতুর্থ ক্লাসের নিমিত্ত মেষ্টর গ্রেব সাহেব 
নিযুক্ত হইয়াছেন ৷ 

অপর শ্রীযুত মেম্বর মহাশয়দিগের প্রতি আমারদিগের নিবেদন এইমত আজ্ঞা 
তাবৎ ক্লাস মেষ্টর এবং পণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রতি দেন যে হিন্দুকালেজের ছাত্রের 
ফিরিদ্দির মত পরিচ্ছদ না করিতে পায় যথা ফিরিঙ্গি জুতাপায় সবচুল মাথায় খালি 
আঙ্গরাখা গায় মালা নাই গলায় নেচরের গুণে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় এবং দাড়িয়ে 
প্রস্রাব করে ইত্যাদি পরিবর্তে মাথা কামায় ফিরিদ্দি জুতা পায় না দিতে পায় উড়ানি 
কিম্বা একলাই দেয় গার মালা দেয় গলায় অস্পৃশ্ঠ দ্রব্য না খায় তিলকসেবা করে ত্রিকচ্ছ 
কর্যে ধুতী পরে ঈশ্বরের গুণাঙ্কীর্ভনে সর্বদা রত হয় কাছা খুলে প্রস্রাব ত্যাগ কর্যে 
জল» লয় ইহা হইলে আপাততে| হিন্দুর ছেলেদিগের হিন্দুর মত দেখায় নতুবা 
মহিষটান। ফিরিহ্দির ছেলেদের প্তায় পথে২ বেড়ায় দেখে বিশিষ্ট শিষ্ট লোকের অঙ্গ জলে 
যায় অতএব মেন্বর মহাশয়রা অন্ুগ্রহপূর্ববক উক্ত কুরীতির পরিবর্তে হুনীতিগুলীন সংস্থাপন 
করিলে বড় ভাল হয় যদ্যপি ইহাতে কোন অপাত্র ছাত্র আপনকারদিগের স্থরীতির শাসন 
উল্লজ্ঘন করে তবে তৎক্ষণাৎ সেই বালকের নাম কেটে কালেজহইতে বাহির করিয়া দেন 
এই এইরূপ দৃঢ়তর হুকুম ক্লাস মেষ্টরদিগের প্রতি নিয়োগ করিয়। দেখুন দেখি কিপর্যযস্ত 
কালেজের শ্রীবুদ্ধি হয় আপনারাও যেমন কায়িক শ্রম স্বীকার করিয়া বালকদিগের বিদ্যা 
প্রদান করিতেছেন আমরাও সেই বালকর্দিগের এঁহিক ও পারত্রিক নিস্তার নিমিত্ত চেষ্টা 
করিতেছি এবং তজ্জন্য যে সছুপায় প্রকাশ করিলাম তাহাতে মেম্বর মহাশয়ের! রাগভাগ ত্যাগ 
করিয়া জুরীতির সারভাগ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হইবেক ।-_সং প্রং [ সংবাদ প্রভাকর ] 


(৬ জুলাই ১৮৩৩। ২৪ আষাঢ় ১২৪০) 


পূজনীয় শ্ৰীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশ মহাশয়। প্রণতিপূর্ববকং নিবেদনমিদং। আমি 
শুনিয়াছিলাম ইঙ্গলগ্ডাধিপতির রাজ্যাধিকারে অবিচার হয় না পরে আমার 


সি 


সমাজ ১৭৩ 


জ্ঞানোদয়াবধি যে২ বিষয় অন্থভূত আছি তদ্বারাও বোধ জন্মিয়াছিল রাজার 
স্বজাতি মন্ত্রির্গও রাঞ্তুল্য স্থুবিচারক বটেন কিন্ত সংপ্রতি কএক বৎ্সরাবধি 
নানা বিষয়ে মন্ত্ির্গের অমনোযোগে দোর্দগ প্রতাপাঘিত রাজা প্রজাপালনার্থ 
রাজধানীতে বিরাজ করিতেছেন ইহ! দেদীপ্যমান তথাচ রাজ্যে অরাজকতুল্য বোধ 
হইতেছে যেহেতুক অরাজকে স্ত্রী স্বামির বশীভূতা থাকে না পুত্র গিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করে 
ধাশ্মিকের সন্তান কুল ধর্ম্ম ত্যাগে রত হয় সবল দুর্বলকে প্রহার করে দস্থাভয়ে সকলে ভীত 
হয় মিথ্যা প্রবঞ্চনার অত্যন্ত বাহুল্য হয় ধনি সকল নির্ধন হইয়া যায় অন্নচিন্তায় লোক 
সর্বদা হাহাকাব রব করে ইত্যাদি বিবিধ বিপদ্‌ অরাজকে হইয়া থাকে এক্ষণে প্রায় তাহাই 
ঘটিতেছে উক্ত ব্যাপারের অনেক বিষয় প্রত্যক্ষ হইতেছে সংপ্রতি মদীয় অবস্থা 
অবগত করাই তাহাতেই অনেক সপ্রমাণ হইবেক। আমি আপন পুত্রকে ইন্গরেজী 
বিদ্যাভ্যাস হিন্দুকালেজে সমর্পণ করিয়াছিলাম ও সন্তান চতুর্থ রেণীপধন্ত পাঠ সমাপ্ত 
করিলে পর আমার বোধ হইল ইন্গরেজী বিদ্যায় কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি হইয়াছে এজন্য এ 
কালেজে যাইতে নিষেধ করিলাম যেহেতুক শুনিয়াছি কালেজের উচ্চ শ্রেণীতে পাঠ করিলে 
সে বালক নাস্তিক হয় এই শঙ্কায় পাঠ রহিত করাইবাতে বালক বিদাার্থী হইয়া নানা 
স্থানে গমনকরত কোন মিসিনরির সহিত সাক্ষাৎ হইবাতে তিনি মির্জাপুরের স্কুলে তাহাকে 
কএক মাস ইন্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন আমার জ্ঞান বালক কলিকাতায় 
মাতুলালয়ে থাকে কোন্স্থানে বিদ্যাভ্যাস করে তাহার বিশেষ কিছুই জ্ঞাত ছিলাম না 
আট মাস তথায় পাঠ হইলে শুনিলাম মিসিনরি স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকে ত্পরে 
আপন ভবনে আনিয়া আটক করিলাম কিঞ্চিংকাল পরে জাতিভ্ৰষ্ট অপকৃষ্ট কুষ্টা বান্দা- 
নামক পাঁতিফিরিদ্দি এক জন গত স্সানযাত্রার দিবসে আমার বনহুগলির বাটাতে যাইয়া 
এ চৌদ্দ বৎসরবয়ন্ক বালককে ছল করিয়। আনিয়া বগীগাড়ীতে আরোহণ করাইল বালক 
শিক্ষকের বশীভূত হইয়া তৎসমভিব্যাহারে গেলে তৎকালে আমার গৃহে পুরুষমাত্র ছিল না 
কিন্তু যখন কলিকাতাভিমুখে বগী চালাইতে লাগিল তখন বালক চীৎকার ধ্বনি করিয়া 
গ্রামের লোককে কহিল তোমরা আমার পিতাকে সম্বাদ দিবা আমাকে কেষ্টা বান্দা ধরিয়া 
লইয়া যায় তৎপরে কএক দিবস আমি তত্বকরত ও পাঠশালায় আছে জানিতে পারিয়া 


বাটীমধ্যে প্রবিষ্ট €নের চেষ্টা করিলাম কোনমতে প্রবিষ্ট হইতে পারিলাম না পরে পোলীসে 


নালিস করিলাম মাজিস্ত্েটসাহেবও তাহাতে মনোযোগ করিলেন না ফলতঃ আমার 
এ বালক মিসিনরিরদিগকে গৃহে আটক 


বালককে ছাড়িয়া দিতে হুকুম দিলেন না 
থাকাতে স্থৃতরাং কিছুকাল পরেই অখাদ্য খাইবেক অস্মদাদির অন্ুপাস্ত উপাসনা 


করিবেক ইহাতে আমার জাতি প্রাণ হানি হইল অতএব যে রাজার অধিকারে জাতি প্রাণ 
ধর্ম মান সকল যায় সেখানে বাস করিয়া অবশ্যই কহিতে হয় অরাজক হইয়াছে । | 
এতদর্থ অস্মদ্দেশীয় হিন্দু ধন্মশীল ব্যক্তিদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি মিসিনবি 


ক 


১৭৪ সংবাদ পাত্রে সেকাজেন্র ক্রথা 


এতন্লগরমধ্যে অত্যন্ত বলবান্‌ হইয়াছে ইহারা পূর্বে কেবল রাস্তায় ঘাটে কেতাব পাঠে লোক 
জমায়ত করিত তাহাতে তাহারদিগের অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই এক্ষণে বলপ্রকাশপূর্কাক বালক 
ধরিয়া লইয়া যায় এই প্রকার দৌরাত্ম করিতেছে হাকিমের নিকট নালিশ করিলে 
মিসিনরিদিগের উপর কোন হুকুম জারী হয় না অতএব সকলে সাবধান হও আপন২ বালক 
যে পৰ্যন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত না হয় সে পথ্যন্ত বিদ্যাভ্যাস নিমিত্ত তাদৃশ কোন পাঠশালায় পাঠাইব 
না আমার মত অনেকে সন্তান হারাইয়াছে সেই সকল বালকের জননী বাছা২ বলিয়া ক্রন্দন 
করিতেছে তাহাও অনেকে শুনিরা থাকিবেন বড়বাজারনিবাসি নীলমণি নন্দির একটি 
 পুন্রকে এ মত কৃষ্টাবান্দা আর কএক জন মিসিনরি বাটাহইতে বাহির করিয়া লইয়া যায় 
আর কলি নিবাসি রামমোহন ঘোষের পুভ্রকেও তাদৃশ প্রকারে লইয়া গিয়া খ্রীষ্টিয়ান্‌ 
করিয়াছে অপর কাশীনাথ চক্রবন্তির এক পুত্র অপর কালু ঘোষনামে আর এক গরীব 
কায়স্থের পুত্রকে খ্রীষ্টিয়ান্‌ করিয়াছে আর২ নাম আমার স্মরণ হইল না ইহাই বিবেচনা 
করিয়া হিন্দু মহাশয়রা বিহিত করিবেন মিসিনরিদমনের উপায় থাকে তাহার চেষ্ট। করুন 
না হয় আপনারা সাবধান থাকুন রাজা সত্বে ভাগ্যহেতু অরাজকের ন্যায় অবিচার হইতেছে 
ইহার পরে আর কি হয় তাহা বল! যায় না অধিক কি লিখিব নিবেদন ইতি ১০ আষাঢ় । 
পুত্ৰশোকে কাতরস্ত ।__চন্দ্রিকা। 


৭ (২২ অক্টোবর ১৮৩১। ৭ কান্তিক ১২৩৮) 
আমরা! শুনিতেছি এই বৎসরে শ্র্রীঞশারদীয় মহাপুজার পূর্বে যে২ ভাগ্যবস্ত শান্ত 
দান্ত মহাশয়ের! ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে বার্ষিক দিয়! থাকেন তাহারা সংপ্রতি অতি সতর্ক 
হইয়া দিতেছেন যেহেতু নিয়ম হইয়াছে নতীর বিপক্ষদিগের দান যাহার! গ্রহণ করিয়াছেন 
তীাহারদিগকে দিবেন না। এক্ষণে শুনিতে পাই উল! ও বাশবেড়িয়া সমাজের চারি পাচ জন 
অধ্যাপক শ্ৰীযুত মহারাজ শিবরুষ্ণ বাহাদুরের নিকট আসিয়া কহিয়াছেন আমর! সতীর 
বিপক্ষের দান অজ্ঞানতো গ্রহণ করিয়াছিলাম ইহাতে যাহ! উচিত তাহা করুন এবং এমত 
প্রতিজ্ঞা করিতেছি তাদৃশ দান আর কখন গ্রহণ করিব না। অতএব আমারদিগের 
চিরকালের যে বিত্ত বৃত্তি আছে তাহা দিয়া মান রক্ষা করুন্‌। রাজা বাহাদুর এ 
মৃহাশয়দিগের বিষয় আপন সভাপপ্তিতের প্রতি ভারার্পণ করিয়াছেন তাহার শেষ কি 

হইয়াছে অবগত হইতে পারিলে অবগত করাইতে ত্রুটি করির না। 
আমরা অবগত হইলাম কৈবল্য প্রাপ্ত বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্রেরা পৈতৃক 
বার্ষিক দৈবকর্ম ও পিতৃকৰ্শ্ম পালা মত করিয়! থাকেন। এবৎসর শ্রীত্রীশারদীয় পূজা 
শুনিতে পাই শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পালা তিনিও উক্ত পূজা! পূর্ববরীত্যন্ছসারে 
সুসম্পন্না করিবেন তাহাতে সন্দেহ কি। এক্ষণে ক্ষুদ্র২ নাস্তিকদিগকে আমরা এই কহি যে 
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তাহারা ইস্‌ মিস্‌ ঠিস্‌ শিক্ষিয। কহিয়া থাকে যে ই্গরেজী ভাল জানিলে সে ব্যক্তি পুতলা 
অর্থাৎ দেব দেবীর প্রতিমা পূজা করেন না কিন্ত কএক জন ছোড়! উক্ত বাবুহইতে ইন্গরেজী 
বিগ! অধিক শিক্ষিয়াছে ইহা কেহ সপ্রমাণ করুক । 

অপর অনেকেই জ্ঞাত থাকিবেন শ্রীযুত বাবু নীলমণি দত্তের পুত্র শ্ীযুত বাবু রনময় 
দত্ত যেপ্রকার ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ আমর! অঙ্গমান করি তাহার তুল্য অত্ন্ন বাঙ্গালি 
ইব্গরেজী বিদ্যায় পারগ পাওয়| যায়। তিনি কি রীশ্াদুর্গোৎ্সবাদি করেন না। নাস্তিক 
নরাধমেরা তাহার বাটাতে গিয়! দেখিয়া আস্থক শ্রীগ্রী৬অস্বিকার্চনের কি পারিপাট্য ও ভক্তি 
অদ্ধাপূর্বক এ মহামহোৎসব সম্পন্ন হইতেছে । 

অপিচ এক্ষণে যে কএক জন বাঙ্গালি স্বাদপত্রসম্পাদক হইয়াছেন ইহার মধ্যে 
শ্ৰীযুত ভোলানাথ সেনকে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় বিলক্ষণ পারগ বলিতে হইবেক। যেহেতু 
তিনি রিফারমরনামক ইন্গরেজী ভাষায় এক সমাচারপত্র প্রচার করিতেছেন এবং এ পত্রেও 
মধ্যে দেব দেবীর পুজার দ্বেষসন্থলিত প্রেরিতপত্র প্রকাশ হইয়া থাকে। অতএব 
সে সকল পত্রলেখক এবং কচি২ নাস্তিকদিগকে কহিতেছি তাহারা ওঁ সেনজর বাটাতে 
গিয়া মহামায়ার প্রতিমা দর্শন করুক। এবং সেনজ সপরিবারে কিপ্রকারে পুষ্পাঞ্জলি 
প্রদানপূর্ববক স্তবপাঠ করিবেন অর্থাৎ তাহারা অবশ্যই কহিবেন ধন্োহঃকুত কৃত্যোহং 
সফলং জীবিতং মম। আগতাসি সদ দুর্গে মাহেশ্বরি মদীলয়ং ইত্যাদি । 

অতএব ইঙ্গরেজী বিদ্যা ভালরূপে শিক্ষা করিলেই দৈবকর্শ্ম পিতৃকর্ম্ম ত্যাগ করিতে 
হয় এমত নহে । বদি বল শ্রীযুত রামমোহন রায়ের সহিত যাহারদিগের বিশেষ আত্মীয়তা 
আছে তাহারা তছুপদেশে উক্ত কর্শ্মে ক্ষান্ত হইয়াছেন। ইহাও সত্য নহে কেননা শ্রীযূত 
কালীনাথ মুন্সী তাহার পরমাত্মীয় এবং তাহার স্থাপিত ব্রহ্মসভায় ইহার সর্বদা গমনাগমন 
আছে তথায় যেপ্রকার জ্ঞানোপদেশ হয় তাহা কি তিনি অবণ করেন না ফলত: তাহাতে 
বিলক্ষণ মনোযোগ আছে। অথচ তাহার বাটীতে শ্রীপ্রী৬দুর্গোৎ্সবাদি তাবৎ কর্শ্ম হইয়া থাকে 
এবং শ্রীয়ুত বাবু রাজকুষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু নবকুষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত শ্রীকৃষ্ণ সিংহদিগের 
সহিত কি রায়জীর আত্মীয়তা নাই। অপরঞ্চ শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সহিত 
রামমোহন রায়ের আত্মী্তা আছে কিন্তু রায়জী তাহার নিত্যকণ্ম বা কাম্যকম্ম কিছুই 
রহিত করাইতে পারিয়াছেন তাহা কখনই পারিবেন না এ বাবুর বাটাতে ৬ছুর্গোৎ্সব 
তষ্যামাপৃজা ৬জগদ্ধাত্রীপূজা ইত্যাদি তাবৎ কৰ্ম্ম হইয়া থাকে। অতএব এমত কোন হিন্দু 
আছে যে দৈব ও পিতৃকর্শ ত্যাগ করিয়া আপনাকে হিন্দু বলাইতে চাহে। উত্ত 
বাবুদিগের বাটাতে এই মহো২সবে তীহারদিগের আত্মীয় তাবৎ লোক নিমস্ত্িত হইয়া 
আগমন করিবেন অস্থমান করি কেবল শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ বায় ইহাতে বঞ্চিত হইবেন 
যেহেতু তিনি পিতার নিয়মের অন্থথা করিতে পারিবেন না কেননা আমরা অনেক 
দিবসাবধি শুনি নাই যে রামমোহন রায় কোন স্থানে প্রতিমা দর্শন করিতে গিয়াছিলেন 


১৭৪ সংল্াাদ পাত্রে সেব্রান্লেল্র কথা 


এতন্নগরমধ্যে অত্যন্ত বলবান্‌ হইয়াছে ইহারা পূর্বে কেবল রাস্তায় ঘাটে কেতাব পাঠে লোক 
জমায়ত করিত তাহাতে তাহারদিগের অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই এক্ষণে বলপ্রকাশপূর্ববক বালক 
ধরিয়া লইয়া যায় এই প্রকার দৌরাত্মা করিতেছে হাকিমের নিকট নালিশ করিলে 
মিসিনরিদিগের উপর কোন হুকুম জারী হয় না অতএব সকলে সাবধান হও আপন২ বালক 
যে পর্যন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত না হয় সে পধ্যন্ত বিদ্যাভ্যাস নিমিত্ত তাদৃশ কোন পাঠশালায় পাঠাইব 
না আমার মত অনেকে সন্তান হারাইয়াছে সেই সকল বালকের জননী বাছা২ বলিয়া ক্রন্দন 
করিতেছে তাহাও অনেকে শুনিয়া থাকিবেন বড়বাজারনিবাসি নীলমণি নন্দির একটি 
" পুত্রকে ওঁ মত কৃষ্টাবান্দা আর কএক জন মিসিনরি বাটাহইতে বাহির করিয়া লইয়! যায় 
আর কলিদ্ধ| নিবাসি রামমোহন ঘোষের পুত্রকেও তাদৃশ প্রকারে লইয়া গিয়া খ্রীষ্টিয়ান্‌ 
করিয়াছে অপর কাশীনাথ চক্রবন্তির এক পুত্র অপর কালু ঘোষনামে আর এক গরীব 
কায়স্থের পুত্রকে খ্রীষ্টিয়ান্‌ করিয়াছে আর২ নাম আমার স্মরণ হইল না ইহাই বিবেচনা 
করিয়া হিন্দু মহাশয়রা বিহিত করিবেন মিসিনরিদমনের উপায় থাকে তাহার চেষ্টা করুন 
না হয় আপনারা সাবধান থাকুন রাজ। সত্বে ভাগাহেতু অরাজকের প্যায় অবিচার হইতেছে 
ইহার পরে আর কি হয় তাহা বলা যায় না অধিক কি লিখিব নিবেদন ইতি ১০ আযাঢ়। 
পুত্ৰশোকে কাতরস্ 1__চক্ডিকা । 


(২২ অক্টোবর ১৮৩১। ৭ কান্তিক ১২৩৮) 
আমরা শুনিতেছি এই বৎসরে শ্রীশ্রীঞশারদীয় মহাপুজীর পূর্বে যেই ভাগ্যবস্ত শান্ত 
দান্ত মহাশয়ের! ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে বার্ষিক দিয়! থাকেন তাহার! সংপ্রতি অতি সতর্ক 
হইয়। দিতেছেন যেহেতু নিয়ম হইয়াছে সতীর বিপক্ষদিগের দান যাহার! গ্রহণ করিয়াছেন 
তাহারদিগকে দিবেন না। এক্ষণে শুনিতে পাই উল! ও বাশবেড়িয়া সমাজের চারি পাচ জন 
অধ্যাপক গ্রীযুত মহারাজ শিবরুষ্ণ বাহাদুরের নিকট আসিয়| কহিয়াছেন আম্র! সতীর 
বিপক্ষের দান অজ্ঞানতো গ্রহণ করিয়াছিলাম ইহাতে যাহ! উচিত তাহ! করুন এবং এমত 
প্রতিজ্ঞাও করিতেছি তাদৃশ দান আর কখন গ্রহণ করিব না। অতএব আমারদিগের 
চিরকালের ঘে বিত্ত বৃত্তি আছে তাহ দিয়া মান রক্ষা করুন্‌। রাজ! বাহাদুর ও 
মৃহাশয়দিগের বিষয় আপন সভাপপ্ডিতের প্রতি ভারার্পণ করিয়াছেন তাহার শেষ কি 

হইয়াছে অবগত হইতে পারিলে অবগত করাইতে ক্রটি করির না। 
আমরা অবগত হইলাম কৈবল্য প্রাপ্ত বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্রের! পৈতৃক 
বাধিক দৈবকৰ্ম্ম ও পিতৃকৰ্শ্ম পালা মত করিয়া থাকেন। এবৎসর শ্রীমীপশারদীয় পূজা 
শুনিতে পাই শ্রীযুত বাবু প্রসরকুমার ঠাকুরের পালা তিনিও উক্ত পৃজা!পূর্বরীত্যন্থসারে 
স্ুম্পন্না করিবেন তাহাতে সন্দেহ কি। এক্ষণে ক্ষুদ্র নান্তিকদিগকে আমরা এই কহি থে 
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তাহারা ইস্‌ নিস্‌ ঠিস্‌ শিক্ষিয়। কহিয়। থাকে যে ই্বরেজী ভাল জানিলে সে ব্যক্তি পুতলা 
অর্থাৎ দেব দেবীর প্রতিমা পূজা করেন না কিন্তু কএক জন ছোড়! উক্ত বাবুহইতে ইন্গরেজী 
বিগা অধিক শিক্ষিয়াছে ইহা কেহ সপ্রমাণ করুক । 

অপর অনেকেই জ্ঞাত থাকিবেন শ্রীযুত বাবু নীলমণি দত্তের পুত্র শ্রীযুত বাবু রনমর 
দত্ত যেপ্রকার ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ আমর! অঙ্মান করি তাহার তুল্য অত্যল্প বাঙ্গালি 
ইন্গরেজী বিদ্যায় পারগ পাওয়া যায়। তিনি কি শ্রীশ্রীদুর্গোৎ্সবাদি করেন না। নাস্তিক 
নরাধমের! তাহার বাটাতে গিপ্ দেখিয়া আ্থৃক শ্রীশ্রী৬অদ্িকার্চটনের কি পারিপাট্য ও ভক্তি 
অদ্ধাপূর্ব্বক এ মহামহোতৎসব সম্পন্ন হইতেছে । 

অপিচ এক্ষণে যে কএক জন বাঙ্গালি সম্বাদপত্রসম্পাদক হইয়াছেন ইহার মধ্য 
শ্ৰীযুত ভোলানাথ সেনকে ইঞ্গরেজী বিদ্যায় বিলক্ষণ পারগ বলিতে হইবেক। যেহেতু 
তিনি রিফারমরনামক ইন্গরেজী ভাষায় এক সমাচারপত্র প্রচার করিতেছেন এবং এ পত্রেও 
মধ্যে দেব দেবীর পুজার ছ্েষপদ্বলিত প্রেরিতপত্র প্রকাশ হইয়া থাকে। অতএব 
সে সকল পত্রলেখক এবং কচি২ নাস্তিকদিগকে কহিতেছি তাহারা ওঁ সেনজর বাটাতে 
গিয়া মহামায়া প্রতিমা দর্শন করুক। এবং সেনজ সপরিবারে কিপ্রকারে পুষ্পাঞ্জলি 
প্রদানপূর্ববক স্তবপাঠ করিবেন অর্থাৎ তাহারা অবশ্যই কহিবেন ধন্টোহঃকুত কৃত্যোহং 
সফলং জীবিতং মম । আগতাসি সদ! দুর্গে মাহেশ্বরি মদালয়ং ইত্যাদি | 

অতএব ইন্গরেজী বিদ্যা ভালরূপে শিক্ষা করিলেই দৈবকর্শ্ম পিতৃকর্শ্ম ত্যাগ করিতে 
হয় এমত নহে । যদি বল শ্রীযুত রামমোহন রায়ের সহিত ষাহারদিগের বিশেষ. আত্মীয়তা! 
আছে তীহারা তদুপদেশে উক্ত কর্শ্দে ক্ষান্ত হইয়াছেন। ইহাও সত্য নহে কেননা শ্রীয়ুত 
কালীনাথ মুন্সী তাহার পরমাত্মীয় এবং তাহার স্থাপিত ত্রহ্মমভায় ইহার সর্বদা গমনাগমন 
আছে তথায় যেপ্রকার জ্ঞ।নোপদেশ হয় তাহা কি তিনি শ্রবণ করেন না ফলতঃ তাহাতে 
বিলক্ষণ মনোযোগ আছে। অথচ তাহার বাটাতে শ্রীশ্রী৬ছুর্গোৎ্সবাদি তাবৎ কর্ন চা থাকে 
এবং শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু নবরুষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত শ্রীরু্ণ সিংহদিগের 
সহিত কি রায়জীর আত্মীয়তা নাই। অপরঞ্চ শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সহিত 
রামমোহন রায়ের আত্মীদুতা আছে কিন্তু রায়জী তাহার নিত্যকম্ম বা কাম্যকম্ম কিছুই 
রহিত করাইতে পারিয়াছেন তাহা কখনই পারিবেন ন! এ বাবুর বাটীতে ৬ছুর্গোত্সব 
৬ষ্যামাপৃজা এজগ্ধাত্রীপূজা ইত্যাদি তাবৎ কর্ম হইয়| থকে । অতএব এমত কোন হিন্দু 
আছে যে দৈব ও পিতৃকম্্ ত্যাগ করিয়া আপনাকে হিন্দু বলাইতে চাহে । উক্ত 
বাবুদিগের বাটীতে এই মহোত্সবে তাহারদিগের আত্মীয় তাবৎ লোক নিমন্ত্রিত হইয়া 
আগমন করিবেন অনুমান করি কেবল শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় ইহাতে বঞ্চিত হইবেন 
যেহেতু তিনি পিতার নিয়মের অন্তথা করিতে পারিবেন না কেননা আমরা অনেক 
দিবসাবধি শুনি নাই যে রামমোহন রায় কোন স্থানে প্রতিমা দর্শন করিতে গিয়াছিজেন 
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১৭৬ সংবাদ পাত্রে সেক্ান্নেল্ কথা 


কিন্তু প্রায় বিশ বৎসরের পূর্বে দেবপূজা করিতেন এবং অনেক স্থানে দর্শনার্থ গমন 
করিয়াছিলেন তাহা এতন্গগরেই দেখা শুনা গিয়াছে ।-_চন্দ্রিকা। 


(৪ ডিসেম্বর ১৮৩০ । ২০ অগ্রহায়ণ ১২৩৭) 
আন্ষণাদির বিবাহ ।--দর্পণপত্রের স্থানীস্তরে অবিবাহিত ব্রাহ্মণস্ত ইতিস্বাক্ষরিত 
যে এক পত্র দৃষ্ট হইবে তন্মধ্যে লিখিত বিষয়ে পাঠকবর্গের বিশেষ মনোযোগ আমরা 
প্রার্থন। করি এতদ্দেশীয় ব্যবহার বিষয়ে ধাহারদিগের প্রজ্ঞতা আছে তাহার! তলিখিত 
বিষয়ক সত্যতার কিছু সন্দেহ করিবেন না। এতদ্দেশে বিবাহবিষয়ক প্রচলিত রীতিক্রমে 
যাদৃশ দুঃখ ঘটিতেছে তাদৃশ দুঃখ যে অপর কোন বিষয়ে'সম্তবে এমত বোধ হয় না। অত 
আছি যে ছয় শত বৎসর হইল গৌড়ীয় রাজ! বল্প।লসেন প্রত্যেক বংশের প্রধান পুরুষের 
গুণ ও কীর্্যন্ুসারে তত্তদ্বংশ গত নানা বিভেদ করেন এবং ষট্কর্শশালিত্বাদি গুণ যে 
ব্রাহ্মণেরদের ছিল তাহারদিগকে কুলীন বলিয়া স্বজাতীয্ষেরদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিবদ্ধ 
করেন এবং ধাহারদের উক্ত গুণগত কিঞ্চিৎ তারতম্য ছিল তীহারদিগকে নীচ২ মর্য্যাদ। 
শ্রেণিতে নিবদ্ধ করেন এবং এই সকল নিয়ম রাজকতৃ্ক আদিষ্ট হইয়া একেবারে দেশমধ্যে 
ব্যবস্থার প্তায় দৃঢ় হইল । কিন্ত এ বল্লালসেনকৃত নির্দাবিত বিষয়ের এই এক নিয়ম ছিল 
যে ও মৰ্য্যাদ! পুরুষ।নুক্রমে চলিবে ইহাতে এই ফল হইল যে কৌলীন্য পদ যে গুণেতে 
প্রাপ্ত হইলেন তাহারদের ইদানীং ভত্তৎ গুণ লোপ হইয়াও তাদৃশ পদ থাকিল। ইহার 
এক সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে অন্য২ ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে যত পণ্ডিত আছেন তাহার তুরীয়াংশ 
পণ্ডিতও কুলীনেরদের মধ্যে প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় ন।। 

কুলানেরা যে কেবল কুলীনেরদের মধ্যেই আদানপ্রদান করিবেন এত দ্বিষয়ে 
বল্প।লসেন আজ্ঞা করিলেন কি না তাহা আমর! অবগত নহি কিন্ত বহুকালাবধি এঁ কুলীনের। 
নিফুলের কন্যা বিবাহ করিতেছেন এবং অপরের মধ্যেও যাহার কুলীন জামাতা তিনি 
বংশের মধ্য অত্যন্ত সম্রমবিশিষ্ট হন বাস্তবিক সকলেরি তদ্বিষয়ক অত্যন্ত চট্ট ও তাহাতে 
মর্যাদার বৃদ্ধি হয় | অতএব কুলীন পাত্রেরদের প্রতি এমত অন্নরাগপ্রযুক্ত ওঁ কুলীনের! 
নিছুলহইতে কন্তা গ্রহণ করাতে ্বীয়ং মৰ্য্যাদা প্রদানের অনেক মূল্য লইতে ৪১৪ | 
এবং ব্রান্মণাদির ব্যবস্থান্ুসারে অনেক বিবাহ করা যায় এইপ্রযুক্ত তাহারা কেহ ১০ বা 
২০ বা ৩০ বা ৪০ বা! ৫* বিবাহ করেন এবং তাবদ্দেশ ভ্রমণ করত যে স্থানে কণ্ঠা গ্রহণ 
করাতে অধিক টাকা প্রাপ্ত হন সেই স্থানে তাদৃশ বংশে বিবাহ করিতে লাগিলেন কিন্তু 
সেই বিবাহিতা স্ত্রী সকল নিত্য স্বয়ং পিতৃ গৃহে থাকে স্বামী কেবল কখন২ তাহারদের 

সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং প্রত্যেকবারে সাক্ষাৎ করাতেই টাকা দাওয়া করেন। 
অপর এ উক্ত ব্যবহারেতে এই ফল জন্মে যে কুলীনেরদের নি্চুলের বন্যা বিবাহ 
করণেতে অধিক লাভ হইতেছে কিন্তু কুলীনভিন্ন অন্য ্রাঙ্মণেরদের বিবাহ করিতে অনেক 


সমাজ ১4৭ 
টাকা দিতে হয় এবং এ বিবাহ করণেতে তাহারদের তিন চারি পাচ শত -টাকাপর্য্যস্ত, 
কর্জ করিবার আবশ্যক হওয়াতে তীহারা বহুকাঁলপধ্যস্ত এ কর্জের হুদ সাগরে মগ্ন হইয়া 
থাকেন ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। এবং তাহাতে অহিতাচার ও মহা ক্লেশ উভয়ই 
জন্মে। 

এই কুব্যবহার কেবল বঙ্গদেশে প্রচলিত কিন্তু ইহ! শান্্বিরদ্ধ ও লোকের সুখ 
বিরোধী এবং হিন্দুরা এই অনুমান করেন যে ভারতবর্ষের মধ্যে রাঁজাজ্ঞাক্রমেতে যেমন 
এই নিয়ম স্থাপিত হয় তেমন বর্তমান দেশাধিপতির আজ্ঞাতেও তাহা স্থগিত হইতে 
পারে । এবং এই কুব্যবহার যদি একেবারে লুপ্ত হ্য় তবে তাবৎ ব্রাহ্মণেরদের যেমত 
উপকার জন্মে বোধ হয় যে এঁহিক অন্য কোন বিষয়ে তাদৃশ উপকার প্রায় দৃষ্ট 
হয় না। 

এবং বন্গদেশীয় ত্রাহ্মণেরা উক্ত বর্তমান 'ব্যবহারেতে যে অন্থপকার ও তদনগুপকার 
যে উপায়েতে নিরৃতি হইতে পারে ইহার এক দরখাস্ত বদি গবর্ণমেন্টে প্রদান করেন তবে 
এ দরখাস্ত যে তথায় সুগ্রাহ হইবে ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই। 

যদ্যপি বর্তমান গবর্ণমেন্ট প্রজারদিগের দুঃখ রহিত ও সুখের বুদ্ধি করিতে সর্বদ! 
চেষ্টিত তথাপি আমারদিগের এই আশঙ্কা! যে উক্ত ব্যবহার দেশের মধ্যে এমত বদ্ধমূল 
হইয়াছে যে তাহার একেবারে সমূলৌৎ্পাটনকরা অসাধ্য এবং আমারদের বোধ হয় যে 
এতদ্বিযয়ে অনেক ব্যাঘাত আছে তাহা লিপি বাহুল্যপ্রযুক্ত এইক্ষণে লিখনে অক্ষম কিন্ত 
পত্রপ্রেরক মহাশয় বর্তমান ব্যবহারের প্রতীকারের যে উপায় স্থির করিয়াছেন তাহার যদি 
এক পাঙুলেখা আমারদিগকে দর্শান তবে তদ্বিষয় পুনর্ধার বিবেচনা করিতে পারা 


যায়। 


(১২ ফেব্রুঘারি ১৮৩১। ২ ফাস্তুন ১২৩৭) 

বহগ্ণান্থিত শ্রীযুক্ত দর্শগ্রকাশক মহাশয় মহোদয়েমু। এদেশে কুলীন ব্রাহ্মণ 
মহাশয়দিগের অত্ন্থপযুক্ত এবং শাস্বিরুদ্ধরপে প্রাধান্য থাকাতে দেশের প্রতুল 
নাই উক্ত বিষয় রাজশীসনাভাবে প্রায় এতদ্দেণীয় সমস্ত লোকেরি পক্ষে 'অমদ্ধলদায়ক 
হইয়াছে বিশেষতঃ যাহারা যোত্রহীন আোত্রিয় অথবা বংশজ ব্রাহ্মণ তাহারা যে 
কি পর্যন্ত তদ্বারা ক্লেশ পাইতেছেন তাহা লিখিয়া কত জানাইব। কুলীন 
. মৃহাখয়দিগের দৌরাত্া প্রযুক্ত যোত্রহীন শ্রোত্রিয় অথবা বংশজ ত্রাঙ্গণদিগের বিবাহহওয়া 
অতিছ্ঃসাধ্য হইয়াছে যেহেতুক অর্থ ব্যয়ভিন্ন তৎকর্শ্ম সম্পন্ন হইয়া উঠে না সুতরাং যাহারা 
ঘোত্রহীন তাহীরদিগের বিবাহহওয়া ভার কত শত যোব্রহীন শ্রোত্রিয় এবং বংশজ ব্রাহ্মণ 
বৃদ্ধাবস্থাপর্য্য্ত অবিবাহিত থাকিয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছেন এবং এইক্ষণেও অনেকে ৩০৪০৫০ 
বা ততোধিক বংসরব্যস্ক হইয়া অবিবাহরূপে শোঁকে জরজর খরখর এবং মরমর হইয়া 


২২৩ 


১৭৮ সংন্বাদ পাত্রে সেন্কান্নেল্ কথ্য 


সন্রীহিয়াছেন তাঁহারদিগের একাটামোতো আইবড় নাম ঘুচে কি না বলা বায় না। কিন্ত 
-স্তাহ্রিদিগের মধ্যে অনেকেরি ঘরে এই রীতি আছে ঘে তাহারদিগের ঘরের কন্যা 
কম্তীনদিগৈর বিবাহ কুলীন ব্রাক্ষণভিন্ন অন্য কাহারে! সহিত দেন নাই ইহাতে তাহার- 
দিগের অনেক ব্যয় করিতে হয় যে২ কন্যাকে তাহারা পাত্রস্থা করেন এ২ কন্যার এবং 
সস্তানসম্ততি এবং তাহার স্থামীগ্রভূতির ভরণপোষণ কন্ঠাকর্তীকে আপন জীবদ্দশাপর্য্যন্ত 
যোড়শোপচারে করিতে হয় এবং তীহার মৃত্যুর পর তাহার বংশে যিনি যখন বাতি 
দিতে থাকেন তাঁহাকে তাহার আপন ভরণপোষণের নৃনতা করিগাও উক্ত কুলীন 
মহাশয়ের ভরণপোষণ বথাসাধ্যক্রমে করিতে হয় তন্ন উক্ত ব্যক্তির গুরসে যে 
ফন্ঠাসন্তান জন্সিবেক তাহারদিগেরও বিবাহ কুলীন ব্রাঙ্গণদিগের সহিত দিতে হয় এবং 
পূর্বরীতিক্রমে এ কন্টাসন্তানদিগের সম্পর্কীয় সমস্ত পরিবারের ভরণপোষণ পুরুষাহুক্রমে 
করিতে হয় অর্থাৎ যাহার! প্রতিপুরুষে আপন২ বংশের কন্তাসন্তানদিগকে কুলীন পাত্রস্থা 
করিয়াছেন পুরুষানুক্রমে তাঁহারদিগকে এ দাড়া বলবৎ রাখিতে যদি হয় ইহাতে কেহ 
আপন অসঙ্গ তিপ্রযুক্ত বা অন্য কোন কারণবশতঃ ক্রুটি করে তবে তাহাকে সকলে নিন্দ। 
করেন এবং কুলাঙ্গার কহেন স্থতরাং দশের নিন্দাভয়ে যোত্রহীনবিশিষ্ট বংশোগ্ভব ব্যক্তির 
অন্য২ সহস্ত্র২ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও উক্ত আপদের বোঁঝ। ঘাড়ে করিয়া লয়েন। উক্ত 
কুলীন প্রাধান্য এতদ্বেশীয়দিগের নির্দনহওনের এক বলবৎ কারণ বদিস্তা তাহারদিগের 
ধননাশের প্রতি অন্যান্য২ কএক কারণ আছে কিন্ত তন্মধ্যে ইহ! যে এক প্রধান কারণ ইহা! 
অবশ্য বলিতে হইবেক বিশেষতঃ ধাহারদিগের কুনমর্ধ্যাদ৷ আছে তাহার! বা তাহারদিগের 
সন্তানেরা অন্যান্য ব্রাহ্মণের ন্যায় বিদ্যভ্যাস করণে উত্সাহান্থিত হন ন। কারণ তাহারা 
জানেন যে কোন শ্রোত্রিয় বা বংশজ ত্রাঙ্গণেরা নানা গুণে গুণবান হইলেও জাত্যংশ 
বিষয়ে তাহারদিগের তুল্য মান্য কদাচ হইতে পারিবেন ন! অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তিরা অর্থ 
বযয়ব্যতিরেকে বিবাহ করিতে সমর্থ হইতে পারিবে না এবং আপন২ দারাদি 
পরিবারের ভরণপোষণের ভার হইতে ও তাহারদিগের ন্যায় মুক্তহস্ত হইতে পারিবেন 
না। যদদিস্যাৎ কুলীন ্রাঙ্মণদিগের মধ্যে বা তাহারদিগের সন্তানদিগের মধ্যে কেহ২ এইক্ষণে 
কিঞ্চিৎ২ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন বা করিতেছেন কিন্তু তাহারদিগের সেরূপ বিদ্যাভ্যাসে 
দেশের কুশল নাই যেহেতুক তাহার! বরস্থ হইলে আপন্‌২ পৈতৃক কুলমর্ধ্যাদাকে এক 
লভ্যজনক ব্যাপার জ্ঞান করিয়া তাহার রক্ষার্থে পৈতৃক ধারাবাহী হইয়া অহস্কত হয়েন 
এবং অহঙ্কারের যে দোষ তাহা বিজ্ঞ মহাশয়দিগের অগোচর কি'আছে যাহা হউক নব- 
ওর্ণবিশিষ্টতব কুলীন অর্থাৎ আচারো বিনয়োবিদ্যাইত্যাদি নয় গুণ কৌলীন্যের প্রসিদ্ধ 
লক্ষণ কিন্তু এক্ষণে যে২ মহাশয়দিগকে কুলীন বলিয়া মান্য করা যায় তন্মধ্যে অনেকে 
“উক্ত নবগ্তণ বৰ্জ্জিত বরং তাহারদিগকে নিগুণ চূড়ামণি বলা যাইতে পারে কোন২ স্থানে 
ভগত ঘটয়াছে যে কোন২ কুলীন “ জামাতা আপন শ্বগুরপ্রভৃতির প্রতি ক্রোধান্বিত 


সমাজ রা ১৭৯ 
হইয়া রাত্রিমানে রাগভরে আপন২ পত্নীর সহ শয়নে থাকিয়| স্থধ্যোদয়ের প্রাকৃকালে 
আপন নিদ্রিত পত্নীর গাত্রের সমস্ত স্বর্ণ রৌপ্যাদির আভরণ এবং পরিধেয় বস্তু 
অভিসাবধানপূর্ব ক খুলিয়! লইয়া পলায়ন করিয়াছেন এবং আরো শুন। এবং দেখা গিয়াছে যে 
কোন২ কুলীন মহাশয়ের! রাগচ্ছলে আপন শ্বশুরের বাটাহইতে স্বং পড্নীকে আপন২ 
গৃহে আনয়নপূর্কাক ২ বন্তার পিতৃদত্ত স্বর্ণাভরণাদি সমস্ত কাড়িয়া লইরা তাহা বিক্রয় 
করিয়া আপনার! মজা মারিয়াছেন এবং উক্ত কন্তারদিগকে নানামতে ক্লেশ . 
দিয়াছেন পরে এ অভাগ। কন্তারদিগের পিতৃ মাতৃ অথবা ভ্রাতৃপ্রভৃতিরা এ কন্যার 
ধড়ে প্রাণ থাকিতে২ তত্বৎসম্বাদ প্রাপ্ত হইয়। উপযুক্ত সময়ে উক্ত কুলীন মহাশয়দিগকে 
অর্থ দানদ্বারা এবং নানা স্তব বিনয়দারা সন্তষ্ট করিয়া চিকিৎসাদিদ্বারা উক্ত কন্তারদিগের 
প্রাণরক্ষা করিয়াছেন কিন্তু যে স্থলে উপধুক্তসময়ে উক্ত কুলীন পা্রস্থ! কন্যাসত্তানদিগের 
তত্বাবধারণ তত্তৎ পিতৃ বা ভ্রাত্প্রভৃতিদ্বারা না হয় সে স্থলে এ অভাগা কন্যাসন্তানাদির 
জীবনাবসানহওনের প্রতি কোন সন্দেহ থাকে ন! যেহেতুক কুলীন মহাশয়ের আপন২ 
্রীপুভ্রদিগের প্রতিপালন করাকে এমত কুকর্ম জানেন যে তাহারদিগের গীড়িতাবস্থাতে 
ও ভীহারদিগের চিকিৎসাবিষয়ে কোন চেষ্টা করেননা এবং এতদ্রপ চেষ্টাকে আপন২ 
কৌলীন্যের হানিকারক জানেন**। 


(১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ৯ ফাস্তুন ১২৩৭) 

কুলীন ম্হাশয়দিগের দৌরাআ্যে এবং অহিতাচরণপ্রযুক্ত এতদ্দেণীয় যোত্রহীন 
আত্রিয় বা কুলশ্রান্ত বংশঞ্জ ব্রাহ্মণের যে কিপধ্যন্ত ছুঃখসাগরে নিমগ্ন তাহা লিখিয়৷ 
শেষ করিতে পারি নাই সে সমস্ত কথা মনে উপস্থিত হইলে কেবল নয়নবারিধারা 
অনিবাধ্যরূপে পতিত হয় কুলীন মহাশয়ের! পূর্বের লিখিত সমস্ত অহিতাচরণ করিয়াও 
সাধারণের নিকট দোষী নহেন, যেহেতুক তাহারা কুলীন কিন্তু অন্য লোকেরা যদি এ 
প্রকারে দৌধবিশিষ্ট হন এবং সে বিষয় বিচারকর্তার নিকট উপস্থিত হয় তবে তাহার! 
সাধারণ দন্থ্যর ন্যায় দগ্ডণীয় হইতে পারেন উক্ত কুলীনদিগের পূর্বপুরুষের বংশাবলিজাত 
স্তৃতিপাটক ঘটকনামে খ্যাত কতকগুলিন ব্রাহ্মণ আছেন তাহার! যাচঞাকরত ইতস্তত. 
ভ্রমণ করেন । এবং সমস্ত বিশিষ্ট লোকের নিকটহইতে কিঞ্চিং২ গ্রহণ করিয়। থাকেন 
কিন্ত যখন কোন ভদ্রলোকের কন্যার বিবাহোপস্থিত হয় তৎকালে যদি উক্ত ঘটকের! এ 
বিবাহের সম্বাদ জানিতে পারেন তবে বিবাহের নির্ণাত রাত্রিতে তাঁহারা আপন২ দলবল 
সমভিব্যাহারে উক্ত কন্াকর্ভার বাটাতে আসিয়া উপনিত হন এবং যত ঘটক এ রাত্রিতে 
আসিয়া উপস্থিত হন সকলকে যথাযোগ্য আহার এবং অর্থনানঘারা, তুষ্ট করা কন্তাকর্তার 
অতিকর্তব্য কৰ্ম্ম হয় অর্থাৎ কন্ঠাকর্তা আপন২ দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া অথবা বন্ধক রাখিয়াও 
সমাগত ঘটকইত্যাদিকে যথাসাধ্য তুষ্ট করিয়া, থাকেন এরূপে অনেকের ধনক্ষয় হইয়াছে - 


সংন্থাদ পত্রে সেন্তান্লেল্ত কথা 


এবং হইতেছে অনেককাল পূর্ব কলিকাতানিবাদি এক জন অতি নন্তরান্ত লোক আপন 
কন্তার বিবাহামোদে আমোদিত হইয়! প্রায় এক লক্ষ টাক! ব্যয় করিয়া একেবারে নির্দন 
হইলেন এবং তৎপরে তাহার মনে এতদ্রপ বিবেক উপস্থিত হইল যে তিনি আপন 
ভদ্রাসন বাটা এবং অবশিষ্ট অন্যান্ত সঘন্ত দ্রব্য আপন কুলীন জামাতার হস্তে সমর্পন করি! 
এককালে এ দেশ ত্যাগ করিয়া অতিদূর দেশে গির। দরিদ্রলোকের ন্যায় বান করিলেন 
অদ্যাপি তিনি সেই স্থানে একাকী বাস করিয। জীবিত আছেন। কএক মাস পূৰ্ব্ব 
চুচুড়ানিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বস্তর হালদার মহাশম্ও আপন কন্যার বিবাহে অনেক টাকা 
ব্যয় করিয়াছেন এতড্তিন্ন জিলা চব্বিশপরগণার অন্তঃপাতি বড়িস্তানিবাসি শ্রীযুত সাবর্ণ 
চৌধুরি গোঠীপতি মহাশয়ের! এবং জিলা হুগলির অন্তঃপাতি গ্রীবরাহ গ্রামবাসি রীযুক্ 
ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের! পুরুষাহুক্রমে কুলক্রিয় করিয়া আমিতেছেন যদিস্তাৎ তীহারদিগের 
মধ্যে এইক্ষণে অনেকে ধনহীন হইয়াছেন তথাপি কুলক্রিয়া যে তাহারদিগের কুলকৰ্শম 
তাহাহইতে ক্ষান্ত হইতে পারিতেছেন না স্থতরাং সহজ্রং প্রকার উৎপাত স্বীকার করিয়াও 
আপন২ কুলকর্ম্ম বলবৎ রাখিতেছেন। যাহা হউক যদি এইক্ষণে গবর্ণমেন্ট এতদ্দেশীয় 
অজ্ঞান গ্রজাগণের প্রতি সামুকুল হইয়! কুলীন মহাশয়দিগের অত্যন্থপযুক্ত শান্ত্বিরুদ্ধ এবং 
অসম যে গৰ্ব্ব আছে তাহা খর্ব করেন অর্থাৎ ভাহারদিগের যে যে অন্যায় গ্রাধান্ত আছে 
তাহা এককালে রহিতের আইন জারী করেন এবং এ আইনে এই রূপ বিধান থাকে হেঁ 
উক্ত কুলীনেরা শ্রোত্রিয় এবং বংশজ ব্রাহ্ষণদিগের ন্যায় আপন২ স্ত্রী পুভ্রাদি পরিবারের 
ভরণপোধণবিষয়ে কোন ক্রটি করিতে না পারেন তবে এতদ্দেশীয় লোকদিগের পক্ষে 
মহোপকার হয় এবং সকলে আপন২ পরিবার প্রতিপালনহেতুক এবং সম্মানাশয়ে নান! 
বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগী হন হুতরাং বিদ্যার প্রাচুর্য স্পূর্ণরপে হইয়া উঠে এবং বিদ্যার 
প্ৰাচুৰ্য্য হইলে দেশের যে কিপর্য্যন্ত মঙ্গলের সম্ভাবনা তাহা বিজ্ঞ মহাশয়দিগের অগোচর 
কি আছে। যদি কেহ বলেন গবর্ণমে্ট কুলীনদিগের প্রাধান্য রহিতের কোন আইন 
প্রচলিত করিলে এতদ্দেশীয় অনেক মান্য লোকেরা মনঃগীড়া পাইবেন। উত্তর এতত্রপ 
মনঃগীড়াতে গবর্ণমেন্টকে কোন পাপে ঠেকিতে হইবেক না যেহেতুক সান্লিগাতিক রোগী 
সদা সর্বক্ষণ জল পান করিতে চাহে কিন্তু যেপব্যস্ত তাহাকে ও রোগ ত্যাগ না করে 
সেপধ্যন্ত তাহার চিকিৎসক কদাচ তাহার এতন্রপ মনোরথ পূর্ণ করিতে সমর্থ হন ন! 
তণপ্রযুক্ত উক্ত রোগী আপন চিকিৎসকের প্রতি নানা অভিশাপ করে এবং কটু উক্তি করে 
কিন্তু তাহাতে চিকিৎসকের কোন হানি হয় না এ বিষয়ও তদ্রপ জানিবেন এক্ষণে কুলীন 
মহাশয়দিগের প্রতি আঁমারদিগের স্ববিনয়ে এই নিবেদন যে এতৎপত্র দর্পণে প্রকাশিত 
হইলে তাঁহার! আমারদিগের প্রতি ক্রোধ না করেন যেছেতুক তাহারদিগের এবং এতদেশীয় 
সমস্ত লোকের ভবিশ্বৎ হ্থখবৃদ্ধির নিমিত্তে আমর! এত যতন- এবং শ্রম করিতেছি ইহা 
তাহারা এইক্ষণে বুঝিতে পারিতেছেন না কিন্ত পরে ইহা তীঁহারদিগের বোধগম্য অবশ্ঠ 


সমাজ ১৮১ 


হইবেক কিমধিকং বিজ্ঞবরেঘিতি তাং ৫ ফেব্রুআরি ১৮৩১ সাল।__কস্তচিৎ হিতৈষি 
তয়স্ত । 


( ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ১৬ ফাস্তন ১২৩৭) 


গ্রীযুত কৌমুদীসম্পাদকেযু। - এদেশে শুনিতে পাই ঘে কলিকাতা নগরের অনেকেরই 
সংগ্রতি এই ইচ্ছ৷ হইয়াছে যে কুলীনেরদের মধ্যাদার হানি না হয় অথচ অধিক বিবাহ 
করিতে সক্ষম না হন ইহাতে ঘৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম যেহেতুক তন্নিয়মে আমরা 
যে ঘাতন! ভোগ করিতেছি তাহার কিঞ্চিং লিখিয়া জানাইতেছি আমার পিতা স্বরুতভঙ্গ 
ছিলেন এবং বাল্যকালাবধি প্রায় চল্লিশ সংসার করিয়া থাকিবেন তাহার নিজের বাসগৃহ 
থাকে নাই মাতামহ গৃহে জন্ম হইয়াছিল পরে শ্বশুরের ভবনে ও পথপর্ধ্যাটনে কাল গত 
হইয়াছে কোন শ্বশুর গৃহে চারি পাচ বংসর পরে দুই তিন দিনের নিমিত্ত যাইতেন কোন 
স্থানে বা দশ বৎসরের মধ্যে এক বার গমনেও মহাত্যক্ত হইতেন আমার মাতামহ গৃহ- 
হইতে পিতার জন্মভূমি প্রায় দুই শত ক্রোশ অস্তরে হইবেক স্থতরাং এদেশে যেরূপ শীঘ্র২ 
আসিতেন তাহা কোন জন না জানিতে পারিবেন আমার ‘মাতামহ তাহাকে দেশহইতে 
আনিয়া আমার মাতার সহিত এবং আমার আর চারি মাতৃসহোদরাসহ বিবাহ দিয়াছিলেন 
শুনি যে তাহার পর এদেশে একবার আগমন করিবাতে মাতার ও ছুই মাতৃম্বসার এক২ 
কন্তা হইয়াছিল আমরা যখন দশ বার বৎসরবযঙ্ক হইলাম সে কালপধ্যন্ত পিতা অথবা 
বিমাতা পুত্র কোন তত্ব করিতেন না কিন্ত যখন তীহারদের মনে এমত শঙ্কা হইল যে 
আমারদের মাতার! কি জানি স্বাধীনতাতে বিবাহ দেন তখন পাচ ছয় জন যণ্ডামর্ক 
বিমাতা পুত্র- অন্য পক্ষের ছুই মাতুল এবং পিতা জ্যেষ্ঠতাতের তুল্যবয়স্ক এক পাত্রসহিত 
গ্রামে আসিয়া গোপনে রহিলেন এবং পর দিবস প্রায় সন্ধ্যাকালে আমারদিগের মাতার 
গোপনে ও আমারদের অসম্মতিতে লইয়| গিয়া, সেই পাত্রসহিত একেবারে একরাত্রে 
বিবাহ দিলেন সেইঅববি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম হইল পতির সহিত দর্শন নাই বর্তমান 
আছেন কিনা তাহীও জ্ঞাত নহি কেবল মাতুলের ভবনে কখন পাচিকা কখন বা 
দাসীরূপে কালযাপন করিতেছি নৃতন নিয়মে আমারদের কি হইতে পারে যাহা অদৃষ্ট 
ছিল তাহা হইয়াছে কিন্তু আমারদের হর্ষের বিষয় এই যে তদ্বারা আমারদের তুল্য দুঃখিনী 
আর কেহ হইবেক না নিবেদন মিতি। শ্রীমতী অমুকী দেবী ।--সং কৌং। 


(৫ নবেম্বর ১৮৩১ । ২১ কান্তিক ১২৩৮) 
কনযচিৎ “চেতে| পরগনানিবানিনঃ বিগ্রসস্তানস্য” ইতিস্বাক্ষরত এক পত্র আমরা 
গত সপ্তাহে প্রকাশ করিয়াছি।  চেতো পরগনানিবামি বিপ্রসন্তান লিখিয়াছেন: যে 
ইন্গরেজী বিদ্যা শিক্ষীকরণাশয়ে তিনি স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ধক কলিকাতায় উপনীত হইয়া 


১৮২. সংলন্রাদ পত্রে সেব্ধন্নেল্র কথা 


স্থঘোগন্রমে এতন্নগরন্থ কোন প্রধান ব্যক্তির ভবনে বাঁসা করিলেন দিব| অবসানে যখন" 
এ বিপ্রসন্তান সায়ং সন্ধ্যা করিয়া! বপিয়াছিলেন তখন প্রথমতঃ বাটার বৃদ্ধকর্তা তৎপরে 
তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র ও পরেও তাহার কনিষ্ঠ পুত্র ইহারা একে২ তাবতেই বাটা- 
হইতে বহির্গমন করিলেন তৎপরে তদ্বাটার দুই জন দৌবাঁরিক ও অন্য কোন২ চাকর অন্দর 
মহলে প্রবেশ করিয়! নিশাবসান করিল যাবৎ কর্তা ও তাহার পুত্রের! বাহিরে যামিনী যাপন 
করিয়া প্রাতঃকালে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এইস্থলে বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজনাভীব ৷ 
পাঠক মহাশয়ের! অনায়াসে অনুরোধ করিতে পারিবেন যে কি ব্যাপার হইয়াছিল আর এ 
বিপ্রসন্তানের সহিত তদ্বাটীর প্রাচীন খানসামার যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা 
গ্রকাঁশাবশ্যক নহে। যদিও উপরি উক্ত বৃত্তান্ত পাঠকরণানত্তর অস্মদাদির ইঙ্গরেজ 
পাঠকেরা মনে২ হাস্য করিয়া হিন্দুদিগের প্রতি তাহারদের দ্বণা জন্মিলেও অসঙ্গত হয় না 
তথাচ এরূপ রীতি চরিত্র এই রাজধানীর মধ্যে এতাদৃক চলিত হইয়াছে যে এক্ষণে প্রায় 
অনেক বিশিষ্টলোকেরা ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবেন না। কিন্তু জ্ঞানবান ব্যক্তির যে 
এপ্রকার কুরীতি নিবারণ করিতে যত্ববান না৷ হন ইহা! যে গুরুতর কুলক্ষণ তাহ! বিলক্ষণরূপে 


দৃষ্ট হইতেছে। নারী জাতির মদন পুর্রযাপেক্ষা অষ্টগুণ প্রবল (এইরূপ অনেকে কহিয়া, 


থাকেন ) তাহাতে অম্মন্দেশের কঠিন রীত্যন্ছদারে বিদ্য।রূপ যে জ্ঞান তাহা তাহারদিগকে 
বঞ্চিত করাতে এ দুর্বার মদন অজ্ঞান অবলাদিগের উপর পূর্ণ ক্ষমতা প্রার্থ হইয়া 
তাহারদিগের কামানল. উজ্জল করিয়া যে তাহারদিগকে অতি ঘোরতর ছুদ্র্শে প্রবৃত্ত 
করাইবেক ইহার বাধা কি। আর ইহাতে ঘে তাহারদিগের সতীত্ব বিনাশ হইবে 
ইহারই বা অসম্ভাবনা কি আছে।"".কিন্ত ইহাও জানিয়! যদি পুরুষেরা স্বপত্বীদিগকে 


অবহেলা করিয়া উপপত্রীর বশীভূত হইয়|। কেবল: তাহারদিগের সহিত আলাপে রত. 


হন তবে স্বন্থ পত্বীদিগের সতীত্ব ধর্ম বিনাশ জন্য যে অন্গযোগ তাহা এ অবোধ 
পুরুষদিগকে বই আর কাহাকে অহিতে পারে।' বাস্তবিক এই যে তীহীরাই কুরীতির 
মূলাধার অতএব তাঁহারদিগকেই আমরা অনুযোগ করিতে পারি। 

বদিও হিন্দুদিগেব বিবাহের রীতি ইদানীন্তন দৌবাবহ হইয়াছে ও যদিও ইহ! সত্য 
বটে কিন্ত এইস্থানে বিবেচনা করিলে বোধ হইবেক থে নারীগণের কুপথাব্লম্বন কেবল 
বিবাহের গুণে জন্মে না। জ্ঞানরূপ স্্ধ্য বদ্দারা সৎপুরুষের মানসিক তমে| দূর হইয়া 
ক্ষমতাসমূহ উজ্জল হইয়াছে সেই জ্ঞান নারীগণের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করিতে 
তাহারদিগের মানসান্বরে দেদীপ্যমান না৷ থাকাতে কুমন্ত্ি ইন্জিয়েরা বশীভূত হয় নাই 
ন্থতরাং তাহার! ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া অনেকে কুকর্শ্মে রত হইতেছে এবং 
কুকর্্মকেও কুকর্ম জ্ঞান করে না কিন্ত পুরুষেরাই ইহার মূলাধার যেহেতুক যদি তাহারা স্বস্থ 
পত্নীর সহিত বিধানমত সংসর্গ করিতেন -তবে যে এ নারীরা নিজপতি পরিত্যাগ করিয়া 
উপপতির সহিত স্ুখাভিলাষ করে ইহা ক্ষণেকের নিমিতও বোধ হইতে পারে না ইহারা 


ৰ 


সমাজ ১৮৩ 
কেবল প্রেমেরই বশীভূত আছে বাস্তবিক পুরুষ হইতেই এই কুরীতির উ্থাপন-ওতীহারাই 
ইহার মূলাধার হইয়াছেন অতএব তাহারদিগকে নির্ব্বোধ কহিতে আমরা কিছুমাত্র শঙ্কা 
করি না। 

স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার দৃঢ়তর শক্র যাহারা অবলাদিগকে বিদ্যাবতী করিতে মনস্থ 
ন! করিয়া তাহারদিগকে চিরকাল কেবল রদ্ধনশালায় রাখিতে প্রয়াস করেন তাহারদিগের 
প্রতি আমরা এইক্ষণে এই প্রশ্ন করি যে উপরি উক্ত লম্পটাচরণ কেবল জ্ঞানাভাবেই 
হইয়াছে কি তাহার আর কোন কারণ আছে। তীহারদিগকে আরও জিজ্ঞাসা করি যে 
বিদ্যা অথবা জ্ঞান থাকিলে এ স্ত্রীলোকের কি এমত কুৎসিত কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইত। কিন্ত 
যদ্দিও প্রশ্ন করিলাম তথাপি স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার এ দৃঢ় প্রতিবন্ধক শত্রু মহাশয়ের! 
অন্মদীদির এই সকল প্রশে কোন সদুত্তর প্রদান করিবেন এমত আমর! কখনও ভরসা করি 
না যেহেতুক অবগত আছি বে নারীগণকে বিদ্যাশিক্ষ। করাইলে কি উপকার হইবেক ইহা 
তাহারা তর্কসহিত বিবেচনা না করির। কেবল অন্ধের ন্যায় কহির! থাকেন যে আমারদিগের 
পূর্বপুরুষেরা যাহা করেন নাই তাহীকরণের আবশ্যক কি তাহারদিগের অপেক্ষা আমরা 
জ্ঞানবান নহি স্বীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইবার প্রয়োজন কি পতির সেবা করাই 
তাহারদিগের কর্ম্ম এবং ধর্ম ইহা করিলে তাহারা ব্বর্গে গমন করিবেক | সং স্থং 
[ সগ্ধাদ স্থধাকর ] 
(২৩ এপ্রিল ১৮৩৬ । ১২ বৈশাখ ১২৪৩) 
কুলীনেরদের বহুবিবাহ ।__কুলীনেরদের বহু বিবাহ বিষয়ে অনেকবার সকলকে 
জ্ঞাপন করা গিয়াছে এবং এ কুব্যবহারেতে কিপথ্যন্ত দুঃখ জন্মে তাহাও বিলক্ষণরূপে 
বর্ণিত হইয়াছে । এতদ্দেশীয় কৌন২ সম্বাদপত্রসম্পাদকেরা লিখিয়াছেন যে এতক্প 
বহুবিবাহ এইক্ষণে প্রায় নাই। আমরা পূর্বেই জ্ঞাত ছিলাম যে এই কথা নিতান্ত 
অমূলক এবং এইক্ষণে জ্ঞানান্বেষণ হইতে নীচে লিখিতব্য বিবাহিত কুলীনেরদের নামের 
ফার্দ ও তাহারদের বাসস্থান ও কে কত বিবাহ করিয়াছেন তদ্বিবরণ অর্পণ করাতে পূর্বোক্ত 
অপহৃবের কথা বিলক্ষণ প্রামাণিকই হইল। 
আমরা এস্থলে কএক জন কুলীনের নাম ও তীহারা কে কত বিবাহ করিয়াছেন 
তাহাও লিখিতেছি ইহাতে জানিতে পারিবেন এক২ জন 28 কত সংখ্যক বিবাহ করিয়া 
কত২ স্ত্রীলোকের স্থখের কণ্টক হয়। < 


ধাম - নাম - -: ১ বিবাহ 
ময়াপাড়া , রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়. - ৬২. 
জয়রামপুর নিমাই মুখোপাধ্যায় -- lr set 
আড়ুয়া রামকান্ত-বন্ধ্য- ৰ AE ত- 


৪ লগবাদ পাত্রে সেন্কান্সেল কা 


উমা 4 নাম বিবাহ 
মালগ্রাম্‌ দিগন্বর চট্টোপাধ্যায় ৫৩ 
নগর : খুদিরাম মুখ ৫৪ 
বলুটা দর্পনারায়ণ মুখ হং 
নয়কড়ী বন্দ্য ১৮ 

সিঙ্গী কৃষ্ণদাস বন্দা ৪৭ 
ফতেজন্বপুর শু চট্টোপাধ্যায় Ss 
পাচন্দি রামনারায়ণ মুখ ৩৭ 
বিল্লগ্রাম রাধাকান্ত বন্দ্য ৩০ 
কুষ্ণনগর কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ডি 
গোকুল মুখ ২৭ 

হাঁলদামহেশপুর রাধাকান্ত চট্ট ২৭ 
হাজরাপুরমথুরা যজ্ঞেশ্বর মুখ ৮ ত 
সিঙ্গী গঙ্গানন্দ মুখ - ২৫ 
কাশীপুর ভগবান মুখ ২২ 
- শম্ভু মুখোপাধ্যায় ১৭ 

বালী রামজয় চট্টোপাধ্যায় ২২ 
পানিহাটী রামধন মুখোপাধ্যায় ১৮ 
পারহাট তারাচাদ মুখ চি 
চন্দ্রহাট রাধাকাস্ত চট্ট ১৫ 
কইকাল! জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় ১৪ 
কুরুদ্বা কাশীনাথ বন্য ১৩ 
ওআড়ী রাঁমকানাই চট্ট ১২ 
খিরগ্রাম ত্ৰিলোচন মুখ ন 
পতসপুর গিরিবর বন্দ্যোপাধ্যায় ৮ 

_জ্ানান্বেষণ। 


(১৭ জুন ১৮৩৭ ৫ আষাঢ় ১২৪৪) 


গ্রীযুত জানাঘেষণসম্পাদক মহাশয়েযু।-_অন্যদেশীয় লোকেরদের বিদ্যা বুদ্ধি বল 
কৌশলাদি অনেক সম্পত্তি আছে তাহারা এই সকল নানা বিষয়ে অহঙ্কার করিতে পারেন 
এতদ্েশীয় লোকেরদের উক্ত সম্পত্তি নাই কেবল জাতি লইয়া ইহারদিগের অহঙ্কার 
কিন্ত বিবেচনা করিলে এইক্ষণে তাহাও গিয়াছে । সম্পাদক মহাশয় এ দেশের কুলীন 


সমাজ ২৮৫ 
বংশঙ্জ ত্রাঙ্গণেরাই জাতি লোপ করিয়াছেন তাহার কারণ আমি বিশেষ করিয়া বলি 
আপনি বিবেচন। করিবেন বংণঞ্জ ব্রহ্গণেরা কন্য। ক্রপ্ন করিয়া বিবাহ করেন কিন্ত তাহাতে 
অনেক জাতির কন্তা চপিয়! যায় অধিক কি কহিব কন্য। ক্রন্ন করিয়া বিবাহকরণ বাবহার 
থাকাতে বংখজ ব্রাহ্ম মোসলমানের কন্তা পর্য্যন্তও বিবাহ করিয়াছেন আমি ইহার 
কএক প্রমাণ লিখিতেছি। 

১। এক সময়ে কন্যাবিক্ররি ছুই ব্রঙ্ষণ বর্ধমান দিয়া আমিতেছিল তাহাতে 
পথিমধ্যে এক স্থরূণ। বালিকাকে দেখিয়া তাহাকে ক্ররকরণার্থ ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলে পরে তাহারদিগেত্র অভিলাষ বুঝিরা এক জবনী কহিল ব্র'ক্গনঠাকুব এইটি 
মোৌসলমানের কন্যা ইহার কেহ নাই খিশুকালাবধি আমি প্রতিপালন কগিয়াছি 
তোমরা মোদলমানের কন্যাকে লইয়। কি করিব। তাহাতে ব্রাহ্ম.ণরা কহিল- ভাল 
সেকথ। পরে সংপ্রতি তুমি দিবা কি না তাহা বল অনন্তর জবনীকে ছয় টাকা 
দিয়| কন্যাকে ক্রয় করিল এবং বাদ্রারে আনিয়। একখানি শাড়ী কিনিয়া তাহাকে 
পরাইয়|. লইয়| চলিল কিন্তু পথের মধ্যেই কুমারীকে শিক্ষা দিল কাহার সঙ্গে 
বাক্যালাপ করিবে না পরে ওঁ ধূর্তেরা সন্ধণাকালে এক ব্রাহ্মণের বাটাতে গিয়া 
অতিথি হইল তাহার দুই মাস পূর্বে গৃহস্থ ব্রাহ্মণের স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে তাহাতে 
ব্রাহ্মণ ব্যাকুল ছিলেন সেই শোকের সময়ে দিব্যাঙ্গন1 দেখিয়া অতিথির নিকট ঘনাইয়া 
বগিলেন ও ব্রাহ্মণের সপ্পত্তিও ক্িবি২ ছিল অতএব বিবাহের প্রস্তাব করিয়া মূল্যের 
ডাক আরম্ভ হইল বিক্রেতারা প্রধমতঃ পাঁচশত টাক! চাহিল কিন্ত শেষ চারি শত 
টাকা রফ। হইলে তৎক্ষণাৎ টাকাগুলি' গণির। লইয়া সেই রাত্রিতে বিবাহ দিল 
এবং পরদিবস প্রাতে উঠিয়া তাহারা প্রস্থন করিল অনন্তর গৃহী সকল জ্ঞতি 
কুটুম্বাদিকে গৃহিণীর পাঁকান্ন ভোজন করাইয়া এক বৎদরপর্য্যন্ত স্ত্রীকে লইয়া স্থখভোগ 
করেন তাহার পরে এক দিবস লাউ পাক করিতে এ স্ত্রী অভ্যাস প্রযুক্ত হঠাৎ কহিয়া 
উঠিল যে “কছু ছে কেয়া! ডালান হোগা" এই কথা শুনিয়া ব্ৰাহ্মণর ভগিনী তাহার মাতাকে 
ডাকিয়া কহিল “ওমা শুন্‌ আসিয়া তোর বৌ কি বলিতেছে” তাহার পরে জিজ্ঞাসা 
করিবাতে জবন কন্যা আপন জাতিকুলের সকল কথাই ভাঙ্গিয়া বলিয়৷ ফেলিল তাহাতে 
্রাঙ্মণ চমৎকার ভাবিয়া স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেন । 

২। কলিকাতা শহরের সীমাসংযুক্ত পূর্ববাংশবাসি__মুখোপাধ্যায় এক সাহেবের 
হিন্দুস্থানীয় উপপত্নী ব্রান্মনীর কন্যাঁচক বিবাহ করেন এ কন্যা সাহেবের গুরসজাতা পরে 
তাহার গর্ভে মুখুয্যের এক কন্যা এবং তাহাকে রাঢ়দেশবাসি এক শুদ্ধাচার বিশিষ্ট গরনিষ্ঠ 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে বিবাহ দেন ওঁ পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী কলিকাতাতেই ছিল পরে বিবাহ 
করিয়। বাটাতে গেলেন তিনি এ ভার্ধ্যাকে অনেক বহসরপধ্যন্ত সহবাস করিয়াছিলেন 
এবং তাহার গর্ভে ছুই তিনটা সন্তানও জন্মিল পরে টের পাইলেন সাহেবের দৌহিত্রী 

২--২৪ 


5৮৬ সংত্বাছ পত্রে সেঁন্তান্নেল্র কথা 
বিবাহ করিয়াছেন কিন্ত পণ্ডিতের য্রমান শিষ্য ও জ্ঞাতি কুটুম্ব অনেক আছেন সাহেবের 
কন্টার অন্নে সকলের উদর পবিত্র হইয়াছে 

=! কাজলা পাড়াতেও দুই ব্ৰাহ্মণ ঘটকের কথা প্রমাণে কন্তা কিনিয়া বিবাহ 
করিয়াছিলেন কিন্তু বহুকালের পর সন্তানাদি উৎপত্তি করিয়া শেষ টের পাইলেন ঘটকেরা 
প্রতারণাপূরর্ক মালাকারের কন্তা বিবাহ দিয়াছে। | 

৪। ভাটপাড়াতেও এক ব্রাহ্মণ ক্রীত ‘কন্যা বিবাহ করেন এবং বহুকাল সহবাস 
করিয়া শেষ জানিলেন পোদজাতীর় বৈষ্চবের কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছেন এতন্তিন্ন কলিকাতা 
শহরের মধ্যে এইরূপ জ্জী অনেক আছে আমি সাইসপূর্বক বলিতে পারি ভারি২ পণ্ডিত 
ন্যায়রত্বের ও প্রধান২ বাডুযোর ঘরে যে তাহারদিগের পুত্র পৌত্রাদির গৃহিণী সকল 
আছেন তাহারদিগের মধ্যে অনেকেই ধোপা নাপিত বৈষ্ণব মালি কামার কপালির কনা! 


কিন্তু সম্পত্তিখালি ব্রাহ্মণের ঘরে পড়িয়া পরিত্র। ব্ৰাহ্মণী হা গি্নাছেন এখন তাহারদিগের 
পাকান্ন সকলেই পবিত্র জ্ঞান করেন ।_ জ্ঞানান্েষণ। 


(১৪ যাৰ্চ্চ ১৮৩৫ । ২ চৈত্র ১২৪১ ) 

শরীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেযু। আমারদিগের এই কএক পংক্তি মহাশয়ের 
দপণৈকদেশে স্থানদানে প্রাণ দানের সম উপকার হয় অর্থাৎ আমর! প্রোঁঢা পতিহীনা দীনা 
ক্ষীণ! এবং অবিবাহিতা কুলীনত্রাক্মণের কন্যা | পতিমভাবে আমারদিগের যে বেদনাবেদন 
সুপতিকে অবগতকরণে অশক্কা এজন্য মহাশয়ের সমাচার দর্পণে প্রেক্ণে আসক্ত । -কারণ 
দর্পণৈক দেশে যুদ্রা্ষিত হইলেই যুতেরদিগের দষ্িক্ষেপণে এবং অবণে২ ভূপতির শ্রবণ 
গোচরহওনের অসন্তাবনাভাব। 


শ্রীযুক্ত ই্গরেজ বাহাদুরের রাজ্যমধ্যস্থ অনেকাঁনেক জাতীয় স্বীলোকের বৈধব্যাবদ্থ 
হইলে তাহারদিগের পুনরায় বিবাহ হয়। কেবল আমারদিগের এই বাঙ্গালা দেশে 
বাঙ্গালির মধ্যে যে কায়স্থা ও ব্রাহ্মণের কন্ঠ। বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হয় নাএবং 
কুলীন ব্রাহ্মণের শুদ্ধ সম মেল না হইলে বিবাহ হয় না। যদ্যপি ও স্ত্রীলোকেরা উপপতি 
আশ্রয় করে তবে যে কুলোভ্তবা সে কুল নষ্ট হয়। কিন্ত ও উভয় বিশিষ্ট কুলোস্তব 
মহাশয়েরা অনায়াসে বেশ্তালয়ে গমনপূর্র্বক উপন্থী লইয়| সম্ভোগ করেন তাহাতে 
কুল নষ্ট হয় না। বিশেষতঃ তাহারা মান্যমতে ধন্যবাদ পাইতেছেন এবং ধর্শে কর্শে 
পৈতৃক আশ্রমে ধর্শবৎ ধর্মের ভারাক্রান্ত আছেন তজ্জন্য সমন্বয়ভারাক্রান্ত নহেন। কেবল 
স্ীলোকের নিমিত্তে সমন্বয়ের সৃষ্ট হইয়াছিল । বাঙ্গালা শাস্ত্রতে এমত আছে 
যে অপৌা বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হইতে পারে তাহার গমাণ আছে 
বাহারা স্বরাস্থুর ও প্রধান২ পুরাতন রাজ! তাহারদিগের পত্বী পতি অভাবে পুনঃহ্যস্বরা 
হইয়াছেন এবং স্বামিসত্বে অনায়াসে উপপতি লইয়া সম্ভোগ করিয়াছেন তাহাতে 


সমাজ ১৮৭. 


ধশ্মবিরুদ্ধ হয় নাই । অদ্যাপিও তাহারদিগের নাম উচ্চারণে এবং স্মরণে পাপধ্বংস 
হয়। তৎ্সময়ে কুলীনাকুলীন ছিল না কিমাশ্ধ্য। স্থরাস্থর রাজাদিগের ও সকল 
কর্মে ধর্মবিরুদ্ধ হয় নাই। এইক্ষণে পুরুষের দিগের ধর্ম্মবিরুদ্ধ হয় না। কেবল স্ত্রীলোকের 
স্থথ সম্ভোগ নিবেধার্থে কি ধর্শশাস্ত্র ও পুরাণ তন্ত্র জন্‌ হইয়াছিল । 

আমর! আমারদিগের শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া সাধ্যমতে আছি তথাচ আমারদিগের 
বেশভৃষ। ও আকাজ্জীয় উত্তম আহারীয় দ্রব্যাদি ও গতিসংসর্গ বজ্জিতা হইয়া অহরহঃ 
অসহ্‌ বিরহবেদনায় বাহজ্ঞান রহিত হইয়া কি নিমিত্তে কালঘাপন করিতে হয়। ইহার 
তাৎপধ্য কিছুই বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক অবলার অবলা মনোব্যথা 
শমতাকরণের কণ্তী পতিঅভাবে ভূপতি। অতএব নিবেদন এইক্ষণে ধার্মিক রাজা 
ইন্সরেজ বাহাদুর নানাবিধ ধৰ্ম্ম সংস্থাপন করিতেছেন। আমারদিগের ধর্ম শাস্ত্রে এই যাতনা 
নিবারণের উপায় আছে তাহা প্রাচীন পুরাণ ও শাস্ত্রে দৃষ্িপূর্বক ও প্রধান২ পণ্ডিত মহাশয়ের 
দ্বারা অবগত হইয়া শুদ্ধ সদ্ধিচার করিয়া অনুগ্রহপূর্বাক আইন অনুমারে প্রকাশ করেন । 
কিছ বিশিষ্ট কুলোদ্ভব মহাশয়েরদিগের উনস্বী সহিত সম্ভোগ রহিত করেন। তাহা 
হইলে আমারদিগের ধর্ম বলবৎ হয় এবং রাজার প্রধান ধর্ম সংস্থাপন হয়। কেনন! 
স্ত্রীলোক ব্যভিচারী কেবল পুরুষের দ্বারা যদ্যপি পুরুষ সকল উপন্ত্রী বর্জিত হন তবে 
স্ত্রীলোক: কুলটা হইতে পারে না। স্বভাবে ধর্ম্মে ধর্ম রক্ষা করেন। কাচিৎ 
শান্তিপুরনিবাসিনী। 


(২১ মার্চ ১৮৩৫। ৯ চৈত্র ১২৪১) 


শ্রযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। শান্তিপুধ নিবাসি স্ত্রীগণ আপনারদের 
দুঃখ প্রকাশার্থ অগ্রসর হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমর! পরমপন্তষ্ট হইলাম। তাহারা 
এইক্ষণে যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিতে আমারদেরও. বহুকাল যত্ন 
ছিল। কিন্তু সহকারী ন। থাকাতে ভয়গ্রযুক্ত আমরা অগ্রসর হইতে পারি নাই এইক্ষণে 
সেই ভয় দূর হইল অতএব আপনারদের সঙ্গে ছুঃখম্থেদক রোদন করিতে আমরা মিলি। 
প্রথমতঃ আমারদের পিত্রাদি ও ভ্রাতৃবর্গের নিকটে জ্ঞাপন করিতেছি কিন্তু দেখা যাউক 
তাহাতে কি ফল হয়। 

১। হে পিতঃ ও ভ্রাতরঃ সভ্যদেশীয় স্বীগণের যেমন বিদ্যাধ্যয়ন হয় তদ্রপ 
আমারদের কি নিমিত্ত না হয়। আপনারা কি ইহা বুঝেন যে বিদ্যাধ্যয়ন করিলেই 

ংসারিক নীতি ও ধর্ম প্রতিপালন হইতে পারে না। 

২৷ অন্তান্ঠ দেশীয় স্ত্রীলোকের| যেমন স্বচ্ছন্দে সকল লোকের সঙ্গে আলাপাদি 
করে আমারদিগকে তদ্রপ করিতে কেন না দেন। কি আমারদের স্বভাবপ্রযুক্ত কি 
আমারদের দেশে কোন বাধা আছে যে এমত ব্যবহার করা হইতে পারে না। ফলত; 


৯৮ হ্বজ্ছে পত্রে সেক্রান্সেলহ কহ 


প্রথমতঃ আপনারা অবিবেচনাপূর্বক এই ব্যবহারে আসক্ত আছেন এইক্ষণে তাহা 
পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ । 

৩। বলদ ও.অচেতন ভ্রব্যাদির ন্যায় আমারদিগকে কি নিমিত্ত হস্তান্তর করিয়া 
আপনার! নির্দগাচরণ করিতেছেন আমরা কি আপনারাই বিবেচনাপূর্ববক স্বামী মনোনীত 
করিতে পারি না। আপনারা কহেন বে আমারদের কুলধর্ম ও সন্ত্রম বজায় রাখিতে 
হইবে এই নিমিত্ত কোন বিবেচনা করিগ্জা বাহারদের সঙ্গে আমারদের কখন কিছু 
জান। শুনা নাই এবং বিদ্যা কিরূপ ধনাদি কিছু নাই এমত পোড়া কপালিয়ারদের সঙ্গে 
কেবল ছাইর কুলের নিমিত্ত আমারদের বিবাহ দিতেছেন এবং যখন অতি বালিকা, অর্থাত 
91৫1১০1১২ বব বয়স্কা এমত অজ্ঞানাবস্থায় আঘারদিগকে দান করিতেছেন সংসারের মধ্যে 
প্রবেশের কি এই উচিত সমর । ইহাতে কি কুফল হইতেছে তাহাও আপনার! বিলক্ষণ 
জ্ঞাত আছেন । আমরা তাহার বিস্তার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া লোকের স্বণা জন্মাইব না 
যে ব্যাপারেতে আমারদের স্থখ দুঃখের ক্ষতি বৃদ্ধি সেই কর্শ্মেতে যদি আমারদিগকে বিবেচনা 
করিতে ভার দিতেন তবে কি তাহাতে আপনারদের কুলের সম্ত্রম ও আমারদের স্থখের 
হানি হইত। ফলতঃ প্রার্থনা এই বে এই বিষয়ে আপনারা কেবল সাধারণ কর্তৃত্ব করেন 
আমারদের প্রতি মনোনীত করণের ভার থাকে। 

৪। হে পিতঃ ও ভ্রাতরঃ আপনারা কেহ২ টাকা লইয়া আমারদিগকে বিবাহ 
দিতেছেন তাহাতে যাহার! মূল্য অধিক ডাকেন তীহারাই আমারদের স্বামী হন এবং 
আমর! ত্তাহারদের ক্রীত সম্পত্তির মধ্যে গণ্যা হই তাহাতে বে টাকা! পাওয়া যায় তাহা 
যদি আমারদিগকে স্ত'ধন বলিয়! দেওয়া যাইত তবে সে স্বতন্ত্র কথা ছিল কিন্ত সেই সকল 
টাকা লইয়া আপনার নিজ ব্যয় করিতেছেন। অতএব ইহাতে আমা£দিগরে জীবদ্বখাতে 
বিক্রয় কর! হইতেছে । যদি আমারদের দেশের শাসনকর্তা এই স্বণ্যব্যাপার সহিষ্ণুতা 


করেন তবে পাপভাগী হইবেন কিন্তু পরমেশ্বর যে কতকাল সহিবেন_ তাহা কহা! যায় না. 


তিনি আপনার :দর অপরাধ মাজ্জন করুন । 


৫1 ধাহারদের অনেক ভাধ্যা, আছে তাহারদের সঙ্গে কেন আমারদের বিবাহ, 
দিতেছেন। যাহার অনেক ভার্্যা তিনি প্রত্যেক ভাখ্যা লইয়া সাংসারিক যেমন রীতি: 


ও কর্তব্য তাহ। কিরূপে করিতে পারেন । 
৬।. ভাধ্যার বৃতযুর পরে স্বামী পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে: তবে বেন ্ী 'স্বামির 
মৃত্যুর পরে বিবাহ করিতে ন! পারে। পুরুষের যেমন বিবাহ্‌- করিতে অন্থ্রাগ 


তেঘন কিস্ত্রীর নাই | এই: স্বাভাবিক বিরুদ্ধ নিয়মেতে কি ছুষ্টতার দমন হয়। হে, 


প্রিয় পিতঃ ও ভ্রতৃবর্গ এই সকল বিষয়ে মনোনধো যথার্থ বিচার করিয়া কুন দেখি যে 
আমাররিগকে আপন'রা কিরূপ দুঃখিনী ও গোলামের ন্যায় অপমানিত! দেখিতেছেন.।... 
১৫:মর্ট ১৮৩৫৭ চুটুড়ানিবাসি স্্রীগণশ্য। 


সমাজ ১৮৯, 
(১৮. এপ্ৰিল ১৮৩৫ । ৬ বৈশাখ ১২৪২) | 

শ্রযূত দর্পন প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । আমারদিগের এই কএক পংক্তি মহাশয়ের 
দর্প ৈকদেশে স্থানদানে প্রৌঢ়! অনৃঢ়া পতিহীনা বিরহিণীরদিগের মনের ব্যথা অনেক 
শমতা হইতে পারে অর্থাৎ মগ্ডণ নিগণউপাদক অসীম বুধগণ দর্পণপাঠক দর্পণে 
আমারদিগের বেদনাবেদন অবগত হইয়। যদ্যপি কোন "মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ভূগতির 
গোচরপূর্রবক মামারদিগের প্রত্যুপকার করেন সে মহাশয়ের দর্পণপার্থে অর্পণ ব্যতীত 
হইতে পারে না । 

১৪ চৈত্র শনিবার শান্তিপুরনিবাসিনীর উক্ত এক পত্র শ্রীযুক্ত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় 
প্রকাশ করেন। ২১ চৈত্র শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকাপ্রকাশক নবদ্বীপনিবানির উক্ত তাহার উত্তর 
বলিয়া যথার্থ শাস্ত্রের দর্পণ শ্রীযুক্ত দর্পণ প্রকাশক মহাশয়কে অবিবেচনা রটনাপূর্্বক নানাবিধ 
ভতনা করেন সে তাহার অজ্ঞানাদ্বতা প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল অভ্ঞসমীপে বিজ্ঞতা 
যেন দ্বিতীয় কুন্তীর গর্ভগাত যুধিষ্টির বজায় ধর্শপুত্র যেমন গঙ্গাপুত্র এইক্ষণে ধর্দসভাসম্পাদক 
কিবা সদ্বিবেচক উত্তরকারক যেমন যুদ্ধে বিরাটপুভ্র উত্তর তেমনি উত্তরোত্তর পত্রের উত্তরে 
বিদ্যা প্রকাশ হইতেছে। শেধাবস্থায় বিড়াল স্কন্ধে করিয়া সিংহের সহিত শিকারে স্বীকার 
করিয়াছেন। সে যাহা হউক ধর্শপুভ্রদিগের অধন্দতা দেখিয়া আমারদিগের ধর্ম্মশাত্তান্থযায়ি 
দেশাধিপতিকে মর্শবেদনাবেদন অবগত করিয়া আমারদিগের যাতনা নিবারণার্থ ও 
লম্পটেরদিগের লম্পটতা_ বারণকরণার্থ উদ্যোগী তাহাতে দুর্য্যোগি ধর্শপুক্র গ্রতিবাদা। 
ইহাতে বোধ হইল যে ধর্ম্পুত্রের স্বীয় পরিবারের মনের ব্যথা বুঝি অবগত নহেন কেবল 
ভেকের প্যায় কমলমূলে বসিয়া মধু আহরণ করিতেছেন । কিন্তু সগ্গোপনে ভৃঙ্গ আসিয়া 
রঙ্গে ভঙ্গে কমলান্গপঙ্গে অনন্প্রসঞ্ধে মধুপান করে সেই সময় ধন্মশালিনীর ধর্মশালায় ধর্মের 
ছালা বাধা যায় তাহা কথায়ও রহিত হয় নাঁ। কিছ! তুলসীপত্র ৪ করব দিয়া আটক করিতে 
পারেন না। তবে যে প্রতিবন্ধক ইহাতে অঙ্গুভব এই যে বিরহিণীরদিগের উচিত বিহিত 
ব্যবস্থা হইলে যোটক পটক ঘটকের বৃত্তিচ্ছেদ হয়। : স্থৃতরাং বিহিতান্থুসারে বির হিণীর 
স্বয়ং, মনৌরঞনানুধায়ি_ মুলধর্শান্্রমতে স্বামিগ্রহণ অর্থাৎ সবয়সবরা হইলে অপ্রকাশিত 
হর্ভাকর্ভা -যোজনকর্তার কি প্রয়োজন-তাহার আর প্রভৃত্ব থাকে না। ,দে যাহা হউক 
বিবাহের প্রার্থন! তাহার অস্তে তাৎপর্য কতিপয় পংক্তিতে এমত আছে যে স্ত্রীলোকের 
বৈধব্য যাতনা নিবারণের ব্যবস্থা নিগৃঢ়: ধর্মশাস্তে যাহা আছে তাহা রাজ্যাধিপতি আইন 
অনুসারে প্রকাশ করেন কিছ পুরুষমকল: উপস্বীবর্জিত হন কেননা স্ত্রীলোককে কুলটা- 
করণের কর্তা পুরুঘসকল অতএব পুরুষ উপন্ত্ী বর্জিত হইলে ক্্রীলোৌক কুলটা হইতে পারে '- 
না স্বভাবে ধর্শ্মে ধর্শ্ম রক্ষা করেন। ' আমারদিগের ধর্ধশাস্ত্রের বিধি সকলের প্রতি তাহাতে 
পুরুষ বা স্ত্রীলোকের ভেদ নাই তাহা বিতর্ক ন! করিয়া কেবল ইতরের পক্ষ বলিয়া কুবাক্য 
মন্তাষণকরিয়াছেন আর দেবাস্থুরের প্রতি উপম| দেখিয়া লিখিয়াছেন যে দেবাস্থরের সহিত: 


১৯৪৪: সংল্যাদ পাত্রে লেক্যন্রেক্ কথা 


উপমা দেওয়া সে উকীলের ঠাকুরালি | তাহার প্রমাণ দৃষ্টি করিবেন। যথা মহাভারতীয়ং 
অহল্য। দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা পঞ্চকন্তাঃম্মরে ন্সিতাং মহাপাতকনাখনং দেবপক্ষে। 
ভেজে গৌতমস্থন্দরীৎ স্থরপতিশচন্ত্রশ্চ ইত্যাদি এমত আর২ অনেক২ দেবী ও দেবতার 
গুণাগুণ পুরাণে প্রকাশ আছে দে কি উকীলের ঠাক্রুরালি কি ঠাকুরেরদিগের ঠাকুরালি ইহা 
বিবেচনা না করিয়! কেবলি কুকথা বলিয়া চিত্তে কালি দিতে ক্ষমতাপন্ন হইয়াছেন। সকল 
অনৃঢা প্রৌঢ়া পতিহীনার প্রতি বে বিধি বিধি নানাবিধ ধন্্শাস্ত্রে বিধান করিয়াছেন তাহা 
প্রবিধান না করিয়া বধিরের মত অব্যবস্থা! করির। দুরবস্থায় রাখিয়াছেন যেমন চন্দ্রম। রাহুগ্রস্ত 
তেমনি নিগৃঢ়ধর্ম্মের অবস্থা করিয়াছেন। 

পরন্ত রাজ্যাধিপতিকে অধার্শ্মিক অবিচারক বলিয়া নানাবিধ ভংপনাকরণে কি 
তাৎপৰ্য্য ৷ রাজ্যাধিপতি তোমারদিগের সাধারণ ধর্ম ধার্য করিয়া স্থবিচার্য্যমতে আজ্ঞা 
করেন যেহেতুক বান্দলা ধর্মশাপ্্রে এমত আছে যে ত্ত্রীলোক পতি পরিত্যাগ করিয়া উপপতি 
লইয়া জবন ভূপতির হুজুরে হাজির হয় তাহার আরজেতে জাতিতে কি অধিকার থাকে । 
তিনি পুনরায় পতিগৃহে প্রবেশ করিলেই দেশ বিদেশে অশেষ লোককে জবনজাতি প্রাপ্ত 
করান্‌। ঘেহেতুক আপনারা ধর্ম ভাবিয্। কহেন যে পাপান্ গ্রহণ করিলেই জাতিচ্যুত 
হইতে হয় তজ্জগ্ই দেশাধিপতি সেইমত আজ্ঞ। করেন যে হে পুরুষ তুমি ক্ষান্ত হও 
তোমাকে ও চাহে ন|। সে যাহা হউক বাদাঈবাদে বিরহযন্ত্রণ| নির্বাহ হইতে পারে না। 
আমরা অকুলে পড়িয়া আকুলা হইয়। পুনঃ২ প্রণতিপূর্ববক ভূপতিকে নিবেদন করিতেছি 
আমারদিগের যাতন| নিবারণের ব্যবস্থা আমারদিগের নিগৃঢ় ধর্মশান্ত্রে যাহ! আছে তাহা 
ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া এ দুঃখ হইতে রক্ষ। করেন তাহা হইলে প্রাণরক্ষা 
হয় এবং বিপক্ষের কুবাক্যে চক্ষের জলে ভাপিতে হয় না বিশেষতঃ দেশাধিপতির প্রধান ধর্শ্ম 
সংস্থাপন হয়। কাসাং শাস্তিপুরনিবাস্তনেক বিরহিণীনাং। 


(১৬ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ৩ পৌষ ১২৪৪ ) 

আমারদিগের পত্র প্রেরক এমত এক ব্যবহারের উপর লিখিতে আমারদিগকে 
অঙ্কুরোধ করিয়াছেন তাহাতে পুরুষের পক্ষে কলঙ্ক স্ত্রীর পক্ষে দুঃখজনক 
ওঁ ব্যবহার আমারদিগের- মতে নিতান্ত অন্যায়। ওঁ দ্বণিত ব্যবহার এই যে হিন্দু 
জ্লীলোকেরদের. বিবাহ বিষয়ে এপর্ধ্ন্ত আপত্তি আছে তাহাতে চিরকালের নিমিত্ত 
তাহারদিগের মনকে দাপ্যাবস্থায় রাখে এ অবস্থা হইতে এক্ষণে উদ্ধার হইবার 
চেষ্টা! আমরা পাইতেছি কিন্ত ভ্্ীলোকেরদিগের বিবাহ বিষয়ে নীচ ব্যবস্থা থাকাতে 
উহার! কদাচ এ অবস্থা হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না। আমরা বোধ 


করি এই দাপত্ব শৃঙ্খল ত্বরায্ন ত্যাগ করিলে এই জানা যাইবেক যে বিদ্যা, 


আমারদিগের মধ্যে রোপণ হইয়াছে তাহা অনর্থক হণ নাই বরং যে স্থৃফলের আশা 


Moe or স্ক্চ 


.. সমাজ ১৯১ 
করা গিয়াছিল তাহা ফলিতেছে। এ দাসত্ব শৃঙ্খল ব্যবহারের নিমিত্ত আমারদিগকে 


.মানিতে হইতেছে কিন্ত এ ব্যবহার অতি কদধ্য । জগনীশ্বর স্ত্রী পুরুষ নির্শ্মাণ করিয়া এমত 


কখন মনে করেন নাই যে একজন অন্য জনের দাদ হইবে কিম্বা এক জন অন্যকে নীচ 
বলিয়া গণনা করিবেক। বিধাত। যিনি অতি জ্ঞানী ও দয়াল তাহার এমত ইচ্ছা নহে যে 
তাঁহার স্থষ্টির মধ্যে একগ্ন জন্মাবধি অন্যের দান হইবে কিন্তু মনুষ্যের শঠতাক্তমে এই 
সকল বাধ্য নক শৃংখল হইয়াছে ঈগ্রের ইচ্ছাক্রমে নহে। স্ত্রীলোকেরদের সুখের নিমিত্ত 
শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ দেওনের কোন আবশ্যক নাই। স্ত্রীনোকেরদিগকে অবশ্য মনুষ্য 
বলিয়া গণন| করিতে হইবেক ইহার! সর্ধ:তাভাবে পুক্ষষের সঙ্গে সমান কিন্ত আমারদিগের 
ব্যবস্থ। ও ব্যবহারের দ্বার। তাহারদের অবন্থ। এপ্রচার নীচ করাতে তীহারো যে মনুষ্য 
নহেন এমত প্রক'শ পাইতেছে না বরং আমারপ্দগের নিষ্ঠুর ব্যবহারেতে তাহারদিগের 
মধ বোধ করি না এমত প্রকাশ হইতেছে যদ্যপি কেহ ইহা কহেন যে 
স্ত্রীলোকেরদিগের পৃথিবীস্থ লোকেরদের সঙ্গে আলাপ কুশল না থাকিলে তাহারদের 
অত্যন্প কুমণ্্ব করিবার সন্তাবন। হয় কিন্তু আমর! এই কথায় বিশ্বাস করি না 
স্্ীলোকের। কিছু মাত্র উপদেশ না পাওয়াতে এবং ঠিক মতামত বিষয় ও যথার্থ অবধার্থ 
বোধ শিক্ষ। না পাইলে তাহারদিগের মন সংপথে থাকিবে এমত আমর! বোধ করি 
না সাংসারিক জ্ঞান দ্বারা এই জানা যাইতেছে পূর্বে আমরা যেমৃত কহিলাম 
ইহারও ভিন্নতা কখন২ হইয়া থাকে কিন্তু আমর! ইহাও জানিতেছি যে কোন নিশ্চিত 
ব্যবস্থান্থমারে ব্যবহার করা আমারদিগের অত্যাবশ্যক কারণ ইহা করিলে আমরা হটাৎ 
স্বীয় মতের ও বথার্থের বিপক্ষে অনুচিত কর্ম করিতে পারি না। ইহা জগতের 
মধ্যে সর্ক্মবিষয়ে সপ্পূর্ণ জ্ঞানী হইব এমত চেষ্টা পাওয়াতে মূর্খতা প্রকাশ হয়। : 
আমারদিগের ভাল মন্দ উভয় বিষয়ে সন্থষ্ট থাকা উচিত কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য 
কোন পথে চল! আমারদিগের আবশাক তাহ। উপদেশ দ্বারা জানা যায় এবং 
নিজ বিপথগামি ইচ্ছাক্রমে ইহা ত্যাগ করি। বিদ্যা দ্বারা মনের দৃঢ়তা হইলে 
যথার্থ পথে চলিবার সম্ভাবনা কি থাকে না যদ্যপি এমত হয় তবে আমারদিগের 
সকল বিদ্যা মন্দ বোধ করিয়া পশুদের ন্যায় অন্ধকারে মগ্ন হইয়া «থাকে উচিত 
কারণ আমর! ইচ্ছাপূর্ক জ্ঞান পরিত্যাগ করি যাহাতেই কেবল আমরা প্রধানরূপে 
গণ্য হই। কিন্তু যদ্যপি আমরা অঙ্থমান করি বে বিদ্যাদ্বারা মনের দৃঢ়তা ও 
মতের বিচক্ষণতা এবং ন্যায় অন্যায়ের যথার্য বোধ জন্মে তদ্দারা আমারদিগের 
সুখ্যাতি ও অখ্যাতি হয় ইহা জানিয়া শুনিয়া আমবা স্ত্রীলোকেরদিগকে এ 
বিষয়ে বঞ্চিত করিয়া রাখি তবে এজন্য আমর! দোষী আছি। কয়েকজন স্ীলোক 
আমারদিগের ইতিহাসের মধো আছে যাহারা বিদাা দ্বারা দাসত্বাবস্থাহইতে মুক্ত 
হইয়াছিল। যত স্ত্রীলোক আছে তাহার মধ্যে অত্যন্ন এরূপ হইয়াছে এপ্রকার বিদ্যা 
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১৯২ ংজাদ পত্রে সেক্ৰাল্েল্ৰ কথ্যা 

পাইয়া কয়েক জনের বুদ্ধি ও মতি শোধন হয় নাই স্ত্রীলোকের। নীচ সমভিব্যাহারে থাকিয়া 

অত্যন্ত কুমতি গায় কারণ ইহারদিগের আলাপ কুশল সর্বদা অতি হীনের সহিত হইয়া 
- থাকে আমরা স্পষ্ট কহিতেছি বিদ্যাদ্ধার৷ কখন মন্দ ফল জন্মে না ও ইহাতে কদাচ পরম্গরের 

বিচ্ছেদ করে না যদ্যপি হয় তবে স্ত্রীলোকেরদিগেরও যে দেশে এরূপ ব্যবহার তাহারও 

পক্ষে লজ্জাকর হয়।--জ্ঞানান্বেষণ 


(২১ অক্টোবর ১৮৩৭1 ৬ কানিক ১২৪৪) 
্রীযুত জ্ঞানান্েষণ সম্পাদক মহাশয়েষু 1--৩৪ বসর হইল আপনকার সমাচার পত্র 
পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইয়'ছিলাম যে কতিপয় ধনিলোক হিন্দু বিধবা! স্ত্রীলোকের 
পুনৰ্কিবাহাৰ্থ এক সভ। করিতে মানস করিয়াছিলেন স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়কে ঈশ্বর সমান 
" সুখভোগ করিতে শক্তি দিয়াছেন কিন্ত পুক্তষ যত ইচ্ছা তত বিবাহ করিতে পারেনা স্ত্রী 
বাল্যাবস্থায় প্রথম স্বামী মরিলে দ্বিতীয়বার স্বামী করিতে পারেন না কিন্ত স্্ীলৌকেরদের 
বন্ধু যাহার তাহার। স্্রীলোকেরদের চিরকাল বৈধব্য দশাহইতে যুক্ত করিবার উপায় স্থির 
করিতেছেন কিন্তু তাহারা এ বিষয়ে এক্ষণে কি করিতেছেন তাহ! আমি জানি না আমি 
বোধ করি তাহারা বিধবাদের পক্ষে যে মনোযোগী করিয়াছিলেন এক্ষণে বিস্বৃত হইয়। 
থাকিবেন প্রথমে যে সকল উপায় স্থির করিতে প্রবর্ত হইয়াছিলেন তাহা আরস্তেতেই ত্গ 
হইয়াছে। 
আমি ন্বরংও এবিষয় বিশ্বত হইয়াছিলাম কিন্তু ১৫ ভাদ্রের জ্ঞানান্বযেণ পাঠ করিয়া 
স্মরণ হইল যে বোস্বের কমিদ্যনর সাহেবের! নিজ আমলারদের জিজ্ঞাস! করিয়াছেন যে হিন্দু 
বিধবারদিগের পুনরায় বিবাহ হইলে ইহাতে আপত্তি আছে কি না আমি এই সময়ে এ সকল 
মহাশয়েরদের নিকট নিবেদন করিতেছি যাহার! পূর্বে এই স্বীলোকেরেদের বৈধব্যাবস্থ। হইতে 
মুক্ত করিতে মনন্থ করিয়াছিলেন তাঁহার! আলস্য ত্যাগ করিয়। এই প্রশংসনীয় বিষয় সংপূর্ণ 
করিতে চেষ্টা পাইবেন সম্পাদক মহাশয় আপনি জ্ঞান এবং বিবেচন! পুর্ববক এবিষয়ে যে 
প্রমাণ দিয়াছেন ইহাতে বোধ হয় আপনি মনোযোগী আছেন এবং আমি জানি যে হরকরা 
কুরিয়র ইপ্দলিদমেন রিফম'র ও দর্পণ সম্পাদক মহাশয়ের ইহারাও হিন্দু বিধবারদিগের এই 
দুরবস্থা হইতে মেন করিতে ইচ্ছুক আছেন অতএব আমি আপনারদিগকে মিনতি 
করিতেছি । 
আপন২ পত্রে আন্দোলন করিয়া যাহাতে সকলের এবিষয়ে মনোযোগ হয় এমত চেষ্টা 
পাইবেন ইহা করিলে পর গবর্ণমেন্ট এবিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন এবং হিন্দু মহাশয়েরাও 4 
বিধবাদিগের দ্বিতীয় বিবাহ ন| দেওয়া অন্তার বিচার জানিতে পারিবেন আমি জানি 
চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশগ এবিষয়ে বিপক্ষ হইবেন এবং ইহার বিপক্ষে শাস্ত্রেরও প্রমাণ 
দিবেন কিন্তু এ আপত্তি সকল আমারদিগের ন্যাষ্য বিচারে থাকিতে পারিবে না 


সমাজ ১৯৩ 


প্লরীলোকেরদের অনেক বিবাহ করিতে নিষেধ আছে বটে কিন্তু এ নিষেধের তাৎপৰ্য্য এই যে 
তাহারদের প্রথম স্বামী বর্তমান থাকিতে বিবাহাত্তর করিতে পারিবেক না স্ত্রীলোকেরদিগকে 
এমত জুখজনক ব্যাপারে এই নিষেধের নিমিত্ত ও বহুকালাববি এইরূপ ব্যবহার হওয়াতে 
বঞ্চিত কর! উচিত নহে অতএব সম্পাদক মহাশয় আপনি এবিষয়ে কিঞ্চিৎ" আন্দোলন 
* করুন এবং চন্র্রিকীপম্পাদক যে কিছু আপত্তি করিবেন তাহার প্রত্যুত্তর করিতে আমি 
অগ্রদর হইব ৷” জ্ঞানান্বেষণপাঠকসা ৷ 


(২৮ মে ১৮৩১। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮) 


-দেশের এই এক প্রধান রীতি আছে যখন যাহা উপস্থিত হয় তখন তাহার 
অতিপ্রাচ্ধ্য হইয়া থাকে পরে ক্রমে লোপ হইয়া যায় তাহার প্রমাণ যখন প্রথম বারোএয়ারি 
পুজার প্রথা হইল তদবধি এমন কোন গ্রাম কি শহর কি কোন গোলাগঞ্চ কি বাজার ছিল 
ন| থে বারোএয়ারির ঢোলের গোল ঢাকের জাক পাঠার ডাক গৌয়ারের হাক না হইয়াছিল 
তাহাতে কালাকাল বিবেচন। না করিয়। কালামুখোর। কালী পুজোপলক্ষে ঢলাঢলি করিত। 
এইক্ষণে ক্রমে তাহার ন্যুনত। হইয়া প্রধান২ অল্প স্থানেমাত্র আছে। এবং কিছু দিন গত 
হইল নামসংকীর্ভনের বায়ু কেমন এতদেশীয় লোকদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল তাহা সকলেই 
অবগত আছেন। মাঘ ও বৈশাখ ও কাঠিক মাসে কি শহরে কি গণ্ডগ্রামে প্রতিপল্লীতে 
হিরাবলী ও নামাবলী অগ্রে খুন্তী নিশান সঙ্গে গদগদ প্রেমতরঙ্গে বাদ্য খোল করতাল 
কাহারো কেবল করতাল গলে লম্বিত তুলসীমাল পঞ্গপালবৎ এক২ দল বাহির হইয়া 
প্রাতঃকালাবধি দেড়প্রহ্রপর্ধন্ত নানা রাস্ত। ও নানা গলিতে হরিনাম সংকীর্ত্তন ছলে 
পরিণাম কর্তন করিয়া ফিরিত কিন্ত এখন নে নাম কীর্তনের নামমাত্র আছে। এবং 
কবিতাওয়ালার গান কি আখড়াই গানের যত বাহুল্য পূর্বে ছিল এইক্ষণে তাহার 
অতিঅগ্পতা হইয়াছে এবং ঝক্মারি ও গুখুরিপ্রভৃতি দল এবং সবলোট ও নবলোটইত্যাদি 
ও পক্ষিপাখালির দল প্রথম অতি দেদীপ্যমান ছিল কিন্তু এইক্ষণে শহরের কোন্‌ 
কোণে আছে তাহার অন্বেষণ করিলেও পাওয়া যায় না ইত্যাদি অনেক২ বিষয় প্রথমতঃ 
কতক দিন প্রাচূর্্যরপে চলে শেষে কালের গ্রাসে অনায়াসে প্রবিষ্ট হয়।"-ধর্শদতদ্য। 


(৫ নবেম্বর ১৮৩১। ২১ কানিক ১২৩৮) 
শ্রীযূত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেধু।-যাহারা অনেক দোধ করিয়। গোপনে 
রাখিতে চেষ্ট! পায় অথচ তাহারদের অপেক্ষাকৃত অপরের অতিলঘু দোষ ব্যক্ত করিয়া 
ঠাট্টা করায় সচেষ্ট এমত অনেক লোক আছে। চন্দ্রিকাসম্পাদক লিবরালেরদের প্রতি 
নিত্য বকাবকি করিয়। থাকেন তিনি ধর্শসভারও সম্পাদক এবং হিন্দুরদিগকে অন্ধকারাবৃত 
কৰিয়। রাখিতে এবং হিন্দুশান্্বের বিধি প্রবল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তবে থে হিন্দি 
২--২৫ 


১৬ স্ংলাদ পঁত্রে সেন্কান্সেল কথা 
বাবুর! হিন্দুশান্তের বিধ্যুলজ্বন করিতেছেন তাহারদিগকে তিনি কেন অব্যবহাধ্য ন! করেন 
হইতে পারে থে তাহার। সতীধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ কিছু ধন দিয়া থাকিবেন এ ধনের দ্বার 
তাহার চক্ষু একেবারে আবৃত হইয়াছে অতএব ধন্মসভাসম্পাদক ম্হাশয়কে আমি এইক্ষণে 
জিজ্ঞাসা করি যে বাবু মহাশয়ের! দুর্গোৎ্সবাদিতে মদ্য মাংসাদ্যাহরণ করিয়া ইষ্টসিদ্ব করেন 
তাহা বিন্দুর বিধ্যন্গপারে কি ন।। গোমাংসের নামশ্রবণে বণ পিধান করেন এমত অনেক 
দক্ষিণাচারি বাবুরদিগকে দেখিয়াছি তবে কিনিমিত্ত তাহার! দুর্গার্চন বাটাতে বিফষ্টেক 
ও মটন্‌ চপ ও বৎস মাংস ও ত্রাপ্ডি নাম্পেন সেরিইত্যাদি নানা প্রকার মদিরা আনগুন 
করেন। অতএব হে প্রিয়ে চন্দ্রিকে আপনি অনুসন্ধান করিয়া দেখুন যে এমত কোন 
ব্যক্তি কি ধর্শনভান্তঃপাতি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আপনি কহুন গত ছুর্গোৎসবসময়ে 
কাহার বাটাতে ইউরোপীয় লোকেরদের নিমন্ত্রণ ও নাচ হইয়াছিল তেরেটি বাজারের অতি- 
সুস্বাদু মাংদনকল কে ক্রয় করিয়াছিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরদের নিমিত্ত গন্টরহুপর 
সাহেবেরদের স্থানে ভূরি২ খাদ্য সামগ্রী কে আনয়ন করিয়াছিল এবং ইউরোপীয় 
লোকেরদের রুচিজনক ভোজ প্রস্তুত করিতে অত্যন্ত মনোযোগী কে হইল। হরিবোল২ 
অতিধাপ্মিক শিষ্টবিশিষ্ট ব্যক্তিরদের মধ্যে কি এমত ব্যবহার হইতে পারে । 

প্রভাকরের অধ্যক্ষ অথচ সম্পাদক এ সভান্তঃপাতী এমত ব্যক্তিরদিগকে থে কিছু 
কহেন ন! ইহাতে তাহার অপরাধ নাই থেহেতুক তত্মম্পক্তের৷ পাথুরিরা ঘাটাতে স্ব 
বাটাতে তদ্রপ ভোজ নাচ করাইতেন তাহা অদ্যাপিও প্রতিবাদি লোকেরদের বিলক্ষণরূপ 
স্মরণ আছে অনুমান হয় যে তত্প্রযুক্ত তাহারা মৌনাবলঙ্গী আছেন । 


(১৯ নবেম্বর ১৮৩১। ৫ অগ্রহায়ণ ১২৩৮) 

প্রভাকর সম্পাদককতূ ক এতদ্দেশীর লোকেরদের তাবছিধয়ক সপ্তাহীয় রচন|।--.." 
গ্রীযুত বাবু ভৈরবচন্্র চক্রবন্তি মহাশয়ের চট্টগেয়ে যে অপহারক মেং বাবু রুষ্ণ ফ্রিল্ি 
হিন্দুইউথনানক একখানি ক্ষত দর্গার পুন্য পুত্র পত্র প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে পেটকো! 
কিরিদ্ধি কৃ! মুচি হিন্দুদিগের কি করিবেন যেহেতু তাহার দক্ষিণহস্ত ইনকোয়েরর পত্রেই 
বা এপর্যন্ত কি করিলেন নে এইক্ষণে ও বাচ্ছা পত্র আচ্ছা হুইয়। হিন্দু ধর্মের হানি 
করিবেক ভাল২ বন্দা জেনে! তাহার সাধ্যমতে কশুর করে না কিন্তু আমারদিগের বোধ 
হইতেছে থে এ বাচ্ছা পত্র বন্দঃবা পার অভিমতে সুজন হয় নাই এ হায়াহীন ড্রজো 
ভায়ার কর্ম কেনন! ডুজে| ভায়া ইষ্টিণ্ডিয়ান ও ইনকোয়েরর পত্রদ্বার! কিছু করিতে না 
পারিয়া এক নেংটে ইছুর বাহাছুরকে প্রেরণ করিয়াছেন যেমন মহীরাবণের ব্যাটা 
অহিরাবণ কিন্ত হে ফিরিন্দি সাহেব ডজো ভায়া তুমি হাজার প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া 
দর্গার থামে তাল ঠুকিয়া দলবল নঞ্ধে করে ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াইঃুকরিতে এসো কিন্ত 
কালামেন বাঙ্গালিদিগের ফতে করিতে পারিবে না অতএব হে: ভায়া সামাল২ তোমার 


সমাজ ১৯৫ 
জীকজমকরূপ কুর্তি টুপি কেড়েনিয়ে ফুর্তি ভেঙ্গে দিবে যেহেতু এ দলেও প্রধান যোদ্ধ। 
শীত ভৈরবচন্র চক্রবর্তী ।-.- 

(২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫। ১৮ ফাল্গুন ১২৪১) 
-চন্র্রিকাপত্র হিন্দুর এডবৌকেট ইহার বন্ধু হিন্দু ধশ্সিষ্ঠ মাত্র জানিবেন। যদিও 


ও কএক মাস অন্যান্য কএকট। সমাচারের কাগজ এতদ্দেশীয় ভাষায় প্রকাশ হইয়াছিল তাহারা] 


সতীঘ্বেবী বটে সেসকল হিন্দুর কাগজ নহে তত্প্রমাণ কৌমুদী কাগজ মৃত রামমোহন 
রায়ের বঙ্গদূত শ্রীযূত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্থধাকর ঠাকুর বাবুদিগের অধীনে ছিল 
তাহার! কএক জন সতীদেধী অতএব তাহাতে সগ্রমাণ হয় না যে এতদ্দেশীয় কাগজ এক্য 
করাতে শ্রীশ্রীৃত জানিলেন-অধিকাংশ লোক সতীর বিপক্ষ । যদি হিন্দুদিগের আর কাগজ 
থাকিত অথবা ইন্গরেজী সমাচার পত্রপ্রকাশকেরা অপক্ষপাতী হইতেন তবে প্রীশ্রীযুত কি 


‘বিলাতবাসি মহাশয়রা জানিতে পারিতেন যে হিন্দু সকল কি প্রকার মনঃগীড়ায় পীড়িত 


হইয়াছেন। ইর্দরেজী কাগজপ্রকীশকেরা যদি পক্ষপাতরহিত এমত অভিমান করেন তাহা 
করিতে পারেন ন! কেন ন! শ্ৰীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলিসমেন কাগজের প্রৌপ্রাইটর 
হইয়াছেন এবং হিরাল্ডনামক কাগজ সর্জনকর্তী তিনি এইক্ষণে তাহা বাঙ্গাল হরকরার 
মধ্যে প্রবিষ্ট অপর ইত্রিয়াগেজেটনামক পত্র এবং সে আফিস ঠাকুর বাবু ক্রম করিয়! 
হরকরার শামিল করিয়া দিয়াছেন আমর। এমত শুনিয়াছি। ভাল জিজ্ঞাপা করি যদি 
কোন ব্যক্তি ঠাকুর বাবুর কোন দোষ প্রকাশ করে তাহা কি এ কাগজ নির্বাহকেরা 
অপক্ষপাতী হইয়। প্রকাশ করেন এমত ক্দাচ পারেন না। অপর দর্পণকার মহাশয় যে 
ঠাকুর পক্ষে আছেন তাহার মতের বিপরীত কথা কি তিনি লিখিয়া থাকেন কিম্বা নমক 
ব্যাপারি গণের বিপক্ষ দর্পণকার ইহা ব্যক্ত হইয়াছে এইক্ষণে এ নমক ব্যাপারির! যে 
রোদন করিতেছে তাহা দর্পণে অর্পণ হইয়া থাকে অতএব সযাচারের কাগজের কথা কিছু 
কহিবেন ন।'যে যে পক্ষে থাকে সে সেই পক্ষে লেখে তবে হিন্দু পক্ষে কেবল চন্দ্রিকাব্যতীত 
এইক্ষণে আর কোন কাগজ নাই ।- চত্দ্রিকা। 


(১ আগষ্ট ১৮৩৫। ১৭ শ্রাবণ ১২৪২) 
শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেধু।--এতদ্েশীয় স্ত্রী লোকের বিদ্যাভ্যাসবিষয়ে 
অনেকানেক আন্দোলনান্তেও কোন ফলদায়ক দৃষ্ট হইল না! যেহেতুক তদ্দিষয়ে সমুদয় 
প্রধান হিন্দু মহাশয়দিগের সম্মতির এক্যাভাব। আমি এইক্ষণে এতদ্দেশীয় হিন্দু ্ীলোকের 
পরিধেয় বস্ুবিধায়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। ভরসা করি বিজ্ঞ বাব্দলা সম্বাদপত্রপ্রকাশক 
মহাশয়ের সদ্িবেচক পাঠক হিন্দু স্বদেশের স্গম সৌষ্ঠবাকাক্তি মহাশয়ের! সছ্য্তিবিশিষ্ট 
স্বং অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন । 


১৯৬ সংলাদ পত্রে সেন্মান্সেল হ্চহ!। 


এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের পরিধের অতিন্ুক্ম এক বস্পুই সাধারণ ব্যবহাধ্য ইহা! অনেক 
দোষাভাসের ও ভিন্নদেশীয় লোকেরও দ্বার এবং নব্য ব্যবহাঁরই অনুভব হয়। যেহেতুক 
পুরাণ কাব্যাদি শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের পরিধেয় ও উত্তরীয় বন্তরের বর্ণন। দৃষ্ট হয়। এইক্ষণে 
“এতদ্দেশীয় মহাশয়র। উত্তম সনাতন ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়| কদৰ্য্য নব্য ব্যবহার কেন 
গ্রহণ করিয়াছেন। 
বেহেতুক বর্তমান ব্যবহারে অথাৎ অতি সুন্ম সর্ব্বাদাভাদর্শক বন্ধে প্রীলোকের 
তাদৃশ সন্্রম সম্তবে না যাদৃশ উত্তরীয় তদুপরি দর্বগাত্রাচ্ছাদন বমনে হয়। কিন্ত এতদ্দেশীয় 
মহাশয়র। এতদবস্থ। বিলক্ষণরূপ নিরীক্ষণ করিয়াও দৃষ্টিপাত করেন না। কেবল শক্ত/নুসারে 
নানীভরণে স্ত্রীলোকদিগকে সুশোভিত করিবার প্রত্ব রাখেন। অথচ যে স্থলে স্বর্ণ 
মাণিক্য মুক্তাদি বহুমুল্যাভরণ দিতেছেন সেস্থলে একখানি স্বন্ম সাটা হদ্দ পাচ ছয় টাক। 
মুল্যের কি হুশোভিতা হয়। বদি বলেন শাটা বপ্ত কি বহুমূল্যের হয় না। উত্তর ঘগ্যপিও 
হইয়া থাকে তথাপি এতদ্দেশীয় সাধারণ ভ্ত্রীলোকের পরিধান দৃষ্ট হয় না। তথাহি 
চন্দিকাসম্পাদকক্ৃত দূতীবিলামে অনন্বমমঞ্জরীর উত্তম বেশবর্ণনৈ। স্বর্ণের গোল মল 
পরিয়াছে পায়। পরেছে ঢাকাই শাড়ী অন্ধ দেখা যার। ইত্যাদি এ কি ভূষণানুযায়ি 
বসনের স্বদৃশ্ঠত| হ্ইয়াছিল। অতএব বিজ্ঞ মহাশয়র। এই দবণিত ব্যবহার পরিবর্তনে 
মনোযোগ করুন। যদি বলেন তোমার লিখনের অভিপ্রায় কি এই যে আপামর সাধারণ 
সকলই বহুমূল্যের বস্ত স্ত্রীলোককে প্রস্তুত করাইয়। দেউন ও শাটাবস্ত্রের ব্যবহার একদাই 
পরিত্যাগ হউক । উত্তর অস্মদভিপ্রেত তাহা নহে ফলতঃ বে ব্যক্তি যত মূল্যের অলঙ্কার 
সত্রীগণকে দিতে সথসমর্থ তিনি তছুপযুক্ত বপ্ও পরাইতে অব্য ক্ষণ বটেন। এবং পুজা 
রন্ধন ভোজনকালীন সাটা পরিধান হিন্দু স্ত্রীগণের আবশ্যক বটে তাহা পরুন। যদ্রপ 
হিন্দস্থানে ব্যবহার আছে। এতদ্দেশীয় বাবু. ও জমীদার ও পেরেন্তাদার ও উক্কীল ইত্যাদি 
মহাশরেরা জাম। নিম! কাবা কৌরতা অর্থাৎ হিন্দুস্থানীয় পরিচ্ছদ সম্্মার্থে ব্যবহার করিয়া 
থাকেন। তাহার! স্ব২ কুলাঙ্গনাদিগকে দর্ধান্গাচ্ছাদনার্ঘে লাগা উড়ানী ইত্যাদি বধ 
ব্যবহার করাইলে কদাচ ছুষ্য হইতে পারে ন|। বরং স্থদৃশ্য! ও সলজ্ছিত| দৃষ্ট হইতে পারে। 
বদি বলেন এতন্দেশমাত্রেই পরিচ্ছদ পরিবর্তন ব্যবহার একদা কিপ্রকার স্তাবন!। উত্তর 
তাহার এক মছুপায় সুলভ অনুভব আছে। অর্থাৎ কলিকাতাস্থ সত্রীগণ যাদৃশ পরিচ্ছদ 
ভূষণ ব্যবহার করেন তদ্রপই ইতন্ততঃ সর্ধত্র প্রচলিত হয়। তদ্বিন্তার এতদ্দেশীয় 
আবালবৃদ্ধবনিতা সকলই বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন আঘার লিখনের বড় আবশ্যক নাই 
অতএব এ বিষয়ে কেবল কলিকাতাস্থ বিজ্ঞধনি মানি রাজা বাবু মংাশয়দিগের কিঞ্চিন্নাত্র 
মনোযোগের আবশ্যক । অপর কোন উদ্যোগের প্রতীক্ষা করিতে হইবে না ইতি। 
রুস্তচিৎ বিদেশিনঃ | y 


১৮৫১ সনের ১৬ই জুন (৩ আবাঢ় ১২৫৮) তারিখে ‘সংবাদ পূর্ণচঞ্োদয়' লিখিয়াছিলেন £ 


সমাজ ১৯৭ 


“আমরা যে বিষয় নিবারণের জন্য অনেকবার লিখিয়াছি এবং আমারদিগের পত্রপ্রেরকের! নাঁন। 
একার হেতুবাদ দর্শাইয়া যাহ পরিত্যাগ করণার্থ সর্ব সাধারণকে অনুরোধ করিয়াছেন অন্যাপিও 
এতনদ্দেণীয় লোকের! তাহাতে ঘুণা বোধ করেন নাই, দে বিষয় এই যে সুক্ষ বত্র ব্যবহারে সবস্তর বিবস্ত্র 
প্রভেদ থাকে ন! শরীরাচ্ছাদন জন্য বস্তু ব্যবহীর করিতে হয়, যে বন্ত্র পরিধান করিলে সর্ব্বাঙ্গ দেখা 
যায় নে বস্তু পরিধানে প্রয়োজন কি, ইংরাজদিগের মধ্যে ছগ্ম বস্ত্র ব্যবহার প্রায় নাই, যবন জাতীয়েরাও 
গুগ্ধ বস্তু ব্যবহার করেন না, হিন্দুদ্িগের মধ্যেও হিন্দুস্থানীয় লোকের! সরু বস্তু পরেন না, কেবল বঙ্গ রাজ্যের 
মধ্যে সরু কাপড়ে স্তর পুরু সাধারণ [সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছিল, এই কারণ ঢাকা, চন্ত্রকোণ। শান্তিপুরাদি 
স্থানে কুচ বস্তু নির্দ্মাণারপ্ত হয় এ তিন স্থানীয় বন্্রেতেই বঙ্গ দেগীয় পুরুখ পুরুণীগণ লম্পট লম্পটা হইয়া 
উঠিয়াছেন, যাহারা স্থল বন্ত্র পরেন তীহারদিগের কি না দেখা যায়, বিশেষতঃ সান করিয়া উঠিলে 
শরীরের সর্বান্ধের সুক্ষ রৌন পর্যন্ত অন্য লোকের দৃষ্ট হয়, ইহা দেখিয়াও এতন্দেশীয় মান্তবর মহীশয়গণ 
আপনারদিগের পরিবারাদির মধ্যে এই কুব্যবহার রাখিয়াছেন ইহাতে আমরা পূর্বাপর আঁ্ষেপ করিয়া 
আঁসিতেছি এইক্ষণে শ্রবণে আনন্দিত হইলাম বর্ধমানাবীন্ঘর মহারাজ! তাহার অধিকার হইতে সুগম বস্তু 
ব্যবহার উঠাইয়| দিয়াছেন এবং ঘৌবণা করিয়াছেন ভীহার অধিকারে কেই সুপ বন্ত্র পরিধান করিতে 
পারিবেন না, যদি করেন তবে দণ্ড যোগ্য হইবেন, এবং অন্য দেশীয় মান্ত লোকেরা ুম্দ্র বন্তর পরিয়া 
নিকট গেলে তাহারদিগের সহিত আলাপ করিবেন না, ভীযুতের পত্তনীদার কোন্‌ জমীদার সর' ধুতি 
চাঁদর পরিয়। নহারাজের সহিত সাক্ষীত করিতে গিয়াছিলেন, গ্রীনন্মহীরাজ :বাহাদুর তাহার নমন্ীরী 
অর্থাৎ নভ্রর গ্রহণ করেন নাই, মহারাজ হিনু স্থানীয় বাঁদশীহদিগের ব্যবহীরানরণ পরিচ্ছদ পরেন, ঘণ্টায় 
পরিচ্ছদ পরিবর্তন করেন, ফলে বর্দ্ধমানাধীশ্বর এ ঘৃণিত ব্যবহার রহিত করণের আদি পুরুষ হইলেন 
অতএব আগর তাঁহার নিকট যাবজ্জীবন বাধিত থাকিলাম, এবং এই সময়ে স্মরণ হইল ন্বদ্ধীপাধিপতি 
মহারাজ পল এশচন্দ্র রায় বাহাদরও মোট! কাপড় ব্যবহার করেন, তীহার- পরিধেয় ধুতি চাদর দেখিয়াছি, 
তিনি সুক্ষ বন্ পরেন না, অতএব এতদ্দেশীয় মহারাজাধিরাঁজ বাহাদুরদিগের মধ্যে যে শুগ্ম বন্র ঘৃণীনপদ 
হইয়াছে ইহাতে আমরা আহ্বাদিত হইলাম । 

বর্দমানীধিপতি আর এক সুঘোষণ!। করিয়াছেন তাহার বন্মাধ্যক্ষ বা আত্মীয়ান্তরঙ্গাদি কেহ শিথ্যা 
কথ! কহিতে পারিবেন না, মিথ্য। কথা কহিলে দণ্ড করিবেন ইহাতে আমরা শ্রীযুতকে শত ধন্যবাদ 
প্রদান করিলাম, পরমেশ্বর করুন আগন্মহীরাজের এই উদ্যোগে পৃথিবীময় সত্য; স্থাপন হউক ।_ভান্বর, 
১ আঁযাঢ়। 


(৫ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ২৩ পৌষ ১২৩৯) 

সানাাজকতার নূতন দল।--আমরা অবগত হইলাম শ্ৰীযুত .বাবু আশুতোষ দেব 
সামাজিকতা ব্যবহারের এক দলবদ্ধ করিয়াছেন অর্থাৎ এতন্নগরস্থ ও অন্যান্য স্থানস্থ 
কতকগুলিন ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত কুলীন শ্রোত্রিয় বংশজ বা়ীয় বারেন্দ্র বৈদিক ব্রাহ্মণ এবং . 
কায়স্থ কুলীন মৌলিক সন্মৌলিক মুখ্যি বেড়ে মুখ্যিপ্রভৃতি:সেজাতীয় জ্ঞাতি, কুটুম্ব আত্মীয় 
আলাপিত পরিচিত আশ্রিত ধনী মানী মাধ্যমিক গৃহস্থ ‘স্বদন সজ্জনসহিত নবশাক_ 
মিশ্রিত ভদ্রসমূহ একত্ৰ এক্য হইয়| এক দল করিবাতে.:এক্য, বাক্যতায় বদ্ধ ব্যক্তিদকল 
তাহাকে দলপতিত্ব মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন ফলতঃ তাহার মতস্থ হইলেন দেব বাবুর 


2 লবন পাত্রে সেন্কান্নেল কত 


অনভিমতে সামাজিকতা ব্যবহারে কোন স্থানে গমন করিবেন না অর্থাৎ যেমন দলের 
প্রথা আছে। এই নৃতন দলহওয়াতে আমর! মহান্ষ্ট হইলাম থেহেতুক এক্ষণে নগরমধ্যে 
বহুলোকের বাস হইয়াছে দৈবকর্ম্ম পিতৃকর্ম্ম সর্বাদ। হইয়া থাকে ইহাতেই বহু দলের আবশ্তক 
হয় পূর্বে এই নগরমধ্যে ছুই দল ছিল মাত্র অর্থাৎ স্বর্গার মহারাজ ন্বরুষ্ণ বাহাদুরের এক 
দল আর বৈকুগ্বাসি বাবু মদনমোহন দত্ত মহাশয়ের এক দল এই ছুই দলে প্রায় তাবৎ 
লোক বদ্ধ ছিলেন তৎ্পরে ক্রমে নগরের বৃদ্ধি হইতে লাগিল দলেরও উন্নতি ক্রমে২ 
হইতেছে । কিন্ত যত দল হইতেছে এ দলের শাখা গ্রশাখ। বলিতে হুইবেক যেহেতুক 
এক্ষণকার দলপতি মহাশয়ের! উক্ত দলদ্বয়ের দলস্থ সামাজিকমধ্যে গণ্য ছিলেন তাহ! কোন 
দলপতি অস্বীকার করিবেন এমত নহে সে যাহা হউক কিন্ত যিনি যখন কোন দলহইতে 
নিঃহত হইয়া স্বয়ং দল করিয়াছেন তাহার কোন কারণ উপস্থিত হইয়াই হইয়াছে অর্থাৎ 
দলগতির মতের সহিত অনেক্য হইলেই প্রায় সকলেই পুথক্‌ হন নিধন ব্যক্তি অন্য দলে 
প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন ধনবান্‌ স্বয়ং দল করেন এইপ্রকারেই অনেক দল হইয়াছে তত্প্রমাণ 
দেখ উক্ত বাবু শ্রীযুত বাবু উদয়চাদ দত্তদর দলহইতে পৃথক্‌ হইয়। নৃতন দল করিলেন 
কিন্তু আশুতোষ বাবুরদিগের ব্যবহারে আমরা সন্ধষ্ট হইয়াছি বেহেতুক প্রায় নৃতন 
দলপতির! তাহারদিগের পূর্বের দলপতির সহিত গ্রীতি বিচ্ছেদই করিয়াছেন কিন্তু ইহার 
দত্ত বাবুর সহিত অনাত্বীয়তা ব| অন্থজনত। কিছুই প্রকাশ পায় নাই... 

অপর এক্ষণে যে সময় উপস্থিত ইহাতে যত দলের বৃদ্ধি হয় ততই মর্থল কেননা 
বহুলোক বহু দলপতি হইলে বিলক্ষণরূপে দলের আটাত্খাটি থাকিতে পারে তাহা হইলে 
লোক কুপথগামী হইতে পারে না কেননা ধর্মবিবয়ে সকল দল এঁক্য আছে এক দলপতি 
এক ব্যক্তিকে স্থগিত করিলে কোন দলপতি তাহাকে গ্রহণ করিবেন না ধর্মনভার এই 
নিয়ম আছে ইহাতেই কহি বহু দল হইলে কেহই অনন্থষ্ট নহেন। এক্ষণে আমর! প্রার্থনা 
করি যিনি যখন নূতন দলপতি হইবেন তিনি ধর্শসভার রীত্যন্গমারে সমাজে জ্ঞাপন করিয়। 
সুখে উচ্চ মর্ধ্যাদান্থিত হইয়| ধর্ম রক্ষা করুন ।--চন্দরিক। 


(১ জুলাই ১৮৩৭। ১৯ আষাঢ় ১২৪৪) 
শ্রাযুত দর্পণ প্রকাশক মহাখরবরাবরেধু।_-ধর্মসভাদলস্থ কন্তচিজ্জনস্ত নিবেদনং | 
কলিকাত| মহানগরীতে কতকগুলি ভদ্রলোকে বর্শসভ| ও ব্রন্মদভা সংস্থাপন করিয়া 
দলাদলিতে নিযুক্ত আছেন তাহাতে দলপতি মহাশয়দিগের প্রিয় এবং অন্ুগ্রাহ একৈক 
জন অধ্যক্ষ আছেন। ইহার! দলস্থ কোন ভদ্রলোক কিছ ত্রাহ্মণ পণ্ডিত দৈবাৎ কোন সংসর্গ 
করিলে বর্শসভাব্যক্চকে এবং দলপতি মহাশয়দ্িগকে কহিয়া তাহীরদিগের শাসন করেন 
কিন্বা রহিত করেন। কিন্তু অধ্যক্ষ মহাশররা আঁপনার! যে কর্ম করেন তাহাতে কোন 


সমাজ ১৯৯ 
দোষ নাই তাহার সাগ্য বাগবাজার সাকিমের শ্রীযুত শত্ভুচন্দ্র বাচম্পতি ভন্টাচাধ্য 
শ্রীযুত আশুতোষ বাবুর দলাধ্যক্ষ । বাচন্পতি পিতার আদ্য শ্রান্ধে আগোরপাড়৷ সাকিমের 
শ্ীযুত কৃষচন্্র বিগ্যাভূষণ ও বৈগ্যনাথ বিগ্যারত্র এই দুই জন শ্রীযুত কালীনাথ মুনির দলস্থ 
ইহারদের নিমন্ত্রণ করিয়! লইয়। সভা করেন এবং শ্রযূত শিবনারায়ণ ঘোষের দলস্থ শ্রীযৃত 
নীলমাধব শিরোমণি এবং শ্রীযুত কালাচাদ বাবুর দলস্থ ভ্রীধূত শ্যাম তর্কভূষ্ণ ইহাদের নিমন্ত্রণ 
করেন। শ্যাম তর্কভূষণ বাচম্পতির বাটা গিয়াছেন এ কথ। শুনিয়া শরীযুত কালীনাথ মুনসির 
দলস্থ লোকের সহিত সভা করিয়াছেন বলিয়া নিজদলে তর্কভুষণকে রহিত করেন। 
আশুতোষ বাবুর দলাধ্যক্ষ বাচম্পতি ভট্টাচার্য্য যুত বাবু রাধাকু্ মিত্রের প্রিয়পাত্র 
এনিমিত্তে এবং শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মসভাধ্যক্ষ ও গ্রীযুত রাজা শিবরুফণ 
বাহাদুরের দলাধ্যকষ ্রীযুত শ্রীকান্ত তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ইহারা ছুই জনে অধ্যক্ষতা করিয়া 


সকল দলস্থ ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত লইয়। সভা করিয়াছেন এবং হাটখোলার শ্রীযুত গোকুল গুলি 


মহাভারত করেন তাহার ব্রতী গ্রীযুত কালীনাথ মুনসির দলস্থ রাম্ধন তর্কবাগীশ ও 
শিবনারায়ণ ঘোষের দলস্থ প্রাণকণ্ণ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি এবং সমাপন দিবসে ওঁ দলস্থ শ্ৰীযুত 
রাম তর্কবাগীশ এবং শ্রীযুত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্র এবং ব্রচ্মদভার বেদপাঠক শ্রীূত রামচন্দ্র 
বিদ্যাবাগীশ ই হীরদিগকে পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া সভা করেন তাহারদের বিদায় করিয়া 
এবং সিংহের দলস্থ ও শিবনারায়ণ ঘোষের দলস্থ বিদায়ের পর শ্রীযুত শ্রীকান্ত তর্কপঞ্চানন 
ভট্রাচাধ্প্রভূতি অবণাহ্ত হইয়া বিদায় হন। ইহাতে তীহারদের কোন দোষ নাই। 
কারণ তাহারা দলাধ্যক্ষ এবং হাতিবাগানের শরযুত কাশীনাখ তর্কালঙ্কার এবং তাহার 
ছাত্রাভিমানী নীলকমল ন্যায়ালক্কার ইহীর৷ ব্রতী থাকিয়া সকল দলের বিদায় করাইয়া পশ্চাৎ 
বিদায় হন তাহাতে তাহারদের দোষ নাই। কারণ শ্রীধুত ত্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত 


' রাজ। রাধাকান্ত দেবের গুরুপুভ্রের অধ্যাপক। কিন্তু এই ভারতে শ্রীফুত গোপীনাথ 


তর্কীলঙ্কারপ্রভৃতি কতগুলি ত্রাঙ্মণ পণ্ডিত শ্রীঘুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশগ্রভৃতির আগমন 
শুনিয়! বিদায় হন নাই। সম্প্রতি ৬রাজা গোপীমোহন বাহাদুরের শ্রা্ধে কালীনাথ 
মূনসীর দলস্থ নৈহাটা সাকিমের শ্রীযৃত রুষ্ণমোহন বিদ্যাভূষণকে শ্রীযুত কান্তিচন্দর 
সিদ্ধান্তশেখর পত্র দিয়! সভাস্থ করেন এবং শ্রীযুত শস্তু বাচস্পতি শ্রীযুত রামছুলাল 
সরকারের শ্রাদ্ধে এ বিদ্যাভূষণকে নিমন্ত্রণপত্র দেন ইহাতেও তীহারদের দোষ নাই। 
দর্পণকার মহাশয় অতিশয় দয়ালু এবং সর্বজন হিতৈষী একারণ লিখিতেছি দর্পণে 
কএকটা পক্তি অর্পণ করিয়া যদি তাবৎ সম্বাদপত্র সম্পাদক মহাঁশয়দিগের গোচর করেন 
তবে তাবৎ দলপতিরদের গোচর হইতে পারে। চন্দ্রিকাকার মহাশয় চন্দ্রিকাতে ইহা! 
দিবেন না তাহার কারণ তিনি সতীদ্বেষির সংস্রর করিবেন না এই নিয়ম আছে। কেবল 
বাচম্পতির খাতিরে ও বাবু রাধারুষ মিত্রের খাতিরে শ্রীযূত কালীনাথ মুনসীর দলস্থ 
লোক লইয়া বাবহার করিয়াছেন । 


২০০ সংলাদ পতে সেক্রান্নেল্ কথা 
(৫ আগষ্ট ১৮৩৭। ২২ শ্রাৰণ ১২৪৪ ) 

শ্রঘৃত দপণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেফু।_গত ২৬ আবাঢ় শনিবাসরীয় দর্পণে 
হি লিজা এ হয়। তাহার স্থল মৰ্ম্ম এই 
মতিলাল বাবুর দলভুক্ত কতকগুলিন কায়স্থ দত্তদিগের আপত্তি করার দোষী হইয়। 
রাজক্তৃক স্থগিত হন ইত্যাদি নান| ছলে কৌশলে বিবিধ ব্যঙ্গ বিদ্রপ লিখিয়া পত্র 
আলোক করেন তাহার উত্তর এক বর্ণ আমর! দি নাই। কিন্তু কোন কৌতুকদর্শী 
স্বর ভাগের ক্ষিঞ্চিুত্তর ১ আবণে প্রদান করিয়াছেন তাহ অশ্মদাদির জ্ঞাত নহে এ 
বিসয়ে গত ১৫ আবণের দর্পণে আরবার দ.ব কত গুলিন কটুক্তি লিখিয়াছেন এনিশিত্ত 


তাহার সছুত্তর দিতে প্রবর্ত হইলাম ভৃত্যতুল্য যে কৈবর্ভ দত্ত তাহারদিগের প্রভৃত্ব আর 
সহা হয় না। 


সম্পাদক মহাশয় আমর! বাটি ঘর কায়স্থ মলঙ্গাগ্রামে বহুকালপধ্যন্ত বাস করিতৌছ " 


আমারদিগের পল্লিমধ্যে এতিলকরাম পাকড়াশি ৬ন্বদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৬. কালীন 
হালদার এই তিন জন দলপতি ছিলেন আমরাও এ তিন দলভুক্ত ছিলাম এইক্ষণেও 
কিয়দংশ এ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র গরীযুক্ত বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ভুক্ত আছি। 
হালদার ও পাকড়াশির বংশ ধ্বংশ হলে বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল যে দল করেন তন্মধ্যে 
আমরা অনেকেই প্রবিষ্ট হইয়াছি। মলঙ্গ! ডিঙ্বাভাদ! জানবাজার বহুবাজার নেবুতলা 
শাখারি টোলার মধ্যে কায়স্থ দলপতি নাই আমরা ব্রাহ্মণের ভৃত্য চিরকাল ব্রাহ্মণের দলভুক্ত 
আছি। কায়স্থ দলপতি আগারদিগের পূর্বে স্বীকার ছিল  না। সংপ্রতি রাজা 
গোপীমোহন দেব বাহাদুরের আদ্য শ্রান্ধোপলক্ষে যংকালীন সমুদায় দল না 
তৎকালীন আমরাও আমারদিগের স্ব২ দলপতির দলদহ রাজবাটাতে সভাস্থ হইয়াছিলাম 
এবং জলপানের দিবসে অক্ুর সারেদ্ধের সন্তানদিগের সহিত একত্র আহারাদি করিয়াছি 
এই অপরাধে যদ্যপি লেখক আমারদিগের দোদী করিয়া থাকেন এমত হয় তবে 
রাধাকান্ত দেব ও কালাচাদ দত্ত এই ছুই গোষ্ঠীপতিও দ্বোষী হইয়াছেন। উচিত 
চরণ ভায়ার ইহারদিগের সমন্বয় করিয়া জাতি দিউন। আমারদিগের দোষে তীহারদিগের 
পিতৃশান্ধ পণ্ড হইয়াছে ধৰ্ম্ম সভাসম্পাদক মহাশয় গণ্গপাতশৃন্ 
দেউন তাহার পিতৃ লোককে ত্রাণ করুন আগারদিগের জাতি কু 
দায়গ্রস্ত হইতে হইবেক না। 

লেখক যে দোষী অপবাদ আমারদিগের প্রতি দিয়াছেন হা 
করিলাম যেহেতুক কএক ঘর কৈবর্ত আপাতত নগরে আসিয়া কা 
পরম্পরা সম্বন্ধে সংস্পর্শ দোষ স্পর্শিয়াছে তাহার বিস্তারিত 
মহাশয়ের] জাতি নির্ণর করিয়া লইবেন । 

বর্দমান জিলার অন্তঃপাতি সোনা টিকলি 


হইয়। ভায়াকে ব্যবস্থা 
লের দায়ে ভুশুরপোকে 


থা আমর] স্বীকার 
মনস্থ হওয়াতে সুতরাং 
নিন্ন ভাগে লিখিতেছি দলপতি 


গ্রামে বিজয়রাম কলেনামক এক ব্যক্তি 


সই 


সমাজ ২6১ 
কৈবৰ্ত ছিল তাহার পাচ পুত্র । জোষ্ঠ দুলাল সদ্দার ধুনাকিত্বির দোকানদার। মধ্যম 
সদাশিব তৌলদার। তৃতীয় কান্ত মাড় চতুর্থ কন্দ্দাস পঞ্চম কিরাম খুস্কি। এই 
পঞ্চজনের অংশ বংশ সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি দলপতি মহাশয়ের! বিবেচনা করিবেন। 

তৃতীয় । কান্তমাড় এই বংশে ৬্রীতিরাম মাড় ও এরাজচন্দ্র দাস ও শ্রীযুত বাবু 
উমাচরণ দাসপ্রভৃতি অতিধনবান ব্যক্তি সকল জন্মিয়াছেন ইহারা অতিথার্থিক ও 
পুণ্যশীল যেহেতু আপন জাতি কুল ত্যাগ করেন নাই মনে করিলে অনায়াসে চরণ | বাবুর 
অপেক্ষা ভাল গোষ্ীপতি হইতে পাঁরিতেন। 

চতুৰ্থ । কন্দর্পনীস ইহার সন্তানেরা না কায়স্থ না কৈবর্ত যথ৷ ত্রিশঙ্কু রাজার স্বর্গ 
অর্থাৎ না স্বৰ্গ না ভূমি | 

মধ্যম সদাশিব তৌলদার ইহার সন্তানের! কায়স্থ হইয়াছিল এইক্ষণে হাফ খ্ৰীষ্টিয়ান 
হাফ হিন্দু অর্থাৎ তাহারা মথুরানাথী হইয়াছে তদ্বিশেষ ১২৪০ সালের ১৮ বৈশাখের আদ্য 
আদ্ধোপলক্ষে রামতনগ তর্ককে লইয়া গাঙ্গুলি কৈবর্তের যে দল বিচ্ছেদ সে ওঁ পর্বে 
জানিবেন। 

পঞ্চম।॥ কন্ঠিরাম খুষ্কি ইহার সন্তান ঘোষ উপাধি ধারণপূর্বক কুলীন হইতে 
চাহিয়াছিলেন সে অতি সুদূর পরাহত কারণ কুলীনের অংশ বংশ মিশ্র গ্রন্থে গ্রথিত আছে 
সুতরাং সে আশ। ত্যাগ করিয়া গোয়াল হইয়া রহিলেন। 

জো্ঠ দুলাল সদ্দারের পুত্রকে অখল অথচ অক্রুর অতিথার্মিক দেখিয়া রামকৃষ্ণ 
হাজরা আপন নিকটে চাকর রাখিয়াছিলেন এবং পৈতৃক ধুনাকিত্বির দোকান ছিল | 
কএক বৎসর পরে কিঞ্চিৎ সঙ্গতি হইলে আপন শ্রেণি পশ্চিম কুলের সদ্গোপের 
সমাজে এ ব্যক্তিকে হাজরা বাবুর! সংগ্রহ করিয়াছিলেন। হাজরা বাবুর! অবসন্ন 
হইলে কালীচরণ হাঁলদারের দলভুক্ত হন কিন্তু আমরা উহারদিগের বাটীতে কখন 
পদার্পণ করি নাই কেবল বাসাড়িয়া কাশীযোড়ার - ব্রাহ্মণের যাইতেন। বংশ 
দোষপ্রবুক্ত আপন নামের আদ্যক্ষর ত্যাগ করিলে পর হালদার মহাশয় উক্ত ব্যক্তিকে 
দলহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। নিরুপায় দেখিয়া. রন্যোপাধ্যায়ের শরণ লইয়া 
দলে থাকেন মাত্র তৎকালীন কায়স্থ কি বৈবর্ত কি সদ্গোপ তাহার জাতি নির্দিষ্ট 
কেহই করিতে পারেন নাই। বাঙ্গলা সন ১২১৬ সালের ৩০ কাস্তিকে ওঁ বৃদ্ধ 
দলিতাঞ্জন কালীয় কলুষ সারেদ্ের মৃত্যু হয় এ প্রেত শ্রাদ্ধে টাণ্ডেল বাবুর! রাজা 
গোপীমোহন দেব বাহাছুরকে সমন্বয়ের কারণ ছয় হাজার টাকা ঘুস দিয়া কতক গুলিন ব্রাহ্মণ 
কায়স্থকে ভবনে আনিয়াছিলেন কিন্তু কেহ গও্ষও করেন নাই ইহা অনেকে জ্ঞাত আছেন। 
ধর্মসভার বৈঠকে এই কথা উত্থাপন হইলে রাজাকে কহিতে হইবেক তাহার পিতার 
আমলে এটাকা জমা হইয়াছে। শ্রাদ্ধের পূর্ব দিনে ৬ হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
৬দুর্গাচরণ চক্রবস্তির তহবিল {হইতে হাওলাৎ লইয়া বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল ও বাবু 


২২৬ 


২০২ সংল্বাদ পত্রে সেন্কান্লেল্ কথা 
রামচন্দ্র দত্ত এই ছুই জনে একত্র এ সমন্বয়ের টাকা সমভিব্যাহারে রাজার নিকট 
দাখিল করিয়াছেন রাজার ভাগিনেয় বাবু নরনারায়ণ মিত্র ও টাকা বুঝিয়া লন চরণ ভাঁয়! 
. একথা অন্রথা করিতে পারিবেন না। যেহেতু ভায়া ও সারের পুত্র ও পুত্রবধূদিগের টর্ণি 
‘হইয়াছেন সর্বদা সদর মফঃসলের কাম আঞ্জাম করিতেছেন দ্বিতীয় মফঃসল তালুকের কাম 
যাই দেখিতেছেন অতএব দপ্তর খুলে দেখিলে সমন্বয়ের খরচ দেখিতে পাইবেন । এইক্ষণে 
ভার়াকেশুজিজ্ঞাসা করি আমর! তাহার ক্ষতিকারক নহি কি অপরাধে প্রায় দুই শত ঘর 
ত্রাঙ্গণ কায়স্থকে এক ঘরে করে রাখিলেন অতএব বুদ্ধিমান ভায়াকে আর কি কহিব তিনি 
হরবাবুর বড় ভাই ইতি । 
্রীপ্রেমটাদ ঘোষ শ্রীরামগোপাল ঘোষ শ্রীরামরতব বন ৪বিশ্বেশ্বর বঙ্গ শ্রীগোবিনাচন্দ্ 
মিত্র। সর্ব সাং মলঙ্গা। 


(১১ নবেম্বর ১৮৩৭। ২৭ কাঠিক ১২৪৪ ) 


শ্ৰীযুত জ্ঞানান্বেবণ সম্পাদক মহাশয়েঘু।_-চব্বিশ পরগনার মাজিস্তেটের সরহদ্দের 
মধ্যে খড়দহ গ্রামে হিন্দুরদিগের রাসযাত্রার সময়ে প্রতিবৎসর যে অন্যায় কর্সকল হ্য় 
তদ্ধিবয়ক মল্লিখিত কএক পংক্তি আপনকার পত্রে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। 

বিষ্ণুমতাবলম্বে ধাহারা তাহারা এই রাসযাত্রাকে অতিশয় মানেন এবং যীহার। 
এই রাস নিজ গৃহে করিতে অক্ষম হন তাহারা যেখানে প্রসিদ্ধ বিগ্রহ আছেন শহ্রহইতে 
সেইচস্থলে রাস দর্শন করিতে যান। খড়দহ শ্ঠাম্ন্দর বিগ্রহের অতিপ্রসিদ্ধ স্থান তজ্জন্য 
কলিকাতাস্থ মান্য ব্যক্তিরা এবং অন্যান্য দেশীয় ইতর লোকেরা অনেকেই এই বিগ্রহের 
রাসলীলা! দরশনার্থ এই স্থানে গিয়া থাকেন। এবং দোকানদারেরা এই সময় লাভকরণার্থ 
নানাবিধ তামসিক দ্রব্যাদি লইয়| যান যে কএক দিবস রাস হয় সেই কএক দিন এই স্থলে 
অনেক আহ্লাদ আমোদের বিষয় দৃষ্ট হয় পোলীসের আমলার! যাহা'রদিগের এই গ্রাম রক্ষা 
করণার্থ ভার আছে ও এই স্থানের জমীদার এবং এই বিগ্হের সেবা করিয়া থাকেন যে সকল 
গোস্বামী ইহারা নকলে ফড় খেলায় অনেক টাকা পান ভজ্ঞন্ত প্রসিদ্ধ জুয়ারিরদিগের 
খেলার নিমিত্ত এক স্থান স্থির করিয়া রাখিয়াছেন অতএব এই কুকর্মকারির! 
মহোৎসবের কএক দিবস পর্যন্ত ক্রমাগত জুয়াখেলা করিয়া থাকেন কিন্ত যে সকল 
লোকের ও খেলায় এলাকা আছে তাহারদিগের নাম দিয়া আমি লজ্জা সরম ও 
আইনবিরুদ্ধের নিমিত্ত স্বীয় যথার্থ নাম স্বাক্ষরিত করিয়া প্রকাশ করিতে 
পারিলাম না। 

পূর্বোক্ত স্থানের নিকট পানিহাটানামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে শ্ীযুত বাবু প্ৰাণকৃষ্ণ 
রায়চৌধুরীর রামবাটীতে এতদ্ধপ তামসিক ক্রীড়া মহোৎসবের দিবসে হইয়া থাকে। 

এই সকল বিষয় সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করিবার আমার তাৎপর্য এই যে বিচারপতির 


st ০ 


সমাজ ২০৩ 
এই সকল কুকম্ম নিরীক্ষণ করিয়া! যাহাতে রহিত হয় এমন চেষ্টা পান। সম্পাদক মহাশয় 
আপনি এই বিষয়ের উপর -কিঞ্চিৎ লিখিলে আরো ভাল হইতে পারে। গ্রামবাসিনঃ। 
চিৎপুরের রাস্তার কোন স্থানে । 

২ নবেম্বর ১৮৩৭ সাল। 


(১৮ নবেম্বর ১৮৩৭। .৪ অগ্রহায়ণ ১২৪৪) 


খড়দহের জুয়াখেল! ।_শুনিয়া অত্যন্তাপ্যায়িত হইলাম যে গত রাঁসযাত্র। সময়ে 
জুয়াখেল। নিবারণার্থ চব্বিশ পরগনার শ্রীযুত মাজিস্বেট সাহেব উদ্যোগী হইয়াছিলেন। 
সেই স্থানে এতদ্দেশীয় যে সকল লোক উপস্থিত ছিলেন তীাহারদের মধ্যে কেহ২ আমার- 
দিগকে কহিয়াছেন যে এ শ্রীযুক্ত সাহেব স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া পোলীস আমলারদিগকে 
তদ্বিষয়ে অতিশক্ত হুকুম দিলেন বিশেষতঃ তিনবার অর্থাৎ পূর্ববাহে ও মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্ছে 
টেড়রার দ্বারা ঘোষণা এমত করা গেল যে মাজিস্ত্েট সাহেব জুয়াখেলা করিতে নিষেধ 
করিয়াছেন এবং এই আজ্ঞা যে উল্লজ্বন করিবে তাহার উচিতমত দণ্ড হইবে । পরে সরকারী 
আমলার! বরকন্দাজ লইয়া রাস্তার ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । এবং এ হুকুমক্রমে 
যে গোস্বামিরা সামান্ততঃ এ জুয়াখেলার লভ্যের কিঞ্চিং২ অংশ পাইয়া থাকেন তীহারাও 
তাহ বারণার্থ লোকত উদ্যোগী ছিলেন। যে চীনীয়েরা দলে২ এঁ স্থানে রীতিমত মেজ 
সমেত আসিয়াছিল তাহারা হতাশ হইয়া কিঞ্চিৎকাল ভ্রমণের পর পরিশেষে আপনারদের- 
বাক্স বন্ধ করিয়া রিক্ত হস্তে কলিকাতায় ফিরে গেল তথাপি শুনা গেল যে বাটার 
মধ্যে কোন২ স্থানে দ্বার বন্দ করিয়া খেলা হইয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত মাজিস্ত্রেট: সাহেব 
এই কুকর্ম্ের, সমূলোৎপাটনার্থ যদি নিতান্ত চেষ্টক হন তবে আগামি বৎসরে আরো 
কঠিন কড়াকড় চৌকি রাখিবেন। আগামি বৎসরে এই বিষয় তাহাকে স্মরণার্থ আমরাও 
কিছু মাত্র ক্রটি করিব না। 

যদ্যপি এই অতিপ্রসিদ্ধ নরক নিতান্তই উচ্ছিন্ন হইতে পারে তবে কলিকাতা ও 
তচ্তুৰ্দিকস্থ:এতদ্দেশীয় লোকের মহোপকাররূপ স্বর্গ হইবে। এই উৎসবসময়ে দেশীয় 
নানা দিক্হইতে মহাজনত৷| উপস্থিত হয়। ইহাতে এই জুয়াখেলা নিমিত্ত যে মহা ক্ষতি 
তাহা অতি দূর২ দেশের মধ্যেও বিস্তার হইয়া থাকে। এ মহাপাপ স্থানে প্রতি বৎসরে 
লক্ষ২ টাকা অপহৃত হওয়াতে শত২ বংশ্য একেবারে জন্মের মত দরিদ্র হইয়া যায়। ও 
বার্ষিক উৎসবে এইপর্য্যন্ত যে মহাজুয়া চলিতেছিল তাহাতেই ওঁ উৎসব অতিপ্রসিদ্ধ 
হইয়াছে। 

শ্রীরামপুরস্থ রাস দর্শনার্থ ইহার পূর্বে কলিকাতীরাভ্রধানীহইতে বহুতর লোক 
আদিত কিন্তু যদবধি ৬ প্রাপ্ত হলনবর সাহেব জুয়া! উঠাইয়া দিলেন তদবিই এই রাসের 
জাঁক ভাঙ্গিয়াছে। 


২০৪ হন্যে পত্রে সেন্কান্সেল কথা 
( ১৮ নবেম্বর ১৮৩৭। ৪ অগ্রহায়ণ ১২৪৪) 
শ্রীধুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু এই কয়েক পক্তি অন্রগ্রহ পূর্বক 
দর্পণে স্থানে দিয়া আমারদের কৃতজ্ঞতা! স্বীকার প্রকাশ করুন। 
সম্পাদক মহাশয় প্রতি বৎসরে খড়দহ গ্রামে শ্রীুত মহাবংস্ত গোম্বামিদিগের 
৬ভ্রীত্রী শ্ামহন্দর ঠাকুরের রাস যাত্রা মহোত্সবে কান্তিকী পূর্ণিমাবধি তিন দিন 
ব্যাপিয়া দিবা রাত্রি চতুর্দিক ন্যনাধিক ২০ ক্রোশ হইতে নানা স্থানীয় স্্রীপুরুষ সাধারণ 
বহুতর লোকের সমাগম হইয়া থাকে। অতএব ঞ মহোত্সব এতদেশীয় লোকের পক্ষে 
একপ্রকার আনন্দজনক বটে কিন্ত মহা খেদের বিষয় এই তাহাতে বে ছুইটা মহানিষ্ট 
ব্যাপার অর্থাৎ অনেক লোকের ধন প্রাণ উভয় নষ্ট হয় যেহেতুক এ মহোৎ্সবের জাকের 
প্রধানাঙ্গই ফড়খেল!। তাহাতে এতদ্দেশীয় অনেক ভদ্র সন্তানের সর্বনাশ হইয়া যায় 
ইতোর লোকের বিষয় বক্তব্য নহে। প্রাণ হানির বিষয় এ উৎসবের সময়ে এবং 
তাহা সমাপনের পরদিবসে গোষ্ঠ বিহার যাত্রা দর্শনার্থ এতদ্দেশীয় আবাল বুদ্ধ বনিতা 
বিশেষতঃ অধিকাংশই স্ত্রীলোক এক২ খাঁন পারাবারের পানসিতে সমাবেশের অধিক দ্বিগুণ 
ত্রিগুণ নাবিকের৷ লইয়! পার করে। তাহাতে প্রতিবৎ্সরেই ছুই তিন খান পানসি মগ্ন হইয়া 
অনেকের প্রাণ হানি হয়। অতএব ইহার অধিক অনিষ্ট আর কি আছে পরন্ত এই 
মহানিষ্টের মধ্যে ধন ক্ষয়ের বিষয় শ্ৰীযুত সম্বাদ পত্র সম্পাদকাগ্রগণ্য মহাশয়েরদিগের 
সম্বাদ পত্রে বিশেষ আন্দোলন হওয়াতে শ্রীযুত বিচারকর্তারদের দৃক্পাত হইয়া এই বৎসরে 
প্রায় রহিত হইয়াছে। প্রাণহানির বিষয়ও আপনারদের সম্বাদ পত্রের শ্রীবৃদ্ধিতে নিবৃত্ত 
হইবে এমত দৃঢ় তর ভরসা আছে। খেহেতুক আপনার! যখন যে বিষয় ধরেন তাহা 
তখনই হউক বা কিছু বিলম্বে হউক লিখিতে২ প্রায় শেষ করিয়াই থাকেন । অতএব 
আমরা পরমাহলাদপূর্বক অগ্রে মহাশয়েরদিগকে 'পশ্াৎ বিচারকর্তাকে আমারদের 
মহোপকারের প্রতিদানস্বরূপ অগণ্য ধন্যবাদ দিয়া শ্রী সম্নিধানে নিয়ত প্রার্থনা করি 
যে আপনারা চিরজিবী হইয়া এই সকল কুব্যবহার নিবারণে যত্ব করত শ্রীশ্রী, অনুগ্রহ 
পাত্র হউন। কেযাঞ্চিৎ জুয়ারি পুত্রাপহ্ত সার্বস্বনাং। 


আমোদ-প্রমোদ 
(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২ আশ্বিন ১২৩৮) 
এতদ্দেশীয় নর্তনাগার ।__কিয়ৎকালাবধি কলিকাতাস্থ এতদ্বেশীয়েরদের মধ্যে এক 
নর্ভনাগার গ্রন্থননিমিত আন্দোলন হইতেছে। তদর্থ বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অনুরোধে 
এতদেশীয় শিষ্ট বিশিষ্ট মহাশয়েরদের গত রবিবারে এক বৈঠক হয় এবং তৎসময়ে 
আন্ুষ্টানিক কর্ম্মসকল নির্ববাহুকরণার্থ নীচে লিখিতব্য মহাশয়ের! কমিটিন্বরূপ নিযুক্ত হইলেন 


সমাজ ২৩৫ 
শরযুত বাবু প্রসনকুমার ঠাকুর ও গরীযুত বাবু শরীক সিংহ ও শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্ৰ দত্ত ও শ্ৰীযুত 
বাবু গঙ্ধানারায়ণ সেন ও শ্রীয়ুত বাবু মাধবচন্দ্র মল্লীক ও শ্রযুত বাবু হ্রচন্দ্র ঘোষ | এ 
নর্তনশালা ইন্দলণ্ডীয়েরদের রীত্যঙ্গসারে প্রস্তুত হইবেক এবং তন্মধ্যে যে সকল নাটকের 
ক্রীড়া হইবে সে সকলি ইন্দলণ্ডীয় ভাষায়। 


(৭ জানুয়ারি ১৮৩২ । ২৪ পৌষ ১২৩৮) 


হিন্দু নাট্যশালা।__হ্রকরা পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে পূর্ব বুধবারে 
নাট্যশালায় নাট্য ব্যাপার আরম্ভ হয় এবং এতদ্দেশীয় লৌকেরদের বিদ্যাধ্যাপনবিষয়োৎস্থক 
এক মহাশয়কতৃ্ক রচিত অনুষ্ঠানপত্রের পাঠ হইল। 

তৎপরে শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহ্বেকর্তৃক সংস্কৃত রাঁমচরিত্রবিষয়ক ইন্গরেজীতে 
ভাষান্তরীকত স্থসজ্জ যাত্রানু্ঠায়ি কতক উচ্চারিত হইল। এতাদৃশ অন্যান্য কাব্যও 
তৎ্সময়ে পঠিত হইল পরিশেষে জুলিয়শ দিজরনামক এক কাব্যের শেষ প্রকরণ পাঠ হইল। 
দিদৃক্ষু ব্যক্তিরদের মধ্যে শ্রীযুত সর এড বার্ড রৈয়ন সাহেব এবং অন্যান্য মান্যা বিবি ও 
সাহেবেরা ছিলেন তদ্ৃষ্টে তাহারা পরমাপ্যায়িত হইলেন। অপর হদ্রকরা পত্রে লেখে শ্রুত 
হওয়া! গেল যে ইহীহইতেও এক বৃহন্াট্যশালা প্রস্তুত হইবে এবং এতৎকর্ম্ম সম্পাঁদমার্থ 
যাহারা নিযুক্ত হইয়াছেন তাহারা ভারতবর্ষমধ্যে প্রকৃত নাটক পুনঃ স্থাপনার্থ যথাসাধ্য উদ্যোগ 
করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। 


মহামহিম শ্রীযুত চন্দ্িকাপ্রকাশক মহাশয়েফু।__...গত ১৪ পৌষ বুধবার 
[২৮ ডিসেম্বর ১৮৩১ ] রজনী যোগে প্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমা'র ঠাকুরের বাগানে হিন্দু থিয়েটরি 
এক্ট অর্থাৎ হিন্দু নৃত্যাগারের কর্খ সম্পন্ন হইয়াছে আমি চক্ষে দেখি নাই আমার জনেক 
আত্মীয় এ রামযাত্র। দর্শনে নিমন্ত্িত হইয়া গিয়াছিলেন তদ্দারা অবগত হ্ইলাম...রামলীল। 
নাটকের মত যাহা২ ইঙ্গরেজী ভাষায় তরজমা হইয়াছে হিন্দু বালকের| তরজমা ভাষাভ্যাস 
করিয়া সেই সকল বাক্য উচ্চারণ পূর্বক রাম লক্ষ্মণ সীতাইত্যাদি সং সাজিয়া যাত্রা করিয়াছেন 
তাহাতে কে-কোন্‌ সং সাজিয়াছিলেন তাহার বিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিলে আগামিতে 
লিখিব।""'এদেশে পূর্ব'কালে রাজার! নানাপ্রকার যাত্রা দর্শন করিতেন তংগ্রমাণ নাটক 
গ্রন্থসকল বর্তমান আছে এক্ষণে কেবল কালীয়দমন রা'মধাত্রা চণ্ডীযাত্রা যাহ! রাঢ়দেশীয় 
্ু্রলোকের-সন্তানেরা করিয়া থাকে তাহাতেই দেখা যায় এক্ষণে ভদ্রলোকের সন্তানের! 
এ ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন ইহা অবশ্যই উত্তমরূপে হইতে পারিবেক। অধিকন্ত স্থখের 
বিষয় ইহারা ধনিলোকের সন্তান ইহারদিগকে প্রতিপদে পেলা দিতে হইবেক না 
কালিদমুনের ছোড়াগুলা সর্বদাই টাকা পয়সী চাহে তাহারা পয়দা বা পিকি আছুলি] 


না পাইলে দর্শকদিগের নিকট আসিয়া অনেক রকম রঙ্গ ভদ্ করে সম্মুখ হইতে যায়:ন|। 


9৬ সংবাদ পত্রে সেক্তান্সেল্ত থা 
স্বতরাং তাহাতে মনে সন্তোষ জন্মুক বা না হউক কিঞ্চিৎ দিতেই হয় এ রকম যাত্রায় 
সে আপদ্‌ নাই। 

ইহারা নিজ অর্থ ব্যয় করিয়া নানাপ্রকার বেশ ভূষণ প্রস্তুত করিয়াছেন এবং একজন 
ইঙ্গরেজ:শিক্ষক রাখিয়া ওঁ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন আমারদিগের দেশীয় অধিকারী ও 
বেশকারী বেটার চিরদিন এক রকম বেশ করিয়া দেয় কেবল থরকাটা প্রেমটাদ 
কতকগুলিন বাইআনা বেশের স্থ্ট করিয়াছে মাত্র ইঙ্গরেজাধিকারী তাহাহইতে সহঅগুণে 
শ্রেষ্ট তাহাতে সন্দেহ কি তাহারা বে২ সং সাজাইয়৷ দিবেন তাহা অবিকল হইবেক ইহা 
বিশ্বাসযোগ্য. কথা ।***১৫ পৌষ। কন্তচিৎ পাঠকস্ত । 


(১৪ জাঙ্ব্রারি ১৮৩২ । ২ মাঘ ১২৩৮) 


গ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। অস্মদ্দেশীয় নাট্যশাল! স্থাপনবিষয়ক 
বার্তা শ্ৰবণে এবং যাত্রা কি পর্য্যন্ত প্রশংস! ও উৎসাহরূপে হইয়াছে তৎশ্রবণে নাট্যাসক্ত 
ব্যক্তিরা অত্যন্তামোদী হইয়াছেন। ব্রিটন দেশজাত আমারদের ভ্রাতৃবর্গের। যেরূপ সভ্যতা 
্রাপ্ত হইয়াছেন হিন্দুগণও তদ্রপ সভ্যতা যে এইক্ষণে প্রাপ্ত হন ইহা আমর! শ্লাঘ্য করিয়া 
মানি। ইপ্রলণ্ডীয়েরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠাভিমানি ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে তীহারা যাদৃশ 
সভ্য তাদৃশ কখন হিন্দুরা হইতে পারিবেন না অর্থাৎ ইঙ্গলণ্ড দেশজাত তাবল্লোকের 
মনোমধ্যে যে গুণ স্থাপিত হইয়াছে তাদৃশ গুণ কদাচ হিন্দুরদের মধ্যে নাই কিন্তু এ কেবল 
হাস্তাস্পদ কথা যেহেতুক অতিশয় ভ্রস্বদর্শি ব্যক্তিরাও দেখিতেছেন যে ঈশ্বর পক্ষপাতী 
নহেন। যদি ইহাতে ওঁ শ্রেঠাভিমানিরা ক্ষান্ত না হন তবে হিন্দুর নাট্যশালা এবং 
হিন্দুর এচ্ছিক যাত্রাকারিরা কিন্ধপে তত্তৎকর্শ্ম সম্পন্ন করিবেন তাহা! দৃষ্টি করুন। 
অল্প কালের মধ্যে বুঝি হিন্দু এচ্ছিক যাত্রাকারিরা চৌরলীর এচ্ছিক যাত্রীকারিরদের তুল্য 
হইবেন ।: যদ্যপি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে চন্দ্রিকা ও রত্বাকর সম্পাদকের! হিন্দু হইয়া! 


হিন্দুরদের[নাট্যশালা এবং এচ্ছিক যাত্রাকরেরদের বিশেষতঃ এ নাট্যশালা সংস্থাপকেরদের . 


অতি অপভাষা ও তিরস্কার দ্বারা তুচ্ছ করেন তাহার উত্তর অতিসহজ। 
প্রকৃত নাট্যের ব্যাপারে তাহাদের কিছুমাত্র রসবোধ নাই তাহারদের বুদ্ধি অল্প 
কেবল গালাগালি দিতে সমর্থ সেই বিদ্যায় নিপুণ ওঁ অযুক্তধর্শি অথচ স্বীয় মতমাত্রে 
আসক্ত সম্পাদকের! নাট্য পদার্থ যে কি ইহাও বোধ করিতে পারেন না এবং দেশের 
উন্নতিবিষয়ে -শাত্রবাচরণ করিয়া তাহারা অবোধ বালকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন 
অতএব তীহারদের বিষয় আমার কিছু মনোযোগযোগ্য নহে। 

অপর ওঁ হিন্দু নাট্যশালার অধ্যক্ষের! জুলের সিজর অথবা অমর সেকস্পিয়র কোন 
কাব্যহইতে নীত কথাদ্বারা যাত্রারস্ত না করিয়া যে নাট্য অর্থাৎ 'এতদ্দেশীয় উত্তর 
রামচরিত্রবিবয়ক কথা লইয়া নাট্যারস্ত করিলেন ইহা ভ্রম হইয়াছে যদ্যপি তাঁহারা জুলের 


সমাজ ২০৭ 
সিজর বা সেকসপিয়রের কথ। লইয়া আরম্ত করিতেন তবে ও অযুক্তধর্ম্ি ও স্বমতঘাত্রাসক্ত 
সম্পাদকেরদেরঃতিরস্কারকরণের সম্ভাবনাই ছিল না যেহেতুক তাহার! উক্ত কাব্যসকলের: 
কিছুমাত্র জানেন না। উত্তর রামচরিত্রবিষয়ক হিন্দুরদের নাট্যশালায় যাত্রা হইবে 
ইহা অবণে তাহারা রামযাত্রা জ্ঞান করিয়া নানা অকারণ কোলাহল করিতে লাগিলেন 
সে যাহউক অন্মদ্দেশীয়কতূকক কৃত নাট্যশালাদর্শনে আমরা পরমামোদী হইলাম 
এবং তত্সংস্থাপক ম্হাশয়েরদের ও এচ্ছিক যাত্রাকারিমহাশয়েরদের কম্ম যে সফল 
হইবে এমত আমারদের ভরসা । কন্তচিৎ বুলবুলস্ত ৷ 


পুরাতন বাংলা সংবাদপত্রের সাহায্যে আমি বঙ্গীয় নাট্যশীলীর ইতিহাস রচনা করিয়া ‘মানিক বহুমতী, 
পত্রে (১৩৩৯ সালের বৈশীথ-_শ্রাবণ, ও কান্তিক সংখ্য! দ্রষ্টব্য ) প্রকাশ করিয়াছি। 


(১৪ জানুয়ারি ১৮৩২ । ২ মাঘ ১২৩৮) 
শ্ৰীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। শ্রী ৮ শিবনগরীতে শ্রীশ্রী ৬ শারদীয় 
পৃজাকালীন তত্রস্থ সৌখিন বাবুসকলে সক করিয়া সকের বিদ্যাস্থন্দরের যাত্রা শ্রীযৃত 
তারিণীচরণ কবিরাজের বাটাতে সর্ধ্ব মনোরপ্রনার্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই কাব্য অল্প 
দিবসের মধ্যে এমত অপূর্ব হইবেক আমারদিগের স্বপ্নের অগোচর আবালবৃদ্ধ ললনা 
কুলবধূপ্রভৃতি তন্র্শনার্থ বৈদ্যরাজের ভবনে গমন করিয়া সর্বশর্ররী আনন্দসাগরে মগ্ন 
হইয়। যাপন করিরাছিলেন। কিয়দ্দিবশ পরে শ্রীুত রামরতন ছিজবিচক্ষণ মহাশয়ের 
বাটীতে যাত্রাহওয়াতে দলাধিপতি মহাশয়ের আজ্ঞাসারে শ্রীযুত রামচন্দ্র সরকার বাবুর 
কোন বিশেষ গুণাগুণ প্রকাশ হইয়াছিল তগ্নিমিত্তে ও বাবুজী ক্রোধানলে দগ্ধ হইয়া 
“দ্বিজ্পক্ষে চন্দ্ৰকান্ত যাত্রার উপলক্ষে যাত্রা সংগ্রহ করিতেছেন। ৭ পৌষ বুধবার শ্রীযুত 
স্ধাকরসম্পাদক মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন যে এ বাবুর ৫০০০ পাঁচ সহত্ত মুদ্রা ব্যয় 
হইয়াছে সে সকলি অলীক কারণ অদ্যাবধি তদ্ধিষয়ে পাচ পয়সাও খরচ হয় নাই অঙ্গভব 
হয় যে মুদ্রা অভাবে যাত্রা শীঘ্র অধাত্রা হইবেক কেনন! যে সকল নববাবুরা নবঅন্থরাগে 
নির্ভর করিয়া স্ব২ অভিলাষ পূর্ণার্থে এ কাব্যে কাব্য করিতে প্রবর্ত হইয়াছিলেন বাবুজীকে 
কাবু করিতে না পারিয়া আপন২ স্থানে পয়ান করিয়াছেন। বাবুজী এক পয়সার মা! বাপ 

কেবল বাবু নাম ধারণ করেন এইমাত্র ।***কস্তচিৎ তীর্ঘযাত্রিশঃ | 


(৫ জানুয়ারি ১৮৩৯ । ২২ পৌষ ১২৪৫ ) 
যেমন শীত কালাগমনে ইউরোপিয়দিগের মধ্যে স্থখ ও আমোদ জন্সিয়াছে তেমনি 
আমারদিগের বন্ধু উড়িয়া দিগকে অপকার করিতেছে । বহুক্ষণে কলিকাঁতানগরে দেখা 
যাইতেছে যে কতক গুলিন নৃত্যকর উড়িঘ্যা মুলুকহইতে উপস্থিত হইয়| রাম লীলা নামে - 
এক কাব্য রচনা করিয়াছেন ইহা! যথার্থ এক নূতন বিষয় বটে এবং কৌন সন্দেহ নাই যে 


সংবাদ পাত্রে লেক্কান্েতর কথা 
ভাহামদের দেশস্থ লোকের ও এমত সকল কোক সাহষ বুঝিতে পারেন আনন্দ প্রাপ্ত 
_হইবেন। 
(২৮ জানুয়ারি ১৮৩২। ১৬ মাঘ ১২৩৮) 
আখড়া সংগ্রামবিষয়ক ।__কম্তচি২ চত্দ্রিকাপাঠক মহাশয় আমারদিগকে লিখিয়াছেন 
যে গ্রীঘুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর উত্তর রামচরিত্র ইঙ্গরেজী ভাষায় যে যাত্রা করিয়াছিলেন সে 
সম্বাদ চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু শ্রীযূত বাবু আশুতোষ দেবের বাটাতে গত ৩ মাঘ 
রবিবার বুল্‌ বুল্‌ লড়াই হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করেন নাই ইহার কারণ কি সে যাহা 
হউক গত ৯ মাঘ শনিবার রাত্রিতে শ্রীযুত বাবু রামমোহন মলিকের মেছুয়াবাজারের 
বাটাতে বাগবাজারনিবাসি শ্রীযুত মোহনচাদ বস্তু এবং যোড়াসাকোস্থ শ্রীযুত কাশী 
নাথ মুখোপাধ্যায়দিগের উভয় দলে আখড়া সংগীতের যে সংগ্রাম হইয়াছিল 
তাহা চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিবেন কি না বদি প্রকাশ করেন তবে জয় পরাজয় লিখিয়া 
দিবেন। 
আমরা ঠাকুর বাবুর কৃত যাত্রার সম্বাদ যে প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহার কারণ এ 
বিষয় এদেশে নৃতন হইয়াছে বুল্বুল্‌ লজ্ুই মনিয়। লড়াই আখড়াগান এতন্লগরে বহুকালাবধি 
হইতেছে অতএব তাহার বৃত্তান্তশ্রবণে কাহার তুষ্টি আছে এ বিষয় যে ব্যক্তি চক্ষে দেখেন 
ও স্বকর্ণেতে শৰণ করেন তীহারি ঝুখান্থভব হয়। যাহ! হউক চন্দ্রিকাপাঠক মহাশয়ের 
অঙ্গুরোধে আখড়ার বিষয়ে আমরা যাহ! জ্ঞাত হইয়াছি তাহা লিখি শ্রীযুত বাবু রামমোহন 
মল্লিক আপন বাটাতে তাহার পূর্বপুরুষ স্থাপিতা৷ ত্রিলোকজননী পতিতগাবনী গীতি 
সিংহবাহিনীর ধাতুমী প্রতিমা পুজার পালার অবসান দিনে মহাঘটা করিয়াছিলেন অর্থাৎ 
্বশরেণীয় ত্রাঙ্গণদিগকে ভোজন করাইয়। বহুবিধ ধনদান করিয়াছেন শুনিলাম নিমন্ত্রিত 
প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ছয় টাক! আর রবাহৃতদিগকে ২ টাকা করিয়া দান করিয়াছেন ইত্যাদি এ 
সকল ব্যাপারে বহু ধন ব্যয় করিয়াছেন ইত্যুপলক্ষে উত্তস্থানস্থ স্থরসিক গায়কদিগকে 
আহ্বান করিবাতে তাঁহারা উভয়দলে সসজ্জ হইয়। আপিয়াছিলেন আপন২ ক্ষমতান্সারে 
বিবিধ যন্ত্রের বাদ্যকরত অপূর্ব সুস্বরে- গান করিয়াছেন ইহাতে সংগ্রাম হইয়াছিল কিন্ত 
ইহা প্রকৃত আখড়াগান নহে এবং কবিওয়ালার মতও বলা যায় না এজন্য অনেকেই কহেন 
নিম আখড়া অথবা কেহ কহেন হাপ আখড়ার লড়াই হইয়াছিল । যাহা হউক তাহারদিগের 
গানে সকলেই তুষ্ট হইয়াছেন ইহাতে বাগবাজারবািরদিগের গানের ও সুম্বরের প্রশংসা 
অনেকে করিয়াছেন যোড়াসীকোনিবাসিদিগের সুরের কারিগরি এবং উচ্চস্বরের গ্রশংসাও 
হইয়াছে ইহাতে জয়পরাজয় কি কহিব মোহনচাদ বন্ প্রথমে গলায় ঢোল বান্ধিয়া নিশান 
তুলিয়| রাজপথে গানকরত স্বগৃহে গমন করেন পরে যোড়ানাকোনিবাসিরা আর এক গীত 
অভিউচ্ৈঃন্বরে গান করিয়া ঢোল বান্ধিয়া বড় এক ধ্বজা তুলিয়া বড় রাস্তায়ং বেড়াইয়া 


শি 


সমাজ ২০৯ 
্বস্থানেগমনে আহ্লাদিত হইয়াছেন আখড়াবিষয়ের এইমাত্র আমরা জ্ঞাত ছিলাম তাহা 
লিখিলাম ।__চন্দ্রিকা | 

মোহনটাদ বন্থর আর একট গাহনার সংবাদ ১৮৪৬ সনের ওরা ফেব্রুয়ারি (২২ মাঘ ১২৫২, মঙ্গলবার) 
তারিখের একখানি কীটদষ্ট ‘সম্বাদ ভাঙ্কর” পত্রে পাওয়া যায় £__ 
সরস্বতী পুজা ।__গত শনিবারে কলিকীতী৷ নগরে সরম্বতীপুজ। অতি বাহুলারূপে হইয়াছে, বিশেষতঃ 
তিন জন সন্ত্ান্ত লোকের অর্থাৎ শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব, শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক, শ্রীতুত বাবু ব্রজনীথ 
ধর এই তিন প্রধান ধনির বাটাতে উত্তম রূপ আমোদ হইয়াছিল, আশুতোষ বাবুর ভবনে অন্ধ আখড়াই হয়, 
তাহাতে ছুইদল ভদ্রলোক * ৯ ২ ত বাদ দ্বারা সমাগত ভদ্রগণকে সন্তোবগ্রনান করিলেন, গুন! গেল এ 
সংগ্রামে বোড়ীনকে। নিবাঁদি ভদ্রনল জয়গ্রাপ্ত হইয়াছেন, বাবু প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয়ের বাঁটাতে রাত্রি দশ 
ঘণ্টাকীলে ফিরোজ খা নামক প্রদিদ্ধ গায়কের গানারন্ত হইয়াছিল ৯ ৮ তৎপরে দুইদল বিশিষ্ট x ৯» 
করেন তাহাতে একদল ৯» ২ প্রশংসিত পীচীলীকর পরাণ মিত্র ৮ ৯২ %  ত্রজনীথ ধর 
মহাশয়ের x ৯% স্থানেও অর্দ আখড়াই হইয়াছিল, ব্রজনীথবাঁবু ও তৎকনিষ্ঠ সহোদর বিনীত স্বভাবে 
সকলকে বদাইয়া পরমীখোদে সন্থষ্ট করিয়াছেন, শুনিলাম ধরবাঁবুর বাটার আখড়াই গানে বাবু মোঁহনচাদ 
বঙ্গ জয়ী হইয়াছেন। 


(১৩ অক্টোবর ১৮৩২। ২৯ আশ্বিন ১২৩৯) 


রগ শারদীয় পুজা স্প্রতুলরূপে সুসম্পন্না।:-*এই পুঁজোপলক্ষে নগরমধ্যে নৃত্য- 
* গীতাদির বাহুল্য তিন চারি স্থানে হইয়াছিল অর্থাৎ শোভাবাজারের মহারাজ বাহাদুরের 
উভয় বাটাতে ধারাবাহিক বোধন নবমীঅবধি মহীনবমীপধ্যন্ত নাচ তামাসা হইয়াছে 
তত্দর্শনে এতদ্দেশীয় ও নান! দিগ দেশীয় এবং উচ্চপদাভিযিক্ত সাহেব লোক গমন করিয়া- 
ছিলেন তদ্তিন্ন শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটাতে প্রতিপদবধি নবমীপধ্যন্ত নাচ হয় তথায় 
- নেক্ীপ্রভৃতি নর্তকী নিধুক্ত। ছিল ইহাতেই সকলে বিবেচনা করিতে পারিবেন তদ্বিষয়ে 
কিগ্রকার আমোদ হইয়াছে। পরস্থ শ্রীঘুত মহারাজ হরিনাথ রায় বাহাদুর শ্রীষ্ী পূজার 
সময়ে মুরশিদাবাদের বাটাতে গমন করেন নাই এজন্য এই স্থানেই অদ্িকার্চন করিয়াছেন 
যদ্যপিও রাজা বাহাদুর শারীরিক কিঞ্চিৎ ক্রিষ্ট আছেন তথাপি রাজার মত কর্ধের কোন 
প্রকারেই ক্রটি হয় নাই কেননা তিনি অতিধার্শিক জ্ঞানী ধনী যথাবিহিত অর্থাৎ অর্্কস্য 
তপোযোগাদর্টনস্যাতিশায়নাৎ। আভিরপ্যাচ্চ বিশ্বানাং দেবঃ সান্রিধাযুচ্ছতি ইত্যবধানে 
অপূর্ববরূপে প্রতি! নির্শ্মাণপূর্বাক এবং নানা শাস্ত্বিশারদ সুত্রাহ্মণদিগকে অর্চনাদি কর্মে 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং ভ্রব্যাদির আতিশয্যের সীমা কি। অপর এখানকার 
ধর্মসভামতাবলদ্ধি প্রান যাবদীয় ব্যবসায়ি অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং এতাদৃশ 
বাহুল্যব্যাপারেও নৃত্যগীতাদির অল্পতা নহে বিশেষতঃ বিসঞ্জনকালে ৬ গঙ্গার উপরে নৌক। 
শ্রেণীবদ্ধ পূর্বক তদুপরি নাচ হয় এপ্রকার তামপা কলিকাতায় কএক বৎসর রহিত হইয়াছিল 
তাহাতে খ্বাহীরা২ অস্থখী হইয়াছিলেন তাহারদিগেরও সে ক্ষোভ দূর হইয়াছে। শ্রীপ্নিঞ 
১8) 


১8 সংবাদ পাত্রে সেক্কান্নেলু কথ 

পূজার সময়ে বেপ্রকার ঘটা কলিকাতায় হইত এক্ষণে তাহার ন্যুন হইয়াছে কেননা! ৬ বাবু 
গোগীমোহন ঠাকুর ও মহারাজ সুখময় রার বাহাদুর ও বাবু নিমাইচরণ মল্লিকপ্রভৃতি 
ইহারা পূজার সময়ে নাচ তামাগাদির অত্যন্ত বাহুল্য করিয়াছিলেন তাহাতে তাহারদিগের 
বাটার সম্মুখ রাস্তায় প্রায় পুজার তিন রাত্রিতে পদব্রজে লোকের গমনাগমনহওয়! ভার ছিল 
যেহেতুক ইঞ্ঘরেজপ্রভূতি লোকের শকটাদির ও যানবাহনের বহুলবাহুল্যে পথ রোধ হইত। 
উক্ত ম্হাশয়দিগের স্বর্গারোহণ হইলে তদ্বিবয়ের কিঞ্চিৎ নুন হয় মল্লিক বাবুদিগের পূজার 
পালা আট অংশ হইল তীহার। বহুদিবস পরে এক জন পালা পান সেই বংসরই পূর্বরীতি 
সত কর্ম করেন তথাচ রাজ! স্থথময় রায় বাহাদুরের পুত্রের ও ঠাকুর বাবুর সন্তানেরা ও 
শ্রীযূত বাবু দয়ালটাদ আঢ্য অনেক দিবদ পূঞ্জার সময়ে নাচ করিয়াছেন শেষ ক্রমে২ উক্ত 
মহাশয়ের! ক্ষান্ত হইলেন কিন্তু শোভাবাজারের রাজবাটাতে এবং যোড়ানাকোর সিংহ 
বাবুরদিগের বাটীতে এ্রতিবৎসর নাচ হইয়া থাকে এবৎসর সিংহ বাবুরা ক্ষান্ত হইয়াছেন 
ইহার কারণ আমরা কিছুই জ্ঞাত নহি াহ। হউক ইদানী এই নগরমধ্যে চারি স্থানে নাচের 
বাহুল্য ছিল পিংহ বাবুরপ্দিগের বাটাতে ন! হওয়াতে মনে ক্ষোভ হইয়াছিল মহারাজ 
হরিনাথ রায় বাহাদুর এস্থানে পৃজাকরাতে আমারদিগের আনন্দের অঙ্গ হীন না হইয়া 
চারিপাদ পরিপূর্ণ হইয়াছে অতএব প্রার্থন। রাজা বাহাদুর ঝটিতি অরোগী হইয়| এই 
মহানগরে বাসকরত দুর্গোংসবাদি কর্ম করিয়া এপ্রদেশীয়েরদিগের আনন্দজনক হউন ।""" 
চক্দরিকা। 


(১৯ অক্টোবর ১৮৩৩। ৪ কান্তিক ১২৪০) 

দুর্গোত্সব নিকট হওয়াতে আমারদের দেশস্থ লোকের মন পুলকিত হইতেছে এবং 
ভাগ্যবন্ত ব| গরীব যাহার! তামাস! দেখিয়। সথখবোধ করেন তাহারা অতিপ্রফুল্লমনে 
নিরীক্ষণ করিতেছেন ছুর্গোত্সবের সে দিন কবে আসিবে আর স্থানে পুজার তাবৎ প্রস্তুত 
হওয়াতে চতুর্দিগে ক্রয় বিক্রয়ের শব্দই শুনা যাইতেছে এবং ধনরূপ দেবতার আরাধনার্থ 
ধাহারা এই রাজধানীতে আসিয়াছিলেন তাহারাও সামগ্রীহিত দুর্গার আরাধনার্থ স্বদেশে 
গমন করিতেছেন অতএব এই সময়ে আহ্লাদপূর্বক আহীরাদির ধুমেই কএক দিবস 
কাটাইবেন এবং পরিশ্রমি গরীব লোকেরাও ধনির নিকট তীহারদিগের জিনিস পত্র অধিক 
বিক্রয় করিয়া কএক দিবস স্থথে থাঁকিবেন কিন্তু যদিও এই পুত্তলিক! পুজাদিকে আমর! 
স্বণিত ব্যাপার কহি তথাপি এ কর্মেতে স্বদেশীয় লোকেরদিগের আহ্লাদেই আমরা 
আহ্লাদিত আছি কেননা যাহার যেপ্রকার মত তদন্ধদারে তিনি কর্ম করুন তাহাতে 
আমর! প্রতিবন্ধক নহি পরস্ত ঘেমতে চলাতে যখন তাহারদিগের অনিষ্ট দৃষ্ট হইবে তখন 
সেই মতে দোষ দেখাইয়া আমর! অবশ্য বারণের চেষ্টা করিব। অন্যকার জ্ঞানান্বেষণে 
প্রকাশিত এক পত্রের ছারা প্রেরক মহাশয় আমারদিগের জ্ঞাত বিষয় লিখিয়াছেন যে 


সমাজ ২১১ 


এতদ্দেশীয় লোকের! স্বীয় পরিশ্রমের এবং পিভৃপিতামহাদির সঞ্চিত সম্পত্তি নাচগানেতে 
ব্যর করিতেছেন অতএব কহিতেছি এ সকলবিষয়ে আমরা কোন ব্যক্তির চক্ষুকর্ণের 
স্থখের বিপক্ষ নহি কিন্তু আবশ্যক বিষয়ে শৈথিল্য করিয়া অনাবশ্যকবিষয়ে অধিক ব্যগ্র 
দেখিলে সে বিষয়ে দোষ দেখাইয়া আবশ্যক নিবারণের চেষ্টা করাই আমারদিগের উচিত 
এবং নাচপ্রভৃতি অন্যান্য বিষয় যাহ! দুর্গোত্নবের কালে হইয়া থাকে তাহা ধর্ম্মের অংশ 
নহে এবিষয়ে আমারদিগের সহিত যে দেশস্থ লোকেরা এক্য হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই 
তবে এ কথ৷| জিজ্ঞাস। করিতে পারি এবং বোধ হয় দেশস্থ মহাশয়েরাও শুনিতে পারেন যে 
সকল ভারি২ বিষয়ে তীহারদিগের সাহাধা করা এবং তত্ব নেওয়া অত্যাবশ্যক সেসকল 
বিষয়ে মনোযোগ না করিয়া নাচপ্রভৃতি তুচ্ছ বিষয়ে কি জন্তে ব্যয় করিতেছেন তাহারা কি 
সর্বসাধারণের উপকার যোগ্য এমন কোন বিষয় দেখিতে পান না যে এ সকল বিষয়ে 
তাহারদ্রিগের সাহাধ্য করিতে হয় আর ভারতবর্ষ কি বিদ্যার দ্বারা একেবারেই উচ্চে 
উঠিয়াছে এবং ভারতবর্ষের তাবৎ গ্রামেই কি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে আর ভারতবর্ষস্থ 
তাবদ্দঃথি ভিক্ষুকেরাও কি সখী হইয়াছেন ইহাতে যদ্যপি দেশস্থ মহাশয়ের স্বীকার 
করেন এ সমুদায়ই হইয়াছে তবে তাহার! ৃত্যাদিতে যে ব্যয় করিতেছেন তাহাতে 
আমারদ্রিগের কোন আপত্তি নাই শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহার জনকের আদ্ধে 
এতদ্দেশীয় মহাশয়দিগের দানের যে নূতন দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন সেই দৃষ্টান্ত উপযুক্ত বোধ 
করিলে নৃত্যাদির কিয়দংশের কর্তন করিয়। যে ধন বাঁচিবে তাহা কিং বিষয়ে খরচ করিতে 
হয় যদ্যপি দেশস্থ মহাশয়েরা তাহা না জানেন তবে কহিতেছি ভারতবর্ষীয় লোকেরদিগের 
বিদ্যাশিক্ষার্থ ব্যয় করুন অথবা বিলাতে গমোপযুক্ত জাহাজ নির্শ্মাণার্থ চাদা যাহা এতদ্দেশীয় 
লোকের উপকারার্থ হইয়াছে তাহাতেই দেউন কিম্বা এ ধন একত্র করিয়া বাণিজ্য করুন 
অথবা নানাবিধ শিল্প যন্ত্র এবং দেশের চাস বৃদ্ধি করুন আর প্রয়োজন মতে যদ্যপি নৃতন২ 
অস্ত্রের আবশ্যক হয় তবে তদর্থে বায় করুন কেন না এ সকল বিষয়ে লাভ ও সম্থমের পত্তন 
যে প্রকার দৃঢ়তর ভাল নৃত্যাদি করাইলে তাহার লাভ সন্তরম তদ্রপ হইবেক না জ্ঞানান্থেষণে 
স্থান সনথীর্প্রযুক্ত পরিশেষে এই কহিয়া! সমাপ্ত করিতেছি যে আমরা যাহা লিখিলাম দেশস্থ 
মহাশয়েরা তাহাতে মনোযোগ করেন ইতি 1_জ্ঞানীন্বেষণ। 


(২৬ অক্টোবর ১৮৩৯। ১০ কান্তিক ১২৪৬) 
বর্তমান বর্ষীয় শারদোতসবোপলক্ষে নৃত্য সং দর্শনার্থ খি.ষ্টিয়ানগণের মধ্যে অত্যন্প 
মন্ুয্য আগমন করিয়াছিলেন এতন্র্শনে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি আর 
যখন সর্বসাধারণে একেবারে এতদ্বিষয়ে উৎসাহ পরিত্যাগ করিবেন তখন আমরা আরে 
অধিক সন্তষ্ট হইব কারণ তাহাতে তাহারদিগের জ্ঞান ও জুনীতি এবং অন্যান্য বিদ্যার 
আধিক্য হইবে । আমর! অনুমান করি যে এতদেশীয় ধনী বিশিষ্ট মন্ষ্য যাহার! নৃত্য 


২১২ হনে পত্রে সেক্তান্নেল জ্রহহ 


বিষয়ে উৎসাহ করিতেন তাহারা এইক্ষণে এ নৃত্য ধর্ম শান্্ে ও ধর্ম সভার নিন্দিত এবং 
জ্ঞানি বিদিষ্ট এই বোধ করিয়া পরিত্যাগ করিবেন যদ্যপি তাহারা উৎসবোগলক্ষে উৎসাহই 
করেন তবে তাহারা এ যবন রমণীর নৃত্যের পরিবর্তে অন্যকোন উত্নাহ করেন কেননা 
মহৎ ভদ্র জ্ঞানী জনগণ দর্শন করণে সমর্থ হয়েন। [ জ্ঞানান্বেষণ] 


(৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ । ২৭ মাঘ ১২৪০) 


বুলবুলাখ্য পক্ষির যুদ্ধ।-_বহুকালাবধি এতন্রগরে একট! মহামোদের ব্যাপার আছে 
বুলবুলাখ্য পক্ষিগণের যুদ্ধ ঈঞ্ষণে অনেকেই স্থখি হইয়া থাকেন এজন্য ধনবান্‌ এবং 
সুরসিক বিচক্ষণগণের মধ্যে কেহ২ এ স্থখ বিলক্ষণাস্বাদনকারণ সম্বংসরাবধি উক্ত পক্ষি 
পালনকরণ বহু ধন ব্যয় করিয়! থাকেন শীতকালে এক দিবস যুদ্ধ হয় সংপ্রতি গত ১৪ 
মাঘ রবিবার শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটাতে এ যুদ্ধ হয় তাহাতে মহাসমারোহ 
হইয়াছিল যেহেতুক দেব বাবুর পক্ষিদলের বিপক্ষ হরিফ শ্রীযুত বাবু হরনাথ মলিকের 
এক দল পক্ষী এতদুভয় পক্ষির পক্ষাধিপ মহাশয়ের! এ যুদ্ধদর্শনে আত্মীয় স্বজন সঙ্জনগণকে 
আহ্বান করিয়্াছিলেন। অপর অনেক লোক আছেন তাহারদিগকে তদ্দিযয়ে আহ্বান 
করিতেও হয় নাই যেহেতুক তাহারা সোয়াকীনরূপে খ্যাত অর্থাৎ তদ্বিবয়ঘটিত সুখে 
মহাস্থুখি হন স্থতরাং এই ত্রিবিধপ্রকার লোক সমারোহের সীম! কি। যাহার! এ যুদ্ধসেনার 
শিক্ষক অর্থাৎ খলীপ। রণভূমিতে উপস্থিত হইলে শ্রীঘুত মহারাজ বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর জয় 
পরাজয় বিবেচনানিমিত্ত শালিস হইলেন। পরে উভয় দলের পক্ষিরা ঘোরতর সমর করিল 
দর্শকের! মল্লিক বাবুর সেনাশিক্ষক খলীপাদ্দিগকে বার২ ধন্যবাদ করিলেন কিন্ত সর্বশেষে 
অর্থাৎ ছুই প্রহর ছুই ঘণ্টার পর মল্লিক বাবুর পক্ষ পক্ষি পরাজিত হইলে সভা ভঙ্গ হইল ৷ 
চন্র্রিকা। 


( ৩ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৪৩ ) 


নবীন কুস্তিগীর ।_্ীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।_-বিহিত বিনয়পুরঃসর 
নিবেদন মিদং। সংগ্রতি শহর কলিকাতার সন্নিহিত ৬ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবন্তি 
বালিনামক গ্রামে অভিনব জনেক কুস্তিগীর মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়নামক যাহার ভোজনের 
বৃত্তান্ত ইহার পূর্বের শ্রাবণ মাসীয় চন্দ্রিকা ও পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রপ্রভৃতিতে উত্তমরূপে 
প্রকটিত হইয়াছিল। তিনি যেরূপ ও কুত্তিগীরি বিদ্যায় নিপুণ হইয়াছেন তদ্বিস্তার 
বৰ্ণন বাহুল্য যে হউক কিন্তু এতদ্রপ বলবান ও গুণজ্ঞ ব্যক্তিকে সর্বসাধারণকে বিশেষ 
এসকল বিদ্যাতে সুপণ্ডিত জনগণকে জ্ঞাত করা 'বস্ত কর্তব্য। অন্মদাদির বোধ হয় যে 
এতৎপ্রদেশস্থ অতিবিখ্যাত রাধাগোয়াল৷ ও তাহার পুত্রদ্য় এবং আর২ বিলক্ষণ বলবান 
ও ধাহারা এমত কুত্তিগীরি কার্ধ্যে প্রকৃত দক্ষ এমত ব্যক্তিরদিগকেও তিনি সম্পূর্ণূপে 
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পরাভব করিয়া দুই তিন বংসর পর্যন্ত শিক্ষা দিতে পারেন এবং কুস্তি করিলে যে২ কার্ষ্য 
নিষেধ এবং যে সকল কম্ম বিধের তাহা তিনি প্রকুষ্টরূপে অবগত আছেন এইক্ষণে যে 
কেহ্‌ উক্ত বিদ্যা শিক্ষ। করিতে অথবা এতদ্বিষয়ের কোন বিশেষ উপদেশ লইতে প্রার্থনা 
রাখেন তবে তিনি এ নবীন কুস্তিগীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট গমন করিলে অথবা! 
লিপি প্রেরণ করিলে অবশ্য তাবদ্ত্রান্তাবগত হইতে পারিবেন। এবং এতন্মহানগরস্ত 
তাবদ্দৈশ্ব্য্যশালী মহাশয়েরদিগের প্রতি অস্মদাদির বিনরপূর্ধক নিবেদন এই যেকোন 
মহাশয় স্বীয়ং বহিদ্বারে সমূহ বলিষ্ঠ ও কুস্তিগীর ব্যক্তিরদিগকে দ্বারপালত্ব কার্য্যে নিযুক্ত 
রাখিয়াছেন যদ্যপি তাহারদিগের ছারা এ পূর্বোক্ত নবীন কুস্তিগীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
পরীক্ষা লইতে মনস্থ করেন তবে অন্ুগ্রহপূর্বক এ বালি গ্রামের দক্ষিণপলীস্থ শ্রীযুক্ত 
জগন্নাথ চক্রবর্তী অথবা শ্রীযুক্ত মধুসুদন চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকটে লিপি প্রেরণ করিলে 
আমরা অত্যন্ত বাধিত হইয়া এ কুস্তিগীর মহাবল পরাক্রমকে তৎক্ষণাৎ তন্মহাঁশয়ের 
সমীপস্থ করিব। অতএব হে সম্পাদক মহাশয় আপনি অন্ুগ্রহপূর্বক এই বার্তা দর্পণে 
অর্পন করিয়া বাধিত করিবেন ইতি ।-_কেঘাঞ্চিৎ বাঁলিনিবাসি দিজাদি সমূহ 
সজ্জনগণানাং। 


জনহিতকর অনুষ্ঠান 
(৭ আগষ্ট ১৮৩০ । ২৪ আবণ ১২৩৭ ) 
শ্রীযুত বাবু রায় কালীনাথ চৌধুরী সর্বসাধারণ উপকারার্থে যে.পথ নির্মাণ করিতেছেন 
তদ্দারা যদিও আমর! তীহারদের দ্বারা শ্রুত হই নাই কিন্তু পরম্পরা শুনিতেছি যে বর্ধীজন্ত 
তন্ির্মাণকরণ রহিত হইয়াছে হেমন্তকীলাবধি পুনরারভ্ত হইবেক এবং আগামি বৎসরে 
সমাধার কল্প আছে। 


( ২৫ জানুয়ারি ১৮৪০। ১৩ মাঘ ১২৪৬ ) 


টাকি নিবাঁসি বাবু অতি প্রশংসনীয় ধনী উক্ত বাবু টাকি হইতে বারাসতপত্যন্ত 
প্রায় ১৮ ক্রোশ এক রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছেন এরাম্তায় অনেক শকটাদি গমনাগমনে অতি 
সৌলভ্য হইয়াছে উক্ত বাবুর লক্ষমুদ্রার ব্যাপার হইয়াছে এবং এঁ বাবু এক বিদ্যালয় 
সংস্থাপন করিয়াছেন এই বিদ্যালয়ে এক জন সুশিক্ষিত ইংলণ্ডীয় অধ্যাপনার্থ নিযুক্ত 
আছেন ইহার অধীনে ছাত্রগণ বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিবেন। এবং শী অঞ্চলস্থ দীনহীন 
গণের উপকারার্থে বিনা বেতনে উধধ বিতরণ করিবার জন্য এক চিকিৎসালয় সংস্থাপন 
করণে মানস করিয়াছেন । এবং এই চিকিৎসালয়ে এক জন উত্তম বিজ্ঞ ইউরোপীয় সাহেব 
নিযুক্ত থাকিবেন। এই চিকিৎসালয় সংস্থাপনে এ স্থানের চতুদ্দিগে চতুঃক্রোশ মধ্যস্থ 
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লোকেরদিগের মহোপকার হইবে । উক্ত প্রশংসনীয় বাবু এমত মহোপকারক যে সকল 
কাৰ্য্য করিয়াছেন এখনপর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে গবর্ণমেন্ট কিছুই মনোযোগ করেন নাই কিন্ত আমর 
বোধ করি যে তাহারা শ্রবণ মাত্রেই সাহায্য করিবেন ।__জ্ঞানান্েষণ। 


( ৪ এপ্রিল ১৮৩৫। ২৩ চৈত্র ১২৪১) 


ফোট উলিয়ম। জুদিসিয়ল ও রেবিনিউর ডিপার্টমেপ্ট । ৫ মার্চ ১৮৩৫ ৷ 
শ্রীলপ্নীবৃত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে হুকুম করিতেছেন যে সর্বসাধারণ 
লোকের উপকারের নিমিত্ত ভিন্ন লোকেরা নিজ ব্যয়েতে কলিকাতা ও আগ্র। রাজধানীর 
ব্যাপ্য দেশের মধ্যে যে সকল কর্ম করিয়াছেন তদ্বিষয়ে নীচে লিখিতব্য বিবরণ সর্বসাধারণ 
লোকের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ করিতে হইবে । 

ভিন্ন২ লোকের দ্বারা সর্বসাধারণ লোকের উপকারজনক কর্শ্মের বিবরণ পত্র... 

ভ্রীলশ্রীযুত গববূনরু জেনরল বাহাদুরের বাঞ্চা ছিল যে ধাহার। এতদ্রপে সর্ধদাধারণের 
হিতজনক কর্ম সম্পাদনার্থ বিরাজমান হন তাহাদিগকে গবর্ণমেন্টের সন্তেবজনক কোন 
বিশেষ চিহ্ন প্রদান করা যায়। এবং এই বাঞ্ছিত বিষয় সফলকরণার্থ ১৮৩৪ সালের 
জাঙআরি মাসে হুকুম হয় যে কলিকাতা রাজধানীর অধীন তাবৎ জিলা এক রিপোর্ট 
প্রস্তুত হয় এবং তাহাতে গত কএক বৎসরের মধ্যে ভিন্ন লোকের। নিজব্যয়েতে 
সর্বসাধারণের উপকারক যে সকল কর্ম করিয়াছেন তাহা নির্দিষ্ট থাকে। 

এ রিপোর্ট দৃষ্ট হইয়া অতিসন্তোষ জন্মিল যে সকল কাৰ্য্য বিষয়ের রিপোর্ট হইয়াছে 
যদিও তাহার মধ্যে কোন এক কাৰ্য্য অতিবৃহৎ নহে তথাপি তাহার মধ্যে এমত গুরুতর 
কাৰ্য্য আছে যে তাহার সংখ্য! বাহুল্য ক্রমে ভারতবর্ষের মধ্যে যে হিতজনক ব্যাপার হইয়াছে 
বা হইতেছে তাহা ইহার দ্বার আরে! বৃদ্ধি হইল । 

উক্ত প্রধান২ কার্যের সংখ্যা বিবরণ এই । 

প্রথম।_৪ লৌহময় সাকো। 

দ্বিতীয় ।_-৮৬ ইষ্টকনির্দ্িত নাকে । 

তৃতীয় । ৭০ নানা রান্ত। এবং তন্মধ্যে কোন২ রাস্তা 

১২।১৪ ক্রোশ করিয়া দীর্ঘ । 

চতুর্থ।--৪১২ পুফরিণী। 

পঞ্চম ।--১১৩ চৌবাচ্চা। 

ষষ্ঠ 1-১০৭ ঘাট । 

সপ্তম।__পথিকেরদের উপকারার্থ ১৫ সরাই এতদ্যতিরিক্ত নানা রাজপথের উভয় 
পারে বৃক্ষরোপণ । এবং পথিকের উপকারক ও সর্বসাধারণের হিতজনক অন্যান্য নানা 


ব্যাপার । 
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যে মহাহ্ুভব মহাশয়ের! স্বদেশের উপকারার্থ এমত যন্ত্র করিয়াছেন উচিত হয় যে 
তাহারদের নাম সর্বত্র প্রকাশ হয়। অতএব শ্রীলশ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হুকুম 
করিয়াছেন যে পশ্চালিখিত তফদীলে যে সকল মহাশয়েরদের নাম লিখিত হইয়াছে 
তাহারদের নাম সর্বত্র প্রকাশ পায় কিন্ত শ্রীলঙীযুত এই অতি সম্বান্ত ব্যক্তিরদের মধ্যে যদি 
বিশেষ বাচনি করিয়া অগ্রগণ্য ব্যক্তিরদের নাম না লেখেন তবে তাহার ক্রটি হইতে পারে। 
নীচে লিখিতব্য মহাশয়ের! এতদ্বিধয়ে সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য হইয়াছেন। 

বর্দমানের ৬প্রাপ্ত রাজা তেজশ্চন্্র বাহাদুর । 

প্রাপ্ত মহারাজ দৌলত রাও সিদ্ধিয়ার ভগিনী শ্রীমতী বালা বাই। 

শ্রীমতী বেগম সমরু। 

৬প্রাপ্ত রাজা সুখময় রায়! 

রাজা পটনি মল । 

রাজ! শিবচন্দ্র রাম । 

রাজা নৃসিংহ রায় । 

হাকিম মেন্দীআলী খা ৷. 

রাজা মিত্রজিৎ সিংহ । 

রাজা কষচন্দ্র। 

রাজা আনন্দকিশোর সিংহ । 

রাজা জয়প্রকাশ সিংহ। 

রাজ] গোপালেন্ ৷ 

পুরণিয়ার শ্রীমতী রাণী জুরন নিসা। 

টাকির শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রাঁয়। 

যশোহরের শ্রীযুত বাবু কালী ফতেদার [ পোদ্দার ]। 

এতএব যে মহীঙ্গভব মহাশয়ের আত্মসন্ত্রমজনক অথচ স্বদেশের উপকারক 
কাধ্যকরণেতে বা সাহায্যকরণেতে এতদ্রপে অগ্রগণা হইয়াছেন তাহারদের প্রতি গবর্ণমেণ্ট 
বাধ্যত স্বীকার করিতেছেন। ভরস| হয় যে তাহারা এতদ্রপ সদ্বত্মে নিয়তই চলিবেন 
তাহাতে তাহারদের মনে সন্তোষ জন্সিবে এবং তাহারদের মহাচুভবের এক চিহ্ন প্রকাশ 
এবং তাহার। ইদানীন্তন লোকেরদের বিবেচনাপেক্ষা, উত্তম বিবেচনা করিতে যে অগ্রসর 
হইয়াছেন এমত প্রককাশমান হইবেন। শ্রীলপ্রীযুত এমত ভরসা করেন যে আদশস্বরূপ 
তাহারদিগকে দেখিয়া অন্যান্তেরাও তৎপথগামী হইবেন এবং গবর্ণমেন্ট সর্বসাধারণ 
মহামহোপকারক কর্শ্মার্থ সরকারী অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন এবং যদি সরকারী ব্যয় ও 
ভিন্নং লোকেরদের বদান্তত! এঁক্য হয় তবে এই প্রধান দেশের যেমন হিত সম্ভাবনা তদ্রপ 
অপর কোন ব্যাপারের দ্বারা নাই । 


২১৬ সংল্বাদ পাত্রে সেন্কালেল্র কহ 


(২৫ এপ্রিল ১৮৩৫ | ১৩ বৈশাখ ১২৪২) 

শ্রীুত ডেবিভ কারঘাইকল স্মিথ সাহেব বরাবরেষু। _আমর| হুগলি জিনানিবাসি 
জমীদার তালুকদার পত্তনি তালুকদার ইজারদার উকীল মেক্তারকার ওগয়রহ নিবেদন 
করিতেছি । আপনি তের বৎসর পর্য্যন্ত এই জিলাতে থাকি অতিসন্থান্ত ও বদান্যতাপূর্র্বক 
যেরূপ পরহিতার্থ উদ্যোগ করিয়াছেন তাহাতেই আমর! বিশেষ বাধ্য হইয়াছি এবং 
মাজিস্ত্েট জজপ্রস্থতি নানাপদোপলক্ষে আপনি এই জিলানিবাসি ও সাধারণ লোকের থে 
উপকার করিয়াছেন তাহাতে আমরা পরমরুতজ্ঞতা স্বীকার করি। আপনকার অতিগ্তরুর 
কাৰ্য্য অতিনতর্কতা ও নৈপুণারূপে নির্বাহ করাতে এই জিলার মধ্যে পূর্বে যে সকল 
অনিষ্ট জগ্নিয়াছিল তাহার অধিকাংশ বিলুপ্ত হই প্রঙ্জারদের প্রাণ ধন রক্ষা পাইয়াছে। 

এবং নানাবিধ উপকারাহ ইমারত ও রাস্তা ও পুল নির্শ্বাণকরণ দ্বার! গমনাগমনের 
সুগম করাতে আপনি এই জিলার সৌন্দর্য্য ও সমুদ্ধতাঁর বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং বহুতর 
পুফ্রিণী খনন করাতে আমারদের ক্লেখ দূর করিয়াছেন ইত্যাদি নানা কার্ধ্যেতে অন্মদাদির 
ও সাধারণ লোকের যাদৃশ উপকার করিয়াছেন তাহাতে আমরা আপনকার নিকটে অত্যন্ত 
বাধ্যত! স্বীকার করি। এবং আমারদের আরো এই বিষয়ে বাধ্যতা স্বীকার করিতে 
হইতেছে যে আপনি এই জিলাতে অনেক ইদরেজী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন এবং 
তাহাতে এই জিলার মহোন্নতি ও চিরকালীন সঙ্গম হইবে এবং যদ্যপি আমারদের বাধ্যত 
স্বীকারের আর কোন কারণ নাও থাকিত তথাপি আমারদের এই এক প্রধানবিবয়ক 
উপকারের দ্বার! চিরম্মরণ থাকিবে যে আমর! কিপর্য্যন্ত আপনকার নিকটে বাধ্য হইয়াছি। 

পরিশেষে নিবেদন করিতেছি যে সুপ্রিম কৌন্সেল আপনকার মহা২ গুণ বিষয় 
অবগত হইয়া আপনাকে যে মহোচ্চ পদাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং দ্বারা পূর্বাপেক্ষা 
অধিক লোকের উপকারকরণোপায় ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন ইহাতে আমারদের পরমসন্তোষ 
জন্িয়ছে। অতএব আমারদের সতত অভিলাষ এই যে আপনকার যেমন গুণ তেমনি 
নিয়ত উন্নতি হয় এবং আপনি স্বাস্থাপূর্ববক দীর্ঘজীবী হউন এবং যেমন হুগলি জিলানিবামি 
লোকেরদের নিকটে আপনি চিরকালপর্যাস্ত অতিম্ান্তরূপে স্মরণীয় থাকিবেন তেমনি 
উপকারের দ্বার! অন্থান্থস্থানীয় লোকেরদিগকেও চিরবাধ্য করিবেন । 

ব্ৰজনাথ বাবু। প্রাণচন্দ্র রায়। নবকিশোর বীড়ুযো। প্রতাপনারায়ণ রায়। 
শিবনারায়ণ রায়। গঞ্ধানারায়ণ রায়। যুগলকিশোর বাড়ুয্যে। নরেন্দ্রনাথ বাবু। 
ছকুরাম সিংহ। নন্দকিশোর ঘোষাল। কালীনাথ চৌধুরী। বৈকুঠনাথ চৌধুরী । 
ঘবারকানাথ ঠাকুর । প্রন্কুমার ঠাকুর। রাধাপ্রসাদ, রায়। শিবনারায়ণ ঘোষ। রামধন 
বাডুযো | দেবেন্দ্রনাথ বাবু। অন্নদাপ্রসাদ বাডুযো। নবরুঞ্ণ সিংহ। ইন্দ্রকুমারী দেবী। 
জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। সৈয়দ আহম্মদ খ বাহাদুর । নীলমাধব পালিত I 

এবং হুগলি জিলানিবাসি প্রায় ২০০ জনের নিবেদন। 


সমাজ ২১৭ 
অস্যোত্তরং। হুগলি জিলা নিবাসি জমীদার ও অন্যান্য লোকের প্রতি আগে ।__ 
আপনকার৷ অন্ুগ্রহপূর্বক আমাকে যে প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়াছেন তাহা শ্রীযুত 
বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের দ্বারা পাইয়া আমি পরমসন্ধষ্ট হইলাম। এই সর্বসাধারণ 
সন্তোষজনক পত্র প্রাপ্তিতে আমার পরমাহলাদ জন্মিয়াছে তাহাতে আমার মনে এই 
পরমাহলাদক অনুভব হইল যে বহুকালপর্য্যন্ত আমি এ জিলাতে যে সকল নিয়ম 
করিয়াছিলাম তাহ! লোকের সন্তোধঙ্জনক হইয়াছে এবং এ সকল নিয়ম ও স্থানীয়েরদের 
কিঞ্চিৎ উপকারক হইগ্রাছে। কিন্তু আপনকারা অনুগ্রহপূর্বক আমাকে যে প্রশংসা 
করিয়াছেন আমি তাহার যোগ্য নহি। আমার এইমাত্র প্রশংসা হইতে পারে 
যে আমার অবশ্য কর্তব্য যে কাধ্য তাহা প্রাণপণে নির্বাহ করা গিম্াছে। যদ্যপি আমার 
আমলে কোন বিষয়ে কৃতকাধ্যও হইমা থাকি তবে জমীদার লোক এবং জিলাস্থ অন্যান্য 
মান্য মহান্গভব অর্থা প্রঙ্জালেকের স্বাভাবিক প্রভু মহাশয়েরদের নিয়ত সাহায্যক্রমেই তাহা 
সম্পন্ন হইয়াছে । 

ওঁ জিলার উন্নতি ও তক্সিবাসিরদের মঙ্গল এবং আপনারদের স্বাস্থ্য ও কুশল আমি 
নিয়তই ইচ্ছা করি। 

আপনারদের পরম মিত্র । ডেবিড কারমাইকল স্মিথ । 


(২৪ মার্চ ১৮৩৮। ১২ চৈত্র ১২৪৪) 

এতদ্দেশীর লোকের বদান্যতা ।_-আমরা শুনিয়া পরমাপ্যাযিত হইলাম থে ধনাঢ্য ছুই 

মহাশয় শ্ৰীযুত বাৰু মতিলাল শীল ও শ্রীযুত বাবু মাধব দত্ত চিৎপুরস্থ নৃতন রাস্তার নরম! 

কলুটোলার রাস্ত| দিয়| মাঝের রাস্তপর্য্যন্ত প্রস্ততক্রণের ব্যয় নিজে করিতে অন্দীকার 
করিয়াছেন। 


(৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ২৮ মাঘ ১২৪৫) 
নূতন রাস্থা।_শ্রুত হওয়| গিয়াছে যে হুগলিহইতে ধন্তাখালি পর্য্যন্ত নৃতন এক রাস্তা 
প্রস্তুত হইতেছে ইহাতে জিনাগ্থ লোকেরদের মহৌপকার হইবে। এ রাস্ত। ছয় ক্রোশ দীর্ঘ 
হইবে তাহাতে প্রায় ১৫০ বন্দুয়ানেরা [ কয়েদীর! ] প্রত্যহ রাস্তাতে কর্ম্ম করিতেছে আমরা 
শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম যে চু চূড়ানিবাসি অতি ধনি এক বাবু [কালীকিঙ্কর পালিত] 
উক্ত রাস্ত| নির্শ্মাণার্থ অন্যান ৬০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন । 


(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬) 
বহু আফিসের মুচ্ছদি শ্রযুত বাবু কালীকিস্কর পালিত সম্প্রতি চন্দননগরের 


কিঞ্চিৎ পশ্চিমাংশে অমরপুর গ্রামে যে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন সেই পাঠশালায় 
Ceti 


২১৮ সংল্রাদ পাত্রে সেক্তান্সেল্ কথা 


হিন্দুকীলেজের ন্যায় ১০ শত বালক উক্ত বাবুর ব্যয়ে ইঙ্গরেজী বিদ্যা শিক্ষা 
করিতেছেন ।...অতি প্রধান জিলা হুগলিতে গত ৪ বর্ষ মধ্যে বিদ্যালয় মাত্র ছিল না কিন্ত 
এইক্ষণে সাধারণ টাদার দ্বার! গবর্ণগেণ্টের বিদ্যালয় ব্যতিরেকে তিন বিদ্যালয় সংস্থাপন 
হইয়াছে ।__জ্ঞানান্বেষণ। 


(৮ জুন ১৮৩৯। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৬) 


আমারদিগের পাঠকবর্গেরা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে ভবানীপুর নিবাসি 
এক ব্যক্তি মান্য ধনি বিদ্বান নহেন তথাপি তিনি হাজার২ লোকের জল কষ্ট দেখিয়া এক 
দীর্থিক। প্রস্তুত করণার্থ মানস করিয়াছেন এবং এ দীর্ঘিকার চতুর্দিগকে সোপান করিয়া 
দ্রিবেন। এতদ্বাতিরিক্ত এ বাবু এক পাকা রাস্ত| প্রস্তুত করিতেছেন সেই রাস্তায় সন্যাসী 
ও জাঁপক পুজার্থি ব্যক্তির অনায়াসে স্বচ্ছন্দে কালীঘাটে গমন করিতে পারিবেন তিনি 
উত্তম বিদ্বান নহেন তথাপি যে হটাৎ এমত সতকম্খ করিয়াছেন ইহাতে আমর! চমত্কৃত 
হইয়াছি এবং তাহার এই সততা সন্দর্শনে এ অঞ্চলস্থ ব্যক্তিদিগের এরূপ কার্ধ্য প্রবৃত্তি 
হইবেক আর আমরা অনুমান করি যে এমত কাৰ্য্যে গবরর্ণমেন্টের দৃষ্টিপাত হইবেক। 


(২১ ডিনেম্বর ১৮৩৯। ৭ পৌষ ১২৪৬) 
এতদ্দেশীয় লোকেরদের বদান্যত1|__.""রঙ্গপুরের ভূম্যধিকারিণী প্রাণকুমারী ব্রাহ্মণী 
নারী এতদ্দেশীর একজন স্ত্রী দিনাজপুর ও তিতালিয়ার মধ্যস্থ রাস্তার নানা স্থানে সাঁকে। 
নিৰ্শ্মাণার্থ অতি বদান্যত। পূর্বক দশ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। 


(৬০ অক্টোবর ১৮৩: ১৫ কান্তিক ১২৩৭) 

নৃতন ইষ্টকনির্শিত ঘাট ।-_আমর! অত্যন্ত হষ্টচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে ১৮৩ 
সালে শ্রীঘুত লার্ড উইলিয়ম কেবেণ্ডিদ বেটিঙ্ক গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের দেশগ্রতৃত্ব 
সময়ে শ্ৰীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধনব।য়করণক এতন্মহানগর প্রতীচীদিঠ্তিনী 
অখিল জন পাবনি মোক্ষদায়িনী সুরধনী তীরৈকদেশে অর্থাৎ নিষ্বতলার ঘাটে সকল জন 
মনোরগ্রনীসোপান শ্রেণী শিল্পিতগকতৃক ইষ্টকা দিদ্ধার! অপূর্ব ঘাট নির্শ্মিত হইয়াছে তাহার 
শোভা অতিশয় মনোলোভা প্রথমতঃ জলোপরি সোপানশেণী অর্থাৎ সিঁড়ী তদুপরি বিস্তৃত 
সমস্থদী তদুপরি স্তম্ভ সমূহোপরি ইষ্টকাচ্ছাদন তদেকদেশে উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু নামাঙ্কিত 
হইয়াছে তদ্বিধায় ও অযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যারের ঘাট তাহার নাম প্রকাশ 
পাইতেছে ও ঘাটের এক পার্শে ্বীলোকদিগের ক্গানাদি ও অন্য পার্থে পুরুষের স্বান 
পুজনাদি হইবে এই নিয়ম হইয়াছে ইহাতে বহু লোকের উপকার সম্ভাবনায় অপূর্ব কী 
প্রকাশ হইয়াছে। 


a” 


সমাজ ২১৯ 
(> জানুয়ারি ১৮৩৪ | ১৯ পৌষ ১২৪০) 
মুমূৰ্যু“ ব্যক্তিরদের আশ্রয়স্থান।__ইত্ডিয়া গেজেটের দ্বারা অবগত হওয়া গেল 
যে যে সকল মুমূযুব্যক্তি গল্গাতীরে নীত হয় এবং যাহারদের কোনপ্রকারে জীবনসম্ভাবনা 
নাই এমত ব্যক্তিরদের নিমিত্ত কলিকাতাস্থ অতিধনী ও বদান্ত এক ব্যক্তি মনোযোগ 
করিতেছেন। ইহার পূর্বের এ মহাশয় গঙ্ধাতীরে পাক! ছুই ঘাট করিয়া দেওয়াতে অতি- 
প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। গত সেপ্ম্বর মাসে এ বাবু শ্রীযুত রাজচন্দ্র দাস প্রধান মাজিস্ত্েটের 
দ্বার গবর্ণমেণ্টের নিকটে নিবেদন করিয়াছেন যে নিজখক্ুচ শ্রীযুত বাবু রাধামাধব 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাটের দক্ষিণে এই অভিপ্রায়ে এক অট্টালিক! নির্শ্মাপণে অনুমতি প্রাপ্ত 
হন যে আসন্নকালে গন্ধাতীরে নীত ব্যক্তিরদের এঁ স্থানে থাকিয়া সেবা শুশ্রযাদিরপ উপকার 
হয়। এবং এই অতিহিতজনক কাৰ্য্যে গবর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিয়াছেন এবং শুনা 
গিয়াছে যে অত্যন্নকালের মধ্যেই এ অট্রালিক! প্রস্ততার্থ ৬০০০ টাকা ব্যয় হইবে এবং 
তাহাতে এ বাবুজীর নামাঙ্কিত থাকিবে । অতএব বাবু রাজচন্দ্র দাস মুমূর্ ব্যক্তিরদের 
প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়! যেরূপ বদান্যত| প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি অত্যন্ত 
প্রশংসনীয়। 


(১৩ জুন ১৮৩২। ১ আষাঢ় ১২৩৯) 

হুগলির কালেজ।_-১৮১৬ সালে হুগলিনিবাসি হাজি মহম্মদ মহাঁসিননামক একজন 
এতদ্দেশীয় অতিধনি মুসলমান উত্তরাধিকারিরহিত হইয়া জিলা যশোহরের সিদ্ধিপুরনামে 
তালুকের এবং অন্যান্য সম্পত্তির উপন্বত্ব ধন্মার্থে ও দানার্থে রাখিয়া লোকান্তরগত হন। 
তিনি কএক এক্সিকিউটর অর্থাৎ তাহার দানপত্রান্সুসারে কাধ্যকরণার্থে নিযুক্ত করিলেন 
এবং তাঁহার পরলোকানন্তর তাহার! কএক বৎসর তাবৎ কাধ্য নির্বাহ করিতে 
লাগিলেন । 

কিন্তু তাহার! যেরূপ কার্ধ্য করিতেছেন তাহাতে অনেক দোষ দেখা গেল বাস্তবিক 
তাহার! দানপত্রের বিপরীত অনেক কাৰ্য্য করেন এবং জিল! হুগলির সাহেবেরাও তদ্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে বোর্ড রেবিনিউর আজ্ঞাক্রমে এক্সিকিউটরের কৃত 
কম্ধের ত্রবীজহওয়াতে তাহারা কর্মচ্যুত হইলেন তৎপরে তাহার সরবরাহ কর্ম তৎস্থান- 
নিবাসি মুসলমানেরদের মধ্যে অতিমান্য নবাব আলি আকবর খাঁর হস্তে অর্পণ হয়। 

- এতদ্রপ দানকরা! সম্পত্তির উপস্বত্বের দ্বারা এই সকল কর্ম্ম হইয়াছে। বিশেষতঃ 

১। এক ইমামবারা। ২। এক চিকিৎ্সাঁলয়। ৩। অভিথিসেবার্থ এক 
শরাই। ৪। এক মদরসা। ৫। ইন্গরেজী এক পাঠশালা । ৬। এবং এই সকল 
কর্মনির্ববাহার্থ এক সিরিশতা৷ এততিন্ন তাহার দানপত্র ক্রমে অনেক মুশাহেরা দেওয়া 
যাইতেছে । 


২২০ হনগজ্বাদ পত্রে সেক্কাল্নেভ্র কথ্য 


কিঞ্চিংকাল পরে এ জমীদারী এক পত্তনিতে দেওয়া যায় তাহাতে অনেক টাকা 
প্রাপ্ত হওয়া গেল এবং এইক্ষণে আসল ও উপন্বত্বমেত সাড়ে সাত লক্ষপধ্যন্ত টাকা 
জন্সিয়াছে এতদ্যতিরেকে এ তালুকে ও তাহার সঙ্গে যে হাট আছে তাহাতে বাধিক 
উত্পন্ন ৫০১০০০ টাকার ন্যুন নহে। 

হাজী আপন দীনপত্রে এই সকল সম্পত্তি নয় অংশ এবং নীচে লিখিতমত তাহার 
বিলি করিতে আজ্ঞা লিখিয়া যান। 

দুই অংশ সরবরাহকারকে তাহার এতদ্বিষয়ক পরিশ্রমার্থ দেওয়া যাইবে । 

তিন অংশ উপরিউক্ত পাঠশালা প্রভৃতির ব্যয়ার্থ প্রদত্ত হইবে। 

এবং অবশিষ্ট চারি অংশ তাহার চাকর ও মুনাহ্রোভোগিদিগকে দেওয়া যাইবে । 

এই সম্পত্তির এতদ্রপ বিলিকরণ একপ্রকার গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিগোচরহওয়াঁতে 
তাহারদের এমত বোধ হইল যে মৃত হাজির যে অভিপ্রায় ছিল তাহার সম্পূর্ণরূপে সাফল্য 
হইতেছে না এবং ও টাকার উপস্বত্রহইতে যে পাঠশালা নরাইগ্রভৃতির খরচ চলিতেছে 
সেই পাঠশালাপ্রভৃতি তাদৃশ ফলজনক দৃষ্ট হয় না কিন্তু জমীদারী ও ন্যন্তধনের বার্ষিক 
উপস্বত্ব বিলক্ষণ বিবেচনানুসারে ব্যয় হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্ঘল হওনের সম্তাবন|। 
অপর পূর্বের শরবরাহকারেরা এবং হাজির আত্মীয় কুটুষ্বেরা এতদ্রপ ভিক্রীকরণে অসম্মত 
হইয়| শ্ৰীযুত ইঙ্দলণ্ডের বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে আগীল করিলেন। পরন্ত শ্রীযুত 
বাদশাহের হৃজুর কৌন্দেলের নিষ্পত্তি যেপধ্যন্ত না পহুছিল সেইপধ্যত্ত এতদেশীয় 
গবর্ণমেন্টের কর্শকারকের! স্থৃতরাং তদ্দিষয়ের কিছু করিতে পারিলেন না। এ আগীল 

প্রতি ইন্দলগ্ড দেশে ভিসমিস হইয়াছে। 

এ সকল ন্যন্ত টাকা এইক্ষণে বিদ্যাধ্যাপনার্থ কলিকাতার গবর্ণমেন্টের কমিটি 
সাহেবেরদের হস্তে সমর্পণ হইয়াছে এবং এ জমীদারীর বার্ষিক উপন্বত্বের কিঞ্চিদংশ দেশের 
উপকারার্থ নিয়মিত হইবে এমত সকলের অপেক্ষা আছে। শুনা যাইতেছে যে এ ন্যস্ত 
ধনের উপস্বত্ব এবং জমীদারীর কিঞ্চিৎ রাজস্ব এতদেশীয় বালকেরদের বিদ্যা শিক্ষায়নার্থ 
নিয়মিত হইবে যেহেতুক গঞ্ধানদীর তীরে হাজির কবরের স্থানের নিকটে বৃহদেক বিদ্যালয় 
গ্রন্থনেতে এবং কলিকাতায় যদ্রপ তদ্রপ মুসমানেরদের বিদ্যা শিক্ষায়নার্থ এক মদরসা! এবং 
ইন্গরেজী এক পাঠশাল! নিযুক্তকরণেতে এ মৃত হাজির বদান্যতা যেমন চিরম্মরণীয় হইবে 
তন্মত অন্য কোন ব্যাপারে হইতে পারে না। শ্রীযুত কমিস্তনর সাহেব ও শ্রীযুত জজসাহেব 
ও শ্রীযুত কালেকুটরসাহেব ইহার তবাবধারক কমিটাম্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছেন এবং শ্রীযুত 
ডাক্তর উয়াইশ সাহেব তাহার সেক্রেটরী হইয়াছেন। পুনশ্চ শ্রুত হওয়া গেল যে এক 
চিকিৎসালয় ও এক শরাই পূর্ববাপেক্ষ। স্থনিয়মক্রমে তথায় স্থাপিত হইবে এবং এক্ষণকার 
মালিক যিনি কমিটার মধ্যে গণিত আছেন তিনি ওঁ চিকিৎসালয়ের সাধারণ তত্বাবধারক 
হুইবেন। 


সমাজ ২২১ 


১৮১২ সালে মহসিনের মৃত্যু হয়। ১৯০৮ সালে সৈয়দ হাদেন ভাহীর-সন্বন্ধে একটি সচিত্র প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন (Bengal: Past ৮ Present, Jany.—July, 1903, pp. 62-78), 


(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ । ২৮ ভাদ্র ১২৪২) 

্রযূত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । 

সম্পাদক মহাশয় বহুদিবসাবসাঁন হইল ৬এমামবাটার বিষয়সমুদায়ের কর্তা ৬আগা। 
মৃতহর বাহাদুর ছিলেন। পরে তিনি মন্নজান বেগমনামক এক বন্যা সন্ততি রাখিয়া 
পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। ৬হাজি মহম্মদ মহসন খা উক্ত বেগমের একপ্রকার ভ্রাতা 
ছিলেন এবং মীর্জা সিলাহদ্দীন মহম্মদ খা তাঁহার স্বামী ছিলেন যাহার নামে ৬এমামবাটার 
জমীদারী কাগজ পত্র ও হাটবাজারপ্রভৃতি চলিতেছে তাহা এতন্গরে বিশেষ বিখ্যাত 
আছে। পরে কিমৎকাঁলাতীত হইলে উক্ত খা বাহাদুর নিঃসন্তান লৌকীত্তর গমন 
করিলে; হাজি বাহাদুর তৎসহ আন্তরিক প্রণয়প্রযুক্ত হাহাকার রবে শোকার্ণবে মগ্ন 
হইয়া অনায়াসে ফকিরী বেশে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে উক্ত 
বেগম স্বামির মরণীত্তর ৬বন্দীলি খাকে পোষ্যপুত্র করিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন 
ইতিমধ্যে উক্ত বেগম এ ভ্রাতা ৬হাজি মহম্মদ মহসনের কোন স্থানে সন্ধান পাইয়া হষ্টান্তঃ- 
করণে বহুষতনবিধানে আনাইয়া কহিলেন যে আমার পোষ্যপুত্র এই বন্দালির বয়ঃপ্রাপ্চপ্য্যন্ত 
তুমি /এমামবাটীর বিষয় সমুদায়ের অধ্যক্ষ হইয়া রক্ষণাবেক্ষণ করহ। হাজি মকুর এ মতে 
অভিমত হইয়া এএমামবাটার কর্তা হইয়! কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবসানস্তরে 
বেগম মজকুর] ওঁ বন্দালিনামক পোষ্যপুভ্রটি রাখিয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইলে বন্দালি খা! 
বয়ংপ্রাপ্ত হইয়া এ আপন মাতৃ বিষয় পাইবাঁর ইচ্ছায় জিলা এবং সদর এবং বিলীতপধ্যত্তও 
মৌকদদমা করিয়া এ বেগমকৃত পোষ্যপুত্র ৬মহম্মদের শাত্রান্সসারে কৌন স্থানেই গ্রাহ 
না হওয়াতে জয়ী হইতে পারেন নাই। তাহাতে হাজি মজকুর জয়পতাঁকা উড্ডীয়মানা 
করিয়া নিষণ্টকে ৬এমামবাটার সমুদায়ের পূর্বববৎ কর্তা থাকিয়া এমামবাটার কর্তব্য 
কৰ্ম্ম সকল সাধন করিতে লাগিলেন। তৎকালে ৬রজব আলী খা ও ৬শাকের আলী খা 
ছুই জন তাহার প্রধান মোসাহেব ছিলেন এবং হাজি মজকুর তাঁহারদিগকে অতিপ্রত্যয়ািত 
জানিয়া নানা মতে যথেষ্টই অনুগ্রহ করিতেন। আর ৬হাজি মহম্মদ খা বাহাদুর 
অতিবিজ্ঞ ও বিচক্ষণ একারণ আপন মৃত্যুর প্রায় সাত বৎসরপূর্কে এই এক বিবেচনা 
স্থির করিলেন যে আমার এমত কোন উত্তরাধিকারী নাই যে আমার মৃত্যুর পর 
এই বিষয় সকলের অধিকারী হইয়া ৬এমামবাটার কর্তব্য কর্মসকল নির্বাহ করিয়া 
বিষয়সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করেন৷ ইহা ভাবিয়া ৬এমাম্বাটার সমস্ত জমিদারী ৬এমামের 
নামে রাখিয়া এক ওলিএতনামা লিখিয়া উক্ত ছুই জন প্রধান মোসাহেবকে ৬এমামবাটার 
মতবন্লী নিযুক্ত করিলেন। ওঁ তওলীএতনামায় ৬এমামবাটার জমিদারী সমস্তের আয় 


২২২ লওন্বাদ পাত্রে দেক্কান্লে কথা 


ব্যয় নির্ধার্ধ্য করিয়া এই এক নিয়ম করিলেন যে জমিদারীর উৎপন্ন টাক! রাজস্ব 
বাদ নয় অংশ করিয়| তিন অংশে ৬এমামবাটার মৃহরমপ্রভৃতির খরচ ও চারি অংশে 
আঁমলাগণ ও খেজমতগারান ও পাহারাঁদীরানদিগের মাহিয়ানা এবং দীনহীন দরিদ্র 
ব্যক্তিরদিগকে প্রদান ও ছুই অংশে ছুই জনা মতবল্লীর মেহনতয়ানা নির্ধারিত করিয়া 
উক্ত দুই জনা মতবলীর কর্মকাধ্য সুন্দররূপে নির্বাহ করিতে দেখিয়া সন ১২১৯ সালে 
লোকান্তর গমন করিলেন। পরে ৬সাকের আলী খা ও ৬রজবআলী খা ইহারা 
৬এমামবাটার বিষয়নকল আপনারদেরি জ্ঞান করিয়া তহবিল তসরূপাতাদি অত্যাচার করাতে 
পরমেশ্বর ক্রোধিত হইয়া সন ১২২২ সালের ৮ অগ্রহায়ণ ৬নাকেরালি থাকে প্রচণ্ড যমদগুদ্বারা 
খণ্ড২ করিলেন। পরে শ্রীবাকের আলী খা আপন পিতৃপদে নিযুক্ত হইয়া এরজবআলী 
খার সহিত এমাম্বাটার-কর্শা কাধ্য নির্ধাহ করিতে লাগিলেন। পরে ওঁ রজবআলী 
খাও বৃদ্ধতায় জীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া আপন পুত্ৰ প্ীওআসেকআলী খাকে শ্রীযুক্ত গরবূনর 
কৌন্দেলের বিনা আজ্ঞা গ্রহণেই আপন পদে নিযুক্ত করিলেন। পরে শ্রীওআসেকআলী খ| 
ও শ্রীবাকেরআলী খ|। আপন২ পিতৃপদাভিষিক্ত হইয়া এ বাটার কর্তৃব্যকর্প সকল সুদূরে দূর 
করিয়। তওলীএতনামীর নানা বরখেলাব বাইনাচ গীতবাদ্যপ্রভৃতি অত্যাচার করিতে 
লাগিলেন। উহারদের এরূপ অত্যাচার রাজদ্বারে গোচর হওয়াতে গবরূনর্‌ কৌন্সেলের 
আজ্ঞান্থসারে সন ১২২৫ সালের ২৫ আশিনে দুই জন পদচ্যুত হইলেন। পরে শ্রীযুক্ত 
সৈয়দ নওয়াব আলী আকবর খঁ। বাহাদুর আমীন হইয়া গবর্নর্‌ কৌন্সেলের আজ্ঞান্ুসারে 
রেবিনিউ বোর্ডহইতে এমামবাটাতে প্রেরিত হইলেন। এমত কালে রজবআলী খা ফৌত 
করেন ও বাঁকেরআলী খা পাগল হন। কিন্ত আলী আকবর খা বাহাদুর আমীন হইয়া 
ও এমামবাটার কম্মসকল স্ুশৃঙ্খলরূপে নির্বাহ করাতে শ্রীযুক্ত গবর্নর্‌ কৌন্সেল তুষ্ট হইস্া 
দুই মতবল্লীর কর্মে উহাকে নিযুক্ত করিলেন। শ্রীযুক্ত মতবলী সাহেব অদ্যাবধি যথারীতি 
ওঁ বাটার কর্ম সকল নির্ববাহ্‌ করিয়া স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে কালযাপন করিতেছেন |. 

সম্পাদক মহাশয় উক্ত মহাশয় লিখিয়াছেন এ ৬ বাটাতে পূর্বে চিকিৎসালয় 
ছিল না সাহেবান লোকেল এজেন্ট অন্যান্য বিষয়ের খরচের অল্পতা করিয়া চিকিৎসালয় 
স্থাপিত করিয়াছেন কিন্তু এতন্নগরে অনেক বিজ্ঞতম লোক জ্ঞাত আছেন যে পুর্বাবধিই 
স্থাপিত আছে এবং আম্লাগানাদি দীনহীন দরিদ্র পোষণার্থ যে চারি অংশ তাহারি 
দীনহীন দরিদ্র পোষণার্থ অংশের কিয়দংশে ও দীনহীন দরিদ্র ব্যক্তিদ্দিগের ব্যাধি 
বিমোচন হেতুক নির্বাহ হইয়া থাকে । অনুমান করি উক্ত মহাশয় তাহা জ্ঞাত না হইবেন 
জ্ঞাত হইলে অবশ্যই লিখিতেন যাহ হউক । উক্ত মহাশয়ের জ্ঞাপন কারণ লিখিলাম আর উক্ত 
স্থানে অধুনাও একটা ইন্দরেজী স্কুল আছে ভাহাও কিছুমাত্র লিখেন নাই। সম্পাদক মহাশয় 
উক্ত মহাশয় আর লিখিয়াছেন যে আমরা আপন গরজের কথা লিখিয়াছি তাহাতে নিবেদন 
মহাশয় যাহাতে সাধারণের উপকার সম্ভাবনা আছে এমত যে গরজের বথা তাহা কি 


সমাজ ২২৩ 
বিশিষ্টজনগণের অগণনীয় কর্শ্ম। আর লিখিয়াছেন যে হাজিবাহাদুরের উইলের মতাহুদারে 
ওঁ সঞ্চিত ধন নয় অংশেই কেবল পৰ্য্যাপ্ত হয় গবর্নর্‌ কৌন্সেলে এমত এক দরখাস্ত 
হইয়াছে । অতএব বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার প্রপক্তি কি আছে তাহাতে নিবেদন 
যে এবিষয় আমরা জ্ঞাত আছি কিন্ত সরকার সাহেবান লোকের এমত অভিমত 
হইয়াছে যে সংবদন্ধিতরূপে স্থাপিত করা যাউক'"। কেযষাঞ্চিং প্রতাপপুরনিবাসি ছাত্রাণাং। 
তারিখ ১৭ ভাদ্র। 


(২ জুলাই ১৮৩৬। ২০ আষাঢ় ১২৪৩) 

হুগলির এমামবাটা__..*হুগলির এমামবাটা মহম্মদ মহসীন স্থাপন করিয়া তাহার 
ব্যয়ের নিমিত্ত স্বীয় তাবৎ সম্পত্তি দিয়া যান। এ সম্পত্তি যশোহর জিলাতে সৈয়দপুর 
গরগণ| এ অধিকারের রাজস্ব দিয়াও লক্ষ টাকা থাকে এতভিন্নও নিকটবন্তি জিলাতে 
কতক ক্ষুদ্রং জমিদারী প্রদান করেন। পরে তিনি স্বীয় দানপত্রে এমত নিদ্দিষ্ট করিয়া 
যান যে জমিদারীর বাধিক উতপন্ন টাকার নয় আনার মধ্যে সাত আনা ধর্ম্মকর্ম্মার্থ এবং 
যে কএক ব্যক্তিরদিগকে মুশাহের। দিতেন তাহীরদিগকে দানার্থ এবং এ এমামবাটীর 
ব্যয়ার্থ খরচ হয় এবং অবশিষ্ট দুই অংশ ছুই মতওলিকে দেওয়া হয়। তাহাতে এক 
মতওলির জিম্মায় এম।মবাটা ও তন্নিকটব্তি বিদ্যালয় থাকে। অপর মতগুল্লি এ সকল 
জমিদারীর তত্বাবধারকতা কর্শে নিযুক্ত ছিলেন। প্রত্যেক মতওল্ি ১০০০ টাকা করিয়া 
মেহনত আনা পাইতেন অর্থাৎ এ বেতন জাইন্ট মাজিস্ত্েট ও ডেপুটি কালেক্টরের তুল্য। 
কিন্ত এ বেতনেতেও এ মতওলি তৃপ্ত হন নাই। সৈয়দপুর পরগণা যে মতওল্লির জিন্মায় 
ছিল তাহার কাধ্যে গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস ন| হওয়াতে তাহাকে এ কর্মহইতে বিদায় 
করিয়া এ জমিদারী ৬।৭ বিভাগে ৬৭ লক্ষ টাকাতে কএক জন তালুকদার ও পওনিদারের 
নিকটে পওনিরূপে বিক্রয় করিয়াছেন । গবর্ণমেন্ট এই টাকা কোম্পানির কাগজে ন্ন্ত 
করিলেন এবং যশোহরের কালেক্টর সাহেবকে পওনিদারেরদের স্থানে ও জমিদারীর 
রাজন্ব আদায় করিতে হুকুম দিয়াছেন ।:.. 


(২৬ জানুয়ারি ১৮৩৯। ১৪ মাঘ ১২৪৫) 


সম্প্রতি বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর শ্রীযুত পাদরি ডফ সাহেবের বিদ্যালয়ের সাহাধ্যার্থ 
২০০ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন । 


(১১ মে ১৮৩৩। ৩০ বৈশাখ ১২৪০) 


কলিকাতাস্থ এতদেশীয় দরিদ্রব্যক্তিরদের উপকার ।-কলিকাতাস্থ এতদেশীয 
দরিদ্রব্যক্তিরদের উপকারার্থ যে এক সবকমিটি নিযুক্ত হন গত ২৭ আগ্রিল তারিখে 


২২৪ সংবাদ পাত্রে সেক্তান্লেল্র কথা 


পুরাতন গির্জাঘরে ভাহারদের যে বৈঠক হয় তাহাতে নীচে লিখিত মহাশয়ের 
উপস্থিত হইয়া কমিটির মধ্যে মনোনীত হইলেন বিশেষতঃ মহাশয় বাবুসকল শরীষুত 
রসময় দত্ত ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ মতিলাল ও মুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও যুত গোপীনাথ 
সেন ও শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় ও শ্রীযুত রামচন্দ্র গাঙ্গুলি ও শীযুত রামলোচন ঘোষ। 
অপর গত ৩০ আপ্রিলের অন্ত এক বৈঠকে পশ্চাল্লিখিতব্য বাবুর উপস্থিত হইয়া 
কর্ণ নিযুক্ত হইলেন । বিশেষতঃ শ্রীযুত রষ্টমজি কওয়াসজী ও শ্রীমৃত কালীনাথ রায় 
ও গ্রীযুত কালাটাদ বস্থ ও প্রযুত রামকমল সেন ও শ্রীযুত মখুরানাথ মল্লিক ও শ্ীযুত 
গোপাললাল ঠাকুর ও শ্রীযুত হরলাল মিত্র ও শ্রীযুত হ্রচন্্র লাহিড়ি সর্বনদ্ধ যোল 
জন মহাশয় । টু 
পরে শ্রীযুত বাৰু দ্বারকানাথ ঠাকুর এই পরামর্শ দিলেন যে কলিকাত। নগর 
. দশ পল্লীতে বিভক্ত হয় এতদ্দেশীয় ষোল জন কমিটি মহাশয়েরদের আর চারি জন 
বর্ধিত হই প্রত্যেক পল্লীর তত্বাবধারপার্থ ছুই২ জন করিয়। নিযুক্ত হন। এবং এ 
প্রস্তাব সফলহওনার্থ এইক্ষণে তাহার সকল নিয়ম হইতেছে। 
অপর ইণ্ডিয়া গেজেটের দ্বারা অবগমে অত্যস্াহলাদিত হইলাম যে বহুকালাবধি 
দিপ্তিক্ত চারিটাবল সোৈটির দ্বারা নূনাধিক এতদ্দেশীয় দুই শত দরিদ্র লোক জীবিক৷ 
পাইতেছে। ও সমাজে এতদ্দেশীয় অনেক ধনবান্‌ মহাশয়ের! চাদার দ্বারা ধন 


বিতরণ করিয়াছেন এবং আরো অনেক শিষ্টবিশিষ্ট মহাশয়ের! এ সমাজের পৌষ্টিকতা 
করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন । 


(১ জুন ১৮৩৩। ২০ জ্যেষ্ঠ ১২৪০) 
দিস্তিক্ত ;চারিটাবল সোনৈটি।--কলিকীতানিবাদি এতদ্দেশীয় দরিদ্র লৌকেরদের 
উপকারার্থ নিয়ম প্রস্তুত করিতে যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহারদের কাঁধ্যের বিষ 
কএক দিবস হইল কিছু শুনিতে পাওয়। যায় নাই কিন্তু এ সোসৈটির শেষ রিপোর্টের দ্বার! 
অবগত হওয়া গেল যে এতদ্দেশীয় মহাশয়ের! সংপ্রতি চাদায় স্বাক্ষর করিয়াছেন ডি 
আরে। অবগত হওয়া গেল যে গত আপ্রিল মাসে এতদ্দেশীয় যত ব্যক্তির উপকার হয় 
তাহারদের সংখ্য! ১৫৭ । 


বার্ষিক স্বাক্ষরকারি । টাকা 
বাবু রষ্টমজি কওয়াসজি। ২০০ 
বাৰু গ্রসন্নকুমার ঠাকুর | ১০০ 
বাৰু বিশ্বনাথ মতিলাল। 


১০০ 


বাৰু রামকমল সেন। ৫০ 


সমাজ . ২২৫ 


দানকর্তা। টাকা 

বাবু মথুরানাথ মল্লিক । oc ১০০ 
বাবু স্যামলাল ঠাকুর । ০? ১০০ 

. বাবু গোপাললাল ঠাকুর । ce ১০০ 
বাৰু হ্রচন্দ্র লাহিড়ি। 4 SD 
বাবু মতিলাল শীল । তত ১০০ 
বাবু কালীকিক্কর পালিত nS ১০০ 
বাৰু রসময় দত্ত। 399 ৫০ 
বাবু রাধাপ্রসাদ রায়। 733 ৫০ 


(২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ১৩ আশ্বিন ১২৪০) 


কিয়ংকাল হইল কলিকাতানিবাসি এতদ্দেশীয় দীনছুঃখি লোকেরদের দুঃখ 
নিবারণার্থ দিপ্রিক্ত চারিটাবল গোসৈটির সহযোগে হিন্দুবর্গের এক কমিটি সংস্থাপন হইলে 
ইণ্ডিয়া গেজেটসম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে ধনি হিন্দুগণ পিত্রাদিশ্রাদ্ধে বহু সংখ্যক 
মুদ্রা ব্যয় করিয়া থাকেন তাহ| ন! করিয়া দিপ্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটির দ্বারা এ মুদ্রাসকল 
প্রকৃত দীন দরিদ্রেরদের ক্লেখোপশমার্থ ব্যয় করেন এমত আমর! আশয় করি। এইক্ষণে 
শুনিয়া আমর! পরমাপ্যায়িত হইলাম যে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর এই সংপরীমর্শের 
অন্থগামী হইয়াছেন। এবং সংগ্রতি তাহার জনকের [রাম্মণি ঠাকুরের ] ৬পদর 
প্রাপ্তিহওয়াতে শ্রাদ্ধের তামসায় বায় ন! করিয়া ২০০০ টাক! এ সোসৈটিতে উক্ত কাধ্যার্থ 
প্রদান করিয়াছেন। 


(৫ অক্টোবর ১৮৩৩। ২০ আশ্বিন ১২৪০) 


কলিকাতায় দিপ্রিক্ত চারিটবল সোসৈটি ।__সর্ধবজাতীর দরিদ্র লোকেরদের উপকারার্থ 
কএক বখসরাকধি কলিকাতায় দিপ্রিক্ত চারিটাবল সৌসৈটিনামক যে এক সমাজ নিযুক্ত 
হইয়াছে ইহ! প্রায় সকলই জ্ঞাত আছেন। 

এ নোনৈটিতে এক সাধারণ কমিটি এবং কলিকাতার প্রত্যেক পল্লীর নিমিভ সহকারি 
পলীয় এক২ কমিটি আছেন । 

সাধারণ কমিটির মধ্যে এই২ সাহেবের! নিযুক্ত কলিকাতার শ্রীযুত লা বিশোপ 
সাহেব ও জুপ্রিম কৌন্সেলের অন্তঃপাতি শ্রীযুত সাহেবের! ও সুপ্রিম কোর্টের শ্রীযুত জজ 
সাহেবের! ও নানাপলীয় কমিটির অন্তঃপাঁতি লোকেরা । এবং যে মহাশয়েরা বর্ষে২ এ 
সোসৈটিতে ১০০ টাকা করিয়। প্রদান করেন তাহারা । 

যে লভ্যের উপূরে মোসৈটির নির্ভর আছে তাহা এই২। ৬প্রাপ্ত জেনরল মার্টিন 

২২৯ 


২২৬ সংল্রাদ পত্রে সেন্কান্সেল কথা 
সাহেবের ও ৬প্রাপ্ত বারাটে! সাহেবের ও প্রাপ্ত চার্লন উএষ্টন সাহেবের দত্ত মুদ্রার 
উপস্বত্ব এবং গবর্ণমেন্টের দত্ত মাসিক আট শত টাক! এবং গির্জাঘরে গির্জা হওনোত্তর 
প্রাপ্ত মুদ্রা এবং হিতৈষি ব্যক্তিরদের প্রদত্ত ধন। তন্মধ্যে শ্রীলশ্রীধুত লার্ড উলিয়ম 
বেট্টাঙ্ক সাহেব মাসিক ৫০* টাক! ও শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেব বার্ষিক ১০০০ টাকা 
প্রদান করেন । 

গত বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩২ সালে ৩৪,৭৩৫ টাকা এ সোসৈটির দার! বিলি হয় ও 
টাক। প্রান তাবৎ অতিৰৃদ্ধ ও জীর্ণ সর্বজাতীয় দরিদ্র লোকেরদিগকে মাসিকরূপে বিতরণ 
হইল তন্মধ্যে শত২ হিন্দু ও মুসলমান উপকার প্রাপ্ত হন। 
শ্রীযুক্ত সর এড বার্ড” রৈয়ন সাহেব সাধারণ কমিটির সভাপতি । গত আপ্রিল 
মাসে ও সাধারণ কমিটি এই নির্ধার্য করিলেন যে কলিকাতানিবামি এতদ্দেশীয় দরিদ্র 
লোকেরদিগকে মুশাহের দেওয়া ব| উপকারকরণের পারিপাট্য হওনার্থ নানা পল্লীয় কমিটির 
অতিরিক্ত এক সব কমিটি নিযুক্ত হন। তাহাতে এক কমিটি নিযুক্ত হইল এবং শ্রীযুত 
কাপ্তান বর্ড সাহেব তাহার সভাপতি হইলেন। এবং পাচ জন ইউরোপীয় ও ৩২ জন 
এতদ্বেশীয় মহাশয়ের! কমিটির অন্তঃপাতী হইলেন এবং শ্রীযুত থিব্স সাহেব সেক্রেটরী 
ও শ্রীযুত মরিসাহেব খাজাক্ধী হইলেন। এতদ্দেশীয় ম্হাশয়েরদের মধ্যে কেহ২ 
অতিবদান)তা পূর্বক এ চাদাতে ধন দান করিয়াছেন এবং আমারদের ভরস| হয় যে 
টে 2 সা কাধ্য দৃষ্টে অন্যান্য পরহিতৈধি এতদ্দেশীয় মহাশয়েরাও 
তদন্ু হইবেন। এই চাদার অভি ন 
গল ভিপ্রায় টা যে অন্ধ ও নিরুপায় খণ্ড ও অতিজীর্ণ বুদ্ধ 

লিখিতপ্রকার দরিদ্র বক্তিরদের আবেদন গ্রহণ করিতে সেক্রেটরীসাহেব সততই 
প্রস্তুত আছেন এবং প্রতারকেরদের উপকার ন। হয় এতদর্থ প্রত্যেক দরখাস্ত লইয়া 
অতিন্্মরূপে বিবেচন| করা যাইতেছে এবং অতিযোগ্য ব্যক্তিব্যতিরেকে অন্য কাহা 
উপকার করা৷ যায় না। উপকারপ্রাপণার্থ যত দরখাস্ত পড়ে তাহার OEY ॥ # 
কমিটি বুধবারান্তরিত বুধবারে কলিকাতার টৌনহালে সাড়ে পাচ ঘণ্টার সম এ 
হন। এ কমিটির দ্বারা এইক্ষণে এক শতেরও অধিক হিন্দু ও মুসলমানেরদে 3 a 
Un র মুশাহের। 

এ সবকমিটির নিয়মের নীচে লিখিতব্য চুম্বক প্রকাশ কর! যাইতেছে । 

যোয়ান মর্দব্যক্তিরা উপকার প্রাপ্ত হইবে না কিন্তু বিশেষ২ গতিকে তাহা 
দরখাস্ত সাধারণ কমিটিতে অর্পণ হইবে। হারদের 

কোন ভিক্ষাব্যবসায়ী উপরূত হইবে না এবং যদ্যপি কোন বৃত্ভিভোগিব্যক্তি কমিটির 
স্থানে টাকা লইয়া অন্যত্র ভিক্ষা করে তবে তাহার নাম ফর্দিহইতে উঠান যাইবে 
মেহেতুক কমিটিহইতে যে মুশাহেরা প্রদত্ত হয় তাহাই প্রচুর এমত বোধ করিতে হইবে। 


সমাজ ২২৭ 

এতন্দেশীয় কুষ্ঠরোগিরদের নিমিত্ত চিকিৎসালয়ে এতদ্দেশীয় কোন কৃষ্টিব্যক্তি 
গমন করিতে অস্বীকৃত হইলে কোন উপকার পাইবে না। এই কমিটির কার্য্যের 
এলাকার যে২ সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার বহিস্থিত ব্যক্তিরা উপরূত হইবে না এবং 
যে ব্যক্তি মুশাহের! পাইবে সে যদি এ সীমার বাহিরে বাস করে তবে ওঁ এলাকার 
সীমার মধ্যে না আসাপধ্যন্ত তাহার মুশাহের! বন্ধ হইবে। 

এই কমিটির অন্তঃপাতি ভিন্ন২ ব্যক্তি স্বাতন্ত্য কাহারো উপকার করিতে পারিবেন 
না কিন্তু দরখাস্ত পাওনের পর কমিটির বৈঠকে প্রত্যেক দরখাস্ত উপস্থিত করিতে হইবে 
তাহাতে এ অর্থিরদিগকে যাহা দেয় তাহা নির্ণয় করা যাইবে। 

মুশাহের! দেওনের এই রীতি স্থির হইল । 

যখন কোন ধনহীন ভিক্ষার্থী উপস্থিত হইবে তখন শ্রীযুত সেক্রেটরীসাহেবের 
মুহুরির তাহার বিশেষ২ চিহ্ন এবং তাহার আয়ুর বিবরণাদি সংক্ষেপে লিখিয়| তৎপলীর 
তত্বাবধারকের নিকটে পাঠাইবেন এবং তিনি এ ভিক্ষার্থির নিবাস নিশ্চয় করিয়া এ ফর্দের 
উপরে আপন নাম সহী করিয়া এ পলীর অধ্যক্ষের নিকটে প্রেরণ করিবেন এবং তিনি 
তদ্িষয় অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট পাঠাইবেন এবং এ রিপোর্ট কমিটির বৈঠকের ছুই দিন 
পূর্বে সেক্রেটরীসাহেবের নিকটে প্রেরিত হইবে এবং এ বৈঠকে এ ভিক্ষুক ব্যক্তির 
উপস্থিত হইতে হইবে । 

সোনৈটির অন্তঃপাতি যে২ মহাশয়ের! নানা পল্লীর অনুসন্ধান করেন তীহারদের 
নাম এই২। 

শ্রীযূত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর। শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ 
মতিলাল। শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায়। শ্রীৃত বাবু রসময় দত্ত । শ্রীযুত বাবু 
রাধানাথ মিত্র। শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র গাঙ্গুলি। শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ। শ্রীযৃত 
বাবু রষ্টমজী কওয়াসজী | শ্ৰীযুত বাবু কালাচাদ বস্থ। শ্ৰীযুত বাবু শ্যামলাল ঠাকুর ৷ 
শ্রীধূত বাবু রামকমল সেন। শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত। শ্রীযূত বাবু গোপাললাল 
ঠাকুর। শ্রীযুত বাবু হরলাল মিত্র। শ্রীযুত বাবু হ্রচন্দ্র লাহিড়ি। শ্রীযুত বাবু 
রাজচন্দ্র দাস। শ্রীযুত বাবু রামধন ঘোষ । শ্রীঘুত বাবু রামপ্রসাদ দাস। শ্রীযুত বাবু 
কৃষমোহন চন্দ্র। শ্রীঘুত বাবু শ্যামচন্্র দাস। শ্রীয়ুত বাবু ভবানীচরণ বীড়ুষ্যে। শ্রীযুত 
বাবু কাশীনাথ মলিক। শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল। শ্ৰীযুত বাবু লক্ষমীনারায়ণ মুখুষ্যে ৷ 
শ্ৰীযুত বাবু শ্ৰীকৃষ্ণ সিংহ শ্রীযুত বাবু অভয়াচরণ বন্থ। শ্রীযৃত বাবু শ্রীনাথ মুখুয্যে । 
্ীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্র । শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রদাদ ঘোষ। শ্রীযুত বাবু রাধামাধব 
বাড়ুষ্যে । শ্ৰীযুত বাবু কাশীনাথ বন্গু। শ্ৰীযুত বাবু রাধানাথ মিত্র । 

কলিকাতা শহর আট পল্লীতে বিভক্ত । এবং প্রত্যেক পল্লীনিবাসি সোসৈটির 
অন্তঃপাতি মহাশয়েরদের তিন জন করিয়! তত্তৎ্পল্ীর তত্বাবধারণকাধ্যার্থে নিযুক্ত আছেন। 


১১৬৫ সংল্বাদ পত্রে সেক্কাবেলন্ব কথা 

সরক্যুলর রোড অর্থাৎ চৌরান্তার পূর্বদিগে কুষ্টরোগিরদের নিমিত্ত এক চিকিৎসালয় 
স্থাপিত হইয়। গ্রীযুত জক্দন সাহেবের কতৃত্বাধীন আছে নেটিব হাসপাতাল অর্থাৎ 
এতদ্দেশীর চিকিৎসালয়ের ধনহইতে তাহার ব্যয় চলিতেছে । দরাপাত্র কুষ্টরোগি সকল 
সেই স্থানে স্বচ্ছন্দে গৃহে বাস করিতেছে এবং তাহারদিগকেস্বাস্থ্াজনক যথোচিত 
আহারাচ্ছাদনাদি দেওয়া যায় এবং যাহাতে তাহার নিষ্ণণ্টকে বাস করে এমত উদ্যোগ 
নিয়ত হইতেছে। নানা জাতীয়েরা ভিন্ন২ কুঠরীতে বাস করে এবং তথায় নিযুক্ত 
ওষবদীঘ্সি ব্যক্তির অন্গমৃতি পাইলে তাহার! স্বচ্ছন্দে বাহিরে যাতায়াত করিতে পারে । 
এবং তাহারদের পরিবারেরও এ চিকিৎসালয়ে থাকিতে অনুমতি আছে তাহারাও 
আহারাদিপ্রাপ্ত হম এবং তাহার| লাভার্থ মুরগিপ্রভৃতি জন্তু পোষণ এবং স্থৃত। ও 
রজ্জপ্রভৃতি প্রস্ততকরণরূপ যে কোন ব্যবসায় করিতে পারে কিন্ত এই সকল সদুপায় 
থাকিতেও খেদের বিষয় এই যে এ অভাগ। ব্যক্তিরদের কেবল অত্যক্প লোক ও 
চিকিৎসালয়ে যাইতে স্বীকৃত হইয়াছে পরন্ত কেবল বলব্যতিরেকে চারিটাবল সোসৈটির 
কমিটির সাহেবের! এ ব্যক্তিরদের মনে চিকিৎপালয়ে গমনাদির যে মানবিচ থাকে তাহা 
দূরকরণার্থ কোন উপায়ের ত্রুটি করেন নাই তাহার! রাস্তায় ভিক্ষা করিয়। বেড়ানও 
শ্রের জ্ঞান করে। এই অতিত্বণ্য কুষ্টরোগির| বাজারে ২ ভ্রমণ করাতে যে অতিকুৎসিত দৃষ্ট 
হয় তাহ। লিখন অনাবশ্যক সকলই দেখিতেছেন কিন্তু তাহার দের নিমিত্ত এক আশ্রয় প্রস্তুত 
হইয়াছে এবং এঁ আশ্রয়ে তাহারদের আবশ্যকমত সকলই দে ওয়া যায় ইহ! সর্ব্বনাধারণ লোক 
অবগত হইলে তাহারদের প্রতি আর দয়া করিবেন না। 

আমরা পরমাহ্লাদপূর্বক এইক্ষণে লিখিতেছি যে শ্রীমতী লেডী উলিয়ম বেন্রীঙ্ক 
দি্তিক্ত চারিটাবল সোসৈটিতে যাহ। প্রদান করেন তদতিরিক্ত ১২০ দরিদ্র হিন্দু ও 
মুসলমানেরদিগকে.মাসিক মুশাহেরা দান করেন এবং তাহারদের মধ্যে ৪৩ জন কুগী আছে। 

সদ্গুণের উদ্যানের ধনবিতরণ দর্ববাপেক্ষা উত্তম স্থশোভক দুদ্প অতএব দীন ছুঃখি 
লোকেরদের বিষন্ন আমর! যেন কখন বিশ্বত না হই ।-_পত্র প্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত । 


(১৭ মে ১৮৩৪। ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১) 


দিক্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটি।_-এই বহুমূল্য সমাজের দ্বারা কলিকাতাস্থ ভূরি২ 
দরিদ্র লোক উপকার পাইয়াছে ও অদ্যাপি পাইতেছে এক্ষণে তৎসাহা্যার্থ সাধারণ 
লোকের প্রতি ও সমাজস্থেরদের পুনর্বার প্রার্থনা করিতে হইয়াছে। শুনিয়া অত্যন্তাপ্যায়িত 
হইলাম যে বিলগ্গণরূপেই তীহারদের সাহায্য হইয়াছে । ৪৬০০ টাকা অন্যপর্যযন্ত প্রদত্ত 
হইয়াছে এবং বাধিক ৯১৬ টাকা এবং মাসিক ৪৪ টাকা করিয়া প্রদানার্থ সহী হইয়াছে। 
্বাক্ষরকারিরদের মধ্যে শ্রীমতী লেডি উলিয়ম বেন্ীষ্কের নাম বিরাজমান তিনি এককালে 


সমাজ ২২৯ 


৫০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন । এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের মধ্যে নীচে লিখিত নামসকল 
দৃষ্ট হইল। 


বাবু বিশ্বস্তর সেন Ee ২০০ 
= রামকৃষ্ণ মিত্র ED ৫০ 
= দ্বারকানাথ ঠাকুর বে ১০০ 
= মদনমোহন আচ্য He ১০০ 
= রামকমল সেন +" ৫০ 
= প্রসন্নকুমার ঠাকুর তত ৫০ 
= রমানাথ ঠাকুর +e ৫০ 
= গোবিন্দচন্ত্র ধর তত ৫০ 
_ মাধব দত্ত Fb 2 ৩২ 
= কালীশঙ্কর পালিত মর ২৫ 
-_ হরিশ্ন্ত্র বস্তু + ২৫ 


(৭ মে ১৮৩৬ । ২৬ বৈশাখ ১২৪৩) 
দিত্তিক্ত চারিটেবল সোসৈটি ।--এযুত বাৰু কাশীপ্রসাদ ঘোষের পত্রদ্ধারা অবগত 
হওয়া গেল যে হিন্দু কালেজদর্শক শ্রীযুত এচ উইলসন সাহেবকে প্রদানার্থ রূপার গাড়ু ও 
আবেদন পত্র প্রস্ততকরিতে উপযুক্ত খরচবাদে অবশিষ্ট যে ১৫৭ টাকা আছে তাহা 
অধিকাংশ স্বাক্ষরকারিদের সম্মতিক্রমে দিস্িক্ত চারিটেবল সোসৈটিতে প্রদান করা 
যাইবেক। কিন্তু কএক বৎসরাবধি কিনিমিত্ত এবিষয় সম্পাদন স্থগিত আছে আমর! 
জ্ঞাত নহি যেহেতুক অনেকদিবস তদ্বিষয়ে সকলের সম্মতি হইয়াছে তবে কেন বিলম্ব 
হইতেছে ইহার প্রকৃত কারণ কিছু দৃষ্ট হয় না। 
(১৩ মে ১৮৩৭। ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৪) 
কলিকাতার অগ্নি নিবারণ ।-_সংপ্রতিকার অগ্নিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরদের উপকারার্থ 
উদ্যোগকরণ বিষয়ে দিন্তিক্ত চারিটাবল সৌসৈটির এতদ্বেশীয় কমিটির কতিপয় পরামর্শ 
বিবেচনাকরণীর্থ ১৮৩৭ সালের ৬ মে: তারিখ শনিবারে টৌনহালে এ সোসৈটির বিশেষ 
বৈঠক হৃইয়। যে কাৰ্য্য হয় তদ্দিবরণ।.. 
অনন্তর ৪ তারিখের বৈঠকে নি এতদেশীয় মহাশয়েরা নীচে লিখিত যে 
পরামর্শ স্থির করিলেন তাহা কমিটি বিবেচন। করিতে লাগিলেন । 


কলিকাতা ৪ মে ১৮৩৭। 
সংপ্রতিকার যে অগ্নিদাহেতে নগর ভন্মীভূত হইয়াছে সেই অগ্নি হওনসময়ে আমি 
নিকটে ছিলাম তংপ্রযুক্ত যাহা দেখিলাম তাহা এইক্ষণে বৈঠকে প্রস্তাব করিতেছি। 


২১৪০ ম্গলাদে পাত্রে সেক্কান্লেল কহ 


বাহির রাস্তার ধারে মহাগ্নি হওনসময়ে বিশেষ দৃষ্ট হইল যে এ স্থলে জলের অত্যন্তাভীব 
ছিল কএক দমকল দেখিলাম বটে কিন্তু জলাভাবে তদ্বারা কোন ফল হইল না৷ 
নিকটে প্রায় পুদ্ধরিণীমাত্র ছিল না৷ তগ্রযুক্ত নির্ব্বাণার্থ কৌন উপায় না হওয়াতে অগ্নি 
অবাধে চলিয়া অতিবেগে সম্মুথবর্তি যে খড়ুয়াঘর বা অট্টালিকা পাইল সকলই ভস্ম 
_করিল। 
আমার বোধ হয় এই বিষয় অগৌণেই গবর্ণমেপ্টকে-কমিটির জ্ঞাপন করা উচিত 
যেহেতুক এইক্ষণে যেমত অল্পমূল্যে ভূমি ক্রয়করণ ও পুঙ্ষরিণী খননের উপায় হইয়াছে 
এমত উপায় পরে আর হইবে না এইক্ষণে বাহির রাস্তায় যেমন জলাভাব তেমন শহরের 
অন্য কোন স্থানে দেখা যায় না অতএব আমার পরামর্শ ও রাস্তার ধারে স্থানেই অবিলঘ্বেই 
কএক বৃহৎ পুঞ্ধরিণী খনন করা যায়। যে সকল ঘর দগ্ধ হইয়াছে তত্তৎস্থানে নৃতন খড়ুয। 
ঘরকরণের পূর্বে অল্পমূল্যে জমিদারের স্থানে ভূমি পাওয়া যাইতে পারে। 
আমার বিবেচনায় এই খরচ গবর্ণমেন্টের দেওয়া উচিত হয় কিন্ত এতদ্িষয়ে 
গবর্ণমেন্ট মনোযোগ করেন এতদর্থ আমি এইক্ষণে অঙ্গীকার করিতেছি গবর্ণমেপ্ট যদ্যপি 
নিজ খরচহইতে ভূমি খরীদ করিয়া দেন তবে আমি নিজব্যয়ে বৈঠকথান। মৃজাপুর 
মাণিকতল| এই সকল স্থানের মধ্যে চারিট! বৃহৎ পু্ধরিণী খনন করিয়। দিব এবং আমি 


নিশ্চয় জানি যে নগরস্থ অন্তান্য ধনাঢ্য মহাশয়েরাও তত্তল্য ব্যয়ে পুদ্ধরিণী খনন করিতে 
প্রস্তুত আছেন । 


এই সুযোগে এইক্ষণে বৈঠকে জ্ঞাপন করিতেছি যে এই অগ্রিতে যাহারদের ঘরদ্বার 
পুড়িয়া৷ গিয়াছে তাহারদের যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইতেছে। এই বেচারারদের মধ্যে 
অনেকেরই সর্বস্ব গিয়াছে ঘর প্রস্ততকরণের কোন যোত্র নাই তাহারা অনাহারেই. মরিতেছে 
যদ্যপি গবর্ণমেন্ট এপর্য্যন্তও তাহারদের উপকারার্থ কিছু দেন নাই তথাপি আমি জানি 
তাহারদিগকে অবশ্যই কিছু২ দিবেন কিন্তু সর্বসাধারণ লৌকেরই এই বিষয়ে উপকার করা 
উচিত। আমি জানি এতঘিষয়ে যদি পরিমিতরূপে বিতরণ করা যায় তবে অনেকই 
প্রচুর দান করিতে সম্মত আছেন অতএব আমার পরামর্শ এই যে এতদর্থ এক কমিটি 
নিযুক্ত হন এবং তীহারদের নিকটে যাহারা ছুরবস্থ হইয়া উপকার প্রার্থনা করে 
তাহারদের অবস্থার বিষয় সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়া প্রকৃত দায়গ্রস্ত ব্যক্তিরদিগকে উপযুক্তমত 
দান করিতে ক্ষম হন এবং শহর ও শহরতলির তাবত্তাথ্য বিষয় যাহার! জ্ঞাত আছেন 
এমত ব্যক্তিরা এবং পোলীদের স্থপরিণ্টেণ্ডেট সাহেবও ওঁ কমিটিতে নিযুক্ত থাকেন। 

গবর্ণমেন্টকে অতিশক্তরূপে কমিটির সাহেবেরদের জ্ঞাপন করা উচিত যে উত্তর 
কালে খাপরেল ঘরব্যতিরেকে একখানিও খড়ুয়া ঘর কেহ না করিতে পারে যদি 
কেহ বোধ করেন যে খড়ুয়া ঘরঅপেক্ষা খাপরেলে অধিক খরচ হয় সে ভ্রমমাত্র 
বিশেষতঃ এইক্ষণে খাপরেল ঘর করা আরো৷ অল্প খরচে হইতে পারে যেহেতুক 


সমাজ ২৩১ 


তাবৎ খড়ুয়া ঘর পুড়িয়া যাওয়াতে খড় একেবারে অগ্নিমূল্য হইয়াছে। গড়ে অনুমান 
করিলাম যে খড়ুয়াঘর অপেক্ষা খাপরেলে হদ্দমুদ্দা দেড় বা দুই টাকা অধিক লাগিতে পারে। 
কেহ২ কহেন যে খডুয়াঘর অপেক্ষা খাপরেলে অধিক তাপ লাগে তৎপ্রযুক্ত পীড়া জন্মে 


কিন্তু মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে দেশীয় তাবৎ লোকের ঘরই খাপরেল সেই স্থানে কখন 


অগ্নিদাহ কি কোন রোগ হইয়াছে এমত শুনা যায় নাই। 

এই বৈঠকের বিবেচনার্থ অনেক২ বিষয় উপস্থিত আছে তাহাতে সকলের সম্মতি 
ৰ! অসম্মতি হইতে পারে কিন্তু এই প্রস্তাবিত বিষয়ের বিবেচনাতে আমার সঙ্গে সকলেরই 
এঁক্য আছে যে দীন দরিদ্র ব্যক্তিরদের উপকারার্থ অতিশীদ্র কৌন উপকার না করিলেই 
নয়।__রষ্টমজী কওয়াসজী ৷ 


দিপ্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটির এতদ্দেশীয় মেম্বর আমরা এইক্ষণে জ্ঞাপন করিতেছি যে 
এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে যাহার! দরমার বেড়ার খডুয়া ঘরে বাস করে তাহার! তাহা 
খাপরেল ঘর অপেক্ষা অধিক ভাল বোধ করে না কিন্তু খড়্য়া ঘর অল্প খরচে হয় অতএব 
তাহারদের যোত্রোপযুক্ত বলিয়াই তাহা করিতে হইতেছে খাপরেল ঘরে অধিক তাপ 
লাগে ব৷ অন্বাস্থ্য জন্মে এমত কোন আপত্তি নাই যদ্যপি তাহারা কিঞ্চিৎ সাহাযা প্রাপ্ত হয় 
তবে অবশ্যই মেটিয়া দেওয়ালের খাপরেল ঘর করিবে যাহারদের কিঞ্চিৎ যোত্র আছে 
তাহার! প্রায়ই: মেটিয়া দেওয়ালের খাপরেল ঘর করিয়া থাকে । 

গ্রীযুত মথ্রানাথ মন্লিক। শ্রীযুত কালাটাদ বন্থ। * শ্রীযুত রাধানাথ মিত্র । 
শ্রীযুত রষ্টমজী কওয়াসজী । শ্রীযুত দ্বারকানাথ ঠাকুর । শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। 


শ্রীযূত প্রসন্নকুমার ঠাকুর শ্রীযৃত রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুত লক্ষীনারায়ণ 
মুখোপাধ্যায় । 


বৈঠকে সমাগত মহাশয়েরদের অর্থানবিবরণ নীচে প্রকাশ করা যাইতেছে । 


শ্রীুত আনরবল সর এড বার্ড রয়ন 3৩১ 53 
শ্রীযুত ডি মাকফালন £5 ২৩০ 
্রীযুত অনরবল এচ সিক্সপিয়র ৫ ১৪৪ 
শ্রীযৃত অনরবল সর বি এচ মালকিন ‘ie 25 
শ্ৰীযুত আর ডি মাঙ্লস 5 ১০০ 
শ্রাযুত এচ উয়াণ্টস 5 ৯০০ 
শ্রীযুত এফ জে হালিডে ডঃ ১০০ 
শ্রীযুত কাপ্তান জি বিণ্ট ce ১০০ 
শ্ৰীযুত সি টকর be ১০০ 


শ্ৰীযুত বাৰু দ্বারকানাথ ঠাকুর ০ 38 


১১১ সংবাদ পাত্রে সেন্কান্লেল্ত কথা 


শ্রীযূত বাবু রষ্টম্জী কাওয়াস্জী টি ই 
গ্রযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর Et 
্রীযূত বাবু রষ্টমজী কাওয়াসজীর এক বন্ধু ্ী তর 
শ্রীযুত জে ডবলিউ আলেকজান্দর 2 টা 
শ্রযুত এ ডবস ee ১০০ 
ভ্ৰযুত বাৰু গোপাললাল ঠাকুর টু উর, 
শ্রীধূত বাবু রাজচন্দ্র মুখুষ্যে ৫০ রং 
্রীধূত বাবু রাঁধাকান্ত মিত্র cs হা 
. শ্রীধুত বাবু লক্ষ্মীকান্ত মুখুব্য a aE 

সর্ববস্দ্ধ ৫১০৭৫ 


(১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ২৯ মাঘ ১২৪৪) 


এতদ্দেশীয় এক মহাশয়ব)ক্তির অপূর্ব বদদান্তত|।__গত সোমবারের ইঙ্গলিসমেন 
সম্বাদ পত্রদ্বারী অবগত হওয়া গেল যে প্রযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর দিপ্রিক্ত ঢারিটেবল 
সোনৈটিকে লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। এ টাকার দের দ্বারা বহুতর দীনহীন 
ব্যক্তিরদের আহার নির্বাহ হয় এতদর্থ এ টাক৷ সোসৈটিকে উপযুক্ত বন্ধকশ্বরূপ ভূমির দ্বারা 
দত্ত হইয়াছে। এই টাকা স্বতন্ত্র জম| থাকিবে এবং দ্বারকানাথ ফগুনামে বিখ্যাত হইবে 
যেহেতুক এইরূপ যে মহান্গভব মহাশয়ব্যক্তি টাকা প্রদান করেন তাহার নাম এ ম্হাদানের 
সঙ্গে চিরম্মরণীয় হইবে । 


(১৬ মার্চ ১৮৩৯। ৪ চৈত্র ১২৪৫) 


আমরা শ্রবণ করিতেছি যে দেশস্থ শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত অন্ধ ও কী্গালির 
প্রতিপালন নিমিত্ত ডিকটি চেরিটিবেল সুসাইটিতে যে মুদ্রা তাহার উত্তমরূপে বন্দোবস্ত 
করণে প্রবর্ত হইয়াছেন। তিনি পরামর্শ দিয়াছেন যে চারিট| কমিটি করিয়া! এ সভার 
অধ্যক্ষের এদেশের চারি অংশ বিহিত করিয়া তদারক করেন এ সভা শুভ করণ জন্য 
মেস্বরেরা কিঞ্চিৎ মুদ্র! দিয়া সাহায্য করিবেন এ কমিটির এতাদৃশ শক্তি থাকিবেক যে স্বীয়২ 
অংশে তলব এ দীন ব্যক্তিদিগের বাটিয়া দিবেন পূর্বের যাদৃশ গরিবের! দুঃখ প্রাপ্ত হইত 
তদপেক্ষা ইদানী কেবল ন্যূনত| হইবেক তাহারদিগের বাসস্থানে সন্ধানে ওঁ তলব 
প্রাপ্ত হইবেন এ অধ্যক্ষের সকলেই বিভাগরূপে ক্লেশ স্বীকার করিবেন তজ্জন্য আমর! 
তাহারদিগকে প্রশংসা করি কিন্ত ইহাতে এ কমিটির পরিশ্রম লাঘব হইবেক এমত নহে 
অপর এতদ্দেশীয় লোকেরা এতৎ বিষয় আল্গকুল্য করিতে উদ্যত হইবেন কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ 


সমাজ ২১১৯ 
দিবেন তাহা তাহারা স্বকীয় হস্তে দিতে পারিবেন পরন্ত স্বহস্তে দানকরণে সুতরাং প্রবৃত্তি 
হইবেক আমরা এতৎ লিখনাবসরে শুনিলাম যে শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল কুী ব্যক্তিদিগের 
বাস নিমিত্ত মুজাপুরে একটা স্থান দান করিয়াছেন এবং রোস্তমজি কায়াসজি এ নিমিত্ত 
খোলার ঘর নিৰ্ম্মাণ করণে উদ্যুক্ত হইয়াছেন এ সভা অর্থাভাবে ভারাক্রান্ত হইয়াছেন তজ্জন্ত 
সাহস করি যে দীন দরিদ্রকে অন্নদান করিলে ধর্শ হয় এত বিবেচন পূর্বক দেশস্থ লোকের! 
অর্থদান করতঃ আনুকূল্য করিবেন । এ রোগী দীন ব্যক্তিরা অর্থাভাবে তাচ্ছল্যরূপে মুতের 
ন্যায় রহিয়াছে এ অতি লঙ্জাকর।-__জ্ঞানান্বেষণ। 


(২৬ নবেম্বর ১৮৩১ । ১২ অগ্রহায়ণ ১২৩৮) 
কটকে ছুঃখি লোকেরদের উপকার ।__সংপ্রতিকার ঝড়ে কটক ও বালেশ্বরে 
ধাহারদের অত্যন্তানিষ্ট হইয়াছে তাহারদের উপকারার্থ টাদার টাক। রাখিতে শ্রযুত মাকিন্টস 
কোম্পানি স্বীকৃত হইয়াছেন। আমর! অন্থমান করি অদ্াপর্যান্ত নাধিক যোল শত 
টাকার চারা স্বাক্ষর হইয়াছে । স্থাক্ষরকারিরদের নাম নীচে লেখা যাইতেছে । 


শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর । +e ৫০০ 
শ্ৰীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিক । তত ১০০ 
শ্রীযূত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর । a ১০০ 
শ্রীযূত বাৰু রাধাপ্রসাদ রায় | 4% ই 
শ্রীযুত জে সি ষ্টয়াট সাহেব। - ১০০ 
শযুত জন ষ্টম সাহেব । ২ ১০০ 
শ্রীযূত ডব্লিউ আদাম সাহেব । তত ৫০ 
শ্ৰীযুত আর দি জিন্কিন্স সাহেব । ঘর ২০ 
শ্রীযুত এ টকর সাহেব । +" ১০০ 
শ্রীযূত রষ্টমজি কওয়াসজি । *ত* ১০০ 
গ্রযুত বাবু রায় কালীনাথ চৌধুরী । ee ২০০ 
শ্রীযুত বাবু কালাটাদ বন্দ । ৬ ১০ 
শ্রীযূত উ্টন সাহেব । তে চি 


(৩ ডিসেম্বর ১৮৩১ । ১২ অগ্রহায়ণ ১২৩৮) 
কটকের- বট্কায় ক্ষতি ।---"*গত সপ্তাহের দর্পণে প্রকাশিত 
স্বাক্ষরকারিরদের নামব্যতিরেকে এই২ নৃতন নাম দৃষ্ট হইতেছে বিশেষতঃ । 


২-৩০ 


দেশীয় 


নি 
থে 


২৩৪ সংল্যাদ পাত্রে সেকালের কথা 


শ্রীযূত রাধামাধব বন্দ্য । ১০০ ১০১ 

শ্ৰীযুত বিশ্বনাথ মতিলাল। হাঃ ১০০ 
শ্রীযৃত বাবু রসময় দত্ত Lae ১০ 
শ্রীযৃত হরচন্দ্র লাহিড়ি। ৩০ ১০০ 
শ্রীযুত কানাইলাল ঠাকুর ! ee ১০০ 
অযুত বাবু গোপীচন্দ্ৰ শীল । ou ১০ 
অযুত দক্ষিণানন্দ মুখ | ** ৫০ 


(৩ মার্চ ১৮৩৮। ২১ ফান্তুন ১২৪৪) 

পশ্চিম দেশীয় ছুভিক্ষের প্রতিকার ।-_সংগ্রতি পশ্চিম দেশে যে দুভিক্ষ হইয়াছে 
তাঁহার উপশমকরণের বিবেচনার্থ গত বুধবার অপরাহ্নে টৌনহালে এক সভা হয়। বিশেষতঃ 
অপরাহ্ন পাচ ঘণ্টা সময়ে ১৫০ জনেরো অধিক কলিকাতাস্থ প্রধান২ সাহেব লোক ও 
এতদ্দেশীয় বহুতর সম্রান্ত ধনি মহাশয়ের! সভাগত হইয়াছিলেন তাহাতে শ্ৰীযুত লার্ড বিশাপ 
সাহেব সভাপতি হন ।-*'শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর.**কহিলেন যে আমার এক জন 
মিত্র শ্রীযুত বাবু নীলমণি দেব এ কষ্টের সম্বাদ পাইয়া দীনহীন লোকেরদের আহারার্থ 
৫০০ টাক! গবর্ণমেণ্টের নিকটে অর্পণ করিয়াছেন এবং ্রযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরও আজ্ঞা 
করিয়া যান যে ও ক্লেশোপশমার্থ কলিকাতার মধ্যে যদি কোন উদ্যোগ হয় তবে আমার 
খরচেও ৫০০ টাকা দেওয়া যাইবে ।.*গরীযুত সর এডবার্ড রয়ন সাহেব শ্রীযুত রষ্টমজি 


কওয়াসজির দ্বার! যে চাদ! হইয়াছিল তাহার এক ফর্দি দেখাইলেন। এ ফর্দে এই সকল 


ভারি টাকার সহী ছিল। 

গয়কবরের উকীল শ্রীযুত বেণিরাম উদদিতরাম হিম্মত বাহাদুর হৰত 
শ্ৰীযুত রষ্টমজি কওয়াদজি চি রি স্তন 
যত রষ্টমজি কওয়াসজির পুত ০ ০০এ ১২৪৫) ও ০০৬০ 
কাণ্টনের দাঁদাভ৩াছ (হাব EE) তত ৫০০ 
২২২ দহ ও মাণিকজি রষ্টমজি মি টং 90 

তান রষ্টমজি ও কলনজি 4 উল নি 
মির্জাপুরস্থ শ্রীযুত বাবু বংশীধর মনোহর দাস *** ন) ২৫০ 
শ্রীযুত বাৰু রমানাথ ঠাকুর ne ১ ১০০ 


(২৬ নবেদ্বর ১৮৩১ । ১২ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ ) 


*-'পরমকারুণিক গরীলমিযুক্ত গার্ড বেণ্টীধ্ব বাহাদুর যে এক এহিন্দু হামপিতাল” 
পটলডাদ্রায় স্থাপনকারণ মনন করিয়াছেন ইহা অতি উপকারক কেমন| বিচক্ষণ ডাভর 
নিযুক্ত ও গুণকারি ওুষধ বিনামূল্যে বিতরণ হইবেক 


যাহাতে যাবল্লোকের অনায়াসে 
পীড়া ত্বরায় প্রতিকার হইলে প্রাণরক্ষা। হইবেক।... 


সমাজ ৮ ২৩৫ 
(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ১১ ফাল্তুন ১২৪৬ ) 
শ্ৰীযুত বাবু মতিলাল শীল লক্ষমু্রা বার্ষিক ব্যয়ে ডাক্তর ওসাগ্রসী সাহেবের অধীনে 
গর্ভিণী শ্বীলোকদিগের উপকারার্থ এক চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়াছেন এবিষয় 
আমারদিগের সম্বাদ পত্রে প্রকাশের উপযুক্ত হইয়াছে। 
পাঠকবর্গ মনোযোগ করহ্‌ যে স্থুলীকায় এবং অতি মান্য জমীদারের! পিত্রাদি শ্রাদ্ধে 
এবং বিবাহাদি উপলক্ষে লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া থাকেন যাহাতে সাধারণ লোকের ছুরবস্থার 
ন্যনতা হয় এমত বিষয়ে কদাচ এক পয়সা দিতে পারেন না অতএব এই ম্হাত্সাব্যক্তির 
দানের মাহাত্ম্য যাহা এইক্ষণে জন মণ্ডলীমধ্যে প্রকাশ পাইবার যোগ্য হইয়াছে । অনেক 
বিষয়ে জান! গিয়াছে যে এই বাবু বিধবা স্ত্রী গণের পরম বন্ধু কারণ কিছুকাল হইল উক্ত 
বাবুজী বিধবাদ্দিগের বিবাহার্থ অত্যন্ত উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদিগের অনর্থক 
অভিমানদ্বারা এবিষয় সম্পন্ন হইল না। এই বাবুর এই প্রকার সৎকর্ম অতিশয় 
প্রশংসনীয় হইয়াছে এবং ইহাতে আমরা প্রত্যয় করি যে বিধবা গর্ভিণী স্ত্ীগ্ণের 
মহোপকার এবং তত্তিন্ন স্্রীগণের অসংখ্য উপকার হইতে পারে । বাবুজী বিলক্ষণ অবগত 
আছেন যে হিন্দু স্বীগণেরা বিধবাবস্থায় গর্ভবতী হইলে তাহার কুটুম্বাদির অতি অপমান 
হয় এবং সেই বিধবা চিকিৎসালয়ে গমনাপেক্ষা বরং প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হয়। 


(৫ মার্চ ১৮৩৬। ২৩ ফাল্কন ১২৪২) 


শ্রীরামপুরের হাসপিটালের চাদী।-_শ্রারামপুরের চিকিৎসালয় স্থাপনেতে যে 
মহাঁশয়েরা অর্থ প্রদান করিয়াছেন তাহারদের নাম পশ্চালিখিত মতে আমর! অত্যাহনাদ- 
পূর্ববক প্রকাশ করিতেছি । এই নগরস্থ অনেক মহীশয়েরদের অত্যন্ত বদান্যতা দেখিয়া 
পরম্সন্তোষ জন্মিয়াছে এবং আমারদের ভরসা! হয় যে চাদাতে যাহার! স্বাক্ষর করেন নাই 
তাহারাও এ আদশ্শদৃষ্ে স্বাক্ষর করিবেন । 


স্বাক্ষরকারিরদের নাম দ্রাতা বার্ষিক মাসিক 
শ্রীরামপুবের গবর্ণম্ণে ৫০০ 
ডাক্তর মাস্তমেন ৫০ ৫ 
জে সিমাহ্যমেন ৫০ 
বাবু প্রাণকুষ্ণ রায় ৫০ ২৪ 
বাবু পেয়ারিমোহন রায় ৫০ ২৪ 
শ্রীমতী শ্ঠামাুন্দরী দেবী ৫০ ২৪ 
বাবু গৌরমোহন গোস্বামী ১৫০ ৫০ 


১ হ্যা পাত্রে সেন্ধাোেেল শাহ 


স্বাক্ষরকারিরদের নাম দাতা বাধিক মাসিক 
বাৰু গুরুপ্রসাদ বস্তু ৫০ ২৪ 
বাবু গুরুদাস দে ১২ 


বাবু রঘুরাম গোস্বামী ১:২ বা ৩ বৎসরের 
নিমিত্ত বিনা ভাড়ায় এক বাটা দিয়াছেন 
বাৰু রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ১২ 
বাবু গীতার রায় ১২ 
বাবু আনন্দচন্দ্ৰ রায় 
শ্রীমতী আনা মেসর্প 
বাবু বিশ্বস্তর দত্ত ও 
জগমোহন দত্ত 
বাবু তারকনাথ চৌধুরী 
বাবু ঈশ্বরচন্দ্র পাল চৌধুরী ১৬ ১২ 
বাবু রাজরু্ দে ২০০ ৩৬ 
(২০ জুন ১৮৩৫ । ৭ আঘাট ১২৪২) 

জররোগের চিকিৎসালায় ।__এতদ্দেশীয় যে ভূরি২ জরি দীনদরিদ্র ব্যক্তি চিকিৎসা- 
ভাবে ঘারা পড়িতেছে তাহারদের উপকারার্থ কলিকাতাস্থ দেশীয় লোকেরদের মধ্যবন্তি 
কোন এক স্থানে জররোগের চিকিৎসালয় স্থাপননিমিত্ত এইক্ষণে যে প্রস্তাব হইতেছে 
তাহাতে ভরসা হয় যে আমারদের এতদ্বেশীয় পাঠক মহাশয়ের! অবশ্য সাহায্য করিবেন। 
এতদ্দেশের মধ্যে যে নকল রোগে লোক মার! পড়ে তন্মধ্যে জররোগেই অধিক । 

২০ মে তারিখে নেটিব হাসপাতালে এক বৈঠক হইয়া এই বিষয়ের বিবেচনা হইল। 
তত্সময়ে সদর বোর্ডের প্রীযুত স্মিথ সাহেব এই বিষয়ে যে এক বিবরণপত্র প্রস্তুত করিয়া- 
ছিলেন তাহা পাঠ করিলেন। তাহাতে লেখেন থে কলিকাতাস্থ এতদেশীয় লোকের 
আধিক্যপ্রযুক্ত এবং রোগের উপশমোপায়ের অগ্পতাগ্রযুক্ত এমত এক চিকিৎসালয় স্থাপন 
করা অত্যাবশ্তক। কলিকাতার নকৃশ। অবলোকন করিয়া বিবেচনা করা গেল কলিকাতার 
নেটিব হাসপাতালের উত্তর দীর্ঘে দেড় ক্রোশ এবং প্রস্থে তিন পোয়া এতদ্দেশীয় লৌকেরদের 
অট্টালিকা ও খড়ুয়া ঘরেতে একেবারে ব্যাপ্ত এই অতিআয়তন স্থানের মধ্যে গরনহাটার 
উষধালয়ব।তিরেকে রোগোপশমের অন্য কোন উপায় নাই এবং এ উধধালয়ও মধ্যবন্তি 
স্থানে নহে যদ্যপিও তাহ! মধ্যস্থানে থাকিত তথাপি সাধারণ পীড়াজনকসময়ে তাহার দ্বার 
ওষধ যোগান কঠিন । 

এই বিষয়ের নিমিত্ত যে টাকার আবশ্যক আছে তাহাতে শ্রীযূত স্মিথ সাহেব 
কহিলেন যে নেটিব হাসপাতালে এইক্ষণে যেমন চলিতেছে এই খরচ দিয়াও মাসে 


সমাজ ২৩৭ 


২২৯/৯ উদ্বৃত্ত থাকে । এবং কুষ্ঠরোগের চিকিৎসালয় রহিত করিতে কল্প আছে তাহা 
হইলে আরো মাসে ৬১৬ টাকা সর্ববস্থদ্ধ মাসে ৮৫০ টাকা উদ্বত্ত থাকিবে । এবং এই 
প্রস্তাবিত জররোগের চিকিৎসালয়ের মাসিক তাবৎ খরচ এ টাকা হইলে চলিতে পারে 
কেবল ভূমি ক্রয়করণ এবং উপযুক্ত অট্টালিক! নির্খাণার্থ এইক্ষণে কিছু টাকার আবশ্তক। 
তত্পরে শ্রীযুত স্মিথ সাহেব লেখেন স্বদেশীয় সহস্র২ ছুঃখি ব্যক্তিরদের স্বাস্থ্য ও 
উপকারনিমিত্ত এই মহাব্যাপার সিদ্ধার্থ এই মহানগরবাসি ধনি মহাশয়ের কদাচ শৈথিল্য 
করিবেন না। যদি এই বিষয়ে কেহ সন্দেহ করেন তবে আমরা কহিতে পারি যে এই 
চিকিৎ্দালয়ে শ্ৰীযুত নওয়াব উজীর ও শ্রীঘৃত রাজা বৈদ্যনাথ ও শ্রীযুত শিবচন্দ্র রায় 
ও শ্রীযৃত নরসিংহ চন্দ্র রায় ও অন্যান্য মহাশয়ের! অতিবদান্যতাপূর্ববক যে টাকা প্রদান 
করিয়াছেন তাহা তিনি নিতান্তই অবগত নহেন। এবং এই মহাব্যাপারেতে যে 
মহোপকার সম্ভাবনা এবং মন্ুষ্যের যে উত্তম২ স্বভাবের সম্পর্ক আছে ইহাতে কলিকাতা ও 
মফঃসল নগর ও গ্রামস্থ কি ইউরোপীয় কি এতদেশীয় লোক সকলই এক্য হইয়া সাহায্য 
করিবেন কাহারো শৈথিল্য হইবে এমত বোধ হয় না। 

পরিশেষে এই বৈঠকে কোন বিশেবিষয়ক প্রস্তাব হওনেতে উপকার জন্মিবে 
এই বোধে আমি নীচে লিখিত প্রমন্গ করিতেছি। 

গ্রথম। নেটিব হাসপাতালের অধ্যক্ষেরদের এমত বিবেচনা যে কলিকাতা৷ শহরে 
দেশীয়লোকের বাসস্থানের কোন মধ্যবন্তিস্থানে জরের চিকিৎসালয় সংস্থাপন করা নিতান্ত 
উচিত। 

দ্বিতীয়। নেটিব হাদপাতাল যে অভিগ্রায়েতে স্থাপিত হইয়াছে অর্থাৎ যথাসাধ্য 
চিকিৎসার দ্বারা দরিদ্র লোকের উপকারকরণ ইহা উপস্থিত ব্যাপারবিষয়ক অভিপ্রায়ের 
সঙ্গে বিলক্ষণ এক্য আছে । 

ভৃতীয়। এইক্ষণে এই চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত যে টাকা পাওয়। যাইতেছে তাহাতে 
চলিত ব্যাপারের খরচসকল যোগাইয়! কল্পিত চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত ভূমি ক্রয় ও 
অট্টালিকা নির্মাণোপযুক্ত টাকা হয় না। 

চতুর্থ। অতএব এই অবস্থাতে সর্বসাধারণ লোকের স্থানে অর্থ প্রার্থনা করা উচিত। 

পঞ্চম। এই কল্পেতে অভিপ্রায় জ্ঞাপক এক পত্র প্রস্তুত হইয়া ইঙ্দলণ্ডীয় ও 
এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রে প্রকাশ হয়। এবং তাহা কলিকাতা শহরে ও মফঃসলে প্রত্যেক 
নগর ও গ্রামে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে বিতরণ হয়। 

যষ্ঠ। উপরিউক্ত প্রস্তাবিত বিষয় সফল করণার্থে নীচে লিখিত মহাশয়েরা 

সবকমিটিস্বরূপ নিযুক্ত হইলেন। তাহারা সকলের নিকটে এইরূপ যাচঞা করিলে কি ফল 
হয় তাহা হাসপাতালের অধ্যক্ষেরদিগকে জ্ঞাপন করিবেন এবং এ অধ্যক্ষের! পরে বিহিত 
বিবেচনাপূর্ববক আজ্ঞ৷ দিবেন বিশেষতঃ । 


২৮ সংবাদ পত্রে সেক্রান্লেল কথা 


সর এড্বার্ড রয়ন সাহেব কলিকাতার লার্ড বিশপ সাহেব সর জে পি গ্রাণ্ট 
সাহেব সভাপতি সি ভবলিউ স্মিথ সাহেব বাবু রামকমল সেন বাবু রাজচন্দ্র দাস বাবু 
রাধাকাস্ত দেব শ্রীযুত জে আর মার্টিন সাহেব ডাক্তর এ আর জেকসন। 

সপ্তম। অদ্যকার কার্যনকল গবর্ণমেণ্টকে বিজ্ঞাপন করা যায়। 

শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে গত বুহস্পতিবারে টৌনহালে এক বৈঠক হয় 
তাহাতে অনেক ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মহাশয়ের! উপস্থিত ছিলেন। এবং তাহাতে 
ওঁ নৃতন চিকিৎ্সালয়ের নিমিত্ত এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা একেবারে ১৫০০০ টাক! স্বাক্ষর 
করিলেন। 


(২৫ জুলাই ১৮৩৫ | ১০ শ্রাবণ ১২৪২ ) 
বর্দমানের শ্রীযুক্ত মহারাজের বদান্যতা।__বাঙ্দাল হরকরা পত্রের দ্বারা অবগত 
হওয়া গেল যে সংপ্রতি কলিকাতা৷ নগরের মধ্যে জররোগের যে নৃতন চিকিৎসালয় 
স্থাপনার্থ স্থির হইয়াছে তাহাতে বর্দমানের শ্রীযুক্ত মহারাজা দশ সহজ মুদ্রা প্রদান 
করিয়াছেন। 


(১৫ আগষ্ট ১৮৩৫। ৩১ শ্রাবণ ১২৪২ ) 
আমরা হ্রকরা সম্পাদকের লিখন প্রমাণে পূর্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম বর্দমানের 
শ্রীযুত যুবরাজ জরপীড়ার চিকিতসালয়ের সাহায্যার্থ দশসহস্্র বিতরণ করিয়াছেন কিন্ত 
এইক্ষণে খেদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি তিনি -এবিষয়ের টাদাতে কিছুই স্বাক্ষরিত 
করেন নাই পরস্ত আমর! তাহার যেরূপ দানের কথা শ্রবণ করি তাহাতে বোধ হয় এমন 
উপকারজনক বিষয়ে অবশ্য অধিক সহায়তা করিবেন । 
উপরি লিখন সমাপ্ত হইলে পর আমরা শুনিলাম এ মহারাজ এতদ্বিষয়ে শতসহন্র 
[৭১০০ ] টাকা প্রদানার্থ আপন উকীলকে আজ্ঞা! করিয়াছেন ।.. 


(২২ আগষ্ট ১৮৩৫। ৭ ভান ১২৪২) 
জররোগের চিকিৎসালয়।__টৌনহালে সংপ্রতি জররোগের চিকিৎসালয়ে সবকমিটি 
সমাগত হইলে শ্ৰীযুত লার্ড বিশোপ সাহেব ও শ্ৰীযুত সর এডবার্ড রয়ন সাহেব ও শ্রীযুত সর 
জে পি গ্রান্ট সাহেব এবং অন্য কএক মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। কমিটির 
অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত সি স্মিথ সাহেব চাদার বিষয়ে এক রিপোর্ট পাঠ করিলে জানা গেল 
যে শেষ বৈঠকের সময়াবধি কলিকাতা নগরে ৬০০* টাকা স্বাক্ষর হইয়াছে এবং বর্দমানের 


শ্রীযুক্ত মহারাজ ৭০০০ টাকা এবং মুরশিদাবাদের প্ৰযুক্ত নওয়াব ৫০০০ টাকা স্বাক্ষর 


রিয়াছেন অতএব সর্বন্দ্ধ ২৭,৩৬২ টাকা স্বাক্ষর হইয়াছে। অনুমান হয় যে প্রস্তাবিত 


সমাজ ২৩৯ 


চিকিৎসালয়ের আবশ্যকতাবিষয়ে এতদেশীয় প্রায় সর্বসাধারণ লোকেরদের মধ্যে কিঞ্চিৎ 
ভ্রান্তি থাকিতে পারে। অতএব কমিটির সাহেবেরা অনুমান করিয়াছেন যে শ্রীযুত ডাক্তর 
জাকৃসন সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর মার্চ সাহেবের ভয়ানকরূপ রিপোর্ট প্রকাশ হইলে এ ভ্রান্তি 
ভরান্তিই হইতে পারিবে যেহেতুক তাহাতে প্রমাণ হইয়াছে যে নেটিব হাসপাতাল অর্থাৎ 
এতদ্দেশীয় লোকের চিকিতসালয়ের স্থানসঙ্থীর্ণতাপ্রযুক্ত প্রত্যহ শত২ রুগ্বব্যক্তি তথা হইত্তে 
পরাঙমুখ হইয়া যাইতেছে । অতএব হুকুম হইল যে এতদিষয় জ্ঞাপক এক২ পত্র এতদ্দেশীয় 
ধনাঢ্য মহাশয়েরদের মধ্যে বিতরণ করা যায় এবং ভরসা করি যে তাহাতে ধনাঢ্য মহাশয়ের! 
জানিতে পারিবেন যে জররোগের নৃতন চিকিৎসালয়েতে ধাহারা উপকারপ্রাপণেচ্ছুক 
তীহারদের কোন ধর্মের কি আচারবিচারের ব্যাঘাত হইবে না । অতঃপরে তাহারা এই 
বিষয়ে মিথ্যা ওজর ও কাপরণ্যরপ আঘাতে এ মুকুলরূপ চিকিৎসালয় মুচড়িয়া 
না ফেলেন।- ইঙ্গলিসমেন। 


(৪ জুলাই ১৮৩৫। ২১ আষাঢ় ১২৪২) 

কুষ্টির চিকিৎসালয়।__নেটিব হাসপাতালের অধ্যক্ষেরা জররোগির নৃতন চিকিৎসা- 
লয়ের বিষয়ে পৌট্টিকতা৷ করিতে ক্ষম হন এতদর্থ কুষ্ঠ রোগির চিকিৎসালয় উঠাইয়া দেওনের 
প্রস্তাব করিতেছেন। কিন্তু এই অতিকর্ম্মণ্য চিকিৎসালয় বজায় থাকা অত্যাবশ্যকবিষয়। 
অতএব গত সোমবারে দিস্বিক্ত চারিটেবল সোসৈটির সাধারণ কমিটির বৈঠকে এই বিষয়ের 
প্রস্তাব উথবাপিত হইল এবং তদিষয়ে এতদ্বেশীয় লোকেরদের অনুরাগ জননার্থ শ্রীযুত বাবু 
ঘ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রসময় দত্তজ কুষ্ঠির চিকিৎসালয়ের কমিটিতে নিযুক্ত 
হইলেন । ওঁ চিকিৎসালয়ে মাসিক ৬০০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে ইহাতে আমারদের ভয় 
হইতেছে যে এত টাকা টাদার দ্বার! প্রতিমাসে উৎপন্ন করা ভার হইবে । তথাপি ও 
মহাছুঃখি ও দয়াপাত্র ব্যক্তিরা যাহাতে কলিকাতানগরে ইতস্ততঃ ভিঙ্গার্থ ভ্রমণ না 
করে ইহা অবশ্য কর্তব্য । 


(২৩ এপ্রিল ১৮৩৬। ১২ বৈশাখ ১২৪৩) 

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বদান্ততা ।_ ইন্গলিসমেন পত্রে লেখে যে বাবু দ্বারকানাথ 
ঠাকুর স্বাভাবিক মুক্তহস্ততাপ্রযুক্ত কলিকাতার নৃতন চিকিৎসা শিক্ষালয়ে ছুই সহজ মুদ্রা 
প্রদান করিয়াছেন এবং আগামি তিন বৎসরপধ্যন্ত বার্ষিক তৎসংখ্যক মুদ্রা প্রদান করিবেন। 
বার্ষিক পরীক্ষা সময়ে এ বিদ্যালয়ের যে ছাত্রের! উত্তমরূপ পরীক্ষোতীর্ণ হইবেন তাহারদিগকে 
এ “টাকা পারিতোধিক স্বরূপ প্রদত্ত হইবে। এই দানই মহাদান এবং তাহাতে মহাফল 
জন্মে। ভরসা হয় যে এতদ্দেশীয় অন্যান্ ভাগ্যবস্ত ধনি মহাশয়েরাও তদনুগামী হইবেন। 
এবং শুনা গেল যে বাবু রামগোপাল ঘোষজ মহাশয় এ বিদ্যালয়ে অনেক পুস্তক দান 


২৪০ চলগজ্চে পত্রে সেক্কান্নেল্র কথ 


করিয়াছেন তাহাতে এডুকেদন কমিটির সাহেবেরা তাহার নিকট অতিবাধ্যত। স্বীকার 
করিয়াছেন 

কথিত আছে এ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা বা বিদ্যাধ্যাপনের সাধারণ কমিটি এ 
টাকাতে মুদ্র। বা চিকিৎসা! বিদ্যা শিক্ষার যন্ত্র বা গ্রন্থ ক্রয় করিয়া ন! দিয়া নগদ পুরস্কার 
এদানার্থ স্থির করিয়াছেন যেহেতুক নগদ টাকা পারিতোধিক প্রদানেতে যে ছাত্রেরদের 
অর্থাভাবে স্ব২ বিদ্যাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়| অন্য কৌন ব্যবসায়ে প্রবর্ত হওনের আবশ্যক 
হইত তীহারা এ পুরস্কারে পুরস্কৃত ও পুলকিত হইর৷ স্বচ্ছনে বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যা সার্থ 
থাকিতে পারিবেন । 


(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০ | ১৩ মাঘ ১২৪৬) 
বাবু রামগোপাল ঘোষ ।_অবগত হওয়া! গেল যে হিন্দু কালেজের পূর্বকার একজন 
ছাত্র শ্ৰীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ সম্প্রতি চিকিৎসালয়ে [ মেডিক্যাল কলেজে ] ৫০০ টাক! 
মূল্যের এক প্রস্থ অস্ত প্রদান করিয়াছেন তাহা এ চিকিৎনালমন্থ পরীক্ষোত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে 
প্রদত্ত হইবে তংপ্রযুক্ত উক্ত পুরস্কার প্রাপণাকাঙ্জি ছাত্রেরদের মধ্যে অতিশীপ্র এক পরীক্ষা 
লওয়া যাইবে ।__হুরকরা, জানুয়ারি ২০। 


(১৪ মে ১৮৩৪। ২ জোষ্ঠ ১২৪১) 


বাবু আশুতোষ দেব ।-_-কলিকাতার বাহির রাস্তার ধারে অনেক দরিদ্র লোকের 
গৃহদাহ হইয়াছে এ সকল স্থানের স্বামী শ্রীযৃত বাবু আশুতোষ দেব। আমরা 
অত্যান্তাহলাদপূর্বাক প্রকাশ করিতেছি বে উক্ত বাবু এ সকল প্রজারদের ছয় মাসের 
খাঁজান! ক্ষম। করিয়া প্রত্যেক জনকে গৃহ প্রস্ততকরণার্থ ৫ টাক! করিয়। দিয়াছেন । 


(১২ জানুয়ারি ১৮৩৯। ২৯ পৌষ ১২৪৫) 


সংগ্রতি ঈশ্বর নীলমণি দের মৃত্যুর বিষয়ে আমারদের মনোযোগ যেমন হয় 
তেমন অন্য কোন বিষয়ে নয় তিনি তাহার সত্যতা ও দানশক্তি দ্বারা অতিখ্যাতাপন্ন 
ছিলেন তিনি অনেক২ উত্তম বিষয়ে বিশেষত এতদ্দেশের মব্দলের জন্য গবর্ণরমেন্টকে যে 
সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা অতি প্রশংসা যোগ্য তাহার যে সকল উত্তম গুণ ছিল তাহা 
আমারদের সমাচার কাগচে অল্প স্থান প্রযুক্ত লিখিতে পারি না অতএব আমরা এই 
কাৰ্য্য মাত্র বলিয়া সন্তুষ্ট হই যখন আগ্রাতে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তখন তিনি 
অর্থ দ্বারা অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন আরো বাঙ্গালির মধ্যে তিনি প্রথমে এ কথা 
উত্থাপন করিলেন কিন্তু তখন লার্ড সাহেব ওবিষয়ে কোন মনোজোগ দেন নাই। 
তিনি প্রত্যাহ গঙ্গার ঘাটে ও কলিকাতার প্রধান রাস্তায় এই মনস্থ করিয়া যাইতেন 


সমাজ ২৪১ 
যদি কোন রুগিকে বা দরিদ্রকে দেখিতেন তবে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আপন গৃহে 
আনিয়া আহার দিতেন কিন্তু বৈদ্যও নিযুক্ত করিয়া দিতেন এ ব্যক্তির এই প্রকার 
প্রকাশিত গুণ ও কীহি কি মন্ুয্য সকলে স্মরণ না করিলে অমনি নুপ্ত হইবে = 
জ্ঞানাশ্বেষণ | 


(২০ এপ্রিল ১৮৩৯ । ৮ বৈশাখ ১২৪৬) 


সম্প্রতি যে নীলমণি দে লোকান্তর গত হইয়াছেন তিনি মৃত্যুর পূর্বে এতন্দেশীয় 
সরকারী কর্মকারকেরদের পরিজনের ভরণ পোধণার্থ পেনসিয়নের টাদাতে ১০১২৭ 
টাকা প্রদান করিয়াছেন । এ মহাশয় নিজে আক্ৌন্টান্ট জেনরল আপীমে কেরাণিগিরি 
কৰ্ম্ম করিতেন। 


(১৮ মে ১৮৩৯ । ৫ জৈষ্ঠ ১২৪৬) 

অতি কাত্তিমস্ত বাবু নীলমণি দেবের মৃত্যু হওয়াতে এতদ্দেশীয় ও 
ইংলত্তীয়দিগের অত্যন্ত সংতাপ হইয়াছে কারণ তাহার উইল বিষয়ে আমরা এক 
প্রামাণ্য পরি প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করি কিন্ত বোধ করি যে সকলেই মনোযোগ পূর্বক 
তাহ! পাঠ করিবেন এবং প্রার্থনা করি যে তাহারাও তদন্রূপ হউন | 

উক্ত বাবু সিক্কা ১৬৷০, সাড়ে যোল হাজার টাকার মূল্যের বাটা ঘর দীন হীন 
উদ্দেশে পরিত্যাগ করিয়া নিয়ম করিয়াছেন যে এ বাটা দ্বয়ের থে উপস্বত্ব তাহাকে থিটেরাল 
সোসাইটির অধ্যক্ষ [ vestry of the Cathedral ] দ্বার দীন হীন দিগকে প্রদত্ত হইবে । 
আরে। নিয়ম করেন যে এ বিষয় উক্ত সোসাইটির অধ্যক্ষগণের করস্থে থাকুক কিন্বা বিষয় 
করিয়। তাহারা কোম্পানির কাগজ করির। আপনারদিগের হস্তে রাখিবেন। এবং তাহার 
উপস্বত্ব পশ্চাদ্বন্তি লিখিত প্রকারে ব্যায় হইবে । তাহার মধ্যে এই এক যে অনাথ! দীন 
দিগকে প্রদানার্থ তৎ সভাধ্যক্ষ হস্তে কোং এক সহন্র মুদ্রা দেওয়া যাইবে অপর দীন হীন 
সহায় হীন বালক বালিকাদিগের বিদ্যাভ্যাস করণার্থ কোং এক সহস্র মুদ্রা প্রদত্ত হইবে । 
আর এতদ্দেশীয় ছয় তীর্থ স্থানে নবদ্বীপ গয়! প্ররাগ কাশী শ্রীবৃন্দাবন শ্রীক্ষেত্র এই সকল 
স্থানে ছয় হাজার টাকা দিবেন এতন্তির পঞ্চ সহস্র মুদ্র। স্বীয় ভার্ধ্যার ব্যায় উদ্দেশে 
রাখিয়াছেন যে তাহার জীবনের মঙ্গলার্থ শ্রীবৃন্দাবনবাসি দিগকে প্রদান করিবেন = 
জ্ঞানাম্বেণ। 


(৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ২৮ মাঘ ১২৪৫) 
৬প্রাপ্ধ বাবু নীলমণি দে।__বাবু নীলমণি দে জীবদ্দশাতে অতি বদান্যতাতে প্রসিদ্ধ 
ছিলেন। জ্ঞানান্বেষণ সম্থাদপত্রদ্ধারা অবগত হইয়। আমরা পরমাহলাদিত হইলাম যে তিনি 


SLY 


২৪২ স্বংল্রাদ পাত্রে সেকাক্রেন্র কথা 


মুমূযুকালে থে দান পত্র করিয়া যান তাহাতে দিস্টিক্ত চারিটেবল সোসৈটিতে অন্যুন 
১৬ সহ মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। 


(৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ২৭ মাঘ ১২৪৬) 

এদেশের হিতকাঁরি লোককে পদবী দেওন।- সঙ্গত্তে বিদ্যা শিক্ষা পাইলে তাহার মন 
সভ্‌ পথেই ধায় ইহা বিদ্বান ব্যক্তি মাত্রেই বিদিত আছেন অতএব বিদ্বান জীবের কর্তব্য 
যে যাহাতে স্বদেশীয় লোকেরা বিদ্যাবান হয় তাহাই করেন একথা অস্মদ্দেশীয় লোকেরা 
বুবিয়াও তদ্ধারাহ্গুদারে কর্ম করিতে থে ব্যয় হয় তাহা বিঘটনে প্রবর্ত হইতে সঙ্কোচ 
আছেন কিন্ত ইপ্ররাজ মহান্মুভব যাহার আমারদিগের দেশীয় লোকের বিদ্যার পূর্ণতার 
অভাব ভাল জানিয়াছেন তাহার! ন্বজাতীয় বল ও বিত্ত আমারদিগের নিমিত্ত অনেক ব্য 
করিতেছেন ততন্বারা দেশে বিদ্য। ব্যব্পায় কতেক সচল হইয়াছে কিন্ত ধাহারদের দেশে 
বিদ্ধ) চলিবেক তাঁহার! শিথিল হইলে কত দূরপর্ধ্ন্ত ইন্গরাজেরা করিয়া উঠিবেন। 
আমারদের দেশের যে সকল লোকের ধনের ক্ষমতা দ্বারা বিদ্যার বাহুল্য হইতে পারে 
তাহারদিগের এ বিষয়ে মনোযোগ নাই এবং কত দিবমেও থে হইবেক তাহ। আমারদিগের 
অন্ুমানে আইনে না যেহেতু যে সকল মহাশয়েরদিগের ধন আছে তাহারা কেবল আপন 
নাম ও এশ্য্য বৃদ্ধির নিমিতেই সদত চেষ্টাতুর তাহার! বি্যার্থ টাকা দান করিলে সেরপ 
স্থখ্যাতি শুনেন না অতএব ইঙ্গরাজ জাতি ধাহারদের হন্তে এমত ঘন্ত্র আছে যে এদেশের 
লোককে অতি মহৎ্২ পদ প্রদান করিতে পারেন তাহারদের প্রতি আমারদিগের প্রার্থনীয় 
যে কুকর্ম ধন ব্যয়কারিরদিগকে অভিউচ্চপদ প্রদান আর ন! করিয়| যেং ধনি ব্যক্তিরা 
নিজং দেশে বিদ্যাদানার্থ ধন বায় করিতেছেন তাহীরদিগকে রাজা বা অন্যান্য সন্্রমজনক 
উপাধি প্রদান করেন তবে অগ্নদিবসেই দেখ। যাইবেক যে এদেশের যে লোকের! 
বড়নামাকাজ্জী তাহারা ও বিষয়ে সাহাধ্য করণে হঠাঙ উদ্যত হইবেন এবং 
অনেকানেক জমীদারেরা এই মানসে প্রবর্ত হইলে প্রদেশে লোকের অবিদ্যার বন্ধন 


ঘুচিবেক ৷ [ পূর্ণচন্সোদয় ] 


অর্থনৈতিক অবস্থা 


(৮ মে ১৮৩০ | ২৭ বৈশাখ ১২৩৭) 
্রীঘুত বঙ্গদূতসপ্পাদক মহাশয় সমীপেষু [...আমি কৌন বর্ণক্রমে খাজরী গিয়াছিলাম 
কিন্তু গমনকালীন তমোবিশিষ্ট য়ামিনীজন্য ইতস্ততঃ সকল দৃষ্টি হয় নাহি পুনরাগমনকালীন 
দৃষ্টি হইল নদীর পশ্চিম তীরে এক উত্তম স্থান এবং অতি বৃহৎ এক উচ্চ অট্টালিকা দূর- 
হইতে এমত বোধ হইল যে এ অস্রালিকা সাধারণ কোন সাহেবলোকের বাসস্থান না 


সমাজ ২৪৩ 
হইবেক যেহেতুক অত্যুত্তম উচ্চ অট্টালিকা উচ্চ ব্যক্তি হইতেই নির্মিত হইয়া! থাকিবেক 
অনন্তর বিশেষাবগত হইবার জন্যে তত্রস্থানে তীরে তরি লাগাইয়া অট্টালিকার নিকটবর্তী 
হইয়া দেখিলাম যে কোন ভাগ্যবান ইঙ্গরেজের কারখানা বাটা হইবেক তত্রস্থ লোকছ্ারা 
অনুসন্ধান লইবায় কহিলেক যে এস্থানের নাম ফোট গ্রাষ্টর কেহ বা চড়া মাদারিয়া কহে 
অথবা বাউড়্যা কহিয়া থাকে এবং এই যে বৃহৎ অট্টালিকা দেখিতেছ ইহ! মিং জেমস স্কাট 
কোম্পানির ইয়ার্ড অর্থাৎ জাহাজের কারখানা ছিল। এইক্ষণে ইংগ্নগুহইতে সুতা ও 
নানাবিধ কাপড় বেমত বন্তারা প্রস্তুত হইয়া আসিয়া থাকে তত্রপ এক নৃতন যন্ত্র বাহ! 
এইস্থানে স্থাপিত হইল ইহার দ্বারা সুতা ও কাপড় প্রস্তুত হইবেক এবং বিলাতি 
বস্অপেক্ষাও এখানে অন্নমূল্যে পাওয়। যাইবেক আমিও তথায় প্রবেশ করিয়া 
কল দেখিয়া চমত্কুত হইলাম ঘেহেতুক এমত কল কথন দৃষ্টিগোচর হয় নাই পরন্ধ 
কলিকাতায় আসিয়া সেই কথা সকলকে কহিবাতে শুনিলাম যে ঢাকা শহরেতেও 
এরূপ এক কল প্রস্তুত হইতেছে এ যন্ত্র প্রস্তুত হইলে আমারদিগের এপ্রদেশে 
বন্দি অতি স্থলভ হইবেক অপরঞ্চ অন্তান্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবাঁতে কেহ২ 
কহিলেন যে এ কল আমারদিগের অতি লাভের বিষয় হইতেছে এবং নানাগ্রকার কল 
স্থাপিতহওয়াতে আমারদিগের দেশের অতি উত্তমতাপ্রাপ্ত এবং সুখজনক হইবেক স্থতরাং 
দ্রব্যাদি স্থলভ হইলেই প্ৰজাসকল স্বচ্ছন্দে থাকিবেক কিন্তু অধিকাংশ লোক যাহারা সকল 
জ্ঞাত আছেন তাহারা বিপরীত কহিতে লাগিলেন যে এইরূপ কলে দ্রব্যাদি প্রস্তুত যে দেশে 
হয় সে দেশ পশ্চাৎ ক্লেশ এবং ছুঃখদায়ক হয় যাহারা ইন্গরেজী ভাল জানেন এবং ইংগ্নণ্ডীয় 
লোকের দ্বার! বিশেষ জ্ঞাত আছেন তাহারা কহেন যে মেঞ্চেষ্টর গ্রাসগো এবং অন্যান্ত 
অনেক দেশ যে২ স্থানে কলের ছারা দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয় সেই২ দেশ পশ্চাৎ অবশ্যই 
অমঙ্গলবিশিষ্ট হইয়! থাকে উভয়ের বাদানুবাদে আমি অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হইয়া আপনকার 
নিকট প্রকাশ জন্য প্রেরণ করিতেছি পাঠকবর্গের মধ্যে কোন বিজ্ঞ পাঠক মহাশয় যিনি 
এসকল বিষয় বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন এবং ইঙ্গরেজী উত্তম জানেন ও ইংগ্রণ্তীয় মহাশয়দিগের : 
সহিত সর্বদা সহবাস আছেন তিনি অবশ্যই ইহার যথার্থ প্রকাশ করিবেন যে কলের দ্বারা 
দেশের মঙ্গল কি অমঙ্গল ও আমার সন্দেহ ভগ্রনকরণে বাধিত করিবেন ।-_কস্তচিৎ 
চন্দ্রিকা পাঠকন্ত। বং দৃং [ বঙ্গদূত ] 


(৭ মে ১৮৩১। ২৫ বৈশাখ ১২৩৮) 
ঢাকা শহরের লোক সংখ্যা ।-_ঢাকা শহরের শেষ জজ শ্রীযুত ওয়ান্ট্” সাহেব... 
লেখেন ব্যবসায়ি লোকের এতদ্দেশে বাণিজ্যকরণের অস্কুমৃতিপ্রাপণের পরঅবধি ঢাকা 
শহরের লোকের অত্যন্ত হাস হইয়াছে যেহেতুক ১৮১৪ সালে চৌকীদারের বিষয়ে টাক্স- 
নিযুক্তহওনকালে এ টাক্স ২১,৩৬১ ঘরের উপর লওয়া গেল এবং ঘরপ্রতি % করিয়! লওয়াতে 


৬ 


২৪৪ ্বগল্রাদ পাত্রে সেক্াবেন্র কথা 


আট শত জন চৌকীদারের খরচ চলিত কিন্তু ১৮৩০ সালে কেবল ১০,৭০৮ ঘরের উপর 
টান্স নির্দা্য হয় এবং তাহাতে কেবল দুই শত ছত্রিশ জন চৌকীদারের খরচ চলে অতএব 
ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে যে বোল বৎসরের মধ্যে লোকের অর্দেক নন হইয়াছে। ইহার 
কারণ এই অনুভব হয় যে ঢাকায় অনুপম অভিস্থন্দর তূলান্তত্রের যে বস্তু প্রস্তুত হইত তাহা 
ক্রমশঃ নান হইতেছে । ১৮০১ সালের পূর্বে কোম্পানি বাহাদুর এবং ভিন্ন বণিকেরা 
ঢাকার মক্মলের নিমিত্ত বে টাক! দাদনি দিতেন সে পচিশ লক্ষেরো। উদ্ধ কিন্ত ১৮০৭ 
সালে তাহার অর্দেকো ছিল না। ১৮১৩ সালে ভিন্ন মহাজনেরা এ বন্ধের ব্যবসায়ি 
লোকেরদিগকে ২০৫,৯৫০ টাকা দাদনি দিয়াছিল এবং কোম্পানিরো তত্ত্যল্যমাত্র। পরে 
১৮১৭ সালে কোম্পানির বাণিজ্যের কুটা একেবারে উঠিয়া গেল এইক্ষণেও কিছু মোটা 
রকমের কাপড় প্রস্তুত হইতেছে । কিন্ত ইপ্লণ্ড দেশে যে প্রকার বস্প সমূলে নিশ্মিত 
হয় তাহাতে অনুমান হয় যে এতদ্দেশে বন্ধ প্রস্কতকরণের আবশ্যক থাকিবে না। 


(২০ আগষ্ট ১৮০১ « ভাদ্র ১২৩৮) 

ঢাকার বিবরণ।__...উক্ত শহরের-*-তুলার উত্তম শিল্পকর্শ্ম যাহাতে ঢাকী শহর 
জগৎ বিখ্যাত ছিল তাহার পত্তনের কারণ দর্শান বিষয় অভিদুপ্রাপ্য ঢাকার কারবারের 
প্রথম পত্তন ১৮০১ সাল ইহার পূর্বে শ্রীযুত কোম্পানির বার্দিক দাঁদন এবং সাধারণ 
মহাজনের ঢাকাই কাপড়ের দাদন ২৫০০০০ লক্ষের অধিক ছিল ১৮০৭ সালে কোম্পানির 
কাপড়ের দাদন ৫৯৫৯০ এবং অন্য২ মহাজনদিগের প্রায় ৫৬০২০০ | ১৮১৩ সালে বাজে 
মহাজনদিগের কারবার ২০৫৪৫০ এবং কোম্পানির কদাচিৎ ইহাঅপেক্ষ। কদাচিৎ 
অধিক ১৮১৭ সালে ইন্দলণ্ডীয় কারবারসহ্বন্ধীয় কারবার প্রায় রহিত হয় ফরাশিস এবং 
ওলেন্দাজদিগের কুটা সব ইহার অনেক বৎসর পূর্ব বন্ধ হয় মলমল কাপড় প্রস্তুতকরণে 
ইহারদিগের পরিশ্রম বিশেষরূপ আছে বিশেষতঃ স্থতাকাটন অভিআশ্চ্ধা 
অদ্ুলির দ্বারা অল্প বয়ন্ক দ্ীলোকসকল পোলাতনির্শ্মিত টেকুয়ার দ্বারা স্থত৷ কাটে 
তাহার সময় কেবল প্রাতে শিশির যাবৎ ভূমিতে থাকে। এরূপ সে সুত| সুক্ষ্ম 
যে সুর্যোদয়ে কাটা যায় না। 

এক রতি তুলাতে 
কাটুনীরা এক টাকা আট আনা করিয়া ভরি বিক্রয় করিত রিফুকরসকল শিল্প বিদ্যায় এমত 
পারদর্শী যে এক থান উত্তম মলঘলহইতে এক খেই সুতা বাহির করিয়া পুনর্ববার সেই 
সুতাখেই থানে লাগাইত। এই উত্তম স্ুত। জন্মিবার স্থান ঢাকার অন্তঃপাতি বিশেষতঃ 
সোণার গাঁ এমত আশ্চর্য বস্ত্র গ্রস্ততকরণের কল কেবল হস্তমাত্র হায় কি খেদের বিষণ 
অভিউত্তম মলমলকরণের বিদ্যালোপ হইল এবং ওঁ সকল সুত্র নির্দাণকারি ্রীগণের 
এবং উক্ত শিক্পশীলেরদিগের গতি ব| কি হইবে । কস্যচিৎ নগরবাসিনঃ।__সং চং 


এরূপ কাট যায় যে তাহাতে আশী হাত লক স্থৃতা হয় যাহ 


সমাজ ২৪৫ 
( ২৩ জুলাই ১৮৩১ ৷ ৮ শ্রাবণ ১২৩৮ ) চট 
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ।__গত ১৪ বৃহস্পতিবার ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে অংশিরদের এক 
সাধারণ সমাজ হয় তাহাতে দৃষ্ট হইল যে শ্রীযুত ক্রম ও শ্রীযুত কলন্‌ ও শ্রযুত হরি ও 
শ্রীযৃত সটন্‌ সাহেব ও শ্রীযুত বাৰু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ- পদ ধারণের মিয়াদ 
গত হইয়াছে অতএব তাহারদের পরিবর্তে শ্রীযুত আর ত্রোণ ও শ্রীযুত আর এচ 
ত্রৌণ ও শ্রীযূত সাণ্ড ও শ্ৰীযুত স্মিথসন সাহেব ও শ্ৰীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তৎপদে 
নিযুক্ত হইলেন। 
১৮৪৮ সনের গোড়াতেই ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতন হয়। এই বৎসরের ২০এ জানুয়ারি তারিখের 
“ফেও অফ ইয়া” পত্রে দেখিতেছি £__ 
“The Union Bank Meeting.—Half yearly meeting of proprietors held on 
Saturday the 15th instant......*Resolved 1.—That a Committee be appointed to recom- 


mend a plan for the immediate winding up of the Bank, that all business of the 
Bank be suspended, ie { 


অ্রীযুত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী “মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠীকুরের আত্মজীবনী'তে (৩য় সং. পৃ. ৩৩৬) ইউনিয়ন 
ব্যাঙ্কের পতনের তারিখ ভ্রমক্রমে “১৮৪৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর” লিখিয়াছেন। 


(১ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ১৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৯) 

বাদাল ব্যাঙ্কের দেওয়ানী ।_আমরা বিশেষীবগত হইয়া প্রকাশ করিতেছি 
বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ানী কর্ম্মে এতন্নগরের জোড়াবাগান নিবাসি বাৰু মদনমোহন 
সেন নিযুক্ত ছিলেন বহুকালপধ্যন্ত এ কশ্ম সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছেন সংপ্রতি 
গত ৪ নবেম্বরে তাহার পরলোকপ্রাপ্তি হইলে নগরস্থ ধনাঢ্য মান্য হিন্দু ১৭ জন ওঁ 
কৰ্ম্মাকাক্ষী হই! ব্যাঙ্ক কমিটিতে দরখাস্ত দিয়াছিলেন তন্মধ্যে ১০: জনের দরখাস্ত 
গ্রহণোপযুক্ত তাহা হইতে কর্শ্মোপযুক্ত পাত্র ৮ জন জানিয়া কমিটিতে ৮ দরখাস্ত প্রদত্ত 
হয় এ আটজনের মধ্যে এযুত বাবু রামকমল সেন এক। এ সকল দরখাস্ত কমিটিতে 
বিবেচনা হইয়াছিল ওঁ বিবেচকদিগের মধ্যে অধিকাংশের মত হইল যে বাবু 
রামকমল সেন এতৎ কর্মোপযুক্ত পাত্র তাহার অন্তত্রীয় কর্মের হুখ্যাতিপত্রাদি দৃষ্টে 
বিলক্ষণ বোধ হইয়াছে অতএব মৃত মদনমোহন সেন যে নিয়মে অর্থাৎ ছুই শত টাকা 
মাসিক বেতন আর শতকরা পাচ টাকার হিসাবে ফিস পাইতেন ইনিও তাহাই পাইবেন 
এবং এক লক্ষ টাকা ডিপাজিট রাখিবেন আর লক্ষ টাকার জামীন দাখিল করিবেন। অপর 
সেন বাবু কমিটির অন্ুমত্যঙ্গসারে সেক্রেটরী সাহেবকতূক কর্মে নিযুক্তিবোধক লিপি 
প্রাপ্ত হইয়া! যথা কর্তব্য করণানন্তর গত ১৪ নবেম্বর তৎ কর্খে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহার 
পূর্বের কর্ম অর্থাৎ টাকশীলের দেওয়ানী রেজাইন দেওয়াতে শ্রীযুত বাবু হরিমোহন সেন 
তংগদাভিযিক্ত হইয়াছেন।-চন্দ্িকা। 


২৪৬ সংবাদ পাত্রে সেক্কান্নেল্ৰ কণ্যা 
(১৫ জুন ১৮৩৯৪ । ২ আষাঢ় ১২৪৬ ) 
এতন্মহানগরস্থ ব্যঙ্ক [ অফ বেঙ্গল ] শাখা ব্যান্ধ সংস্থাপনার্থ এরযুত দেওয়ান রামক্মল 
সেন বাবুকে মৃজাপুর প্রেরণ করেন সেই দেওয়ানজী মৃজাগুরহইতে এতগ্নগরে আগমন 
করিতেছেন দিন ছয় বা এক দিন মধ্যে এই স্থানে উপস্থিত হইবেন। সংপ্রতি 
সম্বাদ জ্ঞাত হইলাম যে উক্ত ব্যান্ক বিষয়ে ৮ সহন্র মুদ্রা লভ্য থাকে । 


(২৩ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ১২ মাঘ ১২৩৯ ) 
কম্রস্তল বাঙ্ব শ্ৰীযুত দ্বারকানাথ ঠাকুর এইক্ষণে সকলকে জ্ঞাপন করিতেছেন 
যে কমরসন বাঙ্কের যে সকল নোট আছে এবং এ বাঙ্কের উপর যত দাওয়। আছে তাহা 
তিনি পরিশোধ করিবেন এবং এ বাস্কের ঘত পাওনা, আছে তাহ! তিনি লইবেন-। শ্রীযুত 
দ্বারকানাথ ঠাকুর। কলিকাতা ১৮৩৩ ৫ জান্গআরি । 


(৯ জানুয়ারি ১৮৩৩। ২৭ পৌষ ১২৩৯) 
মাকিন্টম কোম্পানির কুঠী বন্দ।__-আমরা অত্যন্ত খেদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি 
ষেঁকলিকাত| রাজধানীর অন্য এক মহাকুঠী সংপ্রতি বন্দ হইয়াছে। শ্রীযুত মাকিন্টস 
কোম্পানি শনিবার পূর্বাহ্ন [ €ই জানুয়ারি ] টাকা দেওয়া বন্ধ করিলেন: 


(১৫ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ৩ মাঘ ১২৪০) 
ক্রুটগুন কোং ।-__অতিখেদপূর্ববক জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে কলিকাতাস্থ প্রধান২ 
কুঠার যে শেষ এক কুঠা ছিল তাহাও পতিত হইয়াছে। গত শুক্রবারে জুটেগুন মেকিলপের 
ইনসালবেণ্ট আদালতে যাইতে হইল । 


. (৪ অক্টোবর ১৮৩৪ । ১৯ আশ্বিন ১২৪১) 


কার ঠাকুর কোং।_কার ঠাকুর কোম্পানির নৃতন বাণিজ্য কুগীর ব্যাপার অদ্য 
আরম্ত হইল। ওঁ কুঠীর দ্বিতীয় অংশী বাবু দ্বারকানাথ ইহার পূর্বে সাণ্ট বোর্ডের 
দেওয়ান ছিলেন তিনি এই সাধারণ বাণিজ্যকার্ধ্য ও এজেট কার্যে প্রবর্তহওনার্থ ন্যনাধিক 
ছয় সপ্তাহ হইল এ দেওয়ানী কাৰ্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। এতদ্বিষয় মনোঘোগকরণের 
যোগ্য বটে যেহেতুক কলিকাতার মধ্যে ইউরোপীয়েরদের ন্যায় বাণিজ্য করিতে এবং এজেন্টা 
ও বিদেশীয় বাণিজ্যব্যাপারে হে হিন্দু প্রথম প্রবর্ত হন তিনি উক্ত বাবুই কিন্তু ইহার পূর্বের 
বোশ্বাইনগরে পারসীয়েরা৷ এতজ্রপ বিদেশীয় বাণিজা কার্য অনেককালাবধি করিতেছেন। 
সান্ট বোর্ডের দেওয়ানী কাধ্য বাবু প্রসন্কুমার ঠাকুরের হইয়াছে তিনি তমোলুকের 
এজেন্টের দেওয়ানী কার্য্য ত্যাগ করিয়া ইহা গ্রহণ করিলেন। 


সস 


সমাজ ২৪৭ 
কয়েক বৎসর পরে কাঁর ঠাকুর কোম্পানীর কুঠীও বন্ধ হইয়া বায় । ১৮৪৮ সনের ৪ এপ্রিল তারিখে 
সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন £_ 

“আমরা ইংরাজী পত্র দ্বারা অবগত হইলাম যে মিহুয়া কার ঠাকুর কোম্পানির অংশিগণ এক সরকালর পত্র 
দ্বারা মহাজনদিগ্যে প্রকাশ্য সভায় আহ্বান করিয়াছেন, গত জানুআরি মাসে তাহার! চলিত কাধ্য 
রহিত করত এরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন যে বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু গিরিন্দ্নাথ ঠাকুর মহাজন- 
দিগের হিসাবাদি দৃষ্টি করিয়া পাওনা সকল পরিশোধ করিয়া দিবেন, দেনা রাঁখিবেন না, কিন্তু গত 
১ আপ্রিল তারিখে উক্ত বাবুর! হৌনের ধণ প্রদানে অক্ষম হইয়া মহীজনদিগ্যে আহ্বান করণে বাধ্য 
হইয়াছেন, এই সংবাদ লিখনকালীন আমীরদিগের বিশেষ দুঃখ হইতেছে, যেহেতু কার ঠাকুর . 
কোম্পানির বিশেষ মন্্ান্ত ছিলেন, ডাহারা অতি হুনিয়মে বাণিজ্য কীধ্য করিতেন, অধুনা খণ 
পরিশোধ করণে অক্ষম হইলেন, ইহার পর অন্যান্য হৌসের ভাগ্যে কি হয় তাহা কিছুই বলা যায় না।” 


(৯ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৪ ) 


বাজার অনেক কমিয়াছে। শিবনারাধণ পাল ও কাশীনাথ পাল যাহার কলিকাতায় 
৭০ বৎসরাবধি স্থখ্যাতিপূর্ব্বক বাণিজ্য করিতেছিলেন তীহারদের বাণিজ্যের কুঠী দেউলিয়৷ 
হইয়াছে। কথিত আছে যে তাহার! ২৫ লক্ষ টাকার কারবার* করিতেছিল কিন্ত আমরা 
শুনিয়াছি তীহারদিগের দুই লক্ষ টাকা লোকসান হইয়াছে এই ক্ষতি এবৎসর আফীন 
বিক্ৰয় করাতে হইয়াছে ইহার দায় একটান অংশি কাশীনাথের উপর তাহার ভ্রাতা বিবাদ 
করিয়| দিয়াছেন কিন্তু তাহার ভ্রাতার এই লোকসান শোধন হইবার অনেক উপায় আছে। 
_জ্ঞানান্বেষণ। 

(১১ জুন ১৮৩৬ ৩০ জ্যেষ্ঠ ১২৪৩) 

টগ সমাজের মুনাফ1।__আমারদের ইচ্ছা যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর উক্ত 
সমাজের নাম পরিবর্তন করেন। আমরা শুনিতেছি সকলে তাহা ঠ উচ্চারণ করিয়। ঠগের 
সমাজ কহিয়া থাকে। সে যাহা হউক সংপ্রতি উক্ত সমাজ যে ফরবিস বাম্পীয় জাহাজ 
ক্রয় করিয়াছেন তাহা কেবল ৭ দিবস হইল কশ্মে চলিতেছে । ওঁ জাহাজ মাকিণ্টস 
কোম্পানির হস্তে থাকনসময়ে কখন তাহার খরচা পোষিয়া উঠে নাই কিন্তু ক্রেতারদের হস্তে 
পতিতহওন অবধি তাহাতে বিলক্ষণ লাভ হইতেছে। ২১ ফেব্রুমারি তারিখঅবধি 
৩০ এপ্রিলপর্য্যন্ত গড়ে ১৮,৮০০ টাকা উৎপন্ন হয় তাহাতে ১২,১৮৫ টাকা খরচ হইয়াছে 
অতএব লাভ মাসে ৩০০ টাকার কিঞ্চিৎ ন্যন॥ গড়ে ৪১০০* টাকা লাভ হইত কিন্ত এ 
জাহাজে যে দৈবঘটনা হয় তাহাতে ৯৯০০ টাকা ও ৯ দিবস হরণ হইয়াছে। 


(৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ । ২০ ভাদ্র ১২৪০) 
বাষ্পীয় সভার নিয়মপত্র ।_ইন্গরেজী ১৮৩৩ সালের জুন মাসের ২২ তারিখে 
টৌনহালে নিউ বেঙ্গল ষ্টিম ফণ্ড অর্থাৎ বান্দালা দেশের বাম্পের জাহীজবিষয়ক ধন 


২৪৮ সংল্রাদ পাত্রে সেক্রান্লেল কথা 


ব্যায়কারণ টাদায় স্বাক্ষর কারিদিগের এক সাধারণ সমাজ হয় তাহাতে থে কখোপকথন হয় 
তাহার তাত্পর্যের ৰার্দলা তরজম| | 

এই সমাজের অধ্যক্ষ শরীলগ্রীযুক্ত রাইট রিবেরেণ্ড লার্ড বিসৌগ অর্থাৎ কলিকাতার 
লার্ড পাদরি সাহেব সকলের এঁক্যতাতে পশ্চাৎ লিখিত সমস্ত প্রকরণ নিদ্দার্য্য করেন। 

১। জুন মাসের ১৪ তারিখে বাপের জাহাজদ্বার। ইঙ্গলপ্ডে গমনাগমনের নিরূপণজন্ত 
এতদ্দেনীর গবণমেন্টের সাহেব লোকের নিকট নিবেদনকরণার্থ কলিকাতানিবাসি 
লোকেরদ্িগের এক সমাজ হয় এ সমাজে যে২ নিয়ম নির্ধাধ্য হইয়াছে এই বর্তমান সমাজ 
সেসকলের পোষকত। করিবেক এবং অন্য২ উপায় যাহা এ বিষয়ের সফলজন্ত আবশ্তক 
হইবেক তাহাও এই সমাজে স্থির হইবেক। 

২। পূর্বোক্ত বিষয় সপূর্ণকরণার্থে চাদ! করিতে হইবেক এবং পশ্চাৎ লিখিত 
ভদ্রলোকের! কমিটাতে নিযুক্ত হইবেক এই কমিটার নাম নিউ বেঙ্গল ষ্টিম ফণ্ড কম্টা 
রাখা যাইবেক । ন্‌ 


মেং ডি মেকফার্লন। কাপ্তান ফার্বস। শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর। মেং 
ডবলিউ এচ মাকনাটন। * শরীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিক। মেং জেম্স্‌ প্রিন্সেপ। মেং 
সি বি প্রীনলা। মেং বি হেরডিং। মেং জে উইলিস। মেংসি জে মিদ্টন। মেংটি 
ই এম টার্টন। মেং জেম্স কিড। কাপ্তান টিল। মেং কাক্রেল। মেং আর এস 
তামসন। রঃ 

৩। চাদার টাকা প্রাপ্তি হইলে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে জমা হইবেক। এবং পনরশত 
ুদর। হস্তগত হইলে তাহার এক সহজ মুদ্রায় কোম্পানির কাগজ ক্রয় হইবেক এ ব্যাঙ্কেতে 
কখনও পাঁচশত মুদ্রার অধিক থাকিবেক ন।।--- 

৫। হিউলিগুসেনামক জাহাজের স্থগিত প্রযুক্ত বাপ্পের জাহাজে ইঙ্গলগু গমনাগমন 
রুদ্ধ হইয়াছে এ গমনাগমন যে উপায়ের দ্বার! পুনর্বার হইতে পারে তাহার চেষ্টা কমিটার 
অন্তঃপাতি লোকেরা অতি শীগ্র করিবেন। এবং তাহারা একারণ শ্রীলশ্রীযুক্ত গবরুনর্‌ 
জেনরল কৌন্সেলের এবং ইন্গলপ্ডের ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কমিটার আনুকূল্য চেষ্টা করিতে ক্ষমতা 
প্রাপ্ধ হইবেন এবং যখন এ বিষয়ের কৌন পরিশেষ হইবেক তখন তাহার! স্বাক্ষরকারী 
অর্থাৎ চাদাকারেরদিগের সাধারণ সমাজে সম্বাদ দিবেন ।”**"" 

এতনদ্দেশীয় এবং অন্যান্য দ্বাক্ষরকারি মৃহাশয়দিগের নিউ বেঙ্গল ষ্টিম ফণ্ডের চাদায় 
প্রদত্ত মুদ্রার ফর্দি। 


গ্ৰীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর । রি 
শ্রীযূত বাবু রামকমল সেন । ১০০ 
শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল। হট 


শ্রীযুত বাবু বিশ্বস্তর সেন। ৪ চু 


সমাজ 


শ্রীযূত বাবু মতিলাল শীল । 
শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর ও 


প্রীযুত বাবু গোপাললাল ঠাকুর । 


শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। 
শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র বন্থ ও 

শ্রীযূত বাবু গঙ্গাধর মিত্র 
গ্রযুত বাৰু রোস্তম্জী কাওস্জী । 
শ্রীমৃত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ৷ 
শ্ৰীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায়। 
শ্ৰীযুত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় | 


যুত বাৰু আর জি জি [ রামগোগাল ঘোষ? ] 


প্রযূত বাৰু মথুরানাথ মল্লিক । 
প্ৰীযুত বাৰু প্ৰাণনাথ রায়চৌধুরী । 
প্ৰীযুত বাবু হরিহর দত্ত । 

প্রযুত বাৰু কালীনাথ রায়চৌধুরী । 
শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ। 
শ্রীযুত রাজা অযোধ্যালাল খা । 
শ্ৰীযুত রাজা রামচাদ খা । 

শ্রীযুত কাজি গুল মহম্মদ ৷ 

শ্রীযুত কালীপ্রসাদ বন্থু। 

শ্রীযৃত মহবুব থা। 

শ্রাযুত মহম্মদ হোসেন । 

শ্রীযূত কৃষ্ণমোহন চৌধুরী । 

প্রযূত মহম্মদ আসকরী । 

শ্ৰীযুত জগন্নাথ ভগ্জ। 

প্রীযৃত রাজা কালীকুঞ্ণ বাহাদুর । 
প্রযুত আগাকরবলাই মহম্মদ | 
বালেশ্বরের এতদ্দেশীয় চিকিৎসক । 
প্ৰীযুত ক্লিমিশা সাহেবের চাকরের| 
্রীযুত বাবু এস সি জি। 


২-৩২ 


২৪৯ 


২৫০ সংস্থান পত্রে সেব্রান্লেল্ কহ 
(২২ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ১* মাঘ ১২৪০ ) 


নৃতন লাইফ অস্থরেন্স সমাজ ৷-_গত সপ্তাহের কলিকাতানগরীয় ইউরোপীয় সম্বাদ- 
পত্রের দ্বারা অবগত হইয়৷ আমর! পরমাপ্যায়িত হইলাম যে গবর্ণমেণ্টের কতৃ'ত্বাধীনে 
কলিকাতায় এক লাইফ আক্গরেন্স সোসৈটি স্থাপনের উপযুক্তানুপযুক্ততার বিবেচনাপূর্ব্বক 
রিপোর্টকরণার্থ এক কমিটি নিযুক্ত হইয়াছেন। নীচে লিখিত মহাশয়গণ ও কমিটির 
অন্তঃপাঁতি হইয়াছেন শ্রীযুত ডরিন সাহেব ও ডিকিন্স সাহেব ও ত্রিবিলিয়ন সাহেব ও ডব্‌স 
সাহেব ও বেগসা সাহেব ও ডবলিউ প্রিন্সেপ সাহেব ও কর্ণল কেনডি সাহেব ও কাপ্তান 
হেণ্ডস'ন সাহেব ও শ্রযুত বাবু রামকমল সেন। 
₹_ বহুকালাবধি গবর্ণমেন্টের কর্শকারক সাহেবেরদের এমত বিবেচনা হইয়াছে এবং 
লাডবল সোসৈটির অতিত্বণার্থবিবাদ হওনঅবধি অন্যেরদেরও এমত মানস হইয়াছে যে 
এতন্রপ কোন সমাজ গবর্ণমেপ্ট কতৃক এমত দৃঢ়নির্বন্ধে স্থাপিত হয় যে তাহাতে 
সর্বসাধারণ লোকের প্রত্যয় জন্মে। এতৎসময়ে লাভবল সোসৈটির বিষয়ে পুনর্ব্বার বিবাদ 
আরম্তহওয়াতে এ মানস আরে! দৃঢ়ীভূত হইয়াছে । এবং আমারদের ভরসা! হয় যে শ্রীল 
শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর অন্যান্য বিষয়ে যেরূপ অত্যুৎসাহপূর্বক মনোযোগ করেন 
তদ্রপ এতদ্বিষ়কও করিবেন। অপর এ কমিটির অন্তঃপাতিমধ্যে শ্রীযুত বেগমা সাহেবের 
নাম দেখিয়। আমারদের বিশেষ আহ্লাদ জন্মিয়াছে যেহেতুক তিনি এই বিষয়ে বিশেষ 
মনোযোগী আছেন এবং গবর্ণমেন্ট এতদ্বিষয় উ্থাপনকরণের পূর্বে তিনি এক জাইন্ট ষ্টক 
সোসৈটির পাওুলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন অতএব তদ্দিঘয়ে বিলক্ষণ অনুসন্ধানের ফল যে 
সকল সম্বাদ তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা কমিটিতে জ্ঞাপন করিয়। কমিটির কার্য্যের অনেক 
সুগম করিতে পারিবেন । 


(১৮ এপ্রিল ১৮৩৫ । ৬ বৈশাখ ১২৪২) 


গবর্ণমেণ্টেব লাইফ ইনস্থুরস আগপীস।--হরকরা সম্ধাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া 
গেল যে গবর্ণমেপ্টের লাইফ ইনন্থুরন্স আগীস আগামি মাসের প্রথম সপ্তাহে স্থাপিত হইয়া 
কর্মারস্ত হইবে । 


(৭ মার্চ ১৮৪০ । ২৫ ফান্তুন ১২৪৬) 
আমরা অবগত হইলাম যে কএক বাক্তি এতদ্দেশীয় ধনি এবং বিজ্ঞ মহাশয়রা হিন্দু 
দিগের উপকারার্থ এক লাইফ ইনস্থরেন্স নামক সভা স্থাপন করণের মানস করিয়াছেন এবং 


অতন্পদিবসের মধ্যে অস্ষ্ঠান পত্র প্রকাশ হইবে এবং তনদ্বৃষ্টে উক্ত সভাদ্ধারা অন্মদাদির 
থে লত্য হইবে তাহা প্রকাশ করিব 


সমাজ ॥ ২৫১ 
(৩০ জানুয়ারি ১৮৩৬। ১৮ মাঘ ১২৪২) 
চুচুড়ায় বরফ ।- স্কট সাহেবের গেজেটে প্রকাশিত এক পত্রে দৃষ্ট হইতেছে যে 
জানুআরি মাসের প্রথম ২০ দিবসপধ্যন্ত চুচূড়ার বরফকুণ্ডে ২১৮৬ মোন বরফ উৎপন্ন 
হইয়াছে এবং এ বরফ মোন করা ১০ টাকা .অবধি ১৩ টাকাপধ্যন্ত বিক্রয় হইতেছে। 


(২৭ জুলাই ১৮৩৭। ১৫ আঁৰণ ১২৪৪) 

পয়স1।-_বাজারে ১ টাকার পয়সাতে এইক্ষণে ৬ পয়সাপর্য্যন্ত যাইতেছে । পোদ্দারেরা 
টাকাতে ঘসা পয়সা ১৬ গণ্ডা করিয়া দিতে চাহে কিন্তু সেই পয়সা কোন কর্মের নহে। কল্য 
আমারদের এক জন বেহারাকে ॥০ আনার পয়সা দিতে হইয়াছিল তাহাতে এ প্রকার ঘসা 
পয়সা দেওয়াতে সে কহিল যে ঘসা পয়সা কেহই লইবে না এই ৮ গণ্ডা পয়মা এবং ৮ গণ্ড! 
লুড়ি তুল্য মৃল্যই। কিন্তু যখন তাহার সঙ্গে অনেক বচসা করা গেল তখন কহিল যে বরং 
নৃতন পয়সার অদ্দেক আমাকে দেউন। 

গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত পোদ্দারেরা নিতান্ত অকর্শ্মণ্য বাজারের পোদ্দারেরা যে প্রকার 
পয়সা দিতে চাহে তাহারাও তদ্রপ পয়সাও সেই দরে দিতে চাহে অতএব এ বেটারদের 
নিমিত্ত গবর্ণমেপ্ট মাসে যে ৩৭০ টাকা ঘরভাড়া দিতেছেন সে কেবল ভস্মে ঘি ঢালা! 
হইতেছে। ৰ 


(১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭। ১ আশ্বিন ১২৪৪) 


বাবু প্রসন্নকুমার |--:-'মেদিনীপুর জিলায় ভুয়ামূতা পরগনে বাবু প্ৰসন্নকুমার ঠাকুরের 
হুদ্দা পশ্চিম মশারানামক যে তালুক তাহার বার্ষিক রাজস্ব ৩২৮৭ টাকা দেওয়া 
যায় [EES 


(২১ এপ্রিল ১৮৩৮ । ১০ বৈশাখ ১২৪৫ ) 


“বর্তমান শাসন কর্তারা অতিশয় সভ্য ও ধনাঢ্য প্রায়ই হইয়াছেন সভ্যতা ও ধনাঢ্যতা 
কোন২ উপায় দ্বারা হইতে পারে এতনদ্দেশীয় জনগণ তাহার কিছুই অন্বেষণ না করিয়া 
আপনারদিগের যে স্বাভাবিক নীচাবস্থা তাহাতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করিয়া স্থখসম্ভোগ 
করেন। ইউরোপীয়েরদিগের যে উত্তম২ গুণযুক্ত উত্তমাবস্থা তদর্শনে সেইরূপ উত্তমীবস্থা 
প্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ধসাধারণেরি লোভ জন্মাইতে পারে ।॥ কিন্তু এতদ্দেশীয় মনুষ্যগণ এমত 
নীচাবস্থায় আছেন যে তন্দারা উত্তমাবস্থা একবার মানসেও করেন না ইঙ্গলণ্তীয় বিদ্বান 
ব্যক্তিরা যে সকল উত্তম কাৰ্য্য করিয়াছেন তাহ! এতদ্দেশীয়ের! চিভেও স্থান দান করেন না 
এবং তাহার কিছুই বিবেচনা করেন না আর স্বাভাবিক নীচাবস্থা হেতু তন্তাব এতদ্দেশীয়- 
দিগের মনে একবার উদয়ও পায় না। এবং কোন দেশীয় কোন ব্যক্তির সৌভাগ্য কেবল 


২৫২ সংবাদ পাত্রে সেন্কালেল কথা 


 প্রসময় গুণেই হয় এমত নহে শারীরিক পরিশ্রম চেষ্টা ব্যতিরেকে হইতে পারে না। 
ইউরোপীয়দিগের যে সকল অতিশয় পরিশ্রম উদ্যোগ চেষ্টা! সতর্কতা বিদ্যা দ্বারা এমত 
অন্তুপম সভ্যতাদিগুণ যুক্তাবস্থা হইয়াছে যে আমরা তত্গিমিত্ তীহারদিগকে প্রশংসা করি। 
ইন্গলততীয়দিগের মূলধনের উত্তমরূপে ব্যবহার্য! হেতু যে ধনাঢাতা ইহা! সর্ধসাধারণ 
জনকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে কেবল বিদ্যা দ্বারা যে জনদিগের ধনাঢ্যতা সৌভাগ্য 
হয় এমত তাহার! বলেন না বাণিজ্যাদি সহকারে সৌভাগ্যাদি হয়। তন্সিমিত্ত আমরা 
বলি যে এতদ্দেশীয জনগণ স্বাভাবিক অলদ ও নিদ্রা প্রভৃতি যে দোষবর্গ তাহা৷ পরিত্যাগ 
করিয়া উক্ত বাণিজ্যাদিরূপ অস্ত শন্্র ধারণপূর্ববক সৌভাগ্যের বিরোধী যে কুস্বভাব তাহাকে 
জয় করিয়া সৌভাগ্যকে প্রবল করুন। আর পরমেশ্বর বহু গুণযুক্তা উর্বর! ভূমি প্রদান 
করিয়াছেন এবং তাহার উপায়ও প্রদান করিয়াছেন ইহা পাইয়া! কি উত্তমরূপে ব্যবহার করা 
উচিত হয় না এই সময়ে অনেকের উত্তমত ও সভ্যতা হইতেছে অতএব এতদ্দেশীয়দিগের 
উচিত যে পশ্চিম প্রদেশীয়দিগের যে সকল সছুপায় দ্বারা সভ্যতা হইতেছে সেই সকল 
সছুপায় সদা আচরণ করেন। 
আমাদিগের এই বয়ঃক্রম পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে যে অন্ত দেশীয়দিগের যাহাতে 
ভাল হইয়াছে এতদ্দেশীয়র। তাহার অনুশীলন করেন না। আমরা জানি এতদ্দেশীয় 
ধাহার! পৈতৃক ধন পাইয়াছেন তাহারা সেই ধনের উত্তমরূপে ব্যবহার ত্যাগ করিয়া 
গবর্ণমেন্টে অকিক্ষুদ্র কার্ধ্যের ভার লইয়া তাহাতেই স্বচ্ছন্দবোধ করিয়া গৃহে বসিয়া বৃথা 
জন্পনায় বৃথা কালক্ষেপ করেন ইহাতে ইহাদিগের সেই সকল ধনের বৃদ্ধি হইতে পারেন৷ 
আর ক্রমে২ নানা কার্যে মূল ধন বিনাশ পায় আর কিছু দিন পরে আমর! দেখি যে এ ব্যক্তি 
হয় কারাগারে আছেন অথবা কোন আত্মীয়ের বাঁটাতে পাড়ায় নিযুক্ত হইয়াছেন 
আমাদিগের এতদ্দেশীয় কত জনকে এতত্রপ দৃষ্ট হয় এবং কেহ বলেন যে কি 
কুরীতি ছিল। 
এতদ্বিষয়ে অনেকের সহিত কথোপকথন হয় কিন্তু তাহারা বলেন যে ধন নাই 
আমরা কিরপে বাণিজ্যাদিতে প্রবৃত্ত হইব। এইরূপ নির্বোধের বাকোর আমর! উত্তর 
দিতে পারি না ইহাতে মৌন দ্বারা ম্বণাই ভাল। তাহারা সাহেবের মুচ্ছুদি হয়েন সে 
সাহেবকে কি টাক] দেন না আর ও সাহেব আপদ্গ্রস্ত হইলে তাহাকে কিছু দিয়া কি সেই 
কুঠার মান রাখেন না এবং ওঁ মুছুদ্দি মহাশয় কি ইহা দেখিতে পারেন না যে তাহার ধনে 
নির্ধনী সাহেব অতি ধনাঢ্য হয় আর যাহার! কিঞ্চিৎ সদ গ্রাহি তাহারা জানে না যে আমার 
টাকায় নাহেব ধনাঢ্য হইবেন ইহা জানিয়াও কিঞ্চিৎ সুদ পাওয়ার প্রার্থনায় মুদ্র। প্রদান 
করেন। এতদেশীয়দিগের যে এতদ্রপ কৃতকার্য্যত! তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই কিন্ত 
এতদ্দেশীয় ধনিগণ বাণিজ্যাদিদ্বার| ধনাঢ্য হউন আর যে কেরাণির প্রভৃতি কার্য পরিত্যাগ 
করুন যে সেইসকল কার্য্যদ্বারা দীনদিগের ভরণপোষণ হউক। অতএব আমরা বলি যে 


সমাজ ২৫৩ 


ইহাতে তাহারা সৌভাগাযুক্ত ও ধনাঢ্য হইয়। খচ্ছন্দে থাকিবেন আর সর্বসাধারণের সুখ 
সৌভাগ্য হইবে ।__জ্ঞানান্েষণ। 


(১১ জানুয়ারি ১৮৪০। ২৮ পৌষ ১২৪৬) 
আমরা শুনিলাম যে কলিকাতার একজন জমীদার বারাণস হইতে স্বগৃহে আগমন 
কালীন ভগল পুরের বাজারে ৪* টাকা মূল্যে এক গোলাম ক্রয় করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। 
এবং তিনি কহিলেন যে তদ্দিবসে সেই বাজারে দাসদাসী প্রায় ২০২৫ জন বিক্রয় 
হইয়াছিল। [ জ্ঞানান্বেষণ ] 


(২৮ মার্চ ১৮৪০ । ১৬ চৈত্র ১২৪৬) 


আমরা শ্রুত হইয়াছি চিকিৎসা! বিদ্যাতে উত্তীর্ণ ছাত্র এক জন শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ 
গুপ্ত এতদ্দেশীয় এক ওুষধালয় স্থাপন করাতে এবং এ উদ্যোগেতে যে ধন ব্যয় 
. হইয়াছে তত্দারা অত্যন্ত লাভ সম্ভাবনা দেখিয়া অন্য ছুই জন ছাত্র তদ্রপ বাহুল্যমতে 
অপর এক স্বতন্ত্র উষধাগার স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন । এই নূতন ব্যাপার 
শ্রীযৃত বাবু রামক্মার দত্ত ও শ্রীযুত নবীনচন্দ্র কর্তৃক নির্বাহ হইবে রামকুমার দত্ত 
কলিকাতায় চিকিৎসা শিক্ষালয় স্থাপনীবধি তথাকার চিকিসালয়ে ওষধ প্রস্তুত করণ কার্যে 
নিযুক্ত ছিলেন এবং তাহারা ওঁ কর্মে অতি নৈপুণা ও যে ব্যবসায় তিনি এইক্ষণে আরম্ভ 
করিয়াছেন তৎসম্পর্কে অনেক বিদ্যা উপার্জন করিয়াছেন । তীহারদের এ ওধধালয়ে 
নান! প্রকার উষধ থাকিবে এবং তদতিরিক্ত তাহারা সোদাওয়াটর অর্থাৎ বিলাতীয় 
পানীয়ের কারখানা আরম্ভ করিয়াছেন যেহেতৃক এতদেশীয় লোকেরদের ইউরোপীয় 
দ্রব্যের প্রতি পূর্বাপেক্ষা অধিক অঙ্গরাগ জননে এ পানীয় ব্যবহারে অধিক চেষ্টা 
হইয়াছে। আমরা ইহার পূর্বে এতদ্দেশীয় উধধালয়ের প্রস্তাব লিখন সময়ে 
কহিয়ছিলাম যে দেশীয় যে যুব জনের! গবর্ণমেন্টের কম্টে প্রার্থনাশীল এমত ব্যক্তিরদের 
মধ্যে উৎসাহ বর্দনের এমত যে নানা চিহ্ন দর্শন হইতেছে তাহাতে যে উদ্যোগের 
দ্বারা প্রবৃত্ত ব্যক্তিদের লাভ ও সাধারণের উপকার সেই উদ্যোগে আরম্ভ হওনের সোপান 
হইতেছে । কলিকাতার মধ্যে ছুই উধধালয়ের কার্য স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে এবং উক্ত 
মহাশয়ের! কলিকাতাস্থ তাবৎ উধধালয় অপেক্ষা নিভাজ ও প্ররুতৌষধ অল্প মূল্যে বিক্রয় 
করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। অতএব আমারদের দৃঢ় বোধ হইতেছে যে সম্পূর্ণরূপে 
তাহারদের উদ্যোগ দেশীয় লোকের দ্বারা সফল হইবেক যেহেতুক তাহার! এতদেশীয় অতি 
দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যেও ইউরোপীয় ওষধ ব্যবহার করাইতে পারিবেন । এতনদ্দেশীয় 
লোকেরা এইক্ষণে বারম্বার বিলক্ষণরূপ জ্ঞাত হইয়াছেন যে ইউরোপীয় গুষ্ধ দেশীয় 
উষধাপেক্ষা অত্যুৎকৃষ্ট এবং যে সকল ব্যক্তি উত্তমরূপে সুশিক্ষিত হইয়া! বিদ্বান হইয়াছেন 


১৬ নাছ পাত্রে সেন্ৰান্লেল্র কথ 


তাহার৷ দেশীয় যযোপম চিকিৎ্সকেরদের অপেক্ষা ও চিকিৎসকেরদিগকে উত্তম জ্ঞান 
করিবেন । [ “ক্যালকাটা! কুরিয়র পত্রের জনৈক দেশীয় সংবাদদাতা ] 


শাসন 
(১৬ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ৫ মাঘ ১২৩৭ ) . 

আমর! শুনিয়া অত্যান্তাহ্লাদিত হইলাম যে ইণ্ডিয়ান জুরীবিষয়ক ব্যবস্থাতে শ্রীল 
্রীযুত বাদশাহ অনুমতি দিয়াছেন এই ব্যবস্থার দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকের! গ্রান্দ জুরীর 
কাৰ্য্য এবং জুষ্টিস অফ দি পিস কার্ধ্য এবং যে মোকদমাতে ্রীষ্ীয়ানেরা লিপ্ত এমত মোকদ্দমা 
নির্বাহ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে পাঠক মহাশয়েরদের দৃষ্টি হইবে যে 
পা্িমেন্টের এই বাবস্থা ও অন্যান্ত ব্যবস্থার দ্বারা এবং শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল 
বাহাছুরকর্তৃকি সংপ্রতি প্রকাশিত নানা আইনের দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকেরদের হস্তে যত 
পরাক্রম অপিত হইয়াছে তত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্য হইয়াঅবধি হয় নাই। এইক্ষণে 
আমারদের এই প্রার্থনা আছে যে এই সকল পরাক্রম উচ্চ পদাীভিঘিক্ত এ সকল মহাশয়ের! 
কেবল স্বার্থবিষয়ে না খাটাইয়| দেশ হিতার্থে খাটান। 


(২ মার্চ ১৮৩৩। ২. ফান্তুন ১২৩৯) 

গবর্ণমেন্টকৃর্ক এতদ্দেশীয় লোকেরদের কর্শ্মে নিয়োগ ।__পাঠক মহাশয়ের! অবশ্ত 
অবগত হইয়া থাকিবেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের তিন রাজধানীতে মাজিস্রেটীকর্শ্ 
নির্বাহকরণ এবং গ্রান্দজুরীর ৭র্শ্বো নিযুক্তহওন এবং যে সকল মোকদ্দমায় খ্ৰীষ্টীয়ান লোক 
পক্ষ এমত মোকদ্দমার বিচার করণের ক্ষমতার্পণার্থ সংপ্রতি পালিমেণ্টে যে ব্যবস্থা হয় এ 
ব্যবস্থার প্রস্তাবান্দোলনসময়ে শ্রীযুত অনারবিল কোর্ট অব ডৈরেক্তর্স সাহেবের! যথাসাধ্য 
তঘিষয়ের প্রতিবন্ধকতা করিলেন কিন্তু এ ব্যবস্থাতে তাহারা এতাদৃশ প্রতিবাদী হইলেও 
বোর্ড কম্তোলের সভাপতি শ্রীযুত চাল গ্রাণ্ট সাহেবের বিশেষ উদ্যোগপ্রযুক্ত এ ব্যবস্থা 
পালিমেণ্টে জয়২ ধ্বনিপুরঃসর সিদ্ধ হয়। অপর শ্রীল্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের 
সম্প্রতিকার যে নিয়মের দ্বারা আমীন মুনসিফপ্রভৃতি পরাক্রম ও গৌরবান্বিত পদে নিযুক্ত 
হইলেন সেই নিয়মে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্ন সাহেবেরা স্বীকৃত হইয়াও কিনিমিত এই 
নবনিয়মিত ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা করিলেন ইহা আমারদের বোধগম্য হয় না। যে২ 
মোকদমা ইহার পূর্বের মফঃসলে কেবল ইউরোপীয় জজসাহেবেরদের প্রতি অর্পণ হইত সেই 
সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে যদ্যপি এতদ্দেশীয় লোকেরা ক্ষম তবে তাঁহার! অব্য 
রান্দজুরীর কর্ধ নির্বাহ করিতেও ক্ষম বটেন্‌। অতএব আমারদের এই উপলব্ধি হয় যে 
নৃতন ব্যবস্থাতে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল তাহা এতদ্বেশীয় লোকের! কৌন 


সমাজ ২৫৫ 


সম্ম বা বিশ্বাসের কর্মে যোগ্য না হওন বিষয়ে কোট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের মধ্যে 
যে অল্পসংখ্যক মহাশয়ের! এতদ্বিষয়ে আপনারদের পূর্ব্বকার অবিবেচনা ত্যাগ করিতে 
পারেন নাই ঈদৃশ ব/ক্তির দ্বারাই তাহা হইয়া থাকিবে। 

১৭৬৫ সালে ইঞ্গলণ্তীয়েরদের এতদেশীয় দেওয়ানী কাধ্যগ্রহণাবধি ' এতদ্দেশীয় 
লোকেরদের বিষয়ে তিনপ্রকার নিয়ম চাঁলয়৷ আমিতেছে। তন্মধ্যে বর্তমান নিয়ম তৃতীয়। 
ই্গলপ্ডীয়েরদের প্রথমাবস্থায় গবর্ণমেন্টকতৃ্ক এতনদ্দেশীয় লোকেরদিগকে যদ্রপ পরাক্রম ও 
বেতন প্রদত্ত হয় তাহা প্রায় অবিশ্বাস্য । তৎকালীন ইধ্দলণ্ডীয় কর্তা মহাশয়েরদের এমত বোধ 
হইল যে এতদ্দেশীয় লোকের প্রতি যত অধিক পরাক্রম অর্পণ হইতে পারে তত অধিক 
দেশের মঙ্গল ও ইন্গলত্তীয়েরদের রাজ্যের ক্্ধ্যসভাবনা। দেশীয় মুখ্য শাসনকম্ম 
কৌন্সেলি সাহেবেরদের হস্তে অর্পিত থাকিল বটে কিন্তু তাবৎ প্রকৃত পরাক্রম অর্থাৎ 
সাধারণ ব্যক্তিরদের চক্ষূর্গোচর দেদীপ্যমান যে পরাক্রম তাহা দেশীয় লোকেরদের হস্তেই 
অর্পন হইল। তিন জুবাঁসম্পকীয় তাবৎ আদালতের কাধ্য বিনাপ্রতিবদ্ধকতায় ও 
বিনাশাসনরূপে এতদেশীয় লোকেরদিগকে দেওয়া গেল এবং এতদেশীয় প্রধান কর্শ্মকারক 
সাম্বংসরিক ৯ লক্ষ টাকার নুন নহে বেতন পাইতেন অর্থাৎ এইক্ষণকার তাবৎ ভারতবর্ষের 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাছুরেরদের বেতনাপেক্ষা তিন গুণ অধিক। 

কিন্তু তৎপর কএক বৎসরের মধ্যে একেবারে এ নিয়মের সমূল পরিবর্তন হইল এবং 
গবর্ণমেণ্ট বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিলেন। পূর্বের এতদ্দেশীয় লোকেরদের হস্তে তাবৎ 
পরাক্রমই অর্পিত ছিল পরে বিশ্বাস্ত ও ঝুঁকির সমুদায় কাধ্যহইতে হঠাৎ এতদেশীয় 
লোকেরদিগকে রহিত করিতে নিয়ম করিলেন । তৎসময়ে কর্তা ম্হাশয়েরদের মনে এমত 
জ্ঞানোদয় হইল যে সরকারীকাধ্ধ্য নির্ববাহার্থ যদন্ুসারে এতদ্দেশীয় লোকেরা নিযুক্ত হন 
তদনুসারে গ্রজাগণের ছুঃখবৃদ্ধিহওনের সম্ভাবনা অতএব অসীম দানশৌগুতার পথ পরিত্যাগ 
করিয়া তাহারা অতিসঙ্কচিত কার্পণ্যবজ্মর্ণবলম্বী হইয়া সন্রম ও লাভজনক সমগ্র 
কর্মহইতে দেশীয় লৌকেরদিগকে চ্যুত করিলেন। এবং এতদ্দেশীয় যে কর্ম্মকারক 

“সর্বাপেক্ষা, উচ্চপদস্থ তাহাকে ৫০০ টাকার ন্যুন বেতন নিদ্ধার্য করিলেন। এতদ্রপে 
দেশীয় লৌকেরদিগকে বহিষ্করণসময়েই ইউরোপীয় সিবিলসম্পকীয় সাহেবেরদের অপূর্ববরূপ 
বেতন বৃদ্ধি হইল ওঁ বৃদ্ধির কারণ সম্প্রতিকার সদর দেওয়ানী আদালতের জজ শ্রীযুত 
কোর্টনি স্মিথ সাহেব পালিমেণ্টের কমিটি সাহেবেরদের সমক্ষে ব্যক্তকরত কহিলেন যে 
অন্ঠায়রূপে টাকা লওনের কোন ওজোর না থাকে এইনিমিত বেতন বৃদ্ধি হয়। 

এইক্ষণে সরকারীকাধ্যের নিয়মের পুনর্ববার রূপান্তর হইয়াছে প্রায় চল্লিশ বৎসরাবধি 
এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে গবর্ণমেন্টের কাৰ্য্য স্পর্শ করিতেও না দিয়া এইক্ষণে দৃষ্ট হইল 
যে তাহারদের কি জ্ঞান কি সভ্যতা প্রায় বৃদ্ধি হয় নাই এবং এইক্ষণে উপলব্ধি হইতেছে যে 

পূর্ববাপেক্ষা তাহারদিগকে অধিক পরাক্রম ও গৌরব ও অধিক বেতন দেওয়া সর্বতোভাবেই 


২৫৬ ম্বগন্বাদ পত্রে সেন্কাল্সেল্ কথা 


উচিত। অতএব এই বিবেচন। সকলকরণার্থ তাহারা বিচারামনে উপবেশন করিতে এবং 
ইউরোগীয়েরদের সহকারিতারূপে বিচার করিতে এবং অতিগুরুতর মোকদ্বমালকণ 
নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতাবিশিষ্ট হইলেন। নিয়মের এতদ্রপ পরিবন্তনহওয়াতে আমারদের 
পরমাহ্লাদ হইয়াছে কারণ এই যে পরিশেষে ইহাতে দেশের পরমণনঙ্গল হইবে এমত প্রত্য্ 
আছে । আমারদের আরো! এই প্রত্যয় আছে যে গবর্ণমেণ্ট পূর্বববৎ বিরুদ্ধবত্মণবলম্বন করিয়। 
যদ্যপি এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে স্বদেশে সরকারী কাধ্যের আশাহইতে হতাশ করিতেন 
এবং সশ্রমজনক উদ্যোগের তাবৎ পথ অবরুদ্ধ করিতেন তবে গবর্ণমেন্টের কর্তব্যকার্ধ্য যে 
হয় নাই এমত অব্য কহা। যাইতে পারিত। এ মহান্থভব কাধ্য নির্ধাহার্থ যত বুদ্ধি ও 
দক্ষতার আবশ্যক তত বুদ্ধি ও দক্ষতা যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে বর্তে এমত 
আমারদের নিতান্তই বোধ আছে। যে মোকদ্দমায় কোন স্বার্থ নাই এমত মোকদ্দম। যদি 
এতদ্দেশীয় কোন বিজ্ঞব্র স্থশিক্ষিতের হস্তে অর্পণ কর! যায় তবে অতিবিজ্ঞ ইউরোপীয় 
জজসাহেবেরা যদ্রপ ন্যায় ও বিধ্যন্থদারে তৎকাধ্যের নির্ধাহনিপ্পত্তি করিতেন তন্রপে 
এতদ্দেশীয় মহাশয়েরাও যে পারগ ইহাতে সন্দেহ নাই । 
পরন্ত আমরা এতদ্রপ রীতিপরিবর্তনে উল্লসিত বটে কিন্তু সামান্যতঃ দেশের মধ্যে 
লোকসকল তাদৃশ আহ্লাদিত নহেন। এই দর্পণের সম্পাদকত্ব পদোপলক্ষে মফঃসলের 
ভূরি২ ব্যক্তির স্দে লিখনপঠন চলনেতে দেশীয় লোকেরদের যে নানাবিষয়ক নানা 
অভিপ্রায় তাহ! জ্ঞাপনার্থ আমারদের অনেক স্থগম আছে। অতএব নিতান্তই কহিতে 
হইল যে এতদ্দেশীয় লোকেরা যে নূতন আদালতের কম্মে নিযুক্ত হইলেন সেই আদালতে 
যাহারদের নিতান্তই মোকদ্দম। করিতে হইবেক তাহার! একেবারে ভয়ে মগ্ন দেশের 
স্বভাবসিদ্ধতাপ্রযুক্ত উৎকোচের ভগ্ন তাহারদের মনে লগ্নই রহিয়াছে । কর্ণ্মকারির| ভারি 
বেতন পাইয়াও অন্তায়রূপ টাকা লওনের উপায় যে পরিত্যাগ করিবেন এমত ইতরের 
স্বপ্নেও উদয় হয় না! বরং তাহারদের এমত বোধ হয় যে ইহারা যত অধিক বেতন পান তত 
অধিকই উৎকোচের লোভ বাড়ে এবং এমত বোধ করে যে এই উচ্চ পরপ্রাপণে লোকেরদের 
এতদ্রপ বে লালসা জন্মিয়াছে তাহার কারণ তত্তৎপদের গৌরব ব| বেতন প্রাপণাশয় নহে 
কিন্ত ততৎপদের দ্বারা ধনসঞ্চয়ের থে অশেষোগায় হইবে তাহাই। অতএব তাহারদের 
এই বোধ যে যাহার! কেবল স্বার্থের নিমিত্তই পদ গ্রহণ করিয়াছেন এবন্বিধ ব্যক্তিরদের হস্তে 
পতিত হওয়ায় আমর! বদ্ধহত্তপদ হইয়| একেবারে অকুলসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলাম। 
ডাকের দ্বারা ঈদৃশ আর্তনাদস্চক লিপি আমর! নিতাই প্রাপ্ত হইতেছি এবং 
যাহারা এ মুনসিফপ্রভৃতি পদাকাজ্ষ নহেন তাহারদের দ্বারা এমত আঙ্গেপন্চক উক্তি 
প্রায়ই আমারদের শ্বণগোচর হইতেছে। কিন্ত যদ্যপি এতদ্বিযয়ে আমারদের স্থাভিপ্রায় 
ব্যক্ত করা স্কিন তথাপি কহি যে আমারদের এমত নিশ্চয় বোধ আছে যে মুনসিফ সদর 
 আমীনগ্রসতি বিষয়ক আইন যে দিবসে শীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টাঙ্ক জারী করেন 


A“ 


সমাজ ২৫৭ 
তদ্দিবসপ্ভ্তই এতদ্দেশীয় লোকেরা কেবল অন্তায়্পে _ধনোপার্জনের লালসাতেই 
সরকারী কাৰ্য্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং যত লোকের হস্তে পরাক্রম ছিল তাহার 
তংপরাক্রমই কেবল ধনোপার্জনের উপায়বিনা আর কোনরূপ জ্ঞান করিতেন না এবং 
যাহার যে কর্ম্ম তিনি তৎকর্শ্মের দ্বারা অন্থায়রূপে যত উপাজ্জন করিতে পারিতেন তত 
উপার্জন করাই কোন নীতি ও ধর্শ্মবিরুদ্ধ নহে এমত তাহার দৃঢ় জান এবং যে ব্যক্তি উভয় 
পক্ষহইতেই টাকা গ্রহণ করিয্না পরাজিত ব্যক্তিকে পুনর্বার এ টাকা ফিরিয়৷ দিতে ত্রুটি 
বা বিশ্বত হইতেন কেবল এবদ্িধ ব্যক্তিরই মানহানি হইত। কার্যের এই গতিক আমর! 
যদ্যপি উৎকোচ বলিতে পারি না তথাপি আমারদের এমত বোধ ছিল যে এতজ্রপ 
ব্যবহার দেশের মধ্যে ঈদৃশ মূলবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহ! সর্বসাধারণ লোকের মধ্যে 
এতাদৃশরূপ প্রতিপালন হইতেছে যে এক ব্যক্তির আয়ুঃপর্য্যন্ত তাহা উৎপাটন হওয়। 
দুঃসাধ্য তবে কি জানি মুনসিফ সদর আমীনপ্রভৃতির আইনের দ্বার যে কি হৃফল জন্মিবে 
তাহা কালে প্রকাশিত হইবে। যে ব্যক্তিরা সরকারীকার্ধয প্রাপ্ত হইয়া তদ্বারা অন্তায় 
লাভ গ্রহণ কথন অনুপযুক্ত ব| অন্যায় বা অপমানজনক জ্ঞান করেন নাই এমত ব্যক্তি 
যে ভারি বেতন পাইয়। অথব| অপমানের ভয়ে যে তাদৃশ স্বভাব ত্যাগ করিবেন সে এইক্ষণে 
কালাকুক্ষি নিক্ষিপ্ত । 

কিন্তু যদ্যপি মুনসিফ সদর আমীনপ্রভৃতির আইনের দ্বার! এ কুৎসিত নিয়মের 
স্থধরণ না হয় তথাপি এতদ্দেশীয় লোককে কর্ম্মে বহিষ্কৃত রাখণের পূর্ব্ব নিয়ম যে পরিবন্তিত 
হইয়াছে তাহাতে আমারদের পরম সন্তোষ আছে যদি লোকেরদের প্রতি বিশ্বাস করা যায় 
এবং তাহারদের প্রতি খুব চৌকী দেওয়া যায় তবে সারল্যরূপে কর্ম্মনির্ব্বাহের সম্ভাবনা 
বটে কিন্তু তাহারদের প্রতি যদি নিত্যই অবিশ্বাস করা যায় তবে তাহারদের দ্বারা যথার্থ 
কার্য প্রাপ্ত হওয়া ভার হইবে। কালক্রমে এতদ্দেশীয় লোকেরদের স্বভাব পরিবর্তন 
হইবে। এই নৃতন যে কর্মকারকসাহেবের! নিযুক্ত হইয়াছেন তাহারদের উপর গবর্ণমেণ্টের 
নিত্য দৃষ্টি থাকিবে এবং তাহার! যদি দোষ করেন তবে সম্বাদ পত্রের দ্বারা তাহ। ব্যক্ত হইয়া 
তাহারা অপমানিত হইবেন এবং সর্বসাধারণের যে বিবেচনা তাহা ক্রমে২ স্থনীতির 
পক্ষেই হইয়৷ আসিবে । পরে বিদাভ্যাসের দ্বারা লোকেরদের ক্রমশঃসোষ্ঠব হইয়া এবং 
ইউরোপীয়েরদের পূর্ববাপেক্ষা অধিক আলোপাদি হইয়া এতদ্বেশীয় কর্ম্মকারকেরদের স্বভাবের 
নৈর্ধল্য ও মানবৃদ্ধি হইবে৷ ইহার পূর্বে ইলগুদেশীয় জজেরাও উৎকোচামিষচক্রের 
বহিভূ্তি ছিলেন না এবং সদর আমীনী পদের নিমিত্ত এতদ্দেশীয় ব্যক্তিরা যেমন উপাসক 
তেমন ইলনও দেশের সর্ববাপেক্ষা প্রধান জজসাহেবও ছিলেন এমত দৃষ্ট হইয়াছে অতএব 
যে নানা উপায়ে ইঙ্দলণ্ডীয় জজসাহেবের! সম্রম ও ন্যায্য বিচারের বিষয়ে অপর্ববরূপ খ্যাত্যাপন্ন 
হইয়াছেন তদুপায়েতে ভারতবর্ষীয় লোকেরদেরও তত্তুল্য ফল কিনিমিত্ত হইতে 
পারে না। 


২--৩৩ 


১47 সংন্রাদ পত্রে সেক্তান্নেল্ত কথা 


(৩১ জুলাই ১৮৩৩ । ১৭ শ্রাবণ ১২৪০ ) 

স্থপ্রিম কোর্ট ।_এই বত্দরের তৃতীয় মিছিল গত শনিবারে আরম্ভ হয় এবং 
গ্ান্দজুরীতে অনেকের মধ্যে নীচে লিখিত মহাশয়ের! নিযুক্ত হন। বিশেষতঃ গ্রীযুত বাবু 
আশুতোষ দেব ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও খ্রযুত সাবু রসময় দত্ত ও শ্রীফুত বাবু 
বীরনরসিংহ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রাধাকুষণ মিত্র ও শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রদাদ ঘোষ ও 
শ্রযূত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় । 

পরে শীযুত সর এড্বার্ড রৈয়ন সাহেব এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের এই প্রথমবার 
গ্রানজুরীর কার্যে নিযুক্তহওনোপলক্ষে গ্রান্দজুরীর বিশেষ কার্যসকল অকিষ্পষ্টরূপে ব্যাথ্য। 
করিয়া পরিশেষে এই উক্তি করিলেন যে স্থপ্রিম কোর্টের বিচারের কর্ম্ নির্বাহার্থ ইউরোপীয় 
প্রজাবর্গের সহযোগে এতন্দেশীয় প্রজারদিগকে কার্য করিতে দেখিয়া যাহার অতিসন্থষ্ট 
হইয়াছেন তন্মধ্যে আমি এক জন যেহেতুক এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিজ্ঞতা ও গুণ অন্তান্ত 
কাৰ্য্য নির্বাহে বিশেষতঃ দেওয়ানী কাৰ্য্যে বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছে। ইহার পূৰ্বেৰ 
তাহার! গ্রান্দজুরীর কাধ্যে নিযুক্ত হইতে এবং খ্রীষ্টীয়ানেরদের মোকদম| উপস্থিত হইলে 
ক্ষুদ্রজুরীর কার্ধ্যে নিযুক্ত হইতে অক্ষম ছিলেন---। 

বর্তমান গ্রান্দজুরীতে নিযুক্ত ব্যক্তিরদের নাম দেখিয়া আমারদের বোধ হইল যে 
অতি গৌরবাদ্ছিত ব্যক্তিরাই মনোনীত হুইয়াছেন এইক্ষণে এ কাধ্যে নিযুক্ত সাত জনের 
মধ্যে কেবল চারি জনের নাম করিলেই আমার্দের এই কথ| বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতে 
পারে । তন্মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তিনি কলিকাতার 
মধো যেমন পরাক্রান্ত তাদৃশ অপর ছুর্ণভ। এবং শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব এইক্ষণে 
প্রায় সর্ব্বাপেক্ষ। ধনিশেষ্ট এবং শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কলিকাতার 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্তরান্তদল অর্থাৎ ব্রাহ্গণেরদের দলের প্রধান ফলতঃ ব্রাহ্মণের মধ্যে কেবল 
তিনিই নিযুক্ত হইয়াছেন। পরিশেষে শ্রীযুত বাবু কাশীগ্রসাদ ঘোষজ ই্গরেজী বিদ্যায় 
ইহার প্রতিযোগী কলিকাতায় প্রায় দেখি না। অতএব এতদ্দেশীয় যে মহাশয়ের! প্রথম 
গ্রানজুরীর কার্যে নিযুক্ত হইলেন তাহারদের মধ্যে যে ঈদৃশ ব্যক্তি আছেন ইহা দর্পণে টুকিয়া 
রাখিতে অস্মদাদির মহাসত্তোষ আছে। 


১৮৫৬ সনের ২৯এ জানুয়ারি আশুতোব দেবের (ছা তুবাবুর) মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুপ্রসঙ্গে পরবর্তী 
১লা! ফেব্রুয়ারি তারিখে ‘সংবাদ প্রভাকর, লিখিয়াছিলেন ৪ 
“আমরা গভীর শোকপাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে গত মঙ্গলবার রজনী অবদান সময়ে বাবু 
আশুতোষ দেব মহাশয় পাঁণিহাটির উদ্যানের সম্মুখে ভাগীরথী তীরে নীরে সজ্ঞান পূর্বক পরমেষ্ট _ 
দেবতা ভাবনা করিতে করিতে মত্ণলীলা1 সন্বরণ পূর্ববক যোগ্যধামে গমন করিয়াছেন।...আহা! কি 
অগ্ুভক্ষণে নিষ্ঠর ক্ষতরোগ তাহার রদনাগ্রে উপস্থিত হইয়াছিল,...। প্রাতঃম্মরণীয পুণ্যাত্মা এরামছুলাল 
দেব মহাশয়ের বংশধর সকল ক্রমে ক্রমে অন্তহ্িত হইলেন।...আহী! বাবু আশুতোষ দেব 


সমাজ ২৫৯ 


মহাশয়ের তুল্য সরলস্বভাব উদ্দারচিত্ত, সদালাগী, শিষ্টভাবী, সর্ববগুণসম্পন্ন, লোক প্রায় প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না, তিনি করুণার সাগর ছিলেন, পরৌপকার-গুণ তাহার বিমল মনের অলঙ্কার স্বরূপ 
ছিল, কত পরিবার ও কত নির্ধন লোক কেবল তাহার অপামান্ত বদান্ততার উপর নির্ভর করিয়া 
“সবচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নিৰ্ব্বাহ করিতেন তাহার সংখ্যা করা যায় না, আহা এই নিদারুণ ঘটনা শেল 
স্বরূপ হইয়া ভাহারদিগের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিবেক। ..আহা! যে মহাত্ম! পরছুঃখ দর্শনে সর্বদা, 
কাতর হইতেন এবং তাহা নিবারণ করিতে পাঁরিলেই আনন্দ অনুভব করিতেন, ছুঃখি বালকদিগকে 
আহার দিয়। তাহীরদিগের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে যত্ব করা যিনি অতি কর্তব্য কাঁধ্য বলিয়া জানিতেন, 
শান্ত বিষয়ে তাহার এরূপ যত্ত ছিল যে বিদ্বান লোক পাইলে ভাহীকে মাসিকবৃত্তি দিয়া অতিশয় 
আদর পূর্বক রাখিতেন এবং সময়ে সময়ে তাহার সহিত শান্তর বিষয়ের আলাপ করিয়া পরম প্রীত 
হইতেন তিনি আপনার পুস্তকালয়ে সংস্কৃত প্রায় সমুদয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দেশের হিত 
বর্ধন ও হিন্দু ধর্ম সংস্থাপন বিষয়ের কোন সদনুষ্ঠান হইলে সর্ববাগরে তাহার প্রতি গ্রচুররূপে আন্ুকুল্য 
করিতেন তাহার স্যায় সংগীত বিদ্যানুরাগী অধুনা প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে 
যে সকল উত্তমোত্তম গাঁয়ক সময়ে সময়ে নগরে আদিয়াছেন তিনি তাহারদিগকে লইয়া যথেষ্ট আমোদ 
করিয়াছেন, এবং ভাহারদিগের সাহায্যার্থ অকাতরে অর্থ দিয়াছেন। আহা! এইক্ষণে সংগীত 
বিদ্যাহনিপুণ ব্যক্তিগণ কোথায় সেইরূপ আদর ও সাহাযা প্রাপ্ত হইবেন, আশুতোষ বাবু স্বয়ং হৃকবি 
ছিলেন, তাহার বিরচিত অনেক গীত প্রচলিত আছে এবং উত্তমোত্তম গায়কগণ তাহার ভাব রস, শুর, 
রাগ, তাল মান অনুভূত করিয়। বাবুকে সাধুবাদ করিয়াছেন ।...মৃত মহাত্মা আশুতোষ দেব মহাশয়ের 
সমুদয় গুণ বর্ণনা করিতে হইলে দশ দিবনের পত্রেও স্থানের মঙ্কীর্ণতা হয়,... 


রসময় দত্ত সম্বন্ধে অনেক কথাই এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে । ১৮৫৪ সনের ১৪ই মে তারিখে তাহার 

মৃত্যু হইলে ‘সম্বাদ ভাস্কর’ লিখিয়াছিলেন 2 

“গত ২ জ্যৈষ্ঠ রবিবার দিব! ৪ দণ্ড অবস্থিতে নগর কলিকাতার রাম বাগান নিবাঁসি প্রসিদ্ধ ধনি বাবু রসময় 
দত্ত মহাশয় ঘাড় মাগুর! রোগে বহু বিধ চিকিৎসায় আরোগ্য প্রাপ্তির লক্ষণাপ্রাপ্তে স্থরতঙ্গিণী তীর 
সমীপে মায়াময় কায় পরিত্যাগে পরম ধামে বিশ্রাম লাভ ব! অমূলা অতুল্য কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
উক্ত বাবুর গুণ গৌরব এবং স্বাভাবিক ধর্ম্মনিষ্ঠতার বিস্তার কি কহিব । তিনি বর্তমান যুগের যোগ্য 
পাত্র নহেন, অন্মদাঁদির দেশাচার যত প্রাচীন ধর্ম কর্ম সংরক্ষণে ও প্রসাধনে সদা উদ্বাক্ত থাকিতেন, 
তপের পরিমিত ব্যয়ী এবং নান! বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন, এ মহাশয়ের শৈশব কালাবধি যাবতীয় 
বৃত্তান্ত বর্ণনে একখানি অসামান্ গ্রন্থ উদিতের সম্তাবন| তথাচ সংক্ষেপ রূপে কিঞ্চিৎ কহি। তিনি 
নগর কলিকাতার মান্ ধনাঢ্য মৃত বাবু নীলমণি দত্ত মহাশয়ের পুত্র বঙ্গ ২১৮৬ [? ] সালে জন্মগ্রহণ 
করেন পরে ক্রমশ বঙ্গসংস্কত এবং আরবি পারসি তথা ইংরাজী বিদ্যায় কৃতবিদা হইয়| প্রথমত 
তত.কালের পরিগণনীয় বিগিমেস? হক্‌ ডেবিন কোম্পানির হৌসে সিক্ক1 ১৬ যোল টাক বেতনের 
এক কেরাণীগিরি কার্যে নিযুক্ত হইয়া দিন যাপন করণাভ্যাসের কালে উক্ত হৌসে এক হিসাব 
গোলযোগ হইলে কোন অঙ্ক বাবমায়ী তাঁহার নিরাকরণ করিতে ন! পারায় এ হৌসের লগ্ডনীয় 
কাধ্যালয়ের কর্ম কর্তারা শিষ্টতা রূপে জানান যে যে কোন ব্যক্তি উক্ত হিসাব পরিষ্কার প্রকারে 
পরিশেষ করিতে পীরিবেন তাহাকে অযুত সংখ্যক মুদ্রা পারিতৌধিক ও মাসিক সিকৃকা ৫০০ শত 
টাক! বেতন প্রদত্ত হইবেক । তদনুসারে রদময় বাবু হিসাব পরিষ্কার করিয়া দিয়া পাঁরিতোধিক 


২০ মংল্বাদ পত্রে সেন্তান্লেল্ কথা 


মুদ্রা প্রাপ্ত হন্‌ ও উক্ত বেতনে দীর্ঘ কাল নিযুক্ত থাকিয়া ধন সঞ্চয় করেন, পরে বঙ্গ ১২২৯ কি ৩০ সালে! 
এ হক্‌ ডেবিসন কোম্পানির হৌস যোত্র হীন হইলে গ্রিশিয়েন? ক.টেঙেণ্ট মেকিনব কোম্পানি 
অনায়াস লত্য বহু মূল্য রত প্রায় যত্র করিয়া রসময় বাবুকে সহস্র মুদ্রা বেতনে আপনাদিগের কীর্ধযালয়ে 
নিবিষ্ট করেন তদনত্তর কুলাল চক্র প্রায় কালের পরিভ্রমণে তৎকাঁলের সংকারে মেকিলর কোম্পানি 
যোত্র হীন হইলে রসময় বাবুর উপযুক্ত কাঁধ্য অন্যান্য স্থানে অসম্ভব বিধায় তিনি কশ্মীকাজ্কা 
পরিত্যাগে তৎকাঁলের বাইস্‌ প্রেসিডেন্ট সের চাল পঃ মেটকাঁপঃ, এবং চিপঃ জষ্টিনঃ দেরঃ এডওয়ার্ড 
রেইন্‌ সাহেবের অভিপ্রায়ানুদারে গবর্ণমেন্টের সম্বন্ধীয় নানা বিধ কর্দের আন্বকুল্য করায় উক্ত 
মহাশয় দয় সানুকুল ভাবে অভিনব এক পদের স্থিরতা ক্রমে ছোট আদালতের বিচারপতিত্ব পদে 
রসময় বাবুকে বিনিয়োগ করিলে স্বাতীবারি করীন্দ্র কুস্তে পতিতের ন্যায় উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত 
পদাপিত হওয়ায় তদবধি শেষ পৰ্য্যন্ত নিরপেক্ষ ও প্রফুল্ল আস্তে বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের মনোরঞ্জন 
পূৰ্ব্বক বাবু যে রূপ বিচার নিষ্পন্ন করিয়াছেন এরূপ কোন বিচারপতি কস্মিনকালেও করিয়াছেন 
কি না সন্দেহ,. যাহ! হউক নান! গুণের গুণমণি উক্ত বাবু মানব লীলা সম্বরণ করায় যদিও তাহার 
বিরহ জন্য সন্তাপ রাখিবার স্থান নাই বটে কিন্ত বৈকুঠবানি বাবুর অপূর্ণ সৌভাগ্য তাহার পুত্র 
পৌত্রাদির তদ্রপ গুণ গৌরব আছে তাহাতে সকলে শোক বিশ্মারণ হইয়া পূর্ব আনন্দনীরে মগ্ন 
হইতে পারিবেন,... 1” (সম্বাদ ভাস্বর, ১৮ মে ১৮৫৪ )। 


রাধাকৃষ্ণ মিত্র ছাতুবাবুর ভগ্রীপতি ছিলেন। 


কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্বন্ধে এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ৫০ পৃষ্ঠায় কিছু লিখিয়াছি। ১৮৪৯ সনের 

২ ফেব্রুয়ারি তারিখের ‘সম্বাদ ভাস্কর’ হইতে তাহার সম্পাদিত “হিন্দু ইন্টেলিজ্যাপর' পত্র সম্বন্ধে নিয়াংশ 

উদ্ধত হইল £__ 

“আমরা আহ্বাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি হিন্দু ইন্টেলিজেন্সর পত্রের পরযন্ যন্ত্রণা ভোগ পরিত্যাগ হইল, 
সম্পাদক মহাশয় স্বকীয় ব্যয়ে এক লোহ যন্ত্র এবং অক্ষরাদি ক্রয় করিয়াছেন, গত সোমবাসরাবধি সেই 
যন্ত্র হইতে হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর প্রকাশারপ্ত হইয়াছে, এইক্ষণে দেশস্থ লোক সকলকে অনুরোধ করি 
যদি কেহ ইংরেজি ভাষায় পুস্তকাদি করেন তবে হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত করিতে 
পাঠাইবেন, বাঙ্গালিদিগের মধ্যে ইংরেজি ভাবার সমাচার পত্র জন্য আইরিণ প্রেদ আর হয় নাই, k 
গ্রীযুত বাবু কাশীপ্রদাদ ঘোষ এই প্রথম পথ দেখাইলেন অতএব দেশস্থ লোকের! যথাবিহিত সহায়ত! 


করিবেন” 


রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫২ সনের ২৫এ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। তাহার যৃত্যু-প্রসঙ্গে 
পরবর্তী ২৭এ ডিসেম্বর তারিখে ‘সংবাদ পুণচন্দরোদয়' লিখিয়াছিলেন £-- 

“আমরা খেদ পূর্বক প্রকাশ করিতেছি নিমতলা নিবাসি মহাধনসম্পন্ন এরাঁধামাধব বন্দোপাধ্যায় মহাশয় গত 
পর্ব আকস্মিক পক্ষাঘাতে পাখিব লীলা স্বরণ করিয়াছেন। উক্ত মহাশয় কলিকাতা নগরীর মধ্যে 
অতি প্রাচীন ছিলেন ধনবান সন্রান্ত ভদ্রজন মধ্যে তাদৃশ অধিকবয়স্ক ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই, অতএব 
তাঁহার আকস্মিক পরলোক গমনে সকলেই দুঃখিত হইবেন। উক্ত মহাশয় প্রত্যহ সায়ং প্রাতঃ 
শকটারোহণে ভ্রমণ করিতেন গত পর প্রাতঃকালে নিয়মানুমারে ভ্রমণ করিতে যান্‌ বেলা নবম 


সমাজ ২৬১ 


ঘটিকাঁর সময় প্রত্যাগমন করিয়া বাটা প্রবেশ মাত্রে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়] ছুই চারি ঘণ্টার মধ্যে 
প্রাণত্যাগ করেন |” 


(২০ জুন ১৮৩৫ । ৭ আষাঢ় ১২৪২) 
শুনা গেল যে এইক্ষণে কেবল তিন জন মাজিস্তেট সম্রমার্থ নিযুক্ত হইবেন তদর্থ 
যত কিড সাহেব ও শ্ৰীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযৃত বাবু দ্বারকানাথ মনোনীত 
হইয়াছেন। ইহীরদিগকে এতদ্রপে নিযুক্তকরণের অভিপ্রায় এই যে পালিখেন্ট এতদ্দেশীয় 
লোকেরদিগকে জুষ্টাস অফ দি পীসী কর্শ্মে নিযুক্তকরণের যে আইন স্থির করিয়াছেন এ 
আইনের বিধানসকল প্রতিপালন হয়। ইহার পরে উচিত বোধ হইলে মাজিস্তেটেরদের 
সংখ্যা বুদ্ধি করা যাইবে । 


(৮ আগষ্ট ১৮৩৫। ২৪ শ্রাবণ ১২৪২ ) 
কলিকাতার মাজিস্ত্েট ।_-এতদ্েশীয় ও ইষ্টিণ্ডিয়ান মহাশয়েরদিগকে মাজিস্তরেটী 
কর্মো নিযুক্ত করিতে পালিমেন্ট যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন তাহা প্রতিপালনার্থ গবর্ণমেপ্ট 
নিশ্চয় করাতে এই সপ্তাহে নীচে লিখিতব্য মহাশয়ের কলিকাতার মাজিস্বেটী কর্মে 
স্থক্কৃতিকরণপূর্বক নিযুক্ত হইলেন। বিশেষতঃ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত 
বাবু রাঁধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত জেম্স স্কিড সাহেব । 


( ৩ মার্চ ১৮৩৮। ২১ ফাল্ন ১২৪৪ ) 
কটকের ডেপুটি কালেকটর।__গত শনিবারের কলিকাতা! গেজেটের দ্বারা অবগত 
হওয়া গেল যে আর ২৪ জন ডেপুটি কালেকটর কটক জিলা নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহার 
পূর্বে ও কর্মে ১৮ জন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শুনা! গেল সংপ্রতি যে সকল ব্যক্তি তথ্কর্শা 
প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহারদের মধ্যে অনেকেই কলিকাতাস্থ পাঠশালায় সুশিক্ষিত যুবজন 
এবং তাহারদের মধ্যে শ্রেষ্ট বাবু রসময় দত্তের পুত্র শ্রীযূত বাবু কৈলাশচন্দ্র দত্ত । 


(৮ মার্চ ১৮৩৪ । ২৬ ফান্তুন ১২৪০ ) 
শ্রীযুত দর্পণপ্রকাখক মহাশয় সমীপেষু ।-__অন্ুগ্রহপূর্বক আপনকার দর্পণপার্খে 
পাঠক মহাশয়েরদিগের স্থগোচরার্থ নীচের লিখিত কএক পংক্তি স্থানদানে উপরুত 
করিবেন। 
পূর্বের এ প্রদেশে অর্থাৎ বঙ্দদেশে লোক সকলের গমনাগমনবিষয়ে দুষ্ট লোকদিগের 
ভয়প্রযুক্ত অত্যন্ত শঙ্কার বিষয় ছিল তাহাতে মন্্য্যসকল নির্ভয়চিত্তে গমনাগমন করিতে 
পারিত না পরে যদবধি শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজ্যাধিপতি অর্থাৎ ইন্গরেজ বাহাছুর রাজ্য প্রাপ্ত 


২৬২ সংল্রাদ পত্রে সেন্তান্লেল্ কথা 


হইয়াছেন তদবধি ক্রমশঃ বিশেষরূপ অনুসন্ধান ও শাসনকরাতে৷ অনেক নিবারণ হইয়া 
বদ্যপিস্তাৎ গমনাগমনের বিষয়ে আশঙ্ক। প্রায় রহিত হইয়াছিল তথাচ জিল! মুরশিদাবাদের 
-নিকটবপ্তি পলাপিনামক প্রচরদ্রপ বিখ্যাত এক স্থান আছে তংস্থানস্থ দস্থযভয় ব্যাপককাল 
পর্য্যন্ত সগ্যক্প্রকারে নিবারণ হয় নাই তদনুরূপ জিলা কু্চনগরের শামিল বাগের 
খালনামক এক প্রসিদ্ধ স্থান এবং কনিকাতার সান্নিধ্য কোন্নগর আড়িগ্নাদহ টিটেগড় 
এবং টাপদানিপ্রভৃতি এই সকল স্থানেও মধ্যে২ শঙ্ক। ছিল কিন্ত বিশেষরূপ ব্যাপককালপধ্যন্ত 
জিলা হুগলির শামিল ডুমুরদহনামক এক প্রচরদ্রপ স্থান এ স্থান অবধি গুপ্তিপাড়! পর্যন্ত 
ইহার অন্তঃপাতি কামারডে্ির খালপ্রভৃতি মধ্যে২ যে সমস্ত স্থান আছে ইহাতে জলপথে কি 
স্থলপথে নির্বি্নে গমনাগমনের অত্যন্ত ব্যাঘাত ছিল যদ্যপি রাজশাসনের দ্বার অনেক 
নিবারণ হইয়াছিল তথাপি মধ্যে২ এ দুরাত্মা নির্দয়দিগের নিষ্ঠুরতা ব্যবহার প্রকাশহওয়াতে 
বিশেষরপে শঙ্কা নিবারণ হয় নাই কারণ হিন্দুদিগের ভারতবর্ষীর মহোৎসব শ্রীত্রী/শারদীয়। 
পূজার প্রাকৃকালে দুরাত্মাদিগের কুকর্শ ক্রমিক প্রকাশ হইয়াছে এই স্থুল লিখিলাম। 
যদি সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ববক ভাষান্তর অর্থাৎ ইন্গরেজী ভাষায় মুদ্রাঙ্কিত করিয়া 
দুষ্টদিগের দম্নপ্রযুক্ত রাজার স্থগোচরার্থ আপনকার প্রশংসনীয় পত্রে প্রকাশ করেন 
তবে ইহাতে তাবৎ লোকের আহ্লাদ জন্মে এবং উপকার আছে এই সমস্ত বিষয় 
শাসনের নিমিত্তে কএক নিয়ম প্রস্তাব করিতেছি যদ্যপি রাজার গ্রাহ্যোপযুক্ত হয় 
তবে গ্রাহ করিলেও করিতে পারেন । 

তদ্িশেষ এ দুরাত্মাসকলে শুন্যোপরি ভ্রমণ অথবা বাস করে এমৃত নহে বিশেষন্ধপ 
রাজশীসনের দ্বারা অবশ্য নিবারণ হওয়া কোন্‌ বিচিত্রকথা পূর্বে যেমত অত্যন্ত 
অত্যাচার ছিল তাহাও রাজশাসনের দ্বার! ক্রমে অনেক লাঘব হইয়াছিল এতদর্ষে 
উভয় পার্শ্বে রাজধানীঅবধি স্থানে এ সকল কুকর্মশালি দুরাত্মা ব্যক্তিদিগের প্রাদুর্ভাব 
অত্যন্ত বুদ্ধি হইয়াছে অতএব তন্নিবারণের নিয়মের বিশেষ এই লিখিতেছি যে২ 
ঘাটে পরমিট ও নিমক এবং পোলীসের তরফ চৌকীর পান্সি সমস্ত আছে সেই 
সকল স্থানে ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বে আর এক২ থান পোলীসের তরফ চৌকীর পান্সি 
অধিক থাকে এবং মধ্যে২ অতিদ্রহ স্থান আছে তথায় চৌকী নাই তাহার কারণ ভাগীরথীর 
মধ্যে চর আছে উভয় পার্শ্বে পথ এমত সকল স্থান অতিভয়ানক এমত স্থলেতে চৌকীর ছুই 
পান্সি নিযুক্ত ছুই২ চৌকীর পান্সি নিযুক্ত থাকিলে উভয় পার্খের চৌকীর পান্সি আপন২ 
সরহদ্দপর্য্যন্ত দস্থাযভয়নিবারণার্থ ভ্রমণ করিলে মনে করি যখন ওঁ কুকর্মশালিদিগের 
স্বীয় ধর্ম প্রতিপালন করিতে ভরসা হয় না এবং এ সকল স্থানে লোকসকলের টৈতন্তজনয 
নাগরাদ্বারা বাদ্যোদ্যম করিলে সকল লোকেই চেতন থাকিবেক পরে যে গ্রামে দুষ্ট 
লোকসকল বাস করে অবশ্য তদ্গ্রামস্থ ভদ্রলোক সকলে অবগত আছেন অতএব 
রাজসম্পর্কায় অথবা জমীদার সম্পর্কীয় লোকদারা এ সমস্ত গ্রামস্থ ভদ্রলোক লইয়া 


এ 


লাল = 


সমাজ ১৬ 
স্্রতহাল করিয়া দুষ্ট লোক যে গ্রামের মধ্যে বাস করে তাহা নির্দিষ্ট হইলে- তাহার 
বাটাতে প্রবেশ করিয়া মনুষ্য ইত্যাদি হিংসা করে এমত কোন অস্ত তলবার ছড় 
বল্লম এবং তির ধন্কপ্রভৃত্ি যাহা পাওয়া যাইবেক এবং তাহার বাটার নিকটস্থ 
পুঁ্করিণী অথবা ডোবা কিন্বা কোন জঙ্গল থাকে তাহা অনুসন্ধানের দ্বার! যদি কোন 
অস্ত্রাদি প্রাপ্ত হয় তাহা সমুদায় রাজসম্পকীয় লোকের নিকট কিম্বা জমীদারের তরফ 
লোকের নিকট প্রেরণ করে আর সেই সমস্ত দুষ্ট লোকের স্থানে এক২ প্রতিজ্ঞাপত্র 
লেখাইয়া৷ লওয়| উচিত যে সেই সকন ব্যক্তি সন্ধ্যার পর আপন শিবিরহইতে স্সানান্তরে 
গমন করিতে না পারে যদ্যপি ছলক্রমে এমত জানায় যে তাহার আত্মীয় 
স্বজন কেহ পীড়িত আছে তাহাকে দেখনের কারণ রাত্রে তাহার যাওনের 
প্রয়োজন তবে গ্রামের মণ্ডল ও পাইকের নিকট এজাহার দিয়া সেস্থানে এবং 
যাহার নিকট যাইবেক তাহার নাম উল্লেখ করিয়া লেখাইয়া দিয়া যাইবেক 
এবং যে সময় যাইবেক তাহা নিরূপিত থাকে যদ্যপি সেই সমস্ত দুষ্ট লোক গ্রামের 
মণ্ডল ও পাইকের সহিত সাজোশ করিয়া এ কুকর্খে পুনরায় প্রবর্ত হয় তবে 
মণ্ডল ও পাইকের স্থানে এক২ প্রতিজ্ঞাপত্র লওয়া উচিত যে তাহারদিগের 
সরহদ্দের মধ্যে গমাগমনের পথে জলে কিম্বা স্থলে কোন মন্ুষ্যাদির দুষ্ট লোকের 
দ্বারা হিংসা হয় এবং কাহার কিছু ক্ষতি হয় তবে তাহার দণ্ড তাহারদিগের প্রাপ্ত 
হইতে হইবেক আর চৌকীর পান্সি বেশী রাখণের থে বিষয় প্রস্তাব করা যাইতেছে 
যদ্যপি ইহাতে রাঞ্জারা কছু ব্যয় অধিক এবং ক্ষতি বোধ হয় তবে তাবৎ লোকের 
প্রতি মাথট করিয়া এ বিষয় সম্পূর্ণ করিলে তাবৎ লোকের উপকার আছে এবং 
লোকের প্রাণ ও বিষয়ের প্রতি কোন আঘাত হইতে পারে না এবং লোকসকল 
নির্বিক্বে গমনাগমন করিতে পারে এমত বিষয়ে জমীদারেরা অন্বীকৃত হইবেন 
এমত বোধ হয় না যাদ হন তবে রাজশাসনের নিমিত্তে অবশ্য স্বীকার করিতে 
হইবেক আর এ চৌকির পান্সির লোকেরদিগের স্থানেও উপরের লিখনান্থসারে এক২ 
গ্রতিজ্ঞাপত্র লওয়া উচিত যে তাহারদিগের সরহদ্দের মধ্যে যদ্যপি কোন মনুষ্যাদি 
হিংসা অথব। আঘাত কিন্বা কাহার ক্ষতি ইত্যাদি হয় তবে তাহার দণ্ড ভাহারদিগের 
প্রতি অর্পিত হইবেক এবং ওঁ গদনাগমনের কোনস্থানে যদ্যপি কোন লোকের প্রতি 
আঘাত হয় তবে তাহাতে এ জলপথের চৌকীর পান্দির নিযুক্তকরা লোকসমন্ত 
এবং স্থলপথের গ্রামস্থ মণ্ডল ও পাইকপ্রভৃতি এমত কুকর্মহওয়ার বিষয় অস্বীকৃত 
হইয়া এজহার দেয় এবং যদি তাহা প্রকাশ হয় তবে তাহাতেই দণ্ডী হইবেক আর 
আপন২ সীমা সরহদ্দের রিপোর্ট প্রতিদিন দাখিল করে এ বিষয়ের নিবারণার্থ শহর 
কলিকাতার মাজিস্তরেট গ্রীযুক্ত বেলাকিয়র সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়| উত্তমবূপ 
নিয়মসকল তাহার মন্ত্রণাদ্ধার৷ নির্ধারিত হইতে পারিবেক কারণ পূর্বে এতদ্রপ 


২৬৪ সংলাদ পাত্রে সেক্ান্নেল্র কথা 


দৌরাত্ম্য ও সাহেবের উত্তমক্নপ নিয়মসকল অবধারিত করাতে অনেকপ্রকার শাসিত 
হইয়াছিল আর পূর্বের এই রাজধানীস্ অনেক সঙ্রান্ত ও বন্দিষ্ণু এবং বুদ্ধিমান লোকসকল 
ছিলেন তাহারা অনেকেই প্রায় গত হইয়াছেন তন্মধ্যে রাজা রামমোহন রায় এক 
ব্যক্তি উপযুক্ত ছিলেন তিনিও গত হইলেন এইক্ষণে এমত সকল বিষয়ের বিবেচন। 
এবং জিজ্ঞান্ত প্রাচীনবর্গের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজ! গোপীমোহন দেব বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত 
বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান আছেন ইহারদিগের সহিত পরামর্শ করিলেও 
নিয়ম 'বধারিতের বিষয় সুন্দররূপ ধাধ্য হইতে পারিবেক কিমধিক মিতি শকান্দ। 
১৭৫৫ কস্তচিৎ কলিকাতানিবাপি পথিকস্ত | 


(৭ জুন ১৮৩৪ । ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১) 
জিলা হুগলি। সরদার ভাকাইত গ্রেফতার । শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । 
সকলে জ্ঞাত আছেন ঘে রাধা চর্ঘনামক এক জন প্রধান ডাকাইত থান| বেণীপুরের 
মোতালক এক্তারপুর মুশরিয়। গ্রামে পূর্বে বসবাস করিত তৎকালে তিন চারি 
ডাকাইতিঅপরাধে গ্রেফতার আসিয়া শেষে জামিনিঅবস্থাতে সাবেক মাজিক্পেট যুত 
হেনরি উকলি সাহেবের আমলে সন ১৮১৬ সালে কাছারিহইতে পলাইয়৷ ছিল 
একালপর্ধযন্ত যে সকল মাজিস্ত্রেটসাহেৰ এ জিলাতে শুভাগমন করিয়াছেন এ রাধার 
গ্রেফতারির বিধিমত স্থচেষ্টাকরাতেও সফল না হইয়া বরঞ্চ উত্তরোত্তর রাধা আপন 
পরাক্রম ক্রমে প্রকাশ করিয়া এ জিল| ও জিলা নদীর! ও বদ্ধমানে ভারি২ ডাকাইতিসকল 
ও অনেকানেক প্রাণি হিংস। করিয়া ইতন্ততো! দক্থ্যবৃত্তি করিয়া বেড়াইতেছিল 
এই জিলাতে ক্রমে ২৫ মিছিল ভাকাইতিঅপরাধে রাধার সব্দি অন্যান্য 
ডাকাইত লোক যে সকল বমাল গ্রেফ তার হইয়। সমুচিত সাজ! পাইয়াছে এ সকল 
ডাকাইতির সরদারিতে এই রাধা সরদারের নাম স্পষ্ট সাব্যস্ত হইয়াছে এবং জিলা 
বর্দমানে অনেকানেক ডাকাইতি মিছিলে রাধার নাম প্রকাশ হইয়। তাহাকে গ্রেফতার 
করিলে দুইশত টাকা পুরস্কার পাইবার হুকুম ইশতেহার আছে তনভিন্ শরীযুত স্ুপরিন্টেপ্ডে্ট- 
সাহেবের পোলীসের হুকুম রাধার গ্রেফ্তারিবিবয়ে বারম্বার ছাদের হইয়াছে কোনমতেই 
ধর তঙ্কর গ্রেফতার হয় নাই নশ্াতি ১৮৩৩ সালের দিসেম্বর মাসে থান৷ বাশবেড়িয়ার 
সরহদ্দে কবিরহাটার গঞ্জে রাজকৃ্ণ দের গোলাতে ডাকাইতি করিয়। রূপাদ চৌকিদারকে 
বন্পমের খোঁচা মারিয়। খুন করিবাতে শ্রীযুক্ত হেনরি বেপ্রিমন বেরাওনলু মাজিস্ত্েটসাহেব 
স্বয়ং সরেজমীনে উপস্থিত হইয়৷ নানান্থসদ্ধানে নিশ্চিত এই ভাকাইতী রাধারুত জানিয় 
অশেষ বিবেচনাপূর্বাক কর্মক্ষম নাজির শী সেখ গোলামহোসেনকে নিযুক্ত করিবাতে বিচক্ষণ 
নাজির মাসাবধি থাকিয়া বিশেষ সন্ধানে রাধার সঙ্গি লোকের মধ্যে দুইজনকে আনাইয়। 
অশেষ আশ্বাস ও ব্যয়ব্যসনের দ্বারা বশীভূত করাতে তাহারা বিভীষণের ন্যায় ঘরভেদী 


সমাজ ২৬৫ 
হইয়| রাধা সরদারকে থানা পাও্য়ার শামিল পাহাড়পুর গ্রামে এক জন ধনি মোসলমীনের 
বাটীতে ডাকাইতি করিবার আশ্বাসে মোং কল্যা মাহমুদপুর গ্রামে রূপচাদ চ্গ মণ্ডলের 
বাটীতে প্রধান চেলা মধু মালাসহিত আনাইয়া নাজিরকে সম্বাদ করিবাতে ১৮৩৪ সালের 
৯ জানুআরি দিবসে সাহসি নাজির সহসা! স্বল্প চাপরাসী সমভিব্যাহারে পহুছিয়া রপটাদ চক্গের 
ঘর বেষ্টন করিলে রাধা জানিতে পারিয়া তলবার ধরিয়া ইয়া আলী বলিয়া বিক্রম করিয়া 
নির্গত হইয়া লম্ফ দিয়া পড়িতেই জীবন সামান্জ্ঞানি হিনুস্থানি মন খানামক মহাবল- 
পরাক্রমি চাপরাসী লম্ফ দিয়া লুফিয়া রাধাকে ধরিয়া মাটিতে পড়িতেই অন্যান্য চাপরাসিরা 
বিক্রম বিস্তরণ করিয়া বন্ধনপূর্ব্বক হুগলির কাছারীতে আনিয়া উপস্থিত করিলে সকলে 
ধন্য২ শব্দপূর্ববক শ্রীযুক্ত মাজিন্ত্রেটাহেবের শুভাগমনে দুর তস্করদমনে দেশ রক্ষা হইল 
কহত উচ্চৈঃম্বরে কোলাহলে মাজিস্ত্রেটসাহেবকে আশীর্বাদ করিয়া এইক্ষণে এ দেশস্থ 
তাবলোকে রাত্রিকালে কুতৃহলে নির্ভয়ে সুখে নিদ্রা যাইতেছে । যে রাধাকে পূর্বে 
১৮২২ সালে থানা বেণীপুরের এমদাদ আলীনামক সাবেক দারোগা প্রায় চারি শত লোক 
সমৃদ্ধিতে চিতারমার পুক্ষরিণীর নিকট দিবসে ঘেরিবাতে রাধা সরদার কাতান ধরিয়া 
পরাক্রম করিয়া স্বচ্ছন্দপূর্বাক এ ব্যৃহম্ধ্যহইতে নির্গত হইয়া নদী সন্তরণ করিয়া পলাইয়া 
গিয়াছিল সেই রাধাকে বলবান নাজির কেবল ১১ জন চাপরাসী লইয়া পক্ষির ন্যায় ধরিয়া 
আনিয়া পিগুরে বদ্ধ করিয়া পরে এ রাধা সরদারের প্রধান সঙ্গি জিলা গাজিপুরনিবাসি 
সেখ জুন্মুন ও সেবক চামার ও সংসার সিংহ ইহারা পূর্ববকার সঙ্কেতাহুসারে এ মোসলমানের 
বাটাতে ডাকাইতি করিবার মানসে সঙ্কেতস্থল সেই মাহমুদপুরে আসিয়া ধৃত হইয়া 
ফৌজদারী আদালতে সানন্দেতে রাধা সরদারের পূর্বক্বৃত তাবৎ দুশ্চরিত্র বিবরিয়া অর্থাৎ 
একরার করিয়। কহিবাতে জানা গেল যে অদ্য দশ বার বৎসরহইতে রাধা চঙ্গ আপনাকে 
রাধানাথ বাবু বলাইয়! জিলা! গাজিপুরে ফিলথানা ঠিকানাতে বাস করিয়া এক বিবাহিতা স্ত্রী 
দ্বিতীয়া পরস্ত্রী লইয়৷ থাকিয়া প্রতিব্সর বর্ষাকালান্তে এতদ্দেশে আসিয়া দলবদ্ধ করিয়া 
্থ্যবৃত্তি্ার। বহুধনাপহ্রণপূর্বক পুনরায় গ্রীষ্মকালে সেই গাজিপুরে গিয়া পরিবারের সহিত 
কালঘাপন করিত পরে তদারকে তাহারদের একরার যথার্থ সাব্যস্ত হইয়া সমুচিত দমনের 
কারণ ৩০ মে তারিখে এই জিলার সেসন আদালতে সোপর্দ হইয়াছে শ্রীযুক্ত সেসন 
জজদাহেব স্থবিচারক এজাপালক ছুষ্টনাশক ধর্মাবতারের বিচারে ছুষ্টের দমন ও প্রজার 
রক্ষণজন্ত যে হুকুম ছাদের হইবেক তাহা আগামি পত্রে প্রকাশ পাইবেক বিজ্ঞাপন মিতি 
তারিখ ১ জুন ১৮৩৪ সাল। কন্তচিন্দপণপাঠকম্ত । মোকাম হুগলি । 


(১৪ জুন ১৮৩৪। ১ আষাঢ় ১২৪১) 


প্ৰযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। 
জিলা চব্বিশপরগনার মাজিস্ত্রেট সাহেব চুরি ডাকাইতি রহিতের নিমিত্তে ঘাটী ও 


২--৩৪ 


১১ সংঘ্বাদ পাত্রে সেন্তান্লেল্ত কথা 

রোদগস্তি এবং প্রতি গ্রামে সকল পাড়াতে নাগরা তৈয়ার করিয়া রাখিতে এবং সকল 
চৌকীদারদিগকে এক২ নাগরা ও তির ধনুক ও বল্লম তৈয়ার করিয়া দিতে এবং 
জমীদারের আমল! ও মণ্ডল প্রজারদিগকে হাতিয়ারবন্দ হইয়া সমস্ত রাত্রি রোদগস্ডি করিতে 
এবং সকল ঘাটাতে এক২ ঘর করিতে দফা২ পরওয়ানা জারী করিতেছেন পরওয়ানার হুকুম 
মাফিক জমীদারের আমলা মণ্ডল ও প্রজা ঘাটী ও রৌদগস্তি করিয়৷ রাত্রিজাগরণে 
প্রাণান্ত এবং অশেবমতে খরচান্ত হইতেছে তাহাতে দশ্গুভয়নিবারণ ও প্রজাবর্গের ধন 
প্রাণ রক্ষা হইতে পারে না কারণ দস্থ্যর! সঙ্গোপনে ভাকাইতি করে না অকুতোভগয়ে মশাল 
জালাইয়া দ্বার ভাঙ্দিয়।৷ ডাকাইতি করে তাহারদিগের ভগ্মানকদর্শনে ও চীৎকারশব্দ 
গ্রামস্থ লোক হৃৎকম্পে মরে গ্রামের লোক নাগরার শব্দে একত্র হইয়া কি করিতে পারে 
তৎকালে দন্ত্যরদিগের নিকটে যাওয়! যমালয় গমনকরা সমান সহস্র ছাগল এক ব্যাদ্রকে কি 
দমন করিতে পারে । দন্ম্যরা দায়মল্হবস হইয়া লৌহযুক্ত কারাগারে বদ্ধাবস্থায় হাকিমের 
প্রাণ নষ্ট করে বিশেষতঃ তাহারা যে সময় অস্ত্রধারী হইয়া ডাকাইতি করে তৎসময়ে 
সহন্রগুণ অধিক পরাক্রম প্রকাশ করে জমীদারের আমলা মসীজীবী গ্রামের প্রজা কৃষিজীবী 
অস্ত্রধারণে অপারগ বৃথা রাত্রি জাগরণ করে কেবল আবাদ তরুছুদের খলল সপরিবারে 
অন্নাভাবে মরে তাহাতে সরকারের মালগুজারির হরকত এবং সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া 
শিশিরে জলে আর্দ্র ও পীড়িত হইয়া হত্যা হইতেছে চৌকী পহরার কর্মে থানার আমলা 


ও চৌকীদার নিযুক্ত জমীদারের আমলা মণ্ডল ও প্রজা মালের কর্খে নিযুক্ত পৃথক্‌ কর্ত--.. 
পুথক্‌ ব্যক্তি উপযুক্ত দুই কৰ্ম্ম এক ব্যক্তিহইতে সুশৃংখলরূপে হইতে পারে না তাহাতে NE 


কর্শ্মের ব্যাঘাত হয় থানার আমলার! অসিজীবী অর্থাৎ অস্ত্রধারী তাহারা অস্তবিষ্যায় ঈ. । 
চুরি ডাকাইতি নিবারণ করিবার কারণ চাকরি করে দরমাহা পায় তাহারা ডাকাইতি- 
হওনকালে নিকটে থাকিলে দূরে পলায়ন করে তৎপরদিনে থানার আমলা তদারকের 
নিমিত্তে তথায় যাইয়া গৃহস্থ প্রতিবার প্রতি নানাপ্রকারে উৎপাত মারপিট বন্ধন করিয়া 
ধন হরণ করে থানার আমলার! প্রজার সর্বনাশ করে দন রাত্রে ডাকাইতি করে 
যাহা উপস্থিত পায় তাহা লইয়া যায় থানার আমলারা দিবসে ডাকাইতি করে প্রজার ঘরে 
যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা হরণ করে অধিকন্ত স্থাবরাদি বন্ধক দিয়া থানার আম্লাকে 
প্রচুর না দিলে সপরিবার নিস্তার পায় না এবং গ্রামের সকল প্রজার স্থানে মাথট করিয়া 
লয়। তাহাতে জমিদারের আমলা আপত্তি করিলে জমিদারের আমলার বদনামি 
কল্পনা করিয়া রিপোর্ট করে তাহাতে হজুরে শত পঞ্চাশৎ টাকা জমিদারের আমলার 
জরিমানা হয়। দারোগা! অতিদাগাবাজ প্রকৃত ডাকাইত চোরকে গ্রেফতার না করিয়া 
অন্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়া তালিমী সাক্ষিসমেত হুজুর চালান করিয়া আপন জাকে 
সানি জাহের করিয়া সফরাজ হয়। চুরি ডাকাইতী তদারকের কারণ দারোগা গ্রামে 
গেলে ছলে বলে প্রজার সর্বস্ব হরণ করে। দারোগার লোক প্রজার বাটাতে কোন 


= 


সমাজ ২৬৭ 
জিনিস ফেলিয়া সেই প্রজার খানা তলাশি করিয়া তাহাকে বমলে গ্রেফতার করিয়া 
আপন মতলব হাসিল করিয়া খালাস দেয় যে প্রজা অধিক টাকা দিয়া দারোগাকে 
রাজি না করিতে পারে তাহাকে হজুর চালান করিয়া প্রীণান্ত করে থানার 
আমলার নানা মত উৎপাতে জমীদারের আমলা ও প্রজার সর্বনাশ হইতেছে 
এবং নাজিরের উৎপাতে জখিদারানের জেরবারী নানা প্রকারে হইতেছে ত'হার 
এক দৃষ্টান্ত বর্তমান বৎসরে বৈশাখ মাহাতে চৌকি পহরার তদারকের নিমিত্তে প্রত্যেক 


জমিদারের নামে ক্রমিক তিন পরওয়ানা সাদের হয় ইহাতে কমবেশ ১২০০ জমিদারের 


নামে ৩৬০* কেত| পরওয়ানার কাত প্রত্যেক পরওয়ানায় নাজীরের পেয়াদীর মেয়াদ ৫ রোজ 
হিসাবে দিনপ্রতি তিন আনার হারে ৩০০০ টাকার অধিক এক মাসে নাজীরের লাভ 
ইহাতে নাজীরের ধনবৃদ্ধি জমীদারের জেরবারী না হইবার বিষয় কি। জিলার কাছারি- 
হইতে শহর কলিকাতায় পরওয়ানা পহুছাইতে ছুই দণ্ডের অধিক কাল বিলম্বের বিষয় নহে 
ইহাতে পরওয়ানার পেয়াদার মেয়াদ ৫ রোজ পাওয়া অতিঅসম্বত কাছারিতে জমীদারের 
মোফতার হাজির থাকে তাহাকে পরওয়ানা দিয়া রসিদ লইলে নাহক জেরবারী হয় না 
ডাকাইতদিগকে দমন করা এদেশের জমিদারের আমলা ও প্রজার সাধ্য নহে জমিদারি 
কাছারিতে ডাকাইতী করিয়া খুনখারাব করে থানার আমলা অপাত্রপ্রযুক্ত তৎকালে ভয়ে 
পলায়ন করে দস্থ্যরা তাহারদিগকে মশক পিপীলিকা জ্ঞান করে পণ্টনের সারজন সিপাই 
রৌদগস্তি করিলে দক্থারদিগের ভয় প্রদর্শন হইতে পারে অথবা হিনুস্থানি বলবান্‌ সাহসি 
জোয়ান জমাদার ও বরকন্দীজ থানায় নিযুক্ত হইয়া চৌকি পহরার ও রৌদগস্তির বিহিত 
তদারক করিলে প্রতুল হইতে পারে কিমিধিকং বিজ্ঞেঘিতি। 


(১৪ নবেম্বর ১৮৩৫ । ২৭ কান্তিক ১২৪২) 


গ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।__**জিলা নদীয়ায় ইহার পূর্বে ১৮৩৪ সালে 
সাবেক মাজিস্ত্রেট সাহেবের আমলে এক বৎসরের মধ্যে ২২ স্থানে ডাকাইতি হইয়া আমর! 
নদীয়া জিলাস্থ তাবল্লোক বিশেষতঃ যাহারদিগের কিঞ্চিৎ সংস্থান আছে তাহারা দস্্যভয়ে 
এমত ভীত ছিলেন যে কেহ রাত্রিকালে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। বরঞ্চ কেহ২ 
সপরিবারে রাত্রিযোগে আপন২ ধন কড়ি দ্রবাসামগ্রী লইয়া আত্ম গৃহ পরিত্যগপূর্ববক দরিদ্র 
লোকের কুটারঘরে জাগৃতরূপে কালযাপন করিত ও সর্বদা পথে ঘাটে বিশেষত: রাত্রিযোগে 
গ্রামান্তর যাইতে হইলেই প্রাণসংশয় হইত ইহাতে উক্ত সাহেবের কিছু দোষ ছিল না বরঞ্চ 
হুজুরের প্রধান২ আমলার! এ বিষয়ের নিবারণে অচেষ্ট থাকিয়া দুষ্ট লোকেরদিগের 
সহায়তাবলে কলে কৌশলে সাহেবকে একে আর শুনাইয়া এমত চেষ্টা পাইতেন না যে 
সম্যকৃপ্রকারে ছুষ্টদমন শিষ্ট পালন হয়। এবং আমারদিগের মন্দপ্রালন্বজন্তই এমত ঘটনা 
হইয়াছিল । এইক্ষণে নদীয়। জিলাস্থ তাবৎ লোকের অত্যন্ত সৌভাগ্যজন্ত অতিস্ুপণ্ডিত 


১৬৮ লংভাদ পত্রে সেন্রান্সেল কথা 


পক্ষপাতরহিত বিচারক্ষম নিরুপম শ্রীযুত রাবট হালকেট সাহেবের উক্ত পদে উক্ত জিলায় 
শুভাগমনহওয়াতে উপরের লিখিত দস্থ্যভ্ন এককালে রহিত হইয়াছে । দক্থ্যভয় কি ক্ষুদ্র২ 
চৌধ্যভয় যাহা কোনপ্রকারে কোন হাকিমের আমলে নিবারণ হয় নাই তাহার এমত স্বপ্নতা 
হইয়াছে যে আর কিয়ন্দিন উক্ত পক্ষপাতরহিত হাকিমের অবস্থিতি ও জিলায় হইলে 
এককালে নিবারণ হইতে পারে এবং সাহেবমৌস্থফের এক প্রধান গুণ এই যে কোন 
আমলার কথা শুনিয়া কর্ম করেন না আপন চক্ষে তাবৎ কাগজপত্র দৃষ্টি করিয়া মোকদ্দমার 
হুকুম দেন ইহাতেই এমত স্থশৃঙ্খলকূপে দস্থ্যভয় নিরারণ হইতেছে । পরস্ত উক্ত বিচারকর্তার 
কৃপায় ও উত্তম আয়োজনে উল! ও গোবরডাঙ্গাপ্রভৃতি গণ্ড ও ক্ষুদ্র গ্রামসকলে এমত রাস্তা 
ও পন্থা! ও পুলসকল বান্ধাইয়া দিতেছেন যে তদ্দ্ধারা পরস্পর গ্রামসকলে বাণিজ্য সম্বন্ধীয় 
লোকেরদিগের গমনাগণনের অত্যন্ত যোগ হইয়! ভ্রব্যাদির ছুর্মুল্যতার দিন২ লাঘবতা ও 
হাট বাজার গোলা গঞ্জের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে। সাহেবের গুণ এ ক্ষুদ্র কত 
লিখিবেক আমরা বোধ করি যে নদীয়া জিলার পর২ উন্নতিজন্তই এমত হাকিমের আগমন 
হইয়াছে এ সকল বিষয় নিবেদনপত্রলেখকের প্রার্থনাপূর্বক দর্পণে অর্পণ করাইবাঁর তাৎপর্য 
এই যে দর্পণপ্রকাশক মহাশয়ের পক্ষপাতরহিত দর্পণ কাগজের দ্বারা শ্রীযুত গববুনর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের ও তস্য কৌন্দেলি মহাশয়েরদিগের কর্ণগোচর হইয়া প্রীযুত রাবট হালকেট 
সাহেবের অধিক দিবদ উক্ত মাজিত্্রেট ও কালেক্টরীপদে স্থিতি হইলে বিলক্ষণরূপে 
দুষ্টদমন শিষ্টপালন হইয়! আমর। উক্ত জিলাস্থ তাবৎ লোক নিরুদ্েগে কালযাপন করিয়া 
দর্পণপ্রকাশক মহাশয়ের উন্নতি সর্ব! প্রার্থন৷ করি। 

নিবেনদপত্র শ্রীশিবচন্দ্র সিংহ ওলদে ৬ গোবিন্দদাস সিংহ সাঁকিম ভালুকা চাকলে 
কুষ্চনগর জিল! নদীয়! ইদানীং কলিকাতা চোরবাগানে । কলিকাতা ১১ নবেম্বর । 


(২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ১৮ ফাল্গুন ১২৪৬) 

শ্রীযুত পেটন সাহেবের স্ত্রী বেশ ধারণ।_বেহালা নিবাসি মান্য বংশ্ত সাবর্ণ 
মহাশয়েরদিগের যুব সন্তানেরা বারোএয়ারি পূজার নিমিত্ত অনেক লোকের উপর অত্যাচার 
করিতে ছিলেন তীহারদিগের দৌরাত্ম্যে বেহালার নিকট দিয়া ডুলি পান্ধীতে গমনাগমন 
অসাধ্য হইয়াছিল বিশেষতঃ স্ত্রী লোকের ডুলি পাক্কী দৃষ্টিমাত্রই বারোএয়ারি দল একত্র 
হইয়া তৎক্ষণাৎ আটক করিতেন এবং তাহারদিগের ইচ্ছামত প্রণামী না পাইলে কদাপি 
ছাড়িয়া দিতেন না। স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে অবাচ্য উচ্চ বাচ্য যাহা মুখে আসিত 
তাহাই কহিতেন তাহাতে লঙ্জাশীল কুলবালা সকল পয়সা টাকা সঙ্গে না থাকিলে 
বস্তালঙ্কারাদি পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া মুক্ত হইতেন ইত্যাদি প্রকার অত্যাচার করিয়া 
বেহালা নিবাসি যুব লোকেরা অতিশয় সাহসিক হইয়াছিলেন। পরে অত্যন্ত 
অন্তায় দেখিয়| পত্র প্রেরকেরা সমাচার পত্রে উক্ত বিষয়ের আন্দোলন করেন এবং 


. 


CE ে যা 


‘সমাজ ২৬৯ 
চব্বিশ পরগনার মাজিস্েট শ্রীযুত পেটন সাহেবের প্রতি বিস্তর আক্ষেপ করিয়াছিলেন 
অনস্তর এ সাহেব উক্ত বিষয় পরীক্ষা করণার্থ স্বয়ং স্ত্রী বেশ ধারণ করিয়া ডলি 
আরোহ্ণপূর্বক বেহালায় চলিলেন এবং ডুলিবাহক বেহারারদিগকে সাবধান করিয়া 
দিলেন তাহারা বলে ওঁ ডুলিতে কোন স্ত্রী লোক যাইতেছেন পরে বেহালা গ্রামের 
বারোএয়ারি তলার নিকটস্থ হইবামাত্র বারোওয়ারি পাগারা পূর্বাবধি যে রূপ করিয়া 
আসিতেছেন সেই রূপ অগ্রসর হইয়া ডুলি আটক করিয়া টাকা চাহিলেন তাহাতে বেহারা 
কহিল তাহারদিগের সঙ্গে কর্তা পক্ষ কেহ আইসেন নাই এক কুলবধূকে লইয়া যাইতেছে 
তিনি বেহারার সহিত কথা কহিবেন না এবং তাহার সঙ্গে টাকা পয়সাও নাই তবে তাহারা 
টাকা কোথায় পাইবে কিন্তু পাণ্ডারা বেহারার কথায় উপহাস করিয়া কহিলেন তোদের 
বধূকে বাহির কর তাহার সঙ্গে টাকা পয়সা আছে কি না আমর! দেখিব তাহাতে বেহারা 
কহিল তাহারা ডুলির ঘটাটোপ উঠাইতে পারিবেক না তোমরা পার ঘটাটোপ উঠাইয়া 
বধূর মুখ দেখ এই কথাতে কেহ২ ঘটাটোপ তুলিয়া দেখেন শ্রীযুত পেটন সাহেব স্ত্রীলোক 
সাজিয়া বসিয়া রহিয়াছেন তখন সাহেবের মুখ দেখিয়া সকলের মহা হৃতকম্প হইল এবং 
কে কোন দিগে পলায়ন করিবেন চক্ষে পথ দেখিলেন না তৎপরে সাহেব নারীবেশ ছাড়িয়া 
বিচারকর্তা হইয়া দীড়াইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কয়েক ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান 
করিলেন আমারদিগের বোধ হয় শ্রীযুত পেটন সাহেব যখন স্বয়ং পরীক্ষা করিয়! জানিয়াছেন 
তখন উপযুক্ত প্রতিকার না করিয়া ছাড়িবেন না আমরা জানি ওঁ মাজিস্ত্রেট সাহেব যে 
বিষয় ধরেন উত্তমরূপে তাহা বিবেচনা করেন অতএব প্রার্থনা করি তাহার অধিকারের মধ্যে 
যে২ স্থলে দক্থ্য চৌরাদির অত্যাচারের আশঙ্কা আছে সেই সকল স্থানেও স্বয়ং পথিক হইয়া 
পরীক্ষা করিয়! দেখেন তাহা হইলেই দুষ্ট দমন শিষ্ট পালনাদিরূপ রাজ ধর্ান্ুসারে চলা 
হইবে এবং সর্বসাধারণ লোকেরাও তাহার প্রতিষ্ঠা লিখিয়া সম্বাদ কাগজ পরিপূর্ণ করিতে 
পারিবেন।__ভাস্কর। 


(২৫ নবেম্বর ১৮৩৭।| ১১ অগ্রহায়ণ ১২৪৪ ) 


ভ্রযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।_ প্রিয় সম্পাদক মফঃসল সম্পর্কীয় পোলিসের 
কাধ্য শোধনার্থ সংপ্রতি গবর্ণমেণ্ট লোক নিযুক্ত করিয়াছেন আমি এ বিষয় শ্রবণে 
পরমাহলাদিত হইলাম । বহুকালাবধি আমার প্রার্থনা ছিল মফঃসলের পোলীসের প্রতারণা 
জালে বদ্ধ হইয়া দীনদরিদ্র প্রজার! যে সমূহ কষ্ট পাইতেছেন গবর্ণমে্ট কুপাবলোকনপূর্ব্বক 
তাহা নিবারণ করেন সেই আশা এখন সফল হইবে । আমি পূর্বের শুনিয়াছি মফঃসলের 
পোলীসের লোকেরা অর্থ লোভে না পারে এমত অপকর্শই নাই বিশেষতঃ বর্দমানে 
আসিয়া পোলীসের হস্তে স্বয়ং ঠেকিয়া আরো! শিক্ষা পাইলাম । সম্পাদক মহাশয় বর্ধমানের 
স্বর্গীয় মহারাজ তেজশ্ন্্র বাহাদুরের কনিষ্ঠ স্ত্ শ্রীমতী মহারাণী বসন্তরুমারী ফৌজদারী 


২৭০ সনংত্বাদ সাত দ্েক্কাহেল কথা 


সম্পৰ্কীয় বিচার প্রাপণার্থ আমাকে মুক্তিয়ার করিয়াছেন। অতএব আমি বর্দমানে থাকিয়া 
তাহার কর্ম নির্বাহ করিতেছি আপনি বুঝিতে পারেন পরান বাবু ও তাহার পরিবারের! 
আমার বিপক্ষ স্থতরাং তাহারদিগের ক্রোড়ের মধ্যে থাকিতে হইল। একারণ আপন 
সন্রম রক্ষার্থ বাসাতে কয়েক জন ব্রজবাসী রাখিয়াছি এবং শ্রীমতী মহারাণীও আমাকে 
তদুপযুক্ত সন্ত্রমেতেই রাখিয়াছেন আমাকে এইরূপ দেখিয়! বর্ধমানের পোলীসের কোন 
আমলা লোভেতে উন্মত্ত হইয়। প্রথমত বরকন্দাজ দিয়! পাঠাইল “আমি এক দিবস বাবুর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব” কিন্তু পোলীসের সে আমলার প্রতি আমার চিরকাল দ্বণা আছে। 
অতএব আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না এইরূপ ছুই তিন দিবস বলিয়া শেষে আমার 
নিকট এক পরবানা পাঠাইল তাহার অভিপ্রায় এই যে আমি এ পরবানান্থ্ূপ কাঁধ্য করিব 
না তবেই সে মিথ্যা এক মোকদ্দমার ভয় দেখাইয়া আমার স্থানে বিলক্ষণ হাত মারিবে। 
ওঁ আমলার পরবানাতে লেখে কলিকাতা হইতে বে ব্যক্তি আসিয়া বাসা করিয়। 
রহিয়াছে এবং আপনাকে বাবু কহুলাইতেছে তাহার নাম সাকিম জিল! এবং বাসাতে 
কত লোক থাকে আর কখন কোন লোক বাসাতে কি কারণে আইসে এবং এ বাবু 
কহলানেওয়ালা কি নিমিত্তে আসিয়াছে এই সকল অবিলম্বে লিখিয়া থানায় পাঠাইতে 
হইবে যদ্দি না দেয় তবে তাহার কারণ লিখিবে আর বাসায় যখন যে লোক আসিবে তাহার 
আসিবার কারণ প্রত্যহ লিখিয়া থানায় পাঠাইতে হইবে। যদি না দেয় তবে তাহার কারণ 
লিখিবে আর বাসায় যখন যে লোক আসিবে তাহার আসিবার কারণ প্রত্যহ লিখিয়া থানায় 
পাঠাইতে হইবে । আমি তাহার এইরূপ অসম্রমের লেখা দেখিয়! একেবারে ক্রোধে পরিপূর্ণ 
হইলাম এবং প্রতিজ্ঞ করিলাম এই মূর্খ আমলাকে প্রতিফল না দিয়! জল গ্রহণ করিব না। 
কারণ আমি ইঙ্গলপ্ীয়প্রীমতী মহারাণী বিকটোরীয়ার প্রজা তাহার অধিকারের মধ্যে যথা 
ইচ্ছ৷ স্বেচ্ছাপূর্ববক বাস করিতে পারি তাহাতে পালিমেন্টের অথবা কোম্পানি বাহাদুরের 
কোন আইনের মধ্যে নিষেধ নাই। তবে এ আমলা আমাকে এপ্রকার অসম্রমের শব্দ কি 
কারণ লেখে । পরে তৎক্ষণাৎ এই বিষয় মাজিস্ত্েট সাহেবের নিকট লিখিয়া পাঠাইলাম 
কিন্তু বিজ্ঞবর মাঁজিস্ত্েট সাহেব এবিষয়ে আমার প্রতি সদ্যবহার করিয়াছেন। পত্র পাঠমাত্র 
তিনি কহিলেন বাবুর নিকট আমলার এপ্রকার পত্র পাঠাইবার কোন অধিকার নাই তাহাকে 
আমি বিলক্ষণ প্রতিফল দিব। তাহাতে এ আমলার আশায় ছাই পড়িল এবং ভয়েতে 
আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল কিন্তু আমি তাহাকে উপরে উঠিতে দেই নাই। 
কোন২ আমলা অত্যন্ত ছুরাচার ব্দমান শহরের মধ্যে চুরী ডাকাইতির গন্ধ পাইলে 
গরীব প্রজারদের শরীরে রস থাকিতে ছাড়ে না। এখানকার লোকেরা! বলে শ্রাবণ 
মাসে এক ঘরে তিনটা স্ত্রী হত্যা হইয়াছিল তাহাতে এ রাক্ষস দরিদ্র লোকের স্থানে ১৪০০ 
শত টাকা ঘুস নিয়াছে এবং এঁ সময়ে এক গৃহস্থেরদের চুরী হয় তাহার গন্ধে যাহাকে পায় 
তাহাকেই চোর বলিয়া কয়েদ রাখিয়া টাকা নিয়া ছাড়িয়াছে। যাহা হউক আমি তাহার 


সমাজ ২৭১ 


দুফ্শ্মের অনুসন্ধানে রহিলাম বিশেষ জানিয়া মাজিস্তেট সাহেবকে এবং মহাঁশয়কে অবশ্য 
জ্ঞাত করিব ।-_শ্রীগৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ৷ 


( ২ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৪৪ ) 


শ্ৰীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েযু।__মদ্যকার দর্পণের মধ্যে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 
ইতিস্বাক্ষরিত যে পত্রে বর্দমানের দারোগার প্রতি তিনি যে অভিযোগ প্রকাশ করেন 
তাহা পাঠ করিলাম যদ্যপি আমি উভয় পক্ষের কোন পক্ষীয়ই নহি তথাপি দেখিতেছি 
উক্ত দারোগার প্রতি স্থদ্ধ অকারণ দোষারোপণ হইয়াছে । যেহেতুক এ দারোগা বাবুর 
প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তদন্রূপ ব্যবহারকরণের হুকুম কেবল এক আইনে 
নহে কিন্তু ছুই আইনে অর্থাৎ ১৭৯৩ সালের ৯ আইনে ১৮১৭ সালের ২: আইনে আছে 
অতএব তাহার প্রতি অন্যায় দৌষ উদ্ধার করা আমার উচিত । এবং এ দারোগা বাবুর 
নামে যে পরবানা দেন তাহাতে মাজিস্ত্রেট সাহেব যে তাহাকে তিরস্কৃত করেন ইহাতে 
এ সাহেব যে আইনমত কর্ম করিয়াছেন এমত বলিতে পারি না । যেহেতুক বাবু এ 
নগরের মধ্যে আগন্তক লোক বটেন এবং দারোগা তাহাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা 
করেন তাহা উক্ত আইন অনুসারে তিনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এবং এই অকিঞ্চনের 
বোধে আরো তাহার এইরূপ জিজ্ঞাসা করা বিশেষরূপে উচিত ছিল। কারণ শ্রীমতী 
মহারাণী বসন্ত কুমারীর মহালে তিনি কি নিমিত্ত প্রবেশ করেন তাহা আমি যেমন অবগত 
তেমন এ দারোগাও অবশ্য জ্ঞাত আছেন। কিন্ত ইউরোপীয় মাজিপ্ত্রেট সাহেব দীরোগার 
প্রতি যেরূপ হুকুম দিয়াছেন তাহা বোধ করি উপরিউক্ত আইন জ্ঞাত না হইয়াই করিয়া 
থাকিবেন। পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন যে দারোগা আমলা বলপূর্র্বক টাকা ঘুম লইতেছেন 
তাহা এতদ্রপ জ্ঞাপন করিয়াছেন যে এই বিষয়ের সঙ্গেও এ উৎকোচের সম্পর্ক ছিল 
কিন্তু তবে কেন তিনি বিশেষরূপে লেখেন নাই যে আমার স্থানহইতেও টাকা লইয়াছে। 
আমি জানি যে তাহার স্থানে কোন উৎকোচ গ্রহণ কেহই করে নাই অতএব তাঁহার 
উৎকোচ গ্রহণের বিষয় প্রস্তাবের কোন আবশ্যক ছিল না। 

কথিত আছে যে বাৰু ওঁ রাণীর দরবারে নিযুক্ত থাকাতে পরাণ বাবু বিপক্ষ 
হইয়াছেন । যদ্যপি এ পত্রলেখক ও সকল গুপ্ত ব্যাপারের বিষয় প্রকাশ না করেন তবে 
আমি করিব তিনি তাহা অপহৃব করিতে পারেন করুন। সে যাহউক লেখক আপনাকে 
তর্কবাগীশ বলিয়া লেখেন আমি অতিদূরস্থ হইয়াও দূরবিনের দ্বার! দৃষ্টি করিয়া কহিতে 
পারি যে তিনি কলিকাতাস্থ একটা সংবাদপত্রমাত্র শোধন করিতেন। অতএব কোন 
প্রকারেই তাহার বাবুর পক্ষ হওয়া উচিত ছিল না। যদি তিনি এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
. না করিতেন তবে তাহার মঙ্গল হইত ও সনম বজায় থাকিত। এবং আমারো এই বিষয়ে 

এপধ্যন্ত লিখন আবশ্যক হইত না। 


১7২ সংলাদ পাত্রে সেক্াব্লেল্র কথা 


পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের জীবনী সম্বন্ধে খুব কম উপাদান পাওয়া গিয়াছে। তিনি কলিকাতায় 
আসিয়| রামমোহন রায়ের দলভুক্ত হন। ১৮৪৯ সনের ২৬এ মে তারিখের ‘সম্বাদ ভাস্কর পত্রে তিনি 
বীটন-প্রতিঠিত বালিকা-বিদ্যালয় সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন £__ 


“আমরা কলিকাতা! নগরে উপস্থিত হইয়া। রাজ রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষীৎ করি এবং তৎকালেই 
ব্যক্ত করিয়াছিলান স্বদেশের কুপ্রথা ও সহসরণ নিবারণ এবং বিধবাদিগের বিবাহ, ভ্ত্রীলৌকদিগের 
বিদ্যাভ্যাদ ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি, তাহীতেই রাভী রামমোহন রায় আমীর- 
দিগকে নিকট রাখেন, এবং সহমরণ নিবারণ বিষয়ে যথানাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাঁজীর আনুকূল্য করি 
তাহাতে কৃতকাঁধ্যও হইয়াছি, সহমরণ পক্ষাবলস্বি পাচ ছয় সহস্র পরাক্রান্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্ণমেন্ট 
হোলের প্রধান হালে লার্ড বেটিগ্চ বাহাদুরের সন্মুখে সহমরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে বদি 
ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে ভয়ের বিষয় কি, এখন আমর! আপনারদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি ইহাতে 
দানবকেই ভয় করি ন! মানব কৌথায় আছেন,*-* 1৮ 
সাংবাদিক হিনাবে গৌরীশঙ্কর তর্কবাঁগীশের যথেষ্ট সুনাম ছিল। 'দশ্বাদ ভাস্কর’ পত্র প্রকাশ করিবার 

পূর্বের তিনি অনেকদিন “ক্লানান্বেষণ' পত্রের বাংলা-বিভীগ সম্পাদন করিয়াছিলেন। 'জ্ঞানীন্বেষণ পত্রের 

কঠদেশে যে কবিতা শোভা পাইত, তাহা তাহারই রচিত 

«,,দদ্বং্য যুব হিন্দুগণ ধাহার1 বালিকাদিগের শিক্ষালয় স্থাপনে উল্লসিত হইয়াছেন ভীহারাও কি স্মরণ করেন না 
জ্ঞীনান্বেষণ পত্র মন্ত্রীর হইলে পর জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষণ কবিতা করিতে ভীহীরাই আদেশ করিয়া: 
ছিলেন, তাহাতে আমরা যুব বান্ধবগণের সম্মুখে দণ্ীয়মানাবস্থায় যে কবিতা করিয়াছিলাম দেই কবিতা 
জ্ঞানান্নেষণের শিরোভূষ্ণ হয়, তাহার অর্থই আগারদিগের অভিপ্রেত, মে কবিতা এই ‘এহি জ্ঞান 
মনুস্তাণা মজ্ঞান তিমিরংহর । দয়াসত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপিসংহর” গৌড়ীয় ভাষার পয়ারে ইহার অর্থও 
ততকালেই ব্যক্ত করিয়াছি ‘বা! হয় জ্ঞান তুমি কর আগনন। দয়! সত্য উভয়েকে করিয়া স্থাপন ॥ 
লোকের অজ্ঞান রূপ হর অন্ধকীর। একেবারে শঠতাঁরে করহ সংহার॥ এই কবিতা দ্বারাই 
আগারদিগের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে...” (“সম্বাদ ভাঙ্কর--২৬ মে ১৮৪৯) 
খুব সন্তব তর্কবাগীশকে লক্ষ্য করিয়াই সগদাময়িক 'দহ্বাদ তিমিরনাশক পত্রের সম্পাদক 

লিখিয়াছিলেন £_ 

“সন ১২৩৮ সালের ৫ আবাে জ্ঞানাম্বেষ। কাগজ প্রকাশ হয় তাহার প্রকাশক শ্রীধুত দক্ষিণানন্দন ঠাকুর ইনি 
বাবু কুষ্যকুণীর ঠাকুরের দৌহিত্র বাঙ্গালা লেখা পড়া কিছুই জানেন না৷ এবং বাঙ্গাল! কথা কহিতে 
ভাল পারেন না তাহাতে রুচিও নাই তথাচ বাঙ্গল! সমাচার কাগজের এডিটর না হইলেই নয় 

মাতামহ কিঞ্চিৎ দফ্তি আছে তাহা তাবৎকে বঞ্চিত করিয়া এ কাগজের জন্য কথঞিৎ ক্ছি 
বায় করেন এক জন নাটুরে ভাট মদ্যগায়িকে পণ্ডিত জানিয়া চাকর রাখিয়াছেন দে নাস্তিক হিন্দদেবী 
কাগজ আরস্তাবধি কেবল ধার্দ্িকবর শ্রীযুত চত্রিকাকর মহাশয়কে কটু কহে আর হিনুশাপ্র ভাল নহে 
তাহারি দোষ আপন বুদ্ধিতে যাহা আইনে তাহাই লেখে এদরপ্ত ভদ্রলোকমাত্র এ কাগজ কেহ পাঠ 
করেন ন! তথাচ কাগজ ছাপা করিয়া জন কএক লোকের বাটীতে পাঠাইয় দেন।” (২১ জানুয়ারি 
১৮৩২ তারিখের “সমাচার দর্পণে’ উদ্ধৃত) 

এখানে যে গৌরীশঙ্করকেই লক্ষ্য কর! হইয়াছে তাহ! মনে করিবার কারণ আছে । ১৮৩৯ সনের মার্চ মীমের 

প্রথম ভাগে গৌরীশঙ্কর কলিকাতা হইতে ‘সম্বাদ ভাস্কর’ পত্র প্রকাশ করিলে 'জ্ঞানান্বেষণ' লিখিয়াছিলেন ৯ 


১০০০-০৯-০২ 


সমাজ - ২৭৩ 


“পুর্বে আমারদিগের যে পণ্ডিত ছিলেন তিনি ভাস্কর নামক সংবাদ কাগঞ্জ প্রকাশ করিয়াছেন এ সম্বাদ 
পত্র অতি উত্তম হইয়াছে...” (২৩ মার্চ ১৮৩৯ তারিখের “সমাচার দর্পণে' উদ্ধত) 
কিন্তু আমাদের জান! আছে যে গৌরীশঙ্করের জন্ম হয় ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীহটের ইটা পরগণার পাচগাও 
গ্রামে। 
গৌরীশঙ্কর আরও একখানি পত্রের সম্পাদক ছিলেন ; কাগজখানি--সম্বাদ রসরাজ’ | 
১৮৫৯ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারি (২৫ মাঘ ১২৬৫) গৌরীশঙ্করের মৃত্যু হইলে ক্গেত্রনাথ ভট্টাচাধা ‘সম্বাদ 
ভাস্কর’ পত্রের সম্পাদক হন। তিনি তর্কবাগাশের পাঁলিতপুত্র ছিলেন বলিয়া! প্রকীশ। গৌরীশঙ্কর 
অপুত্ৰক ছিলেন। 'দুর্্জন দমন সহানবমী’ পত্রে (২৬ অক্টোবর, ১৮৪৭, পৃ. ৫৪) পাইতেছি”_“বৌধ করি 
অপুত্ৰক ভাস্কর সম্পাদক...” 

গোৌরীশঙ্কর অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । এ-পধ্যস্ত যেগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, প্রকাশকীল- 
সমেত তাহাদের উল্লেখ করিতেছি £_ 

(১) ভগবদ্গীতা__নবম অধ্যায় পৰ্য্যন্ত । প্রকাশকাল ১২৪২ সাল (১৮৩৫?) 

(২) ভগবদূগীতা-_সমগ্র -অংশের অনুবাদ । প্রকাশকাল ১৮৫২ সন। ১৮৫২ সনের ২১এ সেপ্টেম্বর 
তারিখে ‘সংবাদ পূর্ণচন্োদয়' সম্পাদক লিখিয়াছিলেন £_ 

“সুবিজ্ঞ পণ্ডিতবর ভাস্কর সম্পাদক শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্ববাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্তৃক ভগবদগীতা গ্রন্থ 
গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদিত হইয়া মূল টীকা সহিত অতি পরি্ধাররূপে মুদ্রাঙ্কিতানস্তর প্রকাশিত 
হইয়াছে।...সম্পাদক মহাশয় ইতিপূর্বে ও গ্রন্থের প্রথমার্দ্ধ অর্থাৎ নবমাধ্যায় পর্যন্ত অনুবাদ করিয়া 
মূল টাকা শুদ্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার অনুবাদিত গ্রন্থ পাঠে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রে নিরন্তর 
নিরতিশয় স্থথীনুভব করত প্রার্থনা করিতেন অপরার্ধও ত্বরায় প্রকাশিত হয় কিন্তু মধ্যে কিয়খকীল 
সম্পাদক মহাশয় তদ্বিযয়ে পরিশ্রম স্বীকারে বিরতি অবলম্বন করাতে ভাহাদের বাঁদনা পূর্ণ হইতে 
পারে নাই এক্ষণে সম্পাদক মহাশয় উক্ত গ্রন্থের অপরার্দ্ অনুবাদ করিয়া সমুদায় একত্র মুদ্রিতানন্তর 
প্রকাশ করাতে সকলের মনোভিলাম পূর্ণ করিতে পারিবেন। অন্ত্য ব্যক্তিদের কতৃক ভগবদ্গীতা 
গ্রন্থের অনুবাদ ভাঁষাপদ্যে সংকলিত হইয়া যাহা প্রকাশিত আছে তাহাতে গীতাশীস্তের তত্তুজিজ্ঞান্থ- 
দিগের জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি হইতে পারে না কেন না এর গ্রন্থের অর্থ তাৎপর্য অতিশয় কঠিন, অপর 
ছন্দোবন্ধে কোন পুস্তকের অবিকল অনুবাদ হয় না৷ হুতরাং তাহাতে কাহারও বিশেষ উপকার দর্শিবার 
সম্ভাবনা ছিল ন! ৷... 

(৩) জ্ঞানপ্রদীপ, ১ম থণ্ড। বালকদিগের শিক্ষার্থ বিবিধ বিষয়ক প্রস্তাব ও দৃষ্টান্ত সকল | প্রকাশকাল 

২০ আষাঢ় ১২৪৭ সাল=২ জুলাই ১৮৪০ | 
(৪) জ্ঞানপ্রদীপ, ২য় খণ্ড । প্রকাশকাল ১৬ মাঘ, ১২৫৯=২৮ জানুয়ারি ১৮৫৩। 

(৫) ভূগৌলদার__পৃথিবীর আকার ও বিবরণাদি নিরপক নানা গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপ সংগ্রহ । 
শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কৃত । প্রকাশকাল ২৫শে কান্তিক ১২৬*-৯ নবেম্বর ১৮৫৩ । 
(৬) নীতিরত্র। প্রকাশকাল ১১ই জুন, ১৮৫৪ (৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৬১) । ১৮৫০৪, ৮ই জুন তারিখের 

‘সম্বাদ ভাস্কর’ পত্রে পাইতেছি £_ 

“আমর! নীতির নামে এক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি আদ্যন্ত সমুদায় পাঠ করিয়া দেখিলাম নীতিরত্ব নীতিরত্বই 
হইয়াছে, রামায়ণ পুরাণ মহাভারত হিতোপদেশ চাণক্যাদি নান! গ্রন্থে নীতি বিষয়ক যে সকল 
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২৭৪ সংল্রাদ পত্রে সেক্কাব্লেত্ব কথা 


শ্লোক দৃষ্ট হইয়াছিল গ্রন্থ কর্তা তাহার মধ্য হইতে বাছনী করিয়া সীর২ শ্লোক সকল লিখিয়াছেন এবং 
আপনি ভাষা কবিতায় তাহার অর্থ করিয়াছেন, কবিতা সকল অতি কোমল সাধু শব্দে লিখিত 
হইয়াছে, বালক বৃদ্ধ স্বীলোকাদি নকলের পাঠ যোগ্য হইবে... আমার দিগের প্রধান সহযোগী শ্রীযুক্ত 
গোরীশঙ্কর ভট্টাচার্যা মহাশয় শান্ত রত্নাকর হইতে নীতিরত্বকে উদ্ধার করিয়াছেন...মূল্য অর্ধ মুদ্রী।” 
(৭) মহাভারত, ১ম খণ্ড । গ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সংশোধিত | 
(৮) মহীভীরত, ২য় খণ্ড । “উন্ন্যোগ পর্ববাবধি ব্বর্গারোহণ পর্বব পর্য্যন্ত । বঙ্গ ভাষা পদ) কাশীদাস 
রচিত। গ্রীগোরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য সংশোধিত ।...সন ১২৬২ সাল পৌধ।” (? জানুয়ারি ১৮৫৬) । 
(৯) _চণ্ডী । মূল ও গোবিন্দরাম সিদ্ধান্তবাগী শাদি টাকাকীরগণসম্মতা টাকী সহিত। প্রকাশকাল 
১/বৈশাখ ১২৬৫= ১৩ এপ্রিল ১৮৫৮ । ' 
ডক্টর প্রীহ্বশীলকুমার দে তাহার একটি প্রবন্ধে (Ind. Hist. Quarterly, 1927, Dp. 21-24) 
গৌরীশঙ্করের গ্রন্থাবলীর পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু তিনি উপরের তালিকার ২, ৬-৮ সংখ্যক পুস্তকগুলির সন্ধান পান 
নাই। তিনি ‘পাকরাজেশ্ব'র পুস্তকখানিকে (সম্ভবতঃ পাঁদরি লঙের তালিকা অবলম্বনে) গৌরীশঙ্করের রচনা 
বলিয়াছেন, কিন্ত ইহা! প্রকৃতপক্ষে বিশ্বেশ্বর তর্বালঙ্কারের রচিত । 
গৌরীশঙ্করের কয়েকটি প্রবন্ধ অনুবাদক সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত “নংবাদসীর” পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। 
এই পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৮৫৪ সনের ১২ই জানুয়ারি তারিখের ‘সম্বাদ ভাস্করে' গৌরীশঙ্কর 
লিখিয়াছিলেন £ 
“..সংবাদনার গ্রন্থে বঙ্গ ভাষার সকল সমাচার সার বিষয় উদ্ধ ত হইয়াছে এবং কোন জাতির ধর্ম্মের বপক্ষ নহে 
অতএব সর্ধবজাতীয় বালকেরাই ইহ! পাঠ করিতে পারেন এবং যে দেশ হিন্দু পরিপূর্ণ সেই দেশীয় লোকেরা 
সংবাদসীর গ্রন্থ মধ্যে ইহাও প্রাপ্ত হইবেন শ্রীষ্টায়ান ধর্ম্মাবলস্বি রাজারাও হিন্দুধর্ম্মের পোষকতা 
করিয়াছেন, ইহার প্রমাণার্থ আমর! সংবাদসীর গ্রন্থ হইতে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছি..., যদিও 
১৮৪০ সালে আমরাই জ্ঞানান্বেষণ পত্রের সম্পাদক ছিলাম এবং সংবাদ কৌমুদী, সংবাদ -হুধাকর 
ইদানীং সম্বাদ ভাস্কর প্রভৃতি সমাচার পত্র হইতেই উক্ত গ্রন্থে অধিক বিষয় উদ্ধত হইয়াছে তাহার 
বহুলাংশই আমারদিগের লিখিত, বালকদিগের পাঠীর্থ এই গ্রন্থ চলিত হইলে অনুবাদক সমাজাপেক্গণ 
আমরা! অধিক সুখী হইব ১৮৪০ মালে জ্ঞান হেষণে গবর্ণমেন্টের হিন্দু ধর্ম প্রতিপালন বিষয়ে আমর! যে 
প্রস্তাব লিখিয়াছিলীম তাহা এই |...” 
পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর ত্কবাগীশের সংক্ষিপ্ত জীবনী £_ 
(১) “পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ”-_শ্রীকৈলাশচন্দ্ চত্রবর্তী। ১৩১৯ সালের “বিজয়” পত্রের ৮১, 
১৮৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য । 
(২) শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্তবনিধি। রথ ভাগ (১৩২৪ বঙ্গাব্দ ), পৃ. ৬৪-৬৭। 
(৩) বঙ্গীয়-দাহিত্য-দম্মিলন পঞ্চদশ অধিবেশন রীধানগর ( ১৩৩১ )--মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ 
শান্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ। পৃ. ২৬। 
(8) “দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস”-_বজ্ীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৮ সালের ৪র্থ সংখ্যা ও 
১৩৩৯ সালের ১ম সংখ্যা। এই প্রবন্ধে আমি গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের 'জ্ঞানাহ্বেষণ,। ‘সম্বাদ ভাস্কর’ ও ‘সম্বাদ 
রসরাজ’ পত্র সম্পাদনের প্রামাণিক ইতিহাস দিবার চেষ্টা করিয়াছি । 


সমাজ i ২৭৫ 
( - ডিসেম্বর ১৮৩৭ । ২৮ অগ্রহায়ণ ১:৪৪ ) 

-..আমি শুনিতেছি শ্ৰীযুত উডকাক সাহেব ও শ্ৰীযুত বাবু রসিক কৃষ্ণ মল্লিক 
আমলারদের কর্শেতে নিয়ত চক্ষু রাখেন এবং সর্বদাই তাহারদিগের ইচ্ছা! যথার্থ বিচার 
করেন অতএব আমি প্রার্থনা করি সকল বিচার কারা এইরূপ মনোযোগ করুন 
কস্যচিৎ বর্দমানবাসিন। 


( ১১ জুন ১৮৩১ ৩০ জোট ১২৩৮ ) 


রাজদণ্ড ।__আমরা অবগত হইয়। সমাচার পাঠকেরদিগের কর্ণগোচর করিতেছি 
যে গত বুধবার ছুই জন খিদিরপুর নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ সরকার ও শ্রীঠাকুরদাস সরকার 
ইহার! ইষ্টাম্প কাগজ নির্মাণ করিয়াছিলেন তদপরাধভন্ত শ্রীযুত দায়েরসায়েরীর সাহেব 
তজবিজ করিয়া উক্ত ব্যক্তিকে অপরাধিত্বে নিশ্চয় করিয়া এই অনুমতি প্রদান করিয়াছেন 
যে ইহার! সপ্ত বৎসরপর্য্স্ত কারাগারে কয়েদ থাকিবেন আর সংপ্রতি খরের [ গর্দভের ] 
পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাব্কে অবলোকন করান পরে তদাজ্ঞান্ুসারে ভূত্যেরা এ দুই 
জনকে থরের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া হাওয়ালি কাছারীর ও ভবানীপুর খিদিরপুর প্রভৃতি 
গ্রামে২ বেষ্টন করাইয়াছে এতাবন্মাত্র শুনা গিয়াছে।. . 


( ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭। ১৫ আশ্বিন ১২৪৪ ) 


দণ্ড গত সপ্তাহে ছুই জন অপরাধিকে নীচে লিখিতব্যমতে দণ্ড দেওয়া গেল । - 

প্রথমতঃ অপরাধিরদের মস্তক ও. দাঁড়ি গৌপ ইত্যাদি মুণ্ডন করিয়া চটের কৌপীন 
পরিধান করাণ গেল। পরে  তাহারদের মন্তকাবরণ পাগের পরিবর্তে নানা ছবিতে 
চিত্রিত কাগজের টুপি ধারণ করাইয়া কদেশে মাল্যন্বরূপ জুতার মালা এবং মুখের এক 
দিকে কালী অপর দিগে চুণ দেওয়া গেল। তদনস্তর অশ্বারোহণের বিনিময় গণ্দিভে চড়াইয়! 
তাহারদের মুখ গর্দভের লাঙ্গুলের দিগকে রাখিয়া সহীসের ন্যায় দুইজন মেহতর মস্তকোপরি 
চামরবৎ ঝাড়ুর বাতাস করিতে লাগিল । পরে ঢে'ড়রাওগালা এক জন তাহারদের সম্মুখে২ 
জয়বাদ্যের ন্যায় টে'ড়রা পিটিতে লাগিল এবং যে ভুরি২ লোক এ তামাসা দেখিতে 
আসিয়াছিলেন তীহারদের নিকটে এ দস্থারদের কুকর্মবিবরণ বর্ণন হইতে থাকিল 
তাহাতে কোন২ লোক আচ্ছা! হইয়াছে বলিতে লাগিল কেহুবা নানা কটুকাটব্য বলিয়া 
গালি দিল। শ্রী লোকেরা মুখ ফিরাইয়া হাসিতে লাগিল । এই মহাঘাত্রা আলিপুরের 
জেহলখানা অবধি আরম্ভ হইয়া আলিপুরের সাঁকো পারে খিদিরপুরপধ্যন্ত গেল 
পরে খিদিরপুরের সীকো পার হইয়া খিদিরপুর দিয়া আলিপুরের আদালতের নিকট পঁহুছিল 
পরিশেষে জেহেলে গিয়া বিশ্রাম করিল । 


২৭৬ সংত্বাদ পত্রে সেব্রান্লেল্র ক্কুথা 


(২৫ আগষ্ট ১৮৩৮ । ১০ ভাদ্ৰ ১২৪৫ ) 


এযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।--সম্প্রতি হুগলি জিলার মধ্যে বালিগ্রামে এক 
-শভাস্থাপন হইয়াছে এ সভাধ্যক্ষ মধ্যাদাবন্ত পাচ জন ভদ্র সন্তান তাহারদিগকে 
-এ গ্রামবাসী প্রায় সকল ্রঞ্জাবর্গেই মান্য করে যদি উক্ত গ্রামের মধ্যে স্বাভাবিক 
লোকদিগের কোন আপত্তি উপস্থিত হয় তবে তৎক্ষণাৎ বাদি প্রতিবাদি উভয়পক্ষ 
এ পঞ্চজনের পঞ্চায়েত প্রার্থনা করে তাহাতে পঞ্চায়েত মহাশয়রা এ বিবাদিদিগকে 
স্থানে মানিয়| প্রমাণ ইত্যাদির দ্বার। প্রমাণ করত, নিরপরাধি ব্যক্তি ও সাপরাধি 
ব্যক্ত হইয়। পর্বজন সাক্ষাতে সাপরাধী অপমানিত হয় অথাৎ সকলে নিন্দা ইত্যাদি 
করে এবং এ অপরাধি ব্যক্তি বিচারপতিদিগের গোচরে আপন দোষ হেতুক ক্ষমাপ্রার্থনা 
করে যদিস্তাৎ সামান্য অপরাধ হয় তবে তৎক্ষণাৎ দোষি ব্যক্তি ক্ষমা 
গুরুতর হইলে পঞ্চাএত মহাশয়গণ তাহার এই শাস্তি দেন যে অপরাধি ব্যক্তি 
খেন কোন স্থানে হুকা খাইতে না পারে ও তাহার সহিত কেহ আলাপ না করে। 
শশপাদক মহাশয় ইহাতে অতিশ শাস্তি বোধ করিয়া পুনর্ববার উক্ত পঞ্চ জনের 
নিকটে অনেক মিনতি করে এবং উপর 
ইত্যাদি করে তাহাতেই মামাংসা 


পায় কিন্তু 


ভক্ত নিরপরাধি ব্যক্তির হস্তধারণ 
হয় কিন্ত যাদ কেহ এ পঞ্চাএত গ্রাহথ করে 
তবে যে প্রকারে তাহার বিবাদ বিচারকণ্তার কর্ণগোচর হয় তাহা এ পঞ্চজন করেন 
তাহা হইলে অবজ্ঞাকারি ব্যক্তি শাস্তি পায় ও নান। একার ব্যয় বসন হয় আর পঞ্চাএত 
মহাশয়গণ কোন সাংসারিক বিবাদও ভঞ্জন করেন তাহাতে ভদ্র কণ্টারা উক্ত 
মহাশয়দিগকে অতিশয় মান্ত করেন যাহ। হউক যদি এই প্রকার - পঞ্চজনের পঞ্চাএত 


পঞ্চ স্থানে হইত তবে শ্রালশ্রযুত বিচারক মাজিস্তেট সাহেবের এতাদৃশ ক্লেশ কদাচ 


হইত না ও প্রজাগণের এতাদৃশ অথব/যও হইত শা কেন না তাহাতে যাহা হবার 


কম্তচিৎ ভাটপাড়ানিবাসিনঃ | 


(২৭ জুন ১৮৩৫। ১৪ আষাঢ় ১২৪২) 

ু্রাবন্্রবিষয়ক প্রস্তাবিত ব্যবস্থাতে কলিকাত 
বিষয়ে গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের উত্তর 1-টৌনহালে সমাগত কলিকাতানিবাসি 
ব্যক্তিরদের প্রতি আবেদন। হে মহাশয়ের আমারদের কাধ্যবিষয়ে আপনারদের 
সন্তোষের চিহ্রূপ যে পত্র প্রদান করিয়াছেন এবং তাহাতে আপনারা যে সকল মিষ্ট 
কথা লিখিয়াছেন তগ্নিমিত্ত আমি ও আমার সহযোগি কৌন্সেলি সাহেবেরদের বাধ্যত! 
স্বীকার করি কিন্তু আমি যদ্যপি আপনারদের স্বেহ ও সহ্ম অতিবড় জ্ঞান করি তথাপি 


নিবাস লোকেরদের নিরেদনপত্রের : 


২ 


সমাজ - ২৭৭ 
আপনারদের এ আবেদনপত্র যে কেবল প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন এমত জ্ঞান করি 
না যে মহা ব্যাপার বিষয়ে ভারতবর্ষের ফলত: তাবৎ পৃথিবীর মঙ্গলামঙ্গল লিপ্ত 
আছে এমত গুরুতর অর্থাৎ স্বেচ্ছাক্রমে মুত্রাকরণ ক্ষমতাবিষয়ে আপনারা এ পত্রে 
সর্বসাধারণ লোকের মানস জ্ঞাপন করিয়াছেন । 

এই বিষয়ে আপনারদের সঙ্গে লিখনপঠনকরণেতে আমার অত্যন্তাহলাদ জস্মিয়াছে 
এবং উক্তবিষয়ের আইন অত্যন্নকালের মধ্যে সিদ্ধ হওনে আপনারদের যেমন অন্রাগ 
তেমন আমারও আছে। ॥ 

আপনারা এই প্রস্তাবিত আইনের বিষয় অতিভদ্র বোধ করেন অতএব আপনারদের 
নিকটে তদ্বিষয়ে কোন আপত্তি খণ্ডনের আবশ্যক বোধ হয় না কিন্ত হইতে পারে যে 
কেহ২ এই আইন অনাবশ্তক বোধ করেন অথবা ইহাতে বিস্প সম্ভাবনা আছে এমত 
বিবেচনা করিতে পারেন অতএব যে২ কারণে এই আইন উপযুক্ত ও পরামৃহ্ত বোধ 
হয় সেই কারণ অতিসংক্ষেপে এই স্থনময়ে ব্যক্ত করি। 

- যাহারা অবাধে মুদ্রাকরণক্ষমতা অস্থচিত বোধ করেন তাহারদিগকে আমি কহি 
যে তীাহারদের ইহা দর্শান উচিত যে তাহাতে রাজ্যের মণ্ডলের এমত বিদ্ব হইবে যে 
এইরূপ ক্ষমতা না দিলে তাহা হইত না এবং সেই বিপ্ল উপযুক্ত আইনের দ্বারাও 
দূরীরুত হইতে পারে না যেহেতুক সকল বিষয়ে স্বীয়াভিপ্রায় ছাপা করা এবং স্বীয়াভিপ্রায় 
সকলকে কহা প্রায় সমান কথা তবে স্বীয়াভিপ্রেত লোককে কহা একপ্রকার লোকের 
্বত্বাধিকারের মধ্যে এবং ওঁ স্বত্বাধিকার লৌপকরণে কোন গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা নাই । 

যদ্যপি ‘তীহারদের অভিপ্রায়ই সত্য হয় তবে লোকেরদিগকে জ্ঞানোপদেশ দেওয়া 
উপকারক না হইয়া অপকারক হয় এবং উত্তম রাজশাসনের উচিত কাধা এই যে 
লোকের মন অজ্ঞানান্বকারে আচ্ছন্ন করা যদি ইহা সত্য না হয় তবে ইহা স্বীকার 
করিতে হইবে যে অমূল্য বিদ্যারত্ব প্রজারদিগকে দেওয়া গবর্ণমেন্টের অতিউচিত" কর্ম 
কে অবাধে স্বাভিপ্রেত ছাপানের অনুমতি দেওয়াব্যতিরেকে বিদ্যা 


এবং লোকেরদিগ 
উপায়” আছে ওঁ অঙ্মতি দ্বারাই লোকের তাবৎ 


প্রদীনকরণের আর কোন্‌ বলব 


মানসিক শাক্ত সতেজ হয়। by 
যদ্যপি তাহারা কহেন যে এমত বিদ্যা প্রদান হইলে পরিশেষে ভারতবর্ষে 


ইঙ্গলততীয়েরদের রাজ্য লুপ্ত হইবে তবে তদ্িষয়ে লিখি যে ইহাতে যাহা ঘটে ঘটুক 
কিন্তু বিদ্যারত্ব লোকেরদিগকে দান করা গবর্ণমেন্টের উচিত কন্মই ৷ যদি লোকেরদিগকে 
- অজ্ঞানে মগ্ন না রাখিলে ভারতবর্ষে ইঙ্দলণ্ডীয়েরদের রাজা থাকনের সম্ভাবনা না থাকে 
তবে আমারদের রাজশীসনই দেশের অত্যন্ত অনিষ্ট হয় অতএব তাহা যতশীন্ লুপ্ত 


হয় ততই ভাল। 


কিন্তু আমি বোধ করি বে গ্রজারদের মন অজ্ঞানীন্কীরাচ্ছন্ন থাকাই আমারদের 


২৭৮ চগত্বাদ পত্রে সেব্কান্নেল্ কথা 


রাজ্যের অধিক বিদ্ধ এবং আমি এই বিবেচনা করি যে এতদ্দেশে যদঙ্ুুসারে বিদ্যার 
প্রাচ্য হয় তদন্ছদারে রাজশাসনেরও দৃঢ়তা হইবে। বিদ্যার বৃদ্ধি হইলে লোকেরদের 
অযুক্ত বিবেচনা বিলুপ্ত হইবে ও কাঠিন্য ব্বভাবও কোমল হইবে এবং ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের 
দ্বারা যে উপকার আছে ইহা লোকের যুক্তিসহ অনুভব হইবে এবং এক্যের দ্বারা 
রাজ! ও প্রজারদের সম্বন্ধ সমৃদ্ধ হইবে এবং তাহারদের মধ্যে পরস্পর যে বিচ্ছেদ আছে 
তাহা ভ্রমেং হাস হইয়া! পরিশেষে লুপ্ত হইবে । ভারতবর্ষের উত্তরকালীন রাজশাসনের 
বিষয়ে পরমেশ্বর যাহা স্থির করিয়াছেন তাহ বাক্ত নাই কিন্তু আমারদের অতিষ্পষ্ট উচিত 
কাৰ্য্য এই যে এতদ্দেশীয় রাজশাসন যতকাল আমারদের অধীন থাকে ততকাল যথাসাধ্য 
লোকের মঙ্গলার্থ ও ব্যাপার নির্বাহ করিতে হইবে । অবাধে মুদ্রাকরণের অনুমতি 
দেওয়া বিদ্য| বৃদ্ধিকরণের. এক মূহোপায় অতএব তাহার অনুমতি দেওয়া আমারদের 
নিতান্ত উচিত কর্শের মধ্যে। কি নিমিত্ত পরমেশ্বর ইঙ্গলপ্তীয়েরদের রাজ্য 
এতদ্দেশে সংস্থাপন করিয়াছেন কি কেবল তাহারা দেশের রাজস্ব আদায় করিয়া 
রাজ্যরক্ষার্থ যেসকল. কর্শ্মকারকের আবশ্যক তাহারদিগকে বেতন দিয়া যাহা বাকি পড়ে 
তদর্থ কর্জকরণ কখন নহে ইহাহইতে এই গুরুতর অভিপ্রায়েতে ঈশ্বর আমারদিগকে 
এতদ্দেশে সংস্থাপন : করিয়াছেন যে ইউরোপের নানা প্রকার বিদ্যা ও বুদ্ধি ও সভ্যতা 
এতদ্দেশের মধ্যে আমরা ব্যক্ত করি এবং তন্দারা দেশীয় লোকের অবস্থার ভদ্রতা করি 
এবং এই অভিপ্রায় সিদ্ধকরণার্থ অবাধে মুদ্রাকরণ ক্ষমতা দেওয়াই এক প্রধানোপায়। 

যাহার! এই বিষয়ে- আপত্তি -করেন তীহারদিগকে ইহাও দর্শাইতে হইবে যে 
অবাধে মুদ্রাকরণের, দ্বারা গবর্ণমেন্টের এবং সরকারী কর্মকারকেরদের অপকর্শের 
প্রতিবন্ধকতা! করা উচিত নহে এবং মুদ্রাকরণ ব্যাপার মুক্ত রাখিয়৷ কেবল আইনের 
শাসনাধীন রাখণাপেক্ষা বিনা আইনে স্বেচ্ছাক্রমে মুদ্রীকরণের প্রতিবন্ধকতা কর! ভাল 
কিন্তু এই যুক্তিতে কেহই সম্মত হইবেন না। এ 

ইহার পূর্কে লোকের বোধ করিত যে মুদ্রাযস্ত্রে যাহা ইচ্ছা তাহাই ছাপাইতে 
অনুমতি থাকিলে ভারতবর্ষের মধ্যে কেহই তিচিতে পারিবে না কিন্ত সেই অঙ্গভব দূরীরুত 
হইয়াছে এইক্ষণে কেহ২ বিবেচনা করেন যে ইউরোপীয়েরদিগকে সেই সকল অন্নমতি দিলে 
তাদৃশ ক্ষতি নাই বরং মঙ্গল সম্ভাবনা তথাপি তাহারা বোধ করেন যে এতদ্দেশীয়েরদিগকে 
তত্তল্য. অনুমতিতে অনিষ্ট সম্ভাবনা আছে কিন্তু আমি তাহাতে ভীত নহি বরং আমি 
ইহা নিশ্চয় বোধ করি যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি অবিশ্বাসী হইয়া আইন করিলে 
অথবা স্বত্বাধিকার বিষয়ে এতদ্দেশীয় লৌকেরদের পক্ষে এক আইন এবং ইউরোপীয় 
লোকেরদের পক্ষে প্রকারান্তর আইন করিলে অবিবেচনা ও অযঘার্থ কর্ম কর! হয় 
মুদ্রাযন্ত্র নিত্যই আইনের অধীন থাকিবে তাহাতে যদ্যপি নৃতন আইনের আবশ্ঠক হয় 
তবে করা যাইবে । এইক্ষণে ব্যবস্থাপক কৌন্সেল এতদ্দেশে স্থাপিত হইয়াছে যদি রাজ্যের 


সমাজ - ২৭৯ 
কোন বিদ্ব হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহারা উপায় করিতে পারিবেন। অতএব মুদ্রাকরণ- 
বিষয়ে স্বচ্ছন্দতা থাকাতে পূর্ব যে সকল আপত্তি ছিল তাহা এইক্ষণে দূরীকৃত হইল। 

সাধারণ যুক্তিক্রমে সম্পূর্ণরূপে ছাপাকরণবিষয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে অন্থমতি থাকাতে যে সকল 
কারণ দৃষ্ট হইল তদ্ধাতিরেকে ভারতবর্ষে ছাপার কাৰ্য্য যদ্রপ অবস্থায় ছিল তদদষ্টে এই 
প্রস্তাবিত আইন একপ্রকারে সিদ্ধ না করিলে নয় এমত হইয়াছিল । ব্হুকালীবধি মুদ্রা- 
করণবিষয়ে স্বচ্ছন্দতার অনুমতি ছিল ফলত; সংপ্রতিকার গবর্ণর্‌ জেনরল লার্ড উলিয়ম 
বেন্টীষ্কের আম্লসময় ব্যাপিয়া এইরূপ ছিল এবং যদিও ছাপাকর্শ্মের প্রতিবন্ধক আইন 
বঙ্গদেশে নির্দিষ্ট হইয়াছিল এবং যদ্যপি তদ্দারা গবর্ণমেণ্টের হস্তে অতিবড় পরাক্রম 
অর্পিত হইয়াছিল তথাপি সে সকল প্রবল ছিল না এবং তাহ সকলের ঘ্ুণারৃই ছিল এ 
আইনের দ্বার! গবর্ণমেন্টের প্রতি স্বেচ্ছাক্রমে কর্্মকরণের অঙ্গমতি ছিল এবং গবর্ণমে্টের 
এমত পরাক্রম থাকা - ইদ্দলণ্ডীয়েরদের সর্বস্থানেই দ্ণ্যাবিষয়। যদ্যপি কোন গবর্ণমেন্ট এ 
আইন জারী করিতেন তবে সর্বসাধারণ লোকের অভিপ্রায়ের বিপরীত কর্ম করাই হইত। 
যত লার্ড উলিয়ম বেন্টাঙ্ক কাৰ্য্যবশতঃ ছাপার কর্মে ্বচ্ছন্দতার অনুমতি দেওনের পর 
কোন গবর্ণমেণ্ট এ আইন জারী করিতে পারিতেন না তবে যদি হাস্তাম্পদ ও অপমান 


" হুওনের বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও লজ্জা না থাকিত তবেই তাহা জারী করিতে পারিতেন। 


অতএব যদ্যপি ও আইন উত্তম হইত তথাপি তাহা অকৰ্মণ্য এবং ওঁ আইনের দ্বারা 
গবর্ণমেন্ট কেবল দ্বণাপাত্র হইতেন এইপ্রযুক্ত এ আইন বজায়রাখণ কেবল উন্সত্ততা। 
এইক্ষণে এও আইনের বিষয় উত্থাপন করাতে যে সাহেব এ আইন নির্ধা্যকরণ 
সময়ে গবরূনর্‌ জেনরল ছিলেন অর্থাৎ আদম সাহেব তাহার বিষয়ে আমার 
কঞ্চিৎ বক্তবা এ আইনের মূলই তিনি ইহা বলিয়া সকলে তাহার প্রতি 
দৌষার্পণ করেন কিন্তু তিনি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সরলাস্তঃকরণ ও 
হিতৈষিরদের মধ্যে এক জন গণ্য ছিলেন এবং তাহার আয়ুর মধ্যে অত্যান্ত . 
কর্মবিষয়ে যেমন অতিসরলাভিপ্রায় এই প্রস্তাবিত আইনের বিষয়েও তেমন সরল 
নির্খল ছিল যদি তিনি এইক্ষণে জীবদ্দশায় থাকিতেন এবং সর্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ 
থাকিতেন তবে এ আইন রহিতকরণের বিষয়ে তিনি অগ্রেই প্রস্তাব করিতেন এ 
আইন তৎসময়ে অত্যাবশ্তক বোধ করিয়াছিলেন কিন্তু এইক্ষণে বর্তমান থাকিলে 
দেখিতেন যে তাহার কিছু প্রয়োজন ছিল না। এ আইনের বিষয়ে কিপর্যাত্ত লোকের 
স্বণা আছে তাহা ইহাতে অতিস্পষ্টদৃষ্ট হইতেছে যে তন্দারা ৬ প্রাপ্ত এ আদম সাহেব 
অত্যন্তাপমানিত হইয়াছিলেন। এ সাহেব সর্বপ্রকারেই প্রশংসার যোগ্য অত্যন্ত 
গুণশালী এবং সরকারী কার্যেতেও অতিসন্তান্ত হওয়াতে তিনি সম্রম ও সদ্গুণের 
আধার ছিলেন যত লোক তাহাকে জ্ঞাত হইয়াছিলেন সকলই স্বেহ ও প্রশংসা ও 
সমাদার করিতেন। কিন্তু সাধারণ লোক তাহার বিশেষ পরিচয় ন! জীনিয়া কেবল 


২৮০ সংল্রাদ পাত্রে সেক্কান্লেল কথা 


এইরূপে জানিল যে তিনি এই আইনের স্থষ্টি করিয়াছেন অতএব ও আইনের বিষয়ে 
যত ম্ব্ণা সে সকলই তাহার উপরে পড়িল । 

কলিকাতা ও আগ্রা রাজধানীর অধীন দেশে আমারদের এই জিজ্ঞাসা কর্তব্য 
হইল যে এ আইন রাখি কি রদ করি এ আইন সকলের এমত স্বার্থ যে তাহা 
জারী করা অসাধা। ফলতঃ এ আইন অব্যবহার্যাই ছিল। বোম্বাইর অন্তঃপাঁতি 
প্রদেশেও এ রূপ আইন ছিল কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে তদ্রুপ ছিল না অতএব 
আমারদের এই জিজ্ঞাসার বিষয় যে এ আইন যে২ প্রদেশে চলন নাই সেই সকল 
প্রদেশে চলন করা যাইবে কি না। এবং এইক্ষণে যে স্থানে ছাপাকরণের বিষয়ে 
সম্পূর্ণ অনুমতি আছে সেই স্থানে তাহার প্রতিবদ্ধকত। কর্তব্য কি না। এবং 
আইনের পরিবর্তে গবর্ণমেন্টের অবাধ্য পরাক্রম সংস্থাপন করিতে হইবে কি না. অথবা 
ছাপাকরণবিষয়ে এমত অঙ্গমৃতি দেওয়া উচিত যে তাহার উপরে কোন আইনের শাসন 
না থাকে । দেখুন মান্দ্রাজে ছাপার কর্শ্ম বিষয়ে কোন আইন নাই এবং সেই স্থানে 
যেকোন ব্যক্তি ঘা ইচ্ছ। ত! ছাপাইলে তদ্বিষয়ে তাহাকে কোন দায়ীকরণের উপায় 


নাই। ঝোস্বাইতে থে ব্যবস্থা চলিতেছে তাহা আমারদের এইক্ষণকার প্রস্তাবিত, 


ব্যবস্থার তুল্য অতএব মুদ্রাকরণবিষয়ে স্বচ্ছন্দতার সম্পূর্ণ অনুমতি না দিয়া যদি কোন 
আইন নির্দার্য হইত তবে যে স্থানে কোন প্রতিবন্ধক নাই সেই স্থানে প্রতিবন্ধক 
স্থাপন করাই হইত অতএব সেইস্থানে এতন্রপ নিয়ম করা অনুচিত ও অনাবশ্তক 
হইত। মান্দ্রাজে ছাপাকরণের অনুমতি ছিল বটে কিন্ত তাহাতে কেহ দায়ী ছিল না 
অতএব সেইস্থীনে কোন ব্যবস্থা করণের অত্যাবশ্যক বটে কিন্তু এই বিষয়ে কেবল 
এক রাজধানীর নিমিত্ত আইন কর অন্থচিত বোধ হইল অতএব আমারদের বিবেচনাঁতে 
এই সিদ্ধ হইল যে আমরা তাবৎ ভারতবর্ষের নিমিত্ত যে ব্যবস্থার প্রস্তাব করিতেছি 
সেই ব্যবস্থা সিদ্ধ করাই উত্তম তদ্বারা ছাপ! কর্মের বিষয়ে সম্পূর্ণপ অঙ্গুমতি দেওয়া 
যাইবে এবং এ ব্যবস্থার তাবৎ নিয়মের এইমাত্র অভিপ্রায় থাকিবে যে যিনি যাহা 
ছাপাইবেন তিনি তাহার দায়ী হইবেন। এইক্ষণে এই বিষয় যে অবস্থায় আছে 
সেই অবস্থায় থাক অনুচিত এবং যদ্যপি মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ের প্রতিবন্ধক কোন আইন 
আমরা নির্ধা্য করিতাম তবে সকলই কহিত যে উত্তম ব্যবস্থা করণবিষয়ে কর্তারা 
পরাম্মুখ হইয়া বর্তমানসময়ের বিপরীত আইন করিতেছেন 

ছাপা কর্শ্মের দ্বারা যে সকল অত্যাচার ও পরক্ষতি হওনের সম্ভাবন! তাহ! 
নিবারণার্থ আইন করা যে স্থকঠিন ইহা আপনারা স্পষ্টই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমারও 
বোধ হয় যে এই বিষয়ে আইন স্থির করা অসাধ্য ব্যাপার যদ্যপি মুদ্রীকরণ বিষয়ের 
বচ্ছন্দতার দ্বারা যে উপাঁর জন্মে তাহা যদি আমরা ভোগ করিতে ইচ্ছা করি তবে 
তাহার সহগামি যৎকিঞ্চিৎ অনিষ্টও স্বীকার করিতে হইবে। যদ্যপি ছাপাকরণ বিষয়ক 


| 


সমাজ ২৮১ 


্চ্ছন্দতার অনুমতি এবং মুদ্রাকরণেতে যে অনিষ্ট ব্যাপার হয় তাহ! আমরা কার্য্যদৃষ্টে 

পুথক্‌ বুঝিতে পারি তথাপি আইনের দ্বারা তদ্‌গত ভদ্রাভদ্রের বিশেষ সীমা নির্দিষ্টকরণের 

উদ্যোগ করিলে ছাপার কার্য্যের স্বচ্ছন্দতার ব্যাঘাত জন্নে। ছাপাকরণের দ্বারা যে 

অনিষ্ট জন্মে তাহা ইঙ্গলণ্ড দেশে আইনের ছ্বারাও অন্যগর্য্যন্ত নিবারিত হইতে পারে 
নাই অথচ ইঙ্গলগ্ড দেশে যদি আইন কিছু কঠিন করা যায় তবে ছাপা কাধ্যের ্বচ্ছন্দতা 

একেবারে নিবৃত্ত হয় অতএব ছাপা কার্ধোর মধ্যে যে মহাপরাক্রম আছে এ পরাক্রম 

ধাহারদের হস্তে থাকে কেবল তীহারদের সদ্বিবেচনার উপরেই আমারদের নির্ভর করিতে 
হইবে যে ছাপার ব্যাপারের দ্বারা কোন অনিষ্ট না ঘটে। যাহার! মুদ্রা যন্ত্রের দারা 

আপনারদের মন্দাভিপ্রীয় সিদ্ধ করিতে উদ্যোগ করেন তাহারাই এ ছাপা কর্মের পরম 

শক্রু। যখন গবর্ণমেন্টের নিয়মসকল স্বচ্ছন্দরূপে বিবেচিত হয় এবং সারল্য ও যাথার্থরূপে 

আন্দোলন হয় তখন মুদ্রান্কিত পত্রাদির দ্বারা মহৌপকার হইতে পারে কিন্তু যখন লোকেরা 

ইহা দেখে যে সরকারী কার্যে লিপ্ত না থাকিলেও তাহারদের আচার ব্যবহার বিষয়ে 

সম্বাদপত্রে তিরস্কার করা যায় তখন তীহারদের বেদনা জন্মে যেহেতুক পরহিটিষিতা - 
কর্ম করা ধাহারদের অভিপ্রায় থাকে এমত ব্যক্তিরা যখন দেখেন থে তাহারদের অতিবড় 

শক্ত আছে এ শক্ত গোপনে থাকিয়া তাহারদের অনিষ্ট করিতেছে অথচ তাহারদের 

শক্রতাচরণের কারণ তাহারা জানিতে পারেন না এবং তাহারদের রাগ শান্তিকরণের 

কোন উপায় দেখেন না তখন সুতরাং তাহারা খেদিত হন কিন্ত যে যন্ত্রে অর্থাৎ ছাপার 

দ্বারা তাহারদের অনিষ্ট হয় তাহার প্রতি তাহারা স্ৃতরাং হেয় জ্ঞান করিতে পারেন। 

তাহারা অবশ্য বোধ করিবেন যে এই সকল কটুকাটব্য কেবল শত্রুতা ও অকারণ ঈর্ষাপ্রযুক্ত 

এবং তাহারদের কর্ম ও আচার ব্যবহার অত্যুত্তম হইলেও গ্লানি নিবারিত হইতে পারে 

ন1। এইরূপে ছাপা কর্শ্মের যে প্রকৃত পরাক্রম তাহ বিলুপ্ত হয় এবং পরিশেষে এমত 

ঘটনা ঘটে যে যে দূষণ যথার্থরপে হইলে লোকের মান্ত হইত এবং বন্থারা লোকের ভয় 

জগ্মিত তাহা অকারণ হওয়াতে একেবারে হেয় হয় এবং অবধার্থ দূষণও তাহার সঙ্গে 

মিশ্রিত হওয়াতে তাহা একেবারে অকর্শণ্য হয়। আপনারা লিখিয়াছেন যে রাজ্যের 

উপস্থিত বিদ্ন দৃষ্টে যদ্যপি কখন মুদ্রাকরণের স্বচ্ছন্দতার অনুমতি কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত - 
নিবৃত্তকরণের আবশ্যক হয় তবে কেবল আবশ্তকমতে ব্যবস্থাপক কৌন্সেল তাহা রহিত 

করিবেন এবং যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বক্বত মুদ্রাক্কিত বিষয়ের দায়ী থাকে কেবল তদ্রপ 

চিরস্থায়ী কোন প্রতিবন্ধকতা করিবেন । আপনারদের এই অভিপ্রায়ে আমার সম্পূর্ণরূপ 

মতের এক্য আছে এবং আমার ভরসা আছে যে লোকের উপরে মুদ্রীযন্ত্রের দ্বারা কোন - 
অনিষ্ট না ঘটে এনিমিত্ত যে সকল ব্যবস্থা কর্তব্য তাহা সম্তাবানুনারেই কর। যায় । 


আপনারদের এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন যে এই কল্পিত আইন সিদ্ধহওনপর্যন্ত 
আমি গবরূণরূ জেনরলীপদে থাকি আমারও একপ্রকার তদ্রপ বাহ আছে তাহার ছুই. 


২৩৬ 


১৫২ সংবাদ পাত্রে সেকালেল্র কুহু? 


কারণ প্রথম এই যে যে ব্যবস্থার দ্বারা ভারতবর্ষের ও মনুব্যবর্গের মন্গলসম্তাবনা তাহা 
দিদ্ধকরণের অংশী হইতে স্থতরাং আমার ইচ্ছা আছেই । এবং ভারতবর্ষে অনেককালাবধি 
থাকিয়া এই আইন থে আমি নির্ভয়ে জারী করিতে পারি ইহার ঝুঁকি আমার উপরেই 
থাকে নৃতন গবরূনর্‌ জেনরলের উপর ম1 থাকে এমত আমার ইচ্ছা । পক্ষান্তরে আরো 
এক বিবেচনা আছে তাহাতে যে মহান্থভব সাহেব গবর্নর্‌ জেনরলীপদ গ্রহণ করিয়া 
আমিতেছেন তাহার উপরে এই আইন সম্পন্নকরণের ভার দেওয়। আমারও মানস। 
ইন্গলগ্ুদেশীয় মহানীতিজ্ঞ রাজকর্বকারকেরা! সকলই মুদ্রাবন্্বিষয়ে বে নিয়ত সপক্ষ এমত 
আমার বিশ্বাস আছে এবং যিনি আসিতেছেন তিনি স্বচক্ষেই দেখিরাছেন যে মুদ্রাযসত্রের 
বিষয়ে যে দেশে প্রতিবন্ধকতা আছে সেই দেশ অতিজঘন্তের মধ্যে গণ্য এবং যে দেশে 
মদ্রাকরণবিষয়ে কোন বাধা নাই সেই দেশ অত্যুৎক্বষ্ট ইহা জানিয়৷ তিনি এই বিষয়ে অধিক 
সপক্ষই হইবেন। অতএব এতদ্দেশে পহুছিয়। যদ্যপি এই আইন সিদ্ধ করেন তবে যে 
সকল লোকের উপরে তিনি রাজশাসন করিবেন ইহার দ্বারা এককালীনই তাহারদের সঙ্গে 
এঁক্য হইবে । সিটি মেটকাপ। ২০ জুন ১৮৩৫ । 


(৮ আগষ্ট ১৮৩৫। ২৪ শ্রাবণ ১২৪২ ) 

মুদ্রাযন্রবিষযয়ক আইন ।-_আমর| অত্যন্তাহলাদপূর্বক পাঠক ম্হাশরেরদিগকে 
জ্ঞাপন করিতেছি য়ে গত সোমবার ৩ আগস্ত তারিখে মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক নৃতন আইন 
কৌন্দেলে জারী হইল এবং তদবধি মুদ্রাযন্তরের কার্ধ্যবিষয়ে আর কোন প্রতিবন্ধকতা 
নাই। এই সারল্যব্যাপার শ্রীলশ্রীযুত সর চার্লন মেটকাপ সাহেবের অন্গ্রহেতেই সম্পন্ন 
হইয়াছে এবং আমারদের ভরসা হয় যে এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় মহাশয়ের এই অতিশুভাবহ 
ব্যাপার সম্পাদনোপলক্ষে তাহাকে অতিগ্রশংসাহ্ুচক এক পত্র প্রদান করিবেন। এই 
আইন ১৫ সেপ্তেস্বর তারিখঅবধি জারী হইবে। এই বিষয়ে কেহ আপনারদের ভয়ও 
জ্ঞাপন করিয়াছেন যে কি জানি শ্রীল শ্রীযুত লার্ড হেসবরি মাহেব সমাগত হইয়া ও নৃতন 
আইনের প্রতিবন্ধকতা| বা করেন কিন্তু তদ্দিযয়ে আমারদের কিছু আশঙ্কা বোধ 


হয়.না। 


(২২ আগষ্ট ১৮৩৫ । ৭ ভাদ্র ১২৪২ ) 


মুদ্রাযন্তর মুক্তহওনের উপকার স্মরণার্থ টবঠক।-_শ্রীযুত সর চাল'প মেটকাপ সাহেব 
ও তাহার কৌদ্দেলী সাহেবের দ্বারা ভারতবর্ধের মুদরাবন্্ মুক্তহওন উপকার বেরূপে 
চিরম্মরীয় থাকে তাহা বিবেচনার্থ কলিকাতানিবাসি লোকেরদের গত বৃহস্পতিবারে 
টৌনহালে এক বৈঠক হয়। এ বৈঠকে অনেক কথার আন্দোলন হইয়া পরিশেষে প্রধান 
বিবেচিতবিষয়ে প্রায় সমাগত সকল ব্যক্তির মতের প্রক্য হইল ৷ শ্ৰীযুত পার্কর সাহেব 


সমাজ ২৮৩ 
এই প্রস্তাব করিলেন যে সাধারণ ব্যক্তির নামে এক টাদা হয় এবং ও চাদায় সংগৃহীত 
অর্থের দ্বারা পুস্তকের এক অষ্টালিক! নির্মাণ কর! যায় এবং এ পুস্তাকালয়ের মেটকাপ 
পুস্তকালয় এই নাম থাকে। এই প্রস্তাবে বৈঠকে সমাগত সজ্জনসমূহের সন্তোষ জন্মিল 
ইহাতে আমারদেরও আহ্লাদ আছে যেহেতুক মুদ্রাযন্তর মুক্তকরণদ্বার! বিদ্যাবৃদ্ধির যে 
মহোপায় হইল ইহা চিরম্মরণার্থ বিদ্যার নানাপ্রকার পুস্তকালয় সংস্থাপন করা যেমন 
উচিত তেমন অন্য কোন কাৰ্য্য বোধ হয় না যেহেতৃক মুদ্রাযন্তরের প্রতিবন্ধকত। করা এবং 
আকরস্থানে বিদ্যার আত বদ্ধ করা একই কথ|। 

ওঁ বৈঠকে আরো এই স্থির করা গেল শ্রীলশ্রীযুক্ত সর চালর্স মেটকাপ সাহেবের 
নিকটে মুদ্রাযন্ত্র মুক্তকরণ বিষয়ে যে আবেদন অর্পণ করা গিয়াছিল তাহার উত্তর প্রস্তরে 
খোদিত করিয়া টৌনহালের মধ্যে স্থাপিত করা যায়। ইহীতেও আমীরদের পরম সন্তোষ 
আছে। এবং আগামি ১৫ সেপ্তেম্বর তারিখে এ মুন্্রাযনত্র মুক্তিবিষয়ক ব্যবস্থ। জারী হইবে 
অতএব ইচ্ছা হইলে যে কোনো সাহেবের! এ স্থানে উপস্থিত হইয়া ভোজনাদি করিবেন 
এবং এঁ রাত্রিতে কলিকাতানগরের মধ্যে উত্তম রোসনাইকরণের প্রস্তাব হইয়াছে। 


(২৯ আগষ্ট ১৮৩৫ । ১৪ ভাদ্ৰ ১২৪২) 
নৃতন মুদ্রা ।__নৃতন মুদ্রাবিষয়ক আইন আগামি মঙ্গলবার ১ সেপ্তেম্বর তারিখঅবধি 
জারী হইবে । ওঁ তাবিখের পর ১৮৩৫ সালের ১৭ আকট অর্থাৎ আইনে নির্দিষ্ট মুদ্রা 
ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার মুদ্রা কোম্পানি বাহাদুরের অধিকৃত দেশের মধ্যে প্রস্তুত 
হইবে না। অতএব এইক্ষণে ভারতবর্ষের তাবৎ স্থানের মধ্যে কেবল একই প্রকার মুদ্রা 
চলন হইবে । এবং যাহাতে প্রজা লোকের স্মরণ হইতে পারে যে এতদ্দেশে পূর্বের জবনেরা 
রাজা ছিলেন এমত কোন প্রকার চিহ্ন এ মুদ্রাতে থাকিবে না। 
(২৯ আগষ্ট ১৮5৫ | ১৪ ভাদ্ৰ ১২৪২) 
একাদিক্ৰমে জবনরাজ্যের চিহদকল এতদ্দেশহইতে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। 
ফৌজদারী নূতন আইন করণবিষয়ে গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে যে উপদেশ দেন তাহা 
গত সপ্তাহের দর্পণে প্রকাশিত হইয়াছে। ওঁ আইন সমাপ্ত হইলে পর মোসলমানেরা শরা 
৭০ বসরঅবধি ইঙ্গলণ্ডীয় গবর্ণমেন্টের অধীনে যে বলবৎ আছে তাহা একেবারে লুপ্ত হইয়া 
যাইবে ইহার পর মৌলবীকে আর জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না যে অপরাধির কি দণ্ড 
করিতে হইবে কিন্ত অপরাধের বিবরণ ও বিষয় ভেদে কিপর্যন্ত দণ্ড দেওয়া যাইবে সে 
সমুদায় এ আইনের মধ্যে লিখিত থাকিবে । 
এই সপ্তাহে আমর! প্রকাশ করিলাম যে অল্পকালের মধ্যে নৃতন মুদ্র! চলিত হইবে 
এবং তাহাতে এমত আর কোন কথাটি থাকিবে না ঘে ইহা দিল্লীর জবন বাদশাহের 
মুদ্রা। 


- ২৮৪ ্বংন্যাদ ‘পত্রে সেন্কানলেল্র কথা 


( ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩ । ৬ ফান্তুন ১২৩৯) 

অন্ত্যেষটিক্রিয়ার ক্লেশমোচন।_এতন্মহানগরস্থ হিন্দুবর্গের শবসংস্কারক ব্রাহ্মণ ও 
মদ্দারফরাশ প্রভৃতিকতৃক অধিক মূল্য গ্রহণজন্তয অত্যন্ত ক্লেশ ছিল তাহ! সর্বজনহিতৈষি 
পরমদয়ানু শ্রীযুক্ত ডেবিড মেকফাল'ন সাহেব ও শ্রীযুক্ত কাপ্তান জে ষ্টিল সাহেবের দ্বারা উক্ত 
ক্লেশনিবারণহেতুক হিন্দুবর্গ মহাশয়ের আগামি শনিবার ১৬ ফেব্রআরি তারিখে বেলা 
তিন ঘণ্টার সময়ে পোলীসের ঘরে প্রশংসাপত্র দিবেন অতএব পাঠকগণকে স্থগোচর কর! 
গেল ইহাতে শ্রীল শ্রধুক্ত মহারাজ কালীকুষ্ণ বাহাছুরপ্রভৃতি প্রায় তিন শত ময্যের 
সহী আছে।_ চন্দ্রিকা। 


(৫ জানুয়ারি ১৮৩৯ । ২২ পৌষ ১২৪৫) 


প্রয়াগে যাত্রিকের কর বারণ ।--আমরা অতি প্রামাণিক ব্যক্তির স্থানে শুনিলাম যে 
শ্রী্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুর আলাহাবাদস্থ সরকারী কর্শকারকেরদের প্রতি এই 
আজ্ঞ৷ দিয়াছেন যে প্রয়াগ স্সানার্থ বসরে২ যে সকল যাত্রিরা যাত্র। করেন তাহারদের 
স্থানে এই বত্সরাবধি কোন কর লইবেন না। আমর! নিশ্চয় জানি যে এই সম্বাদ অবণে 
দেশীয় তাবংলোক অতি সন্তষ্ট হইবেন এবং তাহারা নিশ্চয়ই জানিবেন যে প্রজা লৌকেরদের 
"প্রতি গবর্ণমেণ্টের স্লেহের এই এক মুখ্য চিহ্ন হইল। 


(৭ মাচ্চ ১৮৪০। ২৫ ফান্তন ১২৪৬) 

যাত্রিরদের কর।-_মশ্প্রতি এক আইনের পাঙুলেখ্য প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে লেখে 
যে প্রয়াগে ও গয়াধামে ও শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে যে কর লওয়া যাইত তাহা একেবারে -উঠিয়া 
গেল। পুরীর মন্দিরের কতৃত্ব ভার খোর্দার রাজার প্রতি অর্পণ হইল এবং তাহার প্রতি 
এই আইনের দ্বারা যাত্রিরদের স্থান হইতে বলপূর্ববক কিছুমাত্র লইতে নিষেধ হইল যাত্রিরা 
স্বেচ্ছাপূর্বাক যাহা দিবেন তদ্যতিরেকে আর কিছু গ্রহণ করিতে পারিবেন না। এই যে 
নিয়ম এইক্ষণে গবর্ণমেট্ট স্থির করিয়াছেন তাহাতে বোধ করি তাবদেশীয় লোকের পরম 
সন্তোষ জন্মিবে 


(২৫ মে ১৮৩৯। ১২ জ্যেষ্ঠ ১২৪৬) 
বন্দুয়ানেরদের আহার ।--কিয়ৎকাল হইল নানা কারাগারের শাসন বিষয়ে বিবেচন। 
করণার্থ ও তাহার হ্থনিয়মের পরামর্শ দেওনার্থ কলিকাতায় গবর্ণমেপ্টকতৃক এক কমিটি 
স্থাপন হইল। তাহাতে কমিটির সাহেবের নানা সাক্ষ্য শুনিয়া এক রিপোর্ট প্রস্তুত করিলেন 
ও রিপোর্টে যে সকল পরামর্শ দেওয়া গিয়াছিল তাহ! বঙধদেশের শ্রীযুক্ত গবরনর তাবৎ গ্রহণ 
করেন নাই কিন্ত শুনাগেল যে গবর্ণমৈন্ট উত্তরকালে প্রত্যেক কারাগারে প্রত্যেক বন্দুয়ানকে 


সমাজ ২৮৫ 
একসের তঙুল এক কীচ্চা তামাকু ও দেড় সের কাষ্ঠ দিতে নিশ্চয় করিয়াছেন এবং 
তাহারদ্িগকে এক পয়সা বা কোন প্রকারে জেহেলখানার মধ্যে কপর্দক মাত্র যাইতে 
দিবেন না। তাবৎ বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া এই হুকুম অতিশীজ্র জারি হইবে। 


(২৫ ডিসেম্বর ১৮৩০। ১১ পৌষ ১২৩৭) 
লাটরীর কমিটা ।_হরকরা পত্রে লেখেন যে লাটরী কম্টা রহিতকরণের আজ্ঞা 
প্রমুত কোট আফ ডৈরক্র্স সাহেবেরদের নিকটহইতে কলিকাতায় পহু ছিয়াছে। 


(১৩ আগষ্ট ১৮৩১। ২৯ আাব ১২৩৮) 


হিন্দুর পৈতৃকবিষয়ক ব্যবস্থা ।-_সম্ধাদপত্রের দ্বার আমরা অবগত হইলাম যে 
স্থপ্রিম কোর্টের সম্প্রতিকার এক মোকদমায় সর চার্লস গ্রে সাহেব এমত এক বচন দিলেন 
যে পিতা আপনার পৈতৃক বিষয় স্বেচ্ছাক্রমে পুভ্রেরদিগকে অসমানরূপ বিভাগ করিয়া দিতে 
পারেন না।. বোধ হয় যে শ্রীযুত চীফ জুগ্টিস সাহেব নীচে লিখিতত্য ডিক্রীর উপর নির্ভর 
রাখিয়া এই বচন দিলেন ১৮১৬ সালের যে মোকদমায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ফরিয়াদী 
ও তাহার পিতা রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আসামী সেই মোকদ্দমায় বঙ্দেশীয় আপীলবিষয়ে 
সদর দেওয়ানী আদালতে ফষ্েল সাহেব ও হারিংটিন সাহেব ডিক্রী করেন। এ মোকদ্দমার 
প্রস্তাবে গ্রীযুত মেকনাটন সাহেব ইহা কহেন যে এ ভিত্রীক্রমে এই আজ্ঞা হয় যে পিতা 
আপন পুভ্রেরদের মধ্যে স্বীয় পৈতৃক স্থাবর বিষয় অসমানাংশে বিলি করিলে তাহা বেআইনী 
ও বাঁতিল। উক্ত আছে যে শ্ৰীযুত সর চার্লস গ্রে সাহেব উক্ত মোকদ্দমায় পণ্ডিতরা যে 
ব্যবস্থা দিলেন তদদৃষ্টে কহিয়াছেন যে পৈতৃকবিষয়ে হিন্দুদের কেবল জীবনপধ্যন্ত সম্পর্ক 
আছে এবং তাহা লইয়া তিনি যথেচ্ছাচার করিতে পারেন না। এবং হিন্দুরা উইল করিলে 
তাহা বেআইনী হয়। 

এতত্রপ বচনেতে সকলেই ভীত হইয়াছেন যেহেতুক পিতা পুভ্রেরদিগকে এতদ্রপে 
পৈতৃকবিষয় অসমানাংশরূপে বিভক্ত করিয়া দিতে অবশ্য পারেন ইহার উপর নির্ভর রাখিয়া 
ভূম্যাদির বিক্রয় ও হস্তান্তর চিরকাল হইয়া আসিতেছে এবং এতত্রপ বিভাগকরণ 
বহুকাল স্থাপিত ব্যবহার এবং অতিবিজ্ঞ ্ার্ভ পণ্ডিত ও আদালতের ডিক্রীদ্বারা৷ মঞ্জুর 
হইয়াছে। 
যে ছুই পণ্ডিতের ব্যবস্থাতে সদর দেওয়ানী আদালতে ডিক্রী করেন তীাহীরদের নাম 
চতুতুজ ন্যায়রত্ব ও হুতদ্দণা শাস্্ী। অপর দৃষ্ট হয় যে ইহার পূর্বের এক মোকদ্দমায় 
বিশেষতঃ যে মোকদমায় রামকুমার নায়বাচম্পতি ফরিয়াদী ও কষ্ণকিস্কর তর্কভূষণ আসামী 
সেই মোকদমায় পূর্বোক্ত ব্যবস্থার বিপরীত ব্যবস্থা উক্ত পণ্ডিতের দিয়া কহিয়াছিলেন যে 


২৮৬ সংবাদে পাত্রে সেন্কান্নেলর হ্যা 


পিতা আপনার পৈতৃকবিষয্ পুঁভ্রেরদিগকে অসমানাংশরূপে দান করিতে পারেন । কিন্ত 
শেষোক্ত মোকদ্দমার রিপোর্ট হইতে২ চুতুতূ্জ প্যায়রত্বের লোকান্তর গমন হইল। পরে 
সুত্ৰ্ণ্য শান্তিকে উক্ত ব্যবস্থার বৈপরীত্যবিষয়ে জিজ্ঞাসাকরাতে তিনি কহিলেন যে আমি 
প্রথম যে ব্যবস্থ। দিয়াছিলাম সেই প্ররুত শেষ অপ্রক্কৃত। 

প্রযুত সর ফ্রান্সিস মেকনাটন সাহেব হিন্দুর ব্যবস্থার বিষয়ে যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন 
তন্মধ্যে লিখেন যে সদর দেওয়ানী আদালতের শেষোক্ত ব্যবস্থা অকিঞ্চিৎকর । 
হিন্দুর ব্যবস্থার বিষয়ে কোলবোরক সাহেব অতিপ্রামাণিক । ১৮১২ সালে 
মান্দ্রাজের চীফ জুষ্টিস শ্রীুত সর তামন স্ত্রে্ত সাহেব হিন্দুরদের উইলবিষয়ে তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাতে শ্রীযুত কোলবোরক সাহেব এই উত্তর করিলেন যে বঙ্গদেশে 
হিন্দুব্যক্তির! স্বোপাজিত ধন ঘাদৃচ্ছিকমত দান করিতে পারেন কিন্তু পুত্র থাকিলে ইচ্ছামত 
পৈভৃকবিষয় দান কণ্তে পারেন না। তৎ্পরে এ সাহেবের নিকটে অপর এক পত্রে 
লেখেন যে আমার চুক হইয়াছিল পৈতৃকব্ষির অসমানাংশে বিভাগকরণ অর্থাৎ এক পুত্রকে 
অধিক অপর২ পুত্রকে অল্প দেওয়া এমত দানপত্র পূর্বে সদর দেওয়ানী আদালতের 
ডিব্রীক্রমে সিদ্ধ হইয়াছিল এবং শুন! যায় যে স্বোপাজিত ও পৈতৃকবিষয় ভোগকারি ব্যক্তির 
স্বেচ্ছাক্মে বিভাগকরণন্ূচক অনেক উইল সুপ্রিম কোর্টে গ্রাহ্য হইয়াছে । তাহার 
কিঞ্চিৎ পরে এ পত্রে লেখেন যে বন্দদেশস্থ কোন হিন্দু আপনার পৈতৃক অথবা স্বোপাজিত 
বিষয় উইল অথবা দানপত্রের দ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে বিভাগ করিতে পারেন এবং যদ্যপি 
তাহার সম্পত্তির এতদ্রপ স্বীয় পুত্র অথবা অপর কোন ব্যক্তিকে দান কর! শান্ত্রসিদ্ধ নয় 
তবে তাহা আদালতে গ্রাহ্থ । 

অতএব পূর্বোক্ত উক্তিদ্বার1 অনুমান হয় যে স্বেচ্ছাক্রমে পৈতৃকবিষয় কোন ব্যক্তির 

বিভাগকর! যদ্যপি বহ্গদেশপ্রচলিত শান্্রসিদ্ধ নয় তথাপি চিরতর ব্যবহারক্রমে তাহা সিদ্ধ 
হইয়া আসিতেছে এবং এতদ্রপ সম্পত্তির হস্তান্তর করা সদর দেওয়ানী আদালত ও সুপ্রিম 
কোর্টে মুর হইয়াছে । হিন্দুশান্তরে বিজ্ঞতম শ্রীযূত কোলবোরক সাহেব ও শ্রীযুত সর 
ফ্রান্সিস মেকনাটন সাহেব উভয়েই এই ব্যবহারের সপক্ষ কেবল সদর দেওয়ানী আদালতের 
এক ডিক্রী তাহার বিরুদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে এবং এ ডিক্রীর বিষয়ে যে পণ্ডিতের! ব্যবস্থা 
দিয়াছিলেন তাহারদের মধ্যে যিনি বিদ্যমান তিনি কহিলেন যে আমার এ ব্যবস্থা প্রকৃত 
নয়। পরিশেষে ইহাও জানিবেন যে পৈতৃক সম্পত্তি ভোগবান্‌ ব্যক্তির কর্জ পরিশোধের 
নিমিত্ত নিত্য বিক্রয় হইতেছে কিন্তু যদি তাহার যাবজ্জীবনমাত্র ও বিষয়ে সম্পর্ক থাকিত 
তবে এতদ্রপ হইতে পারিত না। অতএব যদি ভোগবান ব্যক্তি পৈতৃকবিষয় বন্ধক 
রাখিতে পারেন এবং তৎপরে আপনার কর্জের পরিশোধের কারণ তাহ! বিক্রয় করিতে 


অঙ্গমতি দিতে পারেন তবে তিনি যে স্বেচ্ছাক্রমে আপনার পুত্রেরদের মধ্যে বিভাগ 
করিয়| দিতে পারেন ন। এ বড় অসম্ভব | 


(১ 


___ সিসি 


সমাজ ২৮৭ 
(৫ ডিসেম্বর ১৮৩২ | ২১ অগ্রহায়ণ ১২৩৯) 

জিলা চব্রিশপরগণ| ।-প্রীযুত আনরবিল বৈদপ্রদীডেণ্ট হজুর কৌন্সেলে গত 
২০ নবেম্বরে এক আইন প্রকাশ করিয়৷ তাহাতে এই আজ্ঞা করেন যে কলিকাতার 
শহরতলী অর্থাৎ হাওয়ালি জিল| এবং চব্বিশপরগন! জিলা এই দুই জিল! স্বতন্ত্র স্তায় 
গণ্য হইবে না কিন্তু চিৎপুর ও মাণিকতলা ও তাজীরহাট ও নয়হাজারি ও শালিকার 
থান৷ চব্বিশপরগনার শামিল হইবে এবং এইরূপে বে জিলা নিদ্দিষ্ট হইল তাহ! উত্তর 

কালে চব্বিশপরগন! জিলা! নামে খ্যাত হইবে। 


(২৫ মে ১৮৩৩ । ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০) 
ঢাকা জালালপুর জিল! ঢাকা জিলার শামিল হইল । 


(৯ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ২৭ পৌষ ১২৩৯ ) 
শ্ৰীযুত দর্পণসম্পাদক মহাশয়েষু |-_নিবেদনমিদং আসামদেশান্তর্গত বড়নগর, 
বড়পেটা, বগড়িবাড়ী, বাউশী, নগরবেড়া, নামক পাচ পরগনা যাহা পূর্বে লোঅর 
আসামান্তঃপাতি ছিল সংপ্রতি বর্তমান কমিস্যনরসাহেবের আজ্ঞান্ুসারে জিল! রঙ্গপুরের 
মোকাম গোয়ালপাড়ার কালেক্টরসাহেবের অধিকারভুক্ত হইয়াছে'::ইতি ২২ দিসেম্বর 
সন ১৮৩২। 9, গুয়াহাটা আসাম । 


সভা-সমিতি 
(১৩ আগষ্ট ১৮৩১। ২৯ শ্রাবণ ১২৩৮) 

বৈদ্য সমীজবিষয়।__গত ১৭ শ্রাবণের চত্দ্িকায় বৈদ্য সমাজ স্থাপন সমাচার 
প্রচার হইয়াছে ও স্থসম্বাদ প্রভাকর পত্রহইতে অত্রপত্রে অনুবাদ করা গিয়াছে মাত্র এক্ষণে 
তদ্বিষয়ে যাহ! অবগত হইয়াছি তাহা অদ্য প্রকাশ করিলাম। : 

গত ১৬ আবণ রবিবার উক্ত সমাজের এক বৈঠক হয় ভাঁহাতে অনেকানেক 
চিকিৎসক বৈদ্যদিগের সমাগম হইয়াছিল সম্পাদক বিশারদকতৃকক সমাজের অভিপ্রায় বাক্ত 
হইল। সমাজের চিরস্থায়িত্বনিমিত্ত এবং অভিপ্রায়মত কর্্ম সর্বদা সুসম্পনজন্য নিয়ম্পত্রের 
পাগুলেখ্য পাঠ হইবায় তদ্ধিষয়ে যাহার যে বক্তব্য ছিল ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়াছি 
প্রযূত বাবু রামকমল সেন অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন যদ্যপিও তিনি চিকিৎসক বৈদ্য নহেন 
কিন্ত তাঁহার নানাবিষয়ে বিজ্ঞত! আছে এজন্য সমাজ স্থাপনের রীতিনীতি কর্তৃব্যাকর্তবা- 
বিষয়ে অনেক পরামর্শ প্রদানে সক্ষম । সমাজের অভিপ্রায় এই শুনিয়াছি যে এগ্রদেশে 
এক্ষণে অনেক জাতীয়েরা চিকিৎসা করিতেছেন তাহাতে তাহারদিগের অধিকার নাই 
যাহা হউক ধাহার যে স্বেচ্ছা তদনুসারে কর্শ করুন্‌ কিন্তু বৈদ্য চিকিৎসকদের উচিত 


২৩৬ হন্যে পত্রে সেন্তান্নেল্ত কথা 


যে স্থানে রোগিকে অন্ত জাতীয় চিকিৎসক উবধ দিবেন তথায় ইহারা হস্তার্পণ করিবেন 
না।”্ব্ং এ সমাজদ্বারা নানাবিধ ওুষধ প্রস্তুত হইবে ইহা বৈদ্যভিন্ন কোন 
জাতীয়কে বিক্রয় করিবেন না অপর কোন চিকিৎসক যদি কোন স্থানে কঠিন 
রোগের উপশান্তযর্থ তদ্বিবরণ লিখিয়া সমাজে জ্ঞাত করান্‌ তবে সমাজাধ্যক্ষ পণ্ডিত চিকিৎ- 
সকেরা যথাশাস্্র উধধাদির ব্যবস্থা লিখিরা দিবেন যাহাতে সজাতির মানহানি না হয়। 
এবং য্থাশান্্র উধধাদ্িদ্বারা লোকসকল রোগহইতে মুক্তহইতে পারেন ইত্যাদি বিষয়ের 
বিশেষ চেষ্ট/ হইবে । সমাজের নিরমাদির বিশেষ আমর। যাহা জ্ঞাত হইতে পারিব তাহাও 
পাঠকবর্গকে অবগত করাইতে বিলম্ব করিব না। 
এই সমাজ বিষয়ে আমারদ্িগের কিঞ্চিৎ লেখা আবশ্যক এজন্য লিখি পাঠকবর্গ বিশেষ 
মনোযোগ করিবেন ৷ চিকিত্সাবিষয়ের বিভ্রাটে ধন ধর্ম জাতি প্রাণ নষ্ট হইতে পারে অর্থাৎ 
ইহকাল পরকালের কাল হয় ইহার পর আর কি কষ্ট আছে কেননা আমারদিগের শান্তর 
এমত নিষেধ আছে যে অন্য জাতীয়ের উষধ কদাচ সেবন করিবেক না যদ্যপি কেহ করে 
আর সেই রোগে মুক্ত হইতে ন৷ পারে অর্থাৎ তাহাতে মৃত্যু হয় তবে তাহার অপমৃত্যু অবশ্য 
স্বীকার্ধ্য এবং যে দ্রব্য আহার করা হিন্দুর নিষেধ আছে তাহা অন্য জাতীয়েরা ওধধসহিত 
মিশ্রিত করিয়। সেবন করাইলে নিষিদ্ধ দ্রব্য আহারাদি দ্বার! ধর্ম হানি হয় ইত্যাদি অনেক 
দোষ দর্শান যাইতে পারে ॥ যদ্যপিও সামান্য এক বচন অনেকেই জ্ঞাত আছেন যথা । 
উধধার্থে স্থরাং পিবেৎ ইত্যাদি কিন্ত ইহার তাত্পর্ধ্য এমত নহে যে পীড়া হইলে বত্রাণ্ডি 
কেলারটআদি মদ্য আনিয়া পান করিবেক ওঁ বচনের তাতপর্ধ্য এই বুঝ! যায় ওুষধার্থে 
নিবিদ্ধ দ্রবাও গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু তাহ! বৈদ্যেরাই ব্যবস্থা দিবেন তাহারা শাস্তরোক্ত 
ব্যতিরিক্ত কিছুই দেন না পণ্ডিত বাবসায়ি বৈদ্যভিন্ন অন্যের ওষধ কোন মতেই গ্রাহ্‌ 
নহে ইহার প্রমাণাপেক্ষা করিতে হইবে না তথাচ কিঞ্চিৎ লিখি আমারদিগের দেশমান্ 
ধার্মিক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বিজ্ঞ বিচক্ষণাগ্রগণ্য নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের 
নিকট সুগন্ধা গঠুর বৈদ্য তিলক রায় তিনি অতি মান্য হইয়াছিলেন তাহার কারণ তিনি 
বৈদ্যশাস্তে সুপণ্ডিত এবং বিলক্ষণ ব্যবসায়ী রাজ! তাহার গুণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া 
বৈদ্য তিলক উপাধি প্রদান করেন্‌ কিন্তু তিনি কায়স্থ জাতি এজন্য মহারাজ তাহার 
্বহন্ত প্রস্তুত উঘধ সেবন করিতেন না বৈদ্যদিগের সহিত গুষধের ব্যবস্থা বিবেচনা 
করাইতেন। 
যদি কেহ এমত নহেন আমারদিগের দেশে এক্ষণে স্থুপপ্ডিত চিকিৎসক অত্যল্প 
পাওয়া যায় হাতুড়্যা বা পেঁতের বৈদ্যই অনেক তাহারদিগের দ্বারা চিকিৎসা করাইলেই 
প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা আছে অন্জাতীয়ের চিকিৎসার ফল প্রত্যক্ষ দেখিয়া শ্রদ্ধা হইতেছে 
কৃতরাং লোকেরদিগের তাহাতেই প্রবৃত্তি হয়। ইহা সত্য কথা কিন্তু এইক্ষণে মুমলমান 
হাকিম ও ইঙ্গরাজ ডাক্তরদিগের সমাদর দেখিতেছি বিশেষতঃ ডাক্তর সাহেবদিগের 


সমাজ ২৮৯ 


ম্হামান কিন্ত দীন ছুঃখি মধ্যবৃত্ত গৃহস্থদিগের চিকিতসা এ হাতুড়িয়া বা পেতের বৈদ্যদ্বারাই 
হইতেছে বিশেষতঃ পল্লী গ্রাম মাত্রেই ডাক্তর সাহেবদিগের গমন হয় না অতএব তীহারদিগের 
চিকিৎসায় দেশের উপকার স্বীকার করা যায় না এ জন্য বিজ্ঞ বৈদ্যসকল একা হইয়া 
যে সমাজ স্থাপন করিয়াছেন ইহাতে দেশের মহোপকার সম্ভাবনা বটে প্রার্থনা এ সমাজ 
চিরস্থারী হউক। অপর প্রধান হিন্দু ধনবান্‌ মৃহাশয়দিগকে প্রকাশ্য পত্রে অনুরোধ 
করিতেছি এতদ্বিযয়ে যদ্যপি বৈদ্য মহাশরেরা কোন সাহায্য প্রার্থনা করেন তাহাতে 
মনোযোগ করা উচিত হয় অর্থাৎ যাহাতে এ সমাজের উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করেন। 


(১৭ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ৪ পৌষ ১২৪৩ ) 


প্রধৃত জ্ঞানান্নেষণ নম্পাদকমহাশয়েযু |এই রাজধানীর মধ্যো যে বৃহস্পতিবার 
সন্ধ্যার পর বঙ্গভাষ। প্রকাশিকানামক সভ! হইয়া থাকে আমার বোধ হয় তাহা অবিদিত 
নাই পূর্বে এই সভার লোক সংখ্যা যেরূপ ছিল আমি গত বৃহস্পতিবার দেখিলাম 
তদপেক্ষা দশ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে এ রাত্রিতে প্রথমত কতিপয় সভ্যের আগমনাস্তর শ্রবূত 
বাবু কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ এবং পূর্ণচন্দ্রোদয়সম্পাদক ও প্রভাকর 
সম্পাদক এভূতি অনেক ভদ্র লোক আসিলে পর সভার কাধ্যারত্ত হইল অনন্তর সভাপতি 
প্ৰযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ বিবিধ বন্তৃতাপূর্রক পূর্ব সপ্তাহে স্থিরীকুত প্রস্তাব সকলকে 
জ্ঞাপন করিলেন সে প্রস্তাব এই যে ছুঃখহইতে সখ জন্মে কি সুখহইতে দুঃখ উৎপন্ন হয় 
তাহাতে শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ কহিলেন এই প্রশ্নের উত্তরে শেষ অদৃষ্ট পর্য্যন্ত মানিয়া 
ধর্ম বিষয়ে বিচার করিতে হইবেক কিন্তু সভার দশম নিয়মে লিখিত আছে বঙ্গভাষা 
প্রকাশিকা সভাতে ধর্শ্মবিষয়ক বিচার হইবেক না অতএব আমার বোধ হয় এই প্রস্তাব 
ঘটিত বিচার না করিয়া! নীতি এবং রাজকার্ধ্যাদি সংক্রান্ত বিষয় যাহাতে আমারদিগের 
ইষ্টানিষ্টের সম্পর্ক আছে তাহা বিবেচনা করিলে দেশের অনেক উপকার হইবেক ইহাতে 
শ্ৰীযুত বাবু কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু মহেশচন্্র সিংহ পোষকতাবিষয় নানা. দৃষ্টান্ত 
দর্শাইয়। যেরূপ বক্তৃতা করিলেন তাহা অবণে সভাময় ধন্যবাদ ধ্বনি উপস্থিত হইল 
তৎপরে খ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় কহিলেন রাজসংক্রান্তাদি বিবিধ বিষয় যাহাতে দেশের 
অনিষ্ট হইতেছে তর্কদ্ারা। স্থিরীকৃত হইলে এই সভাই তাহা নিবারণের চেষ্টা করেন 
অতএব এমত নিয়ম স্থির করা যায় যে রাজদ্বারে আবেদন বা অন্য উপায় যাহাতে দেশের 
অনিষ্ট নিবারণ হয় বর্গভাষা প্রকাশিকা মনোযোগপূর্বক তাহ করিবেন ইহাতে- সকল 
সভ্য এ বাবুকে ধন্যবাদপূর্ববক স্ব২ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন অনস্তর সভা সম্পাদক শ্রীযুত 
ুর্গাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন পূর্ববস্থিরীরুত নিয়মাদি পাঠ করিয়া এ নিয়ম পুস্তকে লিখিলেন। 

পরে শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ কহিলেন ইন্দলণ্ডীয় লোকেরদের সভাতে 
সভ্যের চৌকীতে উপবিষ্ট এবং মধ্যস্থলে টেবিল রাখিয়া থাকেন আর সভ্যেরা 

২৩৭ 


32 সংনাদ পাত্রে সেক্তান্নেল্র কথা 


গাত্রোথানপূর্বক বক্তৃতা করেন তবে এসভাতে সেরূপকরণের বাধা কি ইহাতে শ্ৰীযুত 
ূর্ণচন্্রোদয়সম্পাদকের সহিত অনেক তর্ক বিতর্কের পর সকল সভ্যেরাই স্থির করিলেন 
চৌকীতে উপবিষ্ট হইয়া গাত্রোখানপূর্বাক বক্তৃতা করিতে হইবেক ইহাতে সভাপতি 
কহিলেন এই সভার আরম্ভ মাত্র হইয়াছে কিঞ্চিন্ধন সঞ্চিত নাই এবং সভাতে উপস্থিত 
ব্যক্তিরদিগের মধ্যে অনেকে নিদ্ধন তবে ইহার ব্যয় নির্বাহ কিরূপে হইবেক তাহাতে 
শ্ীধুত বাবু কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু প্যারিমোহন বন্ধ ও শ্রযুত বাবু মহেশচন্্র সিংহ 
অতি সদ্বক্ৃতাপূর্ববক ব্যক্ত করিলেন ব্যয় সাধ্য কায্যের ভার ধনি লোকেরাই গ্রহণ 
করিবেন ইহার পরে অনেক বিষয়ে বহুসভ্যের বক্তৃতার পর শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ 
কহিলেন সংপ্রতি শাসনকর্তারা নিঞ্কর ভূমির কর স্থাপন আরম্ভ করিয়াছেন অতএব আগামি 
সভার বিবেচনার্থ এই প্রশ্ন স্থির করা যায় যে রাজকতৃ্ক নিফর ভূমির কর গ্রহণ উচিত 
কি না তাহাতে শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়ের ও সভাপতির পোষকতানুসারে সকল সভ্যই 
সম্মত হইলেন এবং সভার নিয়মানুসারে চারি ব্যক্তির প্রতি উত্তর লিখনের ভারাপর্ণ 
হইল অনন্তর দশ ঘণ্টা রাত্রির পর সভা ভদ্ব করিলেন ।__জ্ঞানান্বেষণ। 


(৭ জানুয়ারি ১৮৩৭। ২৫ পৌষ ১২৪৩) 

গত রবিবারে বন্ঘভাষ! প্রকাশিকা সভার অন্তঃপাতি সভাতে সভ্যেরা যাহা 
করিয়াছেন তাহার সবিশেষ বিবরণ আমরা পাইয়াছি এও সভার প্রতিজ্ঞাসকল অত্যুত্তম ও 
অবশ্য প্রকাশ্য এবং এতদ্দেশস্থ লোকেরদের বিশেষ বিবেচ্য হয় অতএব আমরা তাহা 
প্রকাশ করিলাম। বাঙ্গালির মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি যাহারা গবর্ণমেন্টের কর্শ্মেতে লিপ্ত 
আছেন অথবা নিন্ধরভূমির করগ্রহণে ধাহারা ইষ্টসিদ্ধি জ্ঞান করেন তাহারাই বলেন 
গবর্ণমেন্ট নিক্রভূমির করগ্রহণকরত উচিত কাৰ্য্য করিতেছেন নতুবা এতদ্দেশীয় সর্বসাধারণ 
লোকেরাই কহেন রাজার! এ বিষয়ে অন্যায় করিতেছেন কিন্তু দেশস্থ লোকেরদের উচিত 
হয় না গবর্ণমেন্ট অন্যায় করিতেছেন জানিয়া যৌনাবলঙ্গনে থাকেন অতএব ব্ষভাষা 
প্রকাশিকা সভা! এই বিষয়ের কোন সছুপায়করণার্থ সকলকে নিমন্ত্রণ করিবেন এইক্ষণে আমরা 
প্রার্থনা করি দেশস্থ সমস্ত মহাশয়ের! তাহাতে অন্গুৎ্সাহ প্রকাশ ন| করেন । 

গত রবিবার বেলা ছুই প্রহর এক ঘণ্টা কালে বন্ভাষা প্রকাশিকা সমাজের এক 
অন্তঃপাতি সভা হইয়াছিল তাহাতে শ্ৰীযুত গৌরীশস্কর তর্কবাগীশ শ্রীযুত ছূরগাপ্রসাদ 
তর্কপঞ্চীনন শ্রীযুত কালীনাথ রায় শ্ীযুত রামলোচন ঘোষ শ্রীঘুত পেয়ারীমোহন ব্থ শ্রীয়ুত 
মহেশচন্্র সিংহ শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত শ্রীযুত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত ভোলানাথ 
বন্থইত্যাদি বহুব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ সভাপতি প্রস্তাব করিলেন রাজার 
নিষ্কর ভূমির করগ্রহণ আরম্ভ করিলেন অতএব এতদ্দেশীয় চারি পাঁচ সহন্র লোকের নাম 
স্বাক্ষরপূর্কাক রাজদ্বারে এই বিষয়ের এক দরখাস্ত করা উচিত কি না এই বিষয় বিবেচনার্থ 


৮ 


সমাজ ২৯১ 


অদ্য সভা হইয়াছে ইহাতে অনেক বাদান্বাদের পর স্থির হইল কলিকাতা ও তচ্চতুদ্িগস্থ 
এতদেশীয় সর্বসাধারণ লোকসকলকে জ্ঞাত করা যায় যে তাহারা এক দিবস কোন 
্বততস্থানে সভ। করিয়া এই বিষয় বিবেচনা করিবেন এবং সকলকে জ্ঞাপনজন্য এক 
অন্ষ্ঠানপত্রও লিখিত হইল এই অনুষ্ঠানপ্র ছাপিয়া সর্বত্র প্রেরণ করিবেন এবং তাহাতে 
হিন্দু মোসলমান সাধারণ সকলের নাম স্বাক্ষর হইলে সভার স্থান ও দিন স্থির করিয়া 
সমাচারপত্রে বিজ্ঞাপন দিবেন । 


অনুষ্ঠানপত্র । 
বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা সাধারণকে জ্ঞাত করিতেছেন রাজকতৃক নিফর ভূমির 
করগ্রহণের যে মহান্‌ উদ্যোগ হইতেছে ইহাতে সমূহ লোকের অনিষ্টস্ভাবনা অতএব 
তন্লিবারণার্থ কোন বিশেষ সদুপায় চেষ্টাকরণকারণ দেশস্থ শিষ্ট বিশিষ্ট শা 
মহাশয়দিগের কোন স্থানবিশেষে একত্র হইয়া পরামর্শ করা উচিত। 
এতদ্দেশোপকারকবিষয়ে উৎসাহি মহাশয়েরা এই স্বাক্ষর পুস্তকে স্ব২ নাম স্বাক্ষর 
করিলে পশ্চাৎ একত্রহওনের দিন ও স্থানের নিরূপণপূর্কাক বিজ্ঞাপন করা যাইবেক ।_ 
জ্ঞানান্বেষণ। 
এই প্রসঙ্গে ১৮৫২ সনের ২রা মার্চ তারিখের ‘সংবাদ প্রভাকর' হইতে নিমোদ্ধুত অংশে বাঙালীর 
রাষ্ীচেতনার পরিচয় পাওয়া যাইবে £ 
».. পরক্যমতে সভা স্থাপন! পূর্বক স্বদেশের সৌভাগোর বিষয় বিবেচনা করণের প্রথা এখানে অতি বিরল, 
সতী রীতি নিবারণ মূলক আইনপত্র প্রকাশ হইলে হিন্দুরা এক্যমতে যে এক ধর্ম্মনভ! করিয়াছিলেন 
তাহাতে একতা বন্ধন হওয়া দূরে থাকুক বরঞ্চ তাহার উচ্ছেদ হইয়াছে, এ সভার কল্যাণেই দলাদলির 
ঢলাঢলি কাও এই বঙ্গরাজ্যে উপস্থিত হইয়া পিতাপুত্রের বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে, জাতিমারণ, বিঝুস্মরণ, 
গোময় ভক্ষণ, ব্রাহ্মণের বৃত্তিচ্ছেদ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার অনিষ্টের সুচনা হইয়াছে, ধর্ম্মমভার পরে রাজকীয় 
বিষয়ের বিবেচনা জন্য অপর যে একটা সভা হইয়াছিল তন্মধ্যে বঙ্গভাষা প্রকীশিকী সভাকে প্রথমা * 
বলিতে হইবেক, এ সভায় মৃত মহাত্মা রায় কীলীন।থ চৌধুরী, বাবু প্রমন্নকুমার ঠাকুর, মুন্সিআমীর 
প্রভৃতি অনেক ব্যক্তিরা রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, নিষ্ধর ভূমির কর 
গ্রহণ বিষয়ক প্রস্তাবের অতি স্থচারু বিচার হয়, জিল! নদীয়ার বর্তমান প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত 
রায় রামলৌচন ঘোষ বাহাদুর গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইয়া অনেক প্রকার বিতর্ক উপস্থিত করিলে 
মহাশয়ের প্রভাকর পত্রে তাহার সুচারু বিচার হইয়াছিল এ সময়ে সম্বাদ ভাক্কর পত্রের জন্মগ্রহণও 
হয় নাই, কিন্ত কেবল একতার অভাবে এ সভার উচ্ছেদ হইয়াছে, রায় কালীনাথ চৌধুরী প্রভৃতি 
মহাশয়ের ব্রহ্মদভ! পক্ষে থাকাতে ধর্্মমভার লোকের! তাহাতে সংযুক্ত হয়েন নাই, বঙ্্ভাষা প্রকীশিকা 
সভার পতন কারণ স্মরণ হইলে আমীরদিগের অন্তঃকরণে কেবল আক্ষেপ তরঙ্গ বৃদ্ধি হয়, ই সভার পরে 
মৃত মহাত্মা বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিশেষ প্রবত্রে ভূম্যধিকারি সভা নামে অপর এক সভ। 
».. স্থাপিত হয়, মেম্বর মহাশয়ের! যদি অনেক প্রকার সৎকর্ম্ম সাধনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহার সহিত 


২৯২ সংবাদ পাত্রে লেক্াতেলে কথ 
গবর্ণমেন্টের পত্রাদি লেখা চলিয়াছিল, দশ বি! পর্যন্ত ব্ৰহ্মত্ৰ ছাড় দিবার নিয়ম এ সভার উদ্যোগেই 
হইয়াছে, তথাচ তাহা স্থায়ি হয় নাই, দ্বারকীনাথ বাবুর পতনেই সভার পতন হইয়াছে । 

বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় আপনি উদ্যোগী হইয়| দেশ হিতৈথিণী সভা নামে এক সঙ! করিয়াছিলেন এ 
সভায় সমুদয় বাঙ্গাল! পত্র সম্পীদকদিগের সংযোগ হইয়াছিল, যোড়াদাকের ৬কমল বন্ধুর বাঁটাতে যে 
কয়েকবার তাহার প্রকাশ্য সভা হয়, নেই সকল বারেই ন্তান্ত ধনাঢ্য লোকেরা আগমন করিয়াছিলেন, 
নিয়গাঁদি নির্ধীরিত হইয়াছিল, কিন্ত কি আক্ষেপ এ সভার দ্বার। এমত কৌন কাধ্য হয় নাই যদ্দারা 
তাহা। আমীরদিগের স্মরণীয় হইতে পীরে, তদনস্তর ইয়ং বাঙ্গাল মতাঁবলম্ষিদিগের দ্বার! বাঙ্গাল ব্রিটিস 
ইতডয়া নভ স্থাপিত হয়, মীন্যবর মেং জর্জ তামসন সাহেব এখানে আপিয়া এ সভীয় কয়েকদিবস 
বক্তৃতা, করিয়া, মহ! ধুমধাম করিয়াছিলেন, বাঙ্গাল স্পেক্টেটর নামে এ সভার মত পোষক একথীনা 
পত্র প্রকাশ হইয়াছিল, সাধারণের সাহায্য ও সংযোগ বিরহে তাহাও স্থায়ি হইল না, ইতিপূর্বে 
বাগবাঁজার নিবানি মৃত বাবু কাণীনাথ বঙ্গ ভূম্যধিকারী সভার পুনর্জ্জাবন দানে দৃঢ় সংকল্প করিয়া যে 
উদ্যোগ করিয়াছিলেন তাহার শুভ চিহ্নের মধ্যে বনু বাবু রাজদত্ত আশাষোটা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 
অন্ত উপকার কিছুই দর্শে নাই, এইরূপ এতদ্েশীয় লোকেরা রাজকীয় বিষয়ের বিবেচন1 জন্য যে 
কয়েকটা সভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন একতা ও যত্বের অভাবে তত্তাবতেরই পতন হইয়াছে, রাজকীয় 
বিষয়ের চিন্তা। কর! যদ্যপি এতন্দেশীয় লোকেরা অতি কর্তব্য বিবেচনা করিতেন এবং তাহার প্রতি 
ভাহারদিগের মনোযোগ থাকিত তবে ই সকল সভার পতন না৷ হইয়! বরং তাহার স্থায়িত্ব হওয়া 
সম্ভব হইত |... 

(১৪ অক্টোবর ১৮৩৭ । ২৯ আশ্বিন ১২৪৪ ) 


নূতন লমাজ।__কখিত আছে যে দেওয়ান যুক্ত রামকমল সেন এক নৃতন সমাজ 
স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন তাহার অভিপ্রায় যে নিষ্ধর ভূম্যধিকারিদিগের পক্ষে 
এবং রাজকীয় কর্ম বন্গভাষা চলনহওন বিষয়ে এক আবেদন পত্র ইঙ্গলণ্ড দেশে প্রেরণ 
করেন। 


(১৮ নবেম্বর ১৮৩৭ . ৪ অগ্রহায়ণ ১২৪৪ ) 


জমিদারেরদের সমাজ | রিফর্শর পত্রে লেখে যে আমরা পরমাহ্লাদপূর্ববক 
জ্ঞাপন করিতেছি গত শুক্রবার অপরাহ্ন চারি ঘণ্টাসময়ে ভূম্যধিকারি ব্যক্তিরদের সমাজ 
স্থাপনের উঁচিত্যানৌচিত্য বিবেচনার্থ কলিকাতা ও তৎ্সন্িহিতস্থানীয় প্রধান২ 
জমিদারেরদের হিন্দুকালেজে প্রথম বৈঠক হয়। সমাজের অভিপ্রায় এই যে চেম্বর অফ 
কমার্স অর্থাৎ বাণিজ্য সমাজের দ্বারা যেমন বাণিজ্য বিষয় রক্ষা পাইতেছে তদ্রপ এই 
সমাজের দ্বারা দেশীয় ভূমি সম্পর্ক বিষয়সকল রক্ষা পায় ও উন্নত হয়। অপর এই বিষয়ে 
ও বৈঠকে অনেক কথোপকথন হইয়া এই প্রকরণের নানা বিষয় উত্থাপিত হইল এবং 
নিঙ্করভূমি বাজেয়াণ্চের যে ব্যাপার হইতেছে তদ্বিযয়েও বিশেষ বিবেচনাপূর্বরক এই স্থির 
হইল যে ভূমিসম্পর্কীয়ব্যক্তিরদের উচিত যে তাহার! সমুদায়ে এক্যবাক্য হইয়া যথাসাধ্য 
উপায়ের দ্বারা উচিতমতে আপনারদের বিষয় রক্ষা করেন। পরে এই সমাজের এক . 


সমাজ ২৯৩ 


পাঙুলেখ্য ও বিধিসকল নির্ধদ্বকরণার্থ ক্ষণেকের নিমিত্ত এক কমিটি স্থাপন করেন 
অর্থাত শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এবং শ্রীযুত বাবু রাঁমকমল সেন এবং শ্ৰীযুত 
বাৰু ভবানীচরণ মিত্র ও যত বাবু প্রসম্মকুমার ঠাকুর ৷ এই কমিটি মহাশয়েরদিগকে 
কেবল এই উপদেশ জ্ঞাপন করা গেল ঘে সমাজের বিধান প্রস্ততকরণসময়ে ইহা স্মরণ 
করিবেন যে এই সমাজ জাতি কি দেশ কি বর্ণ কিছু বিভেদ না করিয়া 'সর্বপ্রকীর লোকের 
নিমিত্ত স্থাপন হইল অতএব তাহার বহিভূ্ত কেহই থাকিবেন না! এই সমাজের এমত 
সাধারণ নিয়ম হইবে যে তদ্বারা সর্বপ্রকার ব্যক্তিই তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারেন ।॥ এবং 
দেশের মধ্যে যে কৌন ব্যক্তি ভূমি সম্পর্কীয় হন তিনি স্বচ্ছন্দে এ সমাজের অন্তঃপাতী 
হইতে পারেন । এই কমিটির কাঁধ্য সমাপন হইলে. পর এ সকল বিধির বিবেচনার্থ ও 
সমাজ স্থাপনার্থ সাধারণ এক বৈঠক হইবে । 
(১৬ জুন ১৮৩৮। ৩ আধা ১২৪৫ ) 

আমরা গত সপ্তাহে প্রকাশ করিয়াছি যে শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকষ্ণ মিত্রগ্রভৃতি কৃ 
সর্বসাধারণের হিতোপদেশক এক নূতন সভা সং পিত হইবে ইহাতে প্রভীকর লেখেন 
যে সম্ভাবিত নৃতন সভার অধ্যক্ষ মহাশয়র! মহাজাত্যভিমানী ইহার! যে দলাদলি ব্যতিরেকে 
সর্বসাধারণের উপকারার্থ সভা স্থাপন করিবেন ইহা জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক কদাচ মনেও 
স্থান দান দেন না ইত্যাদি ইহাতে আমরা বলি যে উক্ত বাবুরা নৃতন সভা সংস্থাপনার্থ 
যখন যত পাইতেছেন তখন এই সভা উত্তমতা ও সর্বসাধারণের হিতকারিণী হইবে 
আর এইক্ষণে পূর্ব পূর্বাপেক্ষা ভারতবর্ষে উত্তরোত্তর সর্বসাধারণের মহোপকারার্থ 
উত্তম সভাপ্রভৃতি হইতেছে আর মনুষ্যগণও ও উত্তরোত্তর উত্তম২ সভ্য ও জ্ঞানি ও 
পর হিতে রত হইতেছেন অতএব যে এই নূতন সভায় দলাদলি ও জাতি 
প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি প্রস্ হইবে এমত বোধ আমারদিগের কদাচ হয় না বরং অনুমান 
করি যে কেবল লাধারণের উপকার জনিকা হইবে কিন্তু ভাবি বিষয়ে প্রভাকর 
নিশ্চয় করিয়া বলেন যে কেবল দলাদলির নিমিত্তই সভা হইবে ইহা অন্যায় অতএব 
তাহার কথ। আমরা গ্রাথ করি না। এই সভায় এমত উপদেশ দেওয়া! যাইবে থে 
যাহাতে সর্বসাধারণের উপকার হইবে কারণ অধ্যক্ষগণ অতি সুসভ্য আর দৃষ্টও 
হইতেছে ক্রমশ উত্তমতাই পাইতেছে। 

স্বাস্থ্য 
(২১ নবেম্বর ১৮৩৫ | ৭ অগ্রহায়ণ ১২৪২ ) 

ভগবানগোলায় মহামারী । [হরকরার পত্রপ্রেরক হইতে ] সংপ্রতি এপ্রদেশে 
অতিশয় মারক হইয়াছে রোদন বিলাপাদিব্যতীত অন্য শব্দ কোন স্থলে কদাচিৎ 
শ্ুন। যায় এইক্ষণে সময় ভাল হইতেছে বটে কিন্ত মরকের কিছু ন্যুনতা হয় নাই 


২৯৪ ললংভাদ পত্রে সেকাল্লেল হ্বুণ্যা 


বন্দপ্রদেশে এই অত্যন্ত পীড়ার সময় এইক্ষণে প্রায় সকল স্থানেই জরপীড়ার 
প্রাদুর্ভাব হয় বিশেষতঃ ভগবানগোলার সর্বস্থানে এ পীড়া এমত সাজ্ঘাতিক 
ভয়ানক যে তাহা হইলে রোগী পাচ দিনের অধিক রক্ষা পায় না এ বৎসরের জরের 
ধারাই এইরূপ হইয়াছে বাঙ্গালি কবিরাজের! তাহার কিছুই করিতে পারে না৷ প্রথমে 
অপাক হইয়। পরে জর প্রকাশ পায় কিন্তু কম্প হয় না বাঙ্গালি কবিরাজেরা জোলাপ 
না দিয়া কোষ্ঠ শুদ্ধির নিমিত্ত হরিতালঘটিত বটিকা দেয় তাহাতে জরের দমন হয় 
বটে কিন্তু শারীরিক পূর্ববাপেক্ষ। অধিক দুর্বল করে এবং তাহাতে জর ত্যাগ হয় ন। 
রোগির! বাহিরে জরের উপশম দেখিয়া লোভপ্রযুক্ত যাহা মনে লয় তাহাই খায় তাহাতে 
সুতরাং পুনরায় পীড়িত হইয়! মারা পড়ে অতএব বাঙ্গালির! ইঙ্গরেজী বৈদ্যশান্ত্রানুসারে 
চিকিৎসায় স্থশিক্ষিত না হইলে এ বিষয়ে ভারতবর্ষের উত্তম উপকার হইবেক না = 
জ্ঞানান্বেষণ। 
(২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ১৪ ফাস্তুন ১২৪৪) 


কলিকাতায় ব্সন্তরোগের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে এই জনরব শুনিয়! টীকা দেওনের 
স্থপরিপ্টেপ্ডে্ট শ্রীযূত ডাক্তর ষ্টয়াট সাহেব কোন২ সম্বাদপত্র সম্পাদকের নিকটে যে 
পত্র লিখিয়াছেন তাহার চুম্বক আমর! প্রকাশ করিলাম। এবং তদ্বৃষ্টে আহ্নাদিত 
হইলাম যে গত ১২ মাসের মধ্যে এতদ্দেশীয় ৩১৯০ জনকে টাকা দেওয়| গিয়াছে এই 
সংখ্যা! পূর্বববৎ্সরাপেক্ষা তিন ভাগের এক ভাগ 'আধক। ডাক্তর ষ্টয়াট সাহেব লেখেন 
অদ্য পূর্ববান্থে আপনকার সম্বাদপত্রে পাঠ করিলাম যে কলিকাত।য় বসন্তরোগের অতি 
প্রাদুর্ভাব হইয়াছে অতএব বক্তব্য যে এই বিষয়ে আমি বিলক্ষণ অনুসন্ধান করাতে 
শ্রীযূত কাপ্তান বর্চ সাহেবের দ্বারা জ্ঞাত হইলাম যে অন্যান্য বংসরে এই রোগ যত হয় 
এই বৎসরে তাহার অধিক নহে। এক দিনের রিপোর্টে লেখে এ রোগী ১৭৮ ব্যক্তি 
ছিল তাহার মধ্যে এক জনও মারা যায় নাই এবং বড় বাজ্জারে কিম্বা কোন প্রধান 
থানার এলাকায় এ রোগ দৃষ্ট হয় নাই কেবল শহরতলিতে দেখা যায় এবং বদাপি 
আমরা অনেক ব্যয় ও আয়াসের দ্বারা টাকা দেওনব্যবহার দেশীয় টাকা দেওনব্যবহারাপেক্ষা 
শ্বাস্থ্যজনক করিতে উদ্যোগ করি তথাপি বোধ হয় যে দেশীয় বহুতর টাকাদায়কেরা 
বসভ্তরোগ নগরের মধ্যে প্রবেশ করায়। E ২ 

(২১ এপ্রিল ১৮৩৮। ১০ বৈশাখ ১২৪৫) 

ওলাউঠা ।-- ১৪।১৫।১৬ আপ্রেল তারিখে কলিকাতায় ওলাউঠা রোগে যত 

লোক মার! পড়ে তাহার এক ফদ্ধ পাইয়া নীচে প্রকাশ করিতেছি বিশেষত ১৪ তারিখে 


২৬ জন তন্মধ্যে ১৬ হিন্দু ১০ মোদলমান। ১৫ তারিখে ৪৬ জন তন্মধ্যে ৩৫ হিন্দু 
১১ মোসলমান। ১৬ তারিখে ৫২ জন তন্মধ্যে ৩৭ হিন্দু ১৫ মোসলমান। 


সি 


সমাজ ২৯৫ 
(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭ । ১ ফান্তুন ১২৪৩) 
ইন্সরেজী টিকা ।_শ্রীযুত ডাক্তর ষ্টয়াট সাহেব কহিয়াছেন যে কলিকাতা ব্যাপিয়া 
ইঙ্গরেজী টিকা ব্যবহারের বাহুল্যকরণার্থ শহরের প্রত্যেক সীমাতে এক২ নির্দিষ্ট স্থান 
প্রস্তুতকরণের প্রস্তাব করিবেন এবং তিনি প্রত্যেক স্থানে ও স্বীয় বাটীতে স্বয়ং গমনপূর্বক 
সপ্তাহের মধ্যে দুই২ দিন এ ব্যাপারের তত্বাবধারণ করিবেন। 


(১ জুলাই ১৮৩৭ । ১৯ আষাঢ় ১২৪৪ ) 
বৰ্দ্ধমান ।-_অসহ৷ গ্ৰী্মপ্ৰযুক্ত সংপ্রতি বদ্ধমানে ওলাউঠ! রোগে অনেকের প্রাণাত্যয় 
হইতেছে। প্রতিদিন ৩০৪০ জন করিয়া মরিতেছে। যেহেতুক ১৮ তারিখপধ্যন্ত বৃষ্টিমাত্র 
না হওয়াতে নানা স্থানীয় লোকেরদের দিবাভাগে অত্যন্ত গ্রীম্প্রযুক্ত কর্ম্ম করিতে না 
পারাতে রজনীযোগে পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল । 


(২১ মার্চ ১৮৪০। ৯ চৈত্র ১২৪৬) 
ওলাউঠা ।-_প্রীয় দুই মাসাবধি কলিকাতা ও তগ্নিকটবন্তি প্রদেশে ওলাউঠা রোগেতে 
অনেকের মৃত্যু হইয়াছে । রাজধানীস্থ এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে এ রোগোপলক্ষে 
মৃত ব্যক্তির সংখ্যা পোলীসের রিপোর্ট হইতে নিম্নভাগে প্রকাশ করা যাইতেছে । বিশেষতঃ 
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২৯৬ সংল্াাদ পাত্রে সেব্কান্নেত্র কথা 


জজ্রান্ত লোক 
(১৯ জুন ১৮৩০ । ৬ আষাঢ় ১২৩৭) 

[ কালীনাথ ] রায় চৌধুরীর জ্ঞাতি ও সপিণ্ডের মধ্যে প্রায় একশত জনেরে| অধিক মান্য 
বিশিষ্ট জমীদার ছিলেন ও আছেন তিনশত বৎসর হইল তাহারদের মধ্যে দুই জন জমীদার 
আপনারদের সৌশীলা ক্রমে মুসলমান বাদশাহকর্তৃক রাজত্বপদ প্রাপ্ত হন কিন্তু এ উপরে উক্ত 
দুই জন রাঁজ। ইউরোপীয় সাহেবেরদের মুনশিগিরি কি সরকারগিরি কর্মের দ্বারা কি 
উৎকোচ প্রদানেতে এ মহাপদপ্রাপ্ত হন নাই । বিশেষতঃ ওঁ রায় চৌধুরীর পূর্ব পুরুষ 
প্রতাপাদিত্যনামক এক জন বঙ্গদেশের পূর্বদিক্স্থগ্রদেশে স্বাধীনত্বরূপে রাজত্ব করেন। এবং 
আকবরশাহ। তাহাকে দমনকরণার্থে যে সেনাপতি প্রভৃতিকে প্রেরণ করেন তাহারদিগকে 
বহুকালপধ্যন্ত যুদ্ধকরণের দ্বার! নিবারিত করেন...। 

(৩০ অক্টোবর ১৮৩০ । ১৫ কান্তিক ১২৩৭) 

খেদজনক মৃত্যু ।_-এতন্লগরের বহুবাজার নিবাসি ৬ হৃদয়রাম্‌ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
পুত্র বাবু পার্কতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৭ কান্িক শুক্রবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে ওলাউঠ। 
রোগোপলক্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন ইহার মৃত্যু স্বাদে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি 
যেহেতু তাহার বয়ংক্রম অনুমান ৪* বংসরের অধিক নহে অতি স্থশীল সুপুরুষ ধাশ্মিক 
বিচক্ষণ সাধ্যান্গুসারে সদাচারে ত্রাহ্মণযানু্ানে দৈব পিত্রাদি কর্মে ক্রটি ছিল না অপর বিষয়- 
কর্মেও তৎপর ছিলেন তত্প্রমাণ অনেকেই জ্ঞাত আছেন তথাচ কিঞ্চিৎ লিখি পিতৃদত্ত বিষয় 
জমীদারী প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া তাহ! বিলক্ষণরূপে স্থশাসনপূর্বাক রক্ষণাবেক্ষণ করিয়! তাহার 
বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং গ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের তরফ আকীনের কর্মের দেওয়ান ছিলেন 
তাহাতে যশস্বী হইয়! স্বেচ্ছাপূর্বাক তৎপদ পরিত্যাগ করেন পরঞ্চ গত বৎসর স্থপ্রিম কোর্টে” 
সরিক দপ্তরের মুচ্ছদ্দি পদে অভিষিক্ত হইয়া মৃত দিবসের পূর্ববদিবসপর্য্যন্ত তৎকর্শ্ম ধারামত 
নুসম্পন্ন করিয়াছেন হায় হায় কি খেদের বিষয় বৃহস্পতিবার দিবসে সন্ধ্যাপধ্যন্ত দপ্তরখানায় 
কৰ্ম্ম করিয়া গৃহে গমন করিলেন সন্ধ্যার পর মহাবল পরাক্রম দুর্দান্ত ছুরাত্মা উলাউঠার 
সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে স্বজন বন্ধুবাদ্ধবগণের সহিত আর সাক্ষাৎ হইল না অপর শুনিয়্াছি 
এই ওলাউঠা পূর্বে বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর আর দুই সহোদরকে সংহার করিয়াছে খেদের 
বিষয় অধিক কি লিখিব পার্বতী বাবুকে যিনি জ্ঞাত আছেন তিনি বিশেষ খেদিত 
হইবেন যাহা হউক শুনিয়াছি অত্যাশ্চ্য্যরূপে গব্দালাভ হইয়াছে অর্থাৎ অন্তর্জলি- 
প্যাস্ত দিব্য জ্ঞান ছিল ইতি। 

(৪ জুন ১৮৩১। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮) 

বাবু রাঘবরাম গোস্বামির মৃত্যু ।_-গত ২৮ মে শ্রীরামপুর নগরের শ্রীযুত বাবু 

রঘুরাম গোস্বামির জ্যেষ্ট ভাতা বাৰু রাঘবরাম গোস্বামির ৬ প্রাপ্তি হইয়াছে। 


সমাজ ২৯৭ 
(১৯ নবেম্বর ১৮৩১। ৫ অগ্রহায়ণ ১২৩৮) 
গত মঙ্গল বাসরীয় তিমিরনাশক পত্রে তৎপত্র সম্পাদক মহাশয় লেখেন যে 
পাথুরিয়াঘাটা নিবাসি ৬ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত রাজনারায়ণ 
মুখোপাধ্যায় সংবাদ স্ুধাকরনামক এক অধর্মপত্রের অংশিদার হইয়াছেন যেহেতু তিনি 
শ্রী ৮ জগদ্ধাত্ৰী পুজার ব্যবস্থাপত্র উক্ত পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে 
অস্মদাদির বক্তবা যাহা তাহা প্রকাশ করিতেছি পাঠক মহাশয়ের| বিবেচনা করুণ 
যে এইক্ষণে কালের কিরূপ বিপরীত গতি হইয়াছে। তিমিরনাশক পত্র দৃষ্টে 
কিছু আমরা বিশ্বাস করি নাই যে রাজনারায়ণ মুখো বিধর্শপত্রের এক জন প্রধান 
অংশী এ বিষয়ে আমরা বিশেষ অন্ুসন্ধানদার! জ্ঞাত হইলাম যে তিনি উক্ত পত্রের 
সাহায্যকারী এততপ্রযুক্ত অত্যন্ত আশ্চধ্যহইতে হইল যেহেতু মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
অতিধার্মিক ও বড় বৈষ্ণব এবং মংসাইত্যাদি আহার করেন না ও স্বহস্তে পাক 
করিয়া ভোজন করেন এবং ম্দকরুত ও ভূত্যআনীত মিষ্টান্গনকল গ্রহণ করেন না৷ 
এবং সতত হরিনামের মালা ধারণ করিয় ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করেন এবং এ 
মহাশয় তুলসী মাহাত্মবিষয়ক এক গ্রন্থ নানাপুরাণের প্রমাণ সংগ্রহদ্ধারা রচন! 
করিয়াছেন এবং অতিশয় ধর্মতত্পর ও ধর্মকর্টের মন্দী হইয়া যে কুপথাবলদ্ি 
সম্পাদকের সহকারী হইবেন ইহা স্বপ্নের অগোচর কিন্ত এইক্ষণে চম্থকার বোধ হইল 
যে পরমেশ্বর কাহার কখন কিরূপ গতি মতি প্রদান করেন কেননা যিনি অধশ্মের 
নাম শ্রবণে খড়গ হস্ত হইয়া উঠেন তিনি এককালে কালের গুণে অধন্মে অঙ্গ সমর্পণ 
করিয়াছেন হায় কাল মাহাত্ দেখ দেখি এ স্থধাকরপত্রে আদ্যাবধি অন্যপধ্যত্ত কেবল 
ধর্শের দ্বেষ কুলীনের নিন্দা ও হিন্দুর অশ্রাব্য যে সব বিষয় তাহাই কেবল উদ্দিত 
হইতেছে ইহা দেশ বিদেশীয় মহাশয়েরদের বিলক্ষণরূপে স্থগোচর আছে। ইহা দেখে 
শুনে ও লোক নিন্দা শরবণে শ্রবণেও যে মুখুজ্জ্যে বাবু প্রেম বাবুর প্রেম সাগরে গড়াগড়ি 
যাইতেছেন ।' : ,** -** সং প্রং। 
(২০ জুলাই ১৮৩৯। ৫ আবণ ১২৩৬ ) 
অতি বিলপনীয় ঘটনা ।_হিন্দু কালেজের সেক্রেটরী অথচ এক বাণিজ্য কুঠীর 
মহাজন অতি সম্্ান্ত শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের ষোড়শবর্ষ বয়স্ক ভগবান 
নামক পুত্র গত শনিবার অপরাহ্নে যৌড়াবাগানে গরাদি রহিত দৌতালা৷ বাটার ছাঁদৌপরি 
ঘুড়ী উড়াইতে২ পতত অত্যন্তাঘাতী হইয়া গত সোমবারে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন । 
(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ৩০ মাঘ ১২৩৮) 
কাজীওলকোজ্জাতের মৃত্যু --কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে কাজীওলকোজ্াত 
অর্থাৎ প্রধান মহম্মদীয় দায় ও সাহস ব্যবস্থাপকের পদে বর্ধমান জিলার চৌঘরিয়া 


২--৩৮ 


২৯৮ সংল্াদ পাত্রে সেক্ান্নেল্র কহ 


গ্রামনিবাসি কাজী সএদ হাগেদওলা সাহেব নিযুক্ত ছিলেন সংগ্রতি আমরা অত্যন্ত 
দুঃখসহ প্রকাশ করিতেছি যে সংগ্রতি কাজী হামেদল! সাহেব আপন দেশে গিয়া 
পরলোকগমন করিয়াছেন অনেক দিবসহইতে ইনি পীড়িত ছিলেন এবং সংগ্রতি বায়ু 
সেবনার্থ দেশে গমন করিয়াছিলেন ইহার বরঃক্রম অধিক হইয়াছিল এবং রাজকন্ম 
নিষ্পন্ন করিবার জন্য অধিক ক্লেখও স্বীকার করিতে পারিতেন না অথচ কম্মসমাধা- 
বিষয়ে কোন ত্রুটি হইত না ইনি সদর দেওয়ানীতে অনেককালাবধি মুফতী ছিলেন 
এবং মৌলবী বাশেদের মৃত্যুর পর কাজীওলকোজ্জাতের পদ প্রাপ্ত হন। 
(১৯ মে ১৮৩২। ৭ জ্যেষ্ঠ ১২৩৯) 
--*লার্ড ক্লাইব সাহেবের দেওয়ান মহারাজ নবুঞ্ণ তেঁহ নবাব সেরাজদ্দৌলার 
. সহিত যুদ্ধে উদ্যোগী স্থবাজাতের বন্দোবস্তের কর্তা তাহার দ্বারা কোম্পানি বাহাদুরের 
সরকারের যে উপকার হইয়াছিল এবং তাহাতে তেঁহ যেপ্রকার প্রতিপন্ন হয়| 
সরফরাজ হইয়াছিলেন সে সুখ্যাতি সর্ব দেশ বিখ্যাত কৌন্সেলে তাহার লিপি 
আছে | গবর্নর্‌ বেন্দীভর [ Vansittart ] সাহেবের দেওয়ান রামচরণ রায় । গবর্নর্‌ 
বেরন্দ [০7615] সাহেবের দেওয়ান গোকুলচন্ত্র ঘোষাল গবরূনর্‌ হেষ্টিং সাহেবের 
দেওয়ান কান্ত বাবু রায়রায়৷ রাজ! গুরুদানদ পরে মহারাজ রাজবল্লভ । এবং 
থালিসার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ইহারা সকলে বিশ্বস্তরূপে সরকারের কর্ন 
সুশৃংখলে করিয়া সুখ্যাতাপন্ন হইয়াছেন কোনপ্রকারে কাহার অপযশ হয় নাই ।-__সং চং। 


(১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭। ১ আশ্বিন ১২৪৪) 

শরীযুত দর্পণসম্পাদক মহাশয় সমীপেযু।--কলিকাতা রাজধানীর দক্ষিণ খিদিরপুর- 
নামক গ্রাম ঘথায় ৬ দেওয়ান গোকুলচন্্র ঘোষাল মহাশয়ের বাসস্থান ধাহার পুণ্য কীন্তি 
খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং দাতৃত্বাদি যাহা অদ্যাবধি সংসারে ঘোষণা আছে। তাহার নানাস্থানে 
৬ দেব দেবী স্থাপনা প্রভৃতি বিবিধ কীর্তি আছে তাহার সেবার সংস্থান ততৎস্থানেই নিক্ন্পণ 
আছে। এইক্ষণঅবধি সে সকল সেবার হানি হয় নাই কিন্তু তাহার স্বীয় ভবনে অর্থাৎ 
খিদিরপুরের বাটাতে ৬ লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ ঠাকুর আছেন তাহার সেবার বাহুল্যতা এবং 
দেবোত্তর ভূম্যাদি উপযুক্তমত রাখিয়া দেওয়ানজির পরলোক হয় ত তদবধি তদ্রপ সেবা 
চলিতেছিল। পরে তাহার পত্নী ৬ রাজেশ্বরী দেবী ও তাহার পুত্রের জামাতা ৬ তারাকিস্কর 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লোকান্তর হওনাবধি ৬ দেওয়ানজি মহাশয়ের সমুদায় বিষয়ের কতৃন্ধ 
প্রযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত গিরীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত নবচন্ত্ চট্টোপাধ্যায়ের 
হওয়াতে ৬ লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর সেবা অতিসামান্রূপ রাখিয়া দেবোত্তর বিষয়ের সমুদায় 
উপন্বত্ব আপনার গরহণপূর্বাক আত্ম পরিবারের সেবায় রত হইয়া চিরকালের অতিথি সেবা 
এবং দীনদুঃখি ও অনাহ্‌ত ব্রাহ্মণপ্রভৃতি যাহার! ওঁ ঠাকুরের প্রসাদের প্রত্যাশি তাহারদিগের 


সমাজ ২৯৯ 


প্রত্যাশা এক কালীন রহিত করিয়াছেন। যদ্যপিও এতদ্বিষযয়ে আমারদিগের বক্তব্যের 
প্রয়োজন রাখে না তথাচ এ প্রত্যাশাপন্ন ব্যক্তিদিগের ক্লেশ সহিষ্ণুতা নী করিতে পারাতে 
সুতরাং এ বিষয় প্রকাশ করিতে হইয়াছে । অতএব সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপুরঃসর 
এতদ্বিষয়ে আপনকার সঘক্তৃতা যাহা থাকে ততসম্বলিত প্রকাশ করিলে বোধ করি চব্বিশ 
পরগনার শ্রীযুক্ত কালেকটর সাহেবের কর্ণগোচর অবশ্ঠ- হইতে পারিবেক এবং তাহার 
মনোযোগে এ বিষয়ের বিশেষ তত্বাবধারণদ্বারা শ্রীপ্রীঞ জিউর সেবার পারিপাট্য হইয়া 
উপরিউক্ত ক্ষুধিত ব্যক্তিসকল অবাধে উদর পোষণ করিয়া! শ্রীযুক্ত কীলেকটর সাহেবকে 
নিরন্তর আশীর্বাদ করিতে নিযুক্ত থাকে । এই সম্বাদ যদ্যপি অন্যান্য সম্পাদক মহাশয়রা 
অন্ুগ্রহপূর্ববক স্বীয় প্রকাশ্য পত্রে অঙ্কিত করিয়! প্রকাশ করেন তবে অবশ্য এ অত্যাচার 
রহিত হইয়া পূর্বের ন্যায় সেব। চলিতে পারিবেক | কেবাঞ্চিৎ খিদিরপুরনিবাঁসি জনানাং। 
(২০ এপ্রিল ১৮৩৯ । ৮ বৈশাখ ১২৪৬) 
শ্ৰীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।__জিলে ভূলুয়া পরগনে অন্বরাবাদ সাঁকিম 
রসিদপুর বঙ্গদেশ নিবাসিন শ্রীভৈরবচন্দ্র দেব শর্শ্মণে| বিনয় পূর্বক নিবেদন মেতৎ পরগনে 
সন্দিপের জমিদার দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের পরগণা মজকুরের ন্যায়ব্তি কর্মে আমার 
জ্যেষ্ঠ সহোদর শঙ্ভুচন্দ্র চক্রবর্তী প্রবর্ত হ্হয়াছিলেন পরে সন ৯২৩৩ সন বাজলায় এ 
জমিদারির মধ্যে মৌজে চরনিলক্ষীতে চট্টগ্রাম বাসি শ্রীমতি হাড়ি বিবির লোকের সঙ্গে 
জমিদারের মপশ্বলি লোকের সঙ্গে এক দাঞ্গা হইয়া একজন লোক মৃত হইয়াছিলো তাহাতে 
জিলা মজুকুরের জজ সাহেব আমার পিতা শ্রীরামমোহন চক্রবর্তী মহাশয়কে দওরার 
তজবিজে অন্য দাঙ্গাকারক লোকের সঙ্গে সফর্দ করিয়াছিলো-*"। 


(১৮ আগষ্ট ১৮৩২ । ৪ ভাদ্র ১২৩৯ ) 

...বারাসতনিবাসি পাটনা অঞ্চলের প্রধান জমীদার ৬ দেওয়ান রামস্থন্দর মিত্র 
মহাশয়ের পুত্র শ্রীযূত রায় প্রাণরুষ্ণ মিত্রজ মহাশয় অল্পদিন হইল পাটনাহইতে আসিয়াছেন 
এবং শ্রীযুত দেওয়ান রামলোচন ঘোষ মহাশয় যিনি বহুকাল পাটনার জজের আপীসে 
সিরিশ তাদারি কর্শ্মে ছিলেন এই ক্ষণে সদর বোর্ড রেবিনিউর সিরিশতাদারি কর্শ্মে আছেন 
তথা নদীয়া চাকলানিবাসি ৬ দেওয়ান কালীপ্রসাদ সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত বাবু 
গোবিন্দদাস সিংহ মহাশয় অনেক দিন পাটনার আফীন এজেন্টা মোতালকে প্রধান২ কর্ম্ম 
করিয়া আসিয়াছেন এই তিন ব্যক্তি কলিকাতা নগরে উপস্থিত আছেন '*"। 


(১ সেপ্টেম্বর ১৮৩২ । ১৮ ভাদ্র ১২৩৯) 


বর্ধমানের নৃপতির লোকান্তর ।__বর্ধমানের ভূম্যধিকীরি মহারাজীধিরাজ তেজশচন্্ 
বাহাদুর প্রায় সত্তরি বৎসরবয়ঙ্ক হইয়া ১২৩৯ সালের ২ ভাদ্র বৃহস্পতিবার দিব ছুই প্রহর 


৩০০ গলদ পত্রে মেক্কাভ্ে কথা 


চারি দণ্ডকালে পরলোকগমন করিয়াছেন মৃত্যুর তিন চারি দিন পূর্বে বদ্ধমানের রাজবাটা 
পরিত্যাগ করিয়া পরিবারনহিত অদ্বিকার রাজবাটীতে গমন করিয়াছিলেন তিন দিবস 
গঙ্গাবাসান্তে পরলোক হয় মহারাজের লোকান্তর হইবার তিন চারি মাস অগ্রে তাহার 
উরুদেশে এক বৃহৎ ক্ষত হইয়াছিল এবং মাসাবধি স্বল্প জরও হইত আর আমাশরের 
ব্যামোহও ছিল মহারাজ আপন চিকিৎসা করাইতে কোনকালেই ব্যগ্র হন নাই 
কলিকাতাহইতে চিকিৎসাজনা শ্রীঘুত ডাক্তর গ্রাণ্ট সাহেব শ্রীযুত ডাক্তর গ্রেহম সাহেব 
এবং শ্রীযুত ডাক্তর জেকন সাহেব বন্ধমানে গমন করিয়াছিলেন কিন্ত নিয়মমতে চিকিৎসা 
কাহার দ্বার হয় নাই মহারাজের উরসজাত সন্তান সন্ততে নাই মহারাজের প্রথম পুত্র 
মহারাজাধিরাঁজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর ১২২৭ সালের পৌষ মাসে উক্ত অস্বিকার রাজবাটাতে 
পরলোকগমন করিয়াছেন যদিও তৎকালে তাহার উনত্রিখ বৎসর কএক মাপ বয়ঃক্রম 
হইয়াছিল যথাৰ্থ বটে কিন্তু তাহার পুত্রাদি কেহ থাকেন নাই তাহার কেবল ছুই রাণী 
আছেন এবং তাহারা এপর্যন্ত বর্ধমানের রাজবাটামধ্যে মাসিক বেতনগ্রহণে কালহরণ 
করিতেছেন যদিও মৃহারাঙ্গ আপন প্রধান পুত্রের দেহত্যাগপরে ম্হারাণী উজ্জনকুমারীকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গর্ভে ছুই কি তিন সন্তান জন্িয়াছিলেন কিন্ত 
তাহার সকলে অত্যন্প দিনেই পঞ্চত্ব পাইয়াছেন বরং তীহারদের জননীও লোকন্তর প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। অতঃপরে মহারাজ শ্রীমতী মহারাণী বসন্তকুমারীকে বিবাহ করিলেন 
এবং তাহার ভ্রাতাকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিলেন এবং সেই দত্তকপুজের প্রীযুত কুমার 
মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর নামকরণ হইল কিন্তু মহারাণী বসস্তকুমারীর গর্ভেও সন্তান 
সন্ততি হইলেন না । 

এক্ষণে তাহার রাণীর মধ্যে কেবল প্রধান রাণী প্রীন্নীমতী মহারাণী কমলকুমারী 
এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বসন্তকুমারী জীবদ্দশায় আছেন কুমার মহাতাপচন্্ বাহাদুরের 
বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দশ বৎসর হইবেক তিনি এক্ষণে পাঠশালায় আছেন যখন 
মহারাজ তাঁহাকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন এইরূপ সঙ্গল্প ছিল যে শ্রীমতী 
মহারাণী বসন্তকুমারীর গর্ভে সন্তান জন্মিলে ইনি কতক মুদ্রা এবং জমীদারীর মধ্যে কেবল 
এক লাট প্রাপ্ত হইবেন নচেৎ ইহারই সমুদয় হইবেক । 

আমরা সামান্যতঃ শুনিয়াছি যে মহারাজের অত্যন্ত ব্যামোহ হওয়াপধ্যন্ত কোন 
উইল করেন নাই অথচ তাহা কর্তব্য ছিল এইনিমিত্ত তথাকার শ্রীযূত জজদাহেব ইহার 
বৃত্তান্ত কৌন্সেলে জ্ঞাত করাইয়াছিলেন সেখানকার মেহ্বরেরদের অনুমতি হইবাঁতে উইল- 
দ্বারা শ্রীমতী মহারাণী কমলকুমারী তাহার ওদী অর্থাৎ নিয়ামক এবং তাহার ভ্রাতা গ্রীযুত 
দেওয়ান প্রাণচন্দ্র বাবু সরবরাছকার অর্থাৎ প্রধান কর্ধকর্তারূপে নিযুক্ত হইগ্নাছেন। 

অপর২ রাজকর্শ নির্ববাহবিধয়ে আমরা অন্য কোন সম্বাদ এপর্যন্ত পাই নাই। 
মহারাজ দীর্ঘকালপর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন ইহার তুলা ধনশালিজন এ রাজ্যে দৃশ্য হয় নাই 


টী 


সমাজ ৩০১ 
মহারাজের অন্য২ গুণ সকলেরই নিকট ব্যক্ত আছে স্থতরাং তাহার পুনরুক্তির প্রয়োজন 
নাই কিন্তু আমরা অগ্রানমুখে কহিতেছি 'যে স্ত্রীদাহের রীতি পুনরায় স্থাপন হয় এতাদৃক 
প্রার্থনাপত্রে সাক্ষর ও আহ্কুল্যতা করিতে কলিকাতার অনেকে তাহাকে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন কিন্তু মহারাজ তাহা অকর্তব্য জানিয়া অত্যন্ত হেয় করিয়াছিলেন।__কৌমুদী। 


(১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭ । ৮ ফাস্তুন ১২৪৩ ) 


ভ্রীযূত মহারাজাধিরাজজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর ।_ শ্রীযৃত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক 
মহাশয়েষু।--গ্রীযুত মহারাজের হুগলির কারামুক্তি অবধি কলিকাতাতে আগমনপর্য্ন্ত 
বার্তা আমি গত সপ্তাহে প্রকাশ করিয়াছি অতএব তাহার পরের সম্বাদ এইক্ষণে পাঠকবর্গের 
গোচর করি প্রতিবতসর বারুণীর সময়ে অগ্রদ্বীপের গোপীনাথকে দর্শনার্থ লোকেরদের 
যেরূপ মেলা হইয়া থাকে এতদ্দেশীয় লোকের! তাহা বিশিষ্টরূপ জানেন অতএব দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ কহিতেছি শ্রীুত মহারাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাছুরকে দর্শনার্থ কলিকাতাবাসি ধনাঢ্য 
্রীযুত বাবু রাধারুষ্ণ বসাক মহাশয়ের বাটাতেও প্রতি দিবস সেইরূপ মেলা আরম্ভ 
হইয়াছে।""" 

শোভাবাজারনিবাসি অতিবিখ্যাত চতুতূর্জ ন্যায়রত্ব ভট্টাচার্যের পুত্র শ্রীযুত 
কাস্তিচন্্র ভট্টাচার্য্য প্রথম সন্দর্শনেতেই শ্রীযুত রাজা বাহাদুরকে চিনিতে পারিয়া বিস্তর 
খেদ প্রকাশ করিলেন এবং শরীযুত গঙ্গানারায়ণ লস্কর যিনি পাচালি গান দ্বারা এতদ্দেশীয় 
লৌকেরদের মধ্যে বিখ্যাত এ ব্যক্তি আসিবামাত্রই শ্রীযুত মহারাজ কহিলেন কহ্‌ লক্কর 
তুমি ঘে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থূলকায় হইয়াছ তাহাতে লঙ্কর বাবু মহাপুরুষকে শ্রীযুত 
মহারাজ প্রতাপচন্ত্র বাহাদুর জানিয়! পূর্বরীত্যন্ুসারে উত্তর করিলেন ।''-জ্ঞানান্বেষণ। 


(৪ মাচ্চ ১৮৩৭। ২২ ফাল্ভুন ১২৪৩) 


গ্রীযুত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর ।_্ীযুত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক 
মহাশয়েষু |_এইক্ষণে কলিকাতার মধ্যে মহারাজ প্রতাপচন্রের প্রসঙ্গই সর্বত্র শুন! 
যাইতেছে... ত্রিবেশী নিবাসি অতি বিখ্যাত জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন ভট্টাচার্যের গ্রপৌন্র 
প্ৰীযুত হরদেব তর্কালঙ্কারপ্রভৃতি অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাহার! গ্রীযুতের নিকট পূর্বের দান- 
গ্রহণ করিয়াছেন তীহারদিগের একেবারে বিশ্বাস হইয়াছে অপর চন্দ্রিকা সম্পাদক ভবানী- 
চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় পত্রে লিখিয়াছেন আমর! নিঃসন্দিগ্ধ হুইয়া নিঃশস্কে 
পাঠকহর্গের সন্দেহ ভঞ্রনার্থ এরযুত মহারাজাধিরাজের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছি পাঠকবর্গের 
স্মরণে আছে রাজাধিরাজের আগমনাবধি আমরা মধ্যে২ সংবাদ প্রকাশ করিয়া থাকি কিন্ত 
গত তাবৎকাগঞ্জে সন্দি্ধ রাজা বলিয়া লিখিয়াছি তাহার কারণ আমারদিগের সন্দেহ 
দূর হয় নাই এইক্ষণে সন্দেহ ভঞচন হইয়াছে এ সম্পাদক মহাশয় বিশ্বাসের কারণ এই কহেন 


টি সংলাদ পত্রে সেন্ডাল্েল কথা 


শ্রীুত বাবু দেবনারায়ণ দেবের সাক্ষাতে শ্রীধৃত মহারাজকে কম্পটন সাহেবের বাগান ক্রয় 
এবং বিচর সাহেবের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার ছিল. এই সকল জিজ্ঞাসা করিবাতে মহারাজ 
উত্তর করিলেন কম্পটন সাহেবের বাগান ক্রয় করণার্থ দেখিতে গিয়া ছিলেন আর 
সওদাগর বিচর সাহেব তাহার নিকট এক লক্ষ টাকা ধার করেন এবং যে সাহেব তাহাতে 
জামীন ছিলেন তিনি একজন প্রধান কম্মকারক তাহার নামও কহিলেন ।.. জ্ঞানান্বেষণ । 


জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সম্বন্ধে প্রামাণ্য কথ! যাহারা জানিতে ইচ্ছুক ভাহাদিগকে ১৩৩৭ সালের আষাঢ় সংখ্যা 
‘প্রবাসী’ পত্রে প্রকাশিত (পৃ. ৩৬০-৬৫) আমার “পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চীনন”। প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 


( ১৮ আগষ্ট ১৮৩৮ । ৩ ভাদ্ৰ ১২৪৫ ) 
বঞ্ছদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী শ্রীযুত হোণ্ট মেকেঞ্জি সাহেব বরাবরেধু।_- 
আমারদের নিবেদন যে আপনার! নিতান্ত অনুগ্রহপূর্বাক আমারদিগের দরখাস্ত শ্রীলশ্রীযুক্ত 
গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্দেলে সমাবেদন করেন। 
আমারদের ৬প্রাপ্ত স্বামী মৃহারাজ। প্রতাপচন্দ্র বর্ধমানের মহারাজ ৬তেজশ্চন্দর 
বাহাদুরের পুত্র বাঙ্গাল ১২২২ সালের ২৭ পৌষে ৬প্রাপ্ত হন এবং আমারদিগকে অর্থাৎ 
ছুই বিধবাকে হিন্দুর ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুপারে স্থাবরাস্থাবর তাবদ্বিষয়ে উত্তরাধিকারিণী 
রাখিয়া যান। আমারদের প্রাপ্ত স্বামির জীবদ্দশায় অতিবৃহৎ জমীদারী ছিল 
তাহা কতক তাহার পিতামহীর দত্ত কতক তাহার পিতার দত্ত কতক তিনি স্বয়ং 
ক্রয় করেন। আমারদের ৬প্রাপ্ত স্বামির মৃত্যুর ৭ বৎসর পূর্বে তাহার পিত বৃদ্ধ হওয়াতে 
আপনার পৈতৃক ও স্বোপাঞ্জিত তাবদ্বিষয় দান পত্রের দ্বার! প্রতাপচন্দ্রকে দিয়াছিলেন 
এবং তাহা৷ দেওয়ানী ও কালেকটরী আদালতে রেজিষ্টরী করিয়| দেন কিন্ত যুগধর্ম প্রযুক্ত 
আমারদের স্বামী জমীদারী বিষয়ে কএক বৎসরাবধি ভাদৃশ মনোযোগ না করণেতে এ 
জমীদারী বুদ্ধ রাজা আপনার জিম্মায় রাখিলেন পৃথিবীর মধ্যে এ পিতাই তাহার 
মিত্র ও নিকট কুটুম্ব তথাপি প্রতাপচন্ত্র এ সকল ভূম্যধিকারের মামি তাহার 
বার্ষিক উপন্থত্ব পাইতেন । 
পরন্ত তাহার মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে আমারদের প্রাপ্ত স্বামী পূর্বববৎ এ সকল 
জমীদারীর খরচ বাদে উপন্বত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন কেবল নহে জমীদারীর 
তাবদ্ধাপার তিনি স্বয়ং নির্বাহ করিতেন এবং এ ব্যাপার নির্ধাহার্থ দেওয়ানী ও 
কালেকটরীর কাছারীতে উপস্থিত হইতেন এবং তাহার এ অধিকারের মধ্যে 
যে কোন ব্যাপার হইত তাহাতে রাজস্ব সম্পর্কীয় ও দেওয়ানী সম্পর্কীয় কর্মকর্তারা 
তাঁহাকেই তাহার দায়ী জ্ঞান করিতেন ইহার সাবুদের নিমিত্ত আমারদের দলীল দস্তাবেজ 
রি টে সাক্ষী আছে তদ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে আমীরদের ৮ প্রাপ্ত স্বামির 
ত্যুর পূর্ব অনেক কাল ওঁ তাবৎ জমীদারীর তিনি একাই অধিকারী ও দখলীকার ছিলেন। 


| 
] 
| 


সমাজ ৩০৩ 
বদ্ধমানের জজ ও মাজিস্তেট ভ্রীযুত জে আর হচিনসন সাহেব এবং এ জিলার তৎকালীন 
রেজিষ্টরশ্রীযুত এডমণ্ড মলোনি সাহেব এবং এ জিলার কালেকটর গ্রীযুত আনরবল এলিয়ট 
সাহেব এবং চিকিৎসক শ্রীযূত ডাক্তর কৌটর সাহেব ও ব্দমানস্থ যুদ্ধ সম্পর্কীয় তাবদ্ধ্যক্তি 
ইহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আছেন এতঙ্তিন্ন সকলই অবগত আছেন যে শ্রীযুত সেক্রেটরী 
প্রিন্সেপ সাহেব মাকুইস হেষ্টিংহ সাহেবের আমলে আমারদের প্রাপ্ত স্বামিকে 
শ্রীলশরীযুক্তের সঙ্গে বদ্ধমানের রাজা বলিয়া দাক্ষাৎ করাণ এবং শ্রীলশ্রীযুক্ত যে সম্রম ও 
খেলাৎ বর্ধমানের রাজার উপযুক্তই কিন্তু রাজপুত্রের নহে এমত সম্থমপূর্ববক খেলাৎ প্রদান 
করিলেন এবং মুরশিদাবাদস্থ শ্রীযুক্ত নওয়াবও আমারদের ৬প্রাপ্ত স্বামিকে তদ্রপ সম্বম 
করিয়াছিলেন ইত্যাদি তাবদ্বিষয়ের দ্বারা এই প্রমাণ হইতেছে যে এ প্রতাপচন্দ্র বর্ধমানের 
সম্পূর্ণ রাজার ন্যায় সর্ধত্র বিখ্যাত ও স্বীকৃত হইয়াছিলেন কদাচ অপেক্ষিত রাজা নহেন। 

তাহার মরণোত্তর জিলার কালেকটর শ্রীযুত এলিয়ট সাহেব বোর্ড রেবিনিউ 
সাহেবেরদের অন্থমতিত্রমে আইনমত আমারদিগকে তাহার উত্তরাধিকারিণী জ্ঞান 
করিয়া তাবৎ ভূম্ধিকারের দখল দেওয়াইলেন এবং তাহা, আমারদের নামে রেজিষ্টরী 
করাইলেন। জিলার জজ সাহেব ১৮২১ সালের ৬ আপ্রেল তারিখে এক রুবকারীর দ্বারা 
আমারদিগকে তাবৎ জমীদারীর রাজস্ব দেওলার্থ রাইপ্পতেরদের প্রতি হুকুম করিলেন 
কিন্ত হগলি জিলার মধ্যে এ জমীদারীর কিঞ্চিৎ অংশ থাক! প্রযুক্ত আমারদের ৬প্রাপ্ত 
স্বামির পিতা মহারাজ তেজশ্ন্দ্র এ জিলার জজ শ্রীযুত ওকলি সাহেবের নিকটে দরখাস্ত 
করিয়া আমারদের ৬প্রাপ্ত স্বামির জমীদারীতে আপনাকে দখল দেওয়াইবার নিমিত্ত 
প্রার্থনা করিলেন এবং এ শ্রীযুক্ত সাহেব সরাসরী মতে ডিক্রী করিয়া আপন এলাকার 
মধ্যে আমারদের যে ভূম্যধিকার ছিল তাহাতে আমারদ্িগকে বেদখল করিলেন কিন্তু 
ইহা সরকারী তাবৎ কাগজপত্র ও বোর্ড রেবিনিউ সাহেবেরদের হুকুমের নিতান্ত 
বিপরীত। 

শ্রীযুত ওকলি সাহেবের এই বিষয়ে সরাসরী ডিক্রীর তারিখ ১৮২১ সালের ৩০ 
আপ্রেল। এবং তাহার মূল এই যে মহারাজ তেজশ্চন্তর আপনার চারিজন ভৃত্য ও অধীন 
ব্যক্তিরদের দ্বারা এই সাক্ষ্য দেওয়াইলেন যে আমারদের ৬প্রাপ্ত স্বামী কেবল নাম মাত্র 
অধিকারী ছিলেন জমীদারীতে তাহার দখল ছিল না যদ্যপি এই প্রকার ব্যক্তিরদের সাক্ষ্য 
গ্ৰাহ হয় না কেন না তাহারা আপনার মুনীবের পক্ষ এবং ও মুনীবের অধীনে লক্ষ২ টাকা 
আছে এবং যাহার! তাহার ইষ্ট সাধনার্থ সাহায্য করেন তাহারদিগকে এ টাকা দিতে 
স্বচ্ছন্দে পারেন তথাপি এ শ্রীযুক্ত সাহেব এমত সাক্ষির সাক্ষ্যগ্রহণ করিয়া আমারদের 
পক্ষে অতি প্রামাণিক যে সকল দলীল দস্তাবেজ উপস্থিত করাগেল অথচ তাহ! গবর্ণমেন্টের 
প্রধান কৰ্ম্ম কারকেরদের দ্বারা প্রমাণীরুত হইয়াছিল তাহা স্বচ্ছন্দে হেয় জ্ঞান করিলেন। 


পরে হুগলির সরাসরী ডিক্রী কোর্ট আগীলে আগীল করিলে আমারদের দূর্ভীগ্যক্রমে 


১5 সংবাদ পাত্রে সেন্কাতেত্র কথা 


এ সাহেব লোকেরা আমারদের প্রমাণ প্রয়োগ দেখিয়া আর কিছু তজবীজ না করিয়া 
ওকলি সাহেবের নিষ্পত্তিই বজায় রাখিলেন। কিন্ত বর্দমানের জজ পরম বিজ্ঞ অথচ 
এতদ্দেশীয় ব্যবহার ও ভাষাতে অত্যন্ত নিপুণ এবং তাহার পরিচিত ব্যক্তিমাত্র কর্তৃক 
নিফলঙ্করূপে স্বীকৃত এম্ত শ্রীযুক্ত হচিনসন সাহেবের এলাকার মধ্যে যে জমীদারী ছিল 
তদ্বিষয়ে তাহার যখন বিবেচন! করিতে হইল তখন তিনি বোর্ডের সাহেবেরদের অনুমতিক্রমে 
এই ভিক্রী করিলেন যে আমরা মৃত ব্যক্তির বিধবা তাহার উত্তরাধিকারিণী হইয়া ও রাজার 
তাবৎ জমীদারীতে স্বত্ব রাখি এবং আমারদের স্বামির মরণ সময়ে তিনি এ জমীদারীর 
প্রকুতাধিকারী ও দখলীকার ছিলেন ইহা বিলক্ষণরূপে প্রমাণ হইয়াছে। কিন্তু কোর্ট 
আপীলের সাহেবের! হুগলির জজ সাহেবের অর্গিত মোকদ্মাতে যে ডিক্রী করিয়াছিলেন 
তদন্ুসারে এ শ্রীযুত হচিনসন সাহেবের ডিক্রীও অন্যথ। করিলেন এতদ্রপে এই মোকদ্দমার 
প্রায় কিছুমাত্র বিবেচনা না করণেতে যে জমীদারীতে গবর্ণমেন্টকে বার্ষিক বিংশতি লক্ষ 
টাকা রাজন্ব দেওয়া যায় এমত জমীদারী হইতে আমরা বেদখল হইলাম বিশেষতঃ 
আমারদের নিজ জমীদারী গঞ্ধামনোহরপুর আমরা নিজে ক্রয় করিয়াছিলাম এবং আমারদের 
নামে সরকারী বহীতে রেজিষ্টরীও হইয়াছিল এবং যে প্রকারে জমীদারী জমীদারের 
পক্ষে দৃঢ় হইতে পারে সেই প্রকারে আমারদের পক্ষে দৃঢ়তর হইলে পরও তাহা ও সরাসরী 
ডিক্রীক্রমে আমারদের হাতছাড়। হইল। জাবেতামতে এই বিষয়ে আমারদের বিরুদ্ধ 
কোন মোকদ্দম৷ না হইয়াও স্থন্ধ ওকলি সাহেবের আজ্ঞাক্রমে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র সরকারী 
বহীহইতে আমারদের নাম উঠাইয়! আপনার নাম লেখাইয়| লইলেন এবং ওকলি সাহেবের 
এই ব্যাপার আপীল আদালতে সম্পূর্ণ্ূপে সাব্যস্থ হইলে তাহাতে আমারদের খেদ ও 
আশ্চর্ধ্য বোধ হইল। 

আমারদের স্বামির মৃত্যুর পর দিবস পূর্ববাহ্নে আমর| যখন শোকার্ণৰে মগ্না ছিলাম 
তখন আমারদের শ্বশুর মহারাজ তেজশ্চন্্র আমারদিগকে অত্যন্ত ছুঃখিনী ও অনাথ। দেখিয়া 
আপনি ভৃত্য সমভিব্যাহারে আসিয়া আমারদের অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্বক আমারদের 
যাবৎ আভরণ ও থে বহুমূল্য সম্পত্তি ছিল সমুদায় কাড়ডিয়া লইলেন এবং আমারদের 
স্বামী যে নিজ প্রকোষ্টে বাস করিতেন তাহা সম্পূর্ণরূপে লুঠ করত যে সকল লওয়াজিম! ও 
নগদ যাহা পাইলেন তাবৎ লইয়া গেলেন এবং কাগজপত্র বাহিরে যে সকল বিষয় ছিল 
তাহা আপনার চাবিতে বন্দ করিয়া গেলেন। তৎ সমকালে মহারাজ তেজশ্ন্দ্রে 
শ্যালক প্রাণচন্দ্র বাবু তাহার সর্দে যোগ করিয়। বাটার অন্যান্ত স্থানে যে সকল 
জহরাৎ ও প্রকারাত্তর বহুমূল্য দ্রব্য যাহা পাইলেন তাহা আমারদের অসন্মতিতেই 
বিক্রয় করিয়া লইলেন এবং এই সকল অত্যাচার ব্যাপার আমারদের ৬প্রাপ্ত স্বামির 
ইউরোপীয় কর্ম্মকারক ক্লারমণ্ড ও ফরনেণ্ড সাহেব স্বচক্ষে দেখিলেন এই সকল দৌরাজ্ময 
হইলে পরে আমরা মাজিত্েট সাহেবের নিকটে নালিস করিলাম কিন্তু তিনি তাহা 


সমাজ ৩০৫ 
গবর্ণমেন্টের হস্তে অর্পণ করিলেন আমারদের নিতান্ত ভরসা ছিল বে সরকারী কশ্মকারকেরা 
দুঃখিনী অনাথা বিধবারদিগকে এতদ্রপ অত্যাচার ও নিদর্র ব্যবহার হইতে রক্ষা করিবেন । - 
আমারদের শ্বশুর এতন্রপে আমারদিগকে তাবৎ স্থাবরাস্থাবর বিষয়হইতে বেদখল করাতে 
আমরা যে কেবল যথার্থ বিচারপ্রাপণে অক্ষম হইলাম এমত নহে কিন্তু আমারদিগের 
এমত নিম্ব করিলেন যে আত্মীয় কুটুম্বের দাদার আমারদের জীবন ধারণ করিতে হইল 
আমরা এতন্রপে দুদশাপন্না হইয়া আমারদের মৃত স্বামী যে টাকা শ্রীযুত পামর কোং ও 
শ্ৰীযুত কালবিন কোং ও শ্ৰীযুত পৌভন কোম্পানিকে কক্জ দিয়াছিলেন তাহা আমারদের 
প্রাণ ধারণার্থ দাওয়া করিলাম কিন্তু আমারদের শ্বশুর মহারাজ তেশ্চন্র আমারদের 
অন্যান্য তাবৎ সম্পত্তি হরণ করত আমারদিগকে দুঃখ শোকার্ণবে মগ্ন করিয়া তৃপ্ত না 
হইয়া! এ সকল টাকাই কাড়িয়া লইতে উদ্যোগ করিলেন তাহ! হইলে আমরা একেবারে 
সম্পূর্ণরূপে উপায়হীনা হই এই অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থ তিনি কলিকাতার স্থপ্রিমকোর্টে 
নালিস করিলেন অভিপ্রায় এই যে এ স্থান হইতে বিলাতে আপীল করিতে পারিবেন তিনি 
বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন যে আমারদের ন্যায় দীন ব্যক্তিরা এতন্রপ মোকদ্দমার খরচ 
যোগাইয়া উঠিতে পারিবে না। তাহাতে এই ফল হইলে আমারদের যে মিত্রের কেবল 
দয়া করিয়া আমারদের সাহায্য করিতে উদ্যাক্ত ছিলেন তাহারা দেখিলেন যে এই বিষয়ে 
হস্তক্ষেপ করিলে আমারদের উপর অশেষ লেঠা পড়িবে এবং এই নিরাশ বিষয়ে আমরা 
অশেষ খরচের ভার সহিষুঃতা করিতে পারিব না শেষে এই বোধে ক্ষান্ত হইলেন অতএব 
এতদ্রপে  আমারদের যথার্থবিচার প্রাপণের যে ভরস। ছিল তাহা দূরগত হইল 
আনন্দকুমারী ও প্যারিকুমারীর মোহর বর্ধমান ২১ জুন ১৮২৪। 


(২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩২। ১৫ আশ্বিন ১২৩৯) 

৬ চ্ত্রকুমার ঠাকুর ।--আমরা খেদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর 
গত ৫ আশ্বিন বুধবার জরবিকাররে!গোপলক্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন ইহার বয়ঃক্রম 
অন্মান ৪৫1৪৬ বৎসরের মধ্যে অধিক নহে ইনি বৈকু্ঠবাদি এবাবু গোপীমোহন ঠাকুরের 
দ্বিতীয় পুত্র অতিশিষ্ট অবিরোধী প্রিয়ভাষী মর্যাদক ছিলেন ইহার জ্যেষ্ঠ এ বাবু 
ুধ্যকুমার ঠাকুরের পরলোক হইলে ইনি সংসারের কতৃত্বপদে নিযুক্ত হইয়! অপূর্ববরূপে 
পিতৃপিতামহাদির আচরিত ও ব্যবহৃত ধর্শাকন্ানুষ্ঠানপূর্ববক বিষয় রক্ষণাবেক্ষণকরত 
অনেক দিবস উত্তমরূপে সংসারের হুখভোগ করিয়াছেন শেষ ইহার কনিষ্ঠ বাবুর! 
বিলক্ষণ উপযুক্ত হইলে প্রায় সকলেই আপন২ বিষয় বিভাগ করিয়া লইয়াছেন 
তাহাতেও চন্ত্রকুমার বাবুর সহিত কাহার বিবাদ বা বিসঙ্ধাদাদি হয় নাই এজন্য তিনি 
এতন্লগরমধ্যে যশস্বী হইয়াছিলেন। অপর কনিষ্ঠ ভ্রাত। সকলি প্রায় এক্ষণে আপন২ 
মতে ধর্মবকর্মাদি করিতেছেন বিশেষতঃ সর্ব কনিষ্ঠ প্রীযুত বাবু প্রস্নকুমার ঠাকুর যিনি 


২7৩৯ 


৮০৬, . সংবাদ পত্রে সেক্কান্ল্ক্ কহ 


এক্ষণে রিফারমররূপে খ্যাত এবং দৈবকর্শ্ম পিতৃ কৰ্ম্মকে স্থপরষ্টেসিয়ন অর্থাৎ ভ্রমাত্মক 
বুদ্ধির কর্ম কহিয়া থাকেন তিনিও চন্দ্রহুমার বাবুর মতের অন্তথ। করিতে পারেন নাই 
শ্রীশ্রী ছুর্গোত্মবাদি দৈবকর্ম করিয়াছেন এবং পিতৃমাত্‌ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিয়। থাকেন 
বিশেষতঃ ওঁ বাবুর মরণাবধারণ হইলে অর্থাৎ ডাক্তর সাহেব যখন কহিলেন যে ইহার 
জীবনের আর প্রত্যাশা নাই তখন এ কনিষ্ঠ প্রসন্নকুমার বাবুপ্রভৃতি বিশেষোদ্যোগী 
হইয়া তাহাকে জ্ঞানপূর্ববক শ্ীপটঙ্গরধুনীতীরে লইয়। গিয়াছিলেন অনেক হোম্র। চোম্রা 
বাবু ভেয়ে দেখিতে আসিয়াছিলেন যাহার! গঙ্গাকে সামান্য নদী জ্ঞান করেন তাহারদিগের 
কাহার সাধ্য হইল না যে চন্দ্রকুমার বাবুকে কেহ কহেন যে গন্ধাধাত্রা করিবার আবশ্যক 
কি পরে পতিতপাবনীর তীরে ছুই দ্বিব বাস করণানন্তর যথাবিধি অর্থাৎ জলস্থলে 
শরীর স্থাপনপূরব্বক অন্তর্জলে সহোদর সকলে তারকক্রন্ম নামোচ্চারণ করিতে লাগিলেন 
বাবুও অপূর্বজ্ঞানপূর্ববক স্বীয়েষ্টদেবত| স্মরণকরণ পুরঃসর স্থরপুরী গমন করিয়াছিলেন । 
যদ্যপিও তাদৃশ মৃত্যুতে লোকের লোভই জন্মে খেদের বিষয় নহে. তথাচ চন্্রকুমার 
বাবুর সৌজন্য স্মরণে অবশ্যই খেদ হয় ইতি। 


(৯ মার্চ ১৮৩৩। ২৭ ফাল্গুন ১২৩৯) 


(পত্রপ্রেরক হইতে ) আমর! অতিখেদপূর্্কক প্রকাশ করিতেছি যে পাতরিয়াঘাটা- 
নিবাসী ঈশ্বর গোপীমোহন ঠাকুরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বাবু লাডলীমোহন ঠাকুরের উদরী 
রোগে প্রাণবিয়োগ হইয়াছে যদিও ঘণ্টায় তাহার মৃত্যু নিতান্ত সম্তাবিত ছিল তথাপি 
এ রোগকুল হইয়| ভরযুত ডাক্তর গ্রেহেম সাহেব ও শ্রীযুক্ত ভাক্তর ব্রাউন সাহেবের যথোচিত 
চিকিৎসার দ্বারা কিছু কাল সজীব থাকির। ৪৯ বৎসর বয়ঃক্রমে গত রবিবার রাত্রি ছুই প্রহর 
তিন ঘণ্টা সময়ে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন ও দিবস সন্ধ্যাকালে তাহার পরিবারের! গঙ্গাতীরে লইয়া 
পৌত্তলিক ব্যবহারান্থসারে উত্তমরূপে গঙ্গা দিয়াছেন & বাবু যে প্রথমতঃ হিন্দু কালেজের 
যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন আমরা হিন্দু কালেজে শিক্ষিত হইয়াও যদ্যপি ইহা প্রকাশ না করি 
তবে আমারদের অকুতজ্ঞতা স্বীকার হয় এবং এইপ্রকার তিনি অনান্য অনেক বিদ্যালয়েরেও 
সাহায্য করিয়াছেন অতএব আমর প্রার্থন৷ করি যে সকল ধনি মহাশয়েরা মৃত্যুর পরে 
চিরম্মরণীয় থাকিতে প্রার্থনা রাখেন তাহারাও এই সকল কর্শদ্বারা তাহার দৃষ্টান্ত স্থল হউন 
কিন্ত প্রার্থনা করি যে দংলোকেরা বহুকাল জীবদ্দশায় থাকেন যেহেতুক তাহারদিগের 
সততাতে দুঃখি দরিদ্র লোকের মহান্‌ উপকার সম্ভব ।_জ্ঞানান্বেষণ। 


(১৮ মে ১৮৩৩। ৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০) 
গৃহদাহ।_-৬গোগীমোহন ঠাকুরের যে অক্টালিকাতে তাহার পরিজন থাকেন এওঁ 


অতিবৃহৎ স্থদৃশ্য অট্রালিকায় সোমবার রাত্রিতে অগ্নি লাগিয়া তাহার প্রায় সমুদায় দগ্চ 
হইয়াছে। 
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সমাজ ৩০৭ 


এ অদ্টালিকা পাঁতরিয়াঘাটার অতি সঙ্ধীর্ণ গলির মধ্ম্থপ্রযুক্ত অগ্নিনির্ব্বাণার্থ পোলীস 
যে জলবন্ত্ প্রেরিত করিয়াছিলেন তাহা প্রায় কার্য্যোপযোগী হইতে পারিল না। একটা কাষ্টের 
সিঁড়ির নিকটে পিনিসের নিমিত্ত এক পিপা তার ছিল সেই স্থানেই প্রথমতঃ অগ্নি লাগে 
পরে সেইস্থানহইতে অতিবিস্তারিত হইয়া চতুদ্দিক্স্থ বারাণীয় লাগিল। অনেক কাগজ- 
পত্র ও বহুমূল্য দ্রব্য ও ন্যনীধিক তিন হাজার পুস্তক দগ্ধ, হইয়াছে কেবল দক্ষিণদিকৃস্থ 
প্রকোষ্ট রক্ষা পাইয়াছে। 


(২০ অক্টোবর ১৮৩২। ৫ কাত্তিক ১২৩৯ ) 

শ্্রীযৃত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখুষ্যা (late Editor of the 09000551200) 1 
কিয়ংকাল হইল শ্ৰীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায়নামক হিন্দু কালেজের এক ছাত্র 
বিদ্যাভ্যাসকরাতে দেবদেবীর পূজাতে ও হিন্দুর তাবদ্ধম্মে তাহার বিশ্বাস ভ্রংশন 
হইতে লাগিল অতএব যে উপদেশেতে তাহার বিশ্বাসান্তর হইল তাহা এবং জাতীয় 
তাবদন্ধন খণ্ডন করিয়া নৃতন গ্রাস্থোপদেশাহ্ুদারে আচার ব্যবহার করিতে লাগিলেন। 
যথাসম্তবানুসারে তাঁহার পিতা মাত৷ বাদ্ধবাদি উক্ত তং ক্লুত আচারাদিতে অত্যন্ত বিরক্ত 
হইলেন কিন্তু বোধ করা যায় যে তাহার কেবল শ্বশুর তাহার প্রতি স্েহদয়াপূর্্কক ব্যবহার 
করিয়াছিলেন। গত শীতকালে তাহার কএক বান্ধবাদি বারাঁণসীধামে গমন করিয়াছিলেন এবং 
কতক আপনার তুল্য বয়স্ক ও বন্ধুগণ বিজাতীয় আচারবিষয়ে নৃতন২ গ্রাহোপদিষ্ট ব্যক্তিদের 
পরামর্শ না শুনিয়া উক্ত বান্ধবাদির সঙ্গে উক্ত ধামে গমন করিলেন এবং যাহারা তাহার 
গ্রতি বিরক্ত তীহারদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। তিনি বারাণসীতে পহুছিলে পর 
কলিকাঁতাস্থ উক্ত মিত্রগণের নিকটে দুঃখস্থচক পত্রের দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন যে তীহার মনের 
আশ্চধ্যপ্রকার বিকার জন্মিলে পরে পত্র লিখনের সময়ে কিঞ্চিৎ স্বস্থ ছিলেন । তথাপি 


. বল ও তাবৎ শারীরিক স্বাস্থ্যের ন্যনতা ছিল এবং তীহার চক্ষুম্মত্তা এমত ন্যুন হইয়াছিল 


যে কিছুকাল পর্য্যন্ত কোন বস্তর প্রতিই দৃষ্টির স্থৈর্য্য রাখিতে পারিতেন না। এতদ্দেশীয় 
লোকেরা রাগপ্রযুক্ত কাহারো! চিত্তের বিক্ষেপ জন্মায়নেচ্ছুক হইয়া তাহাকে কোন একপ্রকার 
বিশেষ উষধ সেবন করায় এবং আমরা শুনিয়াছি যে স্বীয় অস্বাস্থযর লক্ষণ যেপ্রকার উক্ত 
বাবু লিখিয়াছিলেন সেইপ্রকার এ উধ সেবনের লক্ষণ বটে। কিছুকাল হইল ওঁ ধামহইতে 
উক্ত বাবুকে সন্দে করিয়| তাহার আত্মীয়ের কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন এবং তৎ 
সময়ে তাহাকে এ রোগে বিলক্ষণ পীড়িত দেখা গেল। পরে তিনি শ্বশুরবাটাতে আসিয়া 
আত্মীয় বন্ধুদিগকে কখন২ দেখিতে আসিতেন কিন্ত তাহার অস্থাস্থ্য সম্পূর্ণ ছিল এবং কখন২ 
তাহার মনের বিকারের আতিশঘ্যের চিহ্নও দৃষ্ট হইয়াছিল । এক জন বিজ্ঞ চিকিৎসক তাহার 
আরোগ্যকরণার্থ আহৃত ছিলেন কিন্তু তিনি বাবুর রোগের বিষয় যাহা অনুভব করিয়াছেন 
তাহা আমরা এপর্যন্ত জ্ঞাত নহি কেবল শুনা গিয়াছে যে এ বাবুর নিকটে চিকিৎসার্থ ওর 


৩০৮ 


লংল্যাছ পাতে সেল্ধা লেল ভন 


ডাক্তর সাহেবের আগমন নিবারিত হইয়াছে এবং বাৰু শ্বশুর বাটাহইতে নীত হইয়া এইক্ষণে 
পিত্রালয়ে আছেন এবং তিনি তথায় দৃঢ়রূপে বদ্ধ হওয়াতে তাহার মিত্রগণগোচর নহেন। 
এ যুববাৰু যে রোগগ্রস্ত হইয়াছেন এ রোগের লক্ষণ প্রযুক্ত এবং স্বমুখে কথিত কোন বাক্য- 
প্রযুক্ত কেহ২ সন্দেহ করেন যে তাহার প্রতি কোন অনুপযুক্ত ব্যাপার হইয়াছে । আমারদের 
বোধ হয় যে এমত সন্দেহে প্রমাণের বাহুল্য না থাকিলে তাহা৷ অপ্রকাশ্ থাকাই উচিত। 
কিন্তু যদি তাবদ্দিষয়েই নিতান্ত সন্দেহ জন্মে যে ওঁ বাবুর প্রতি অন্ায় দৌরাত্ম্যাচরণ থাকে 
তবে তদ্িষয় আদালতে তজবীজহওনের . যোগ্য । শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে তাহার 
পিতামহের মৃত্যু সময়ে তিনি অশীতিসহন্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্ত তাহার কাগজপত্র 
ইত্যাদি তাহার পিতার হস্তেই আছে ।_-ফিলানথ, পিষ্ট । 


(২১ জুলাই ১৮৩৮) ৭ শ্রাবণ ১২৪৫ ) 

নৃতন চিনাবাজারের প্রজাগণ প্রতি আগে ।_-তোমারদিগকে পূর্বক্ষণে সাবধান করা 
যাইতেছে যে তোমরা প্রত্যেক ব্যক্তি যে দোকান ঘর অথবা গুদাম ভাড়া লইয়াছো 
তাহার ক্রেয়ার টাকা মদনমোহন কগরিয়াকে দিবা না যেহেতুক তেঁহ যে কর্মে নিযুক্ত 
ছিলেন তাহা হইতে ও বাজারের অধিকারিণী শ্রীমতি মহারাণী বসন্ত কুমারী জবাব 
দিয়াছেন কিন্ত মোং হেষ্টিংস স্টরাটে মিং কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানির দপ্তর খানায় নীচের 
লিখিত নামক ব্যক্তিকে এ ভাড়ার টাক! দিবা .ইতি। উইলেম প্রিন্সেপ। শ্রীদক্ষিণারগন 
মুখোপাধ্যায় । ডবলিউ এন হেজর। মোক্তার জানব । শ্রীমতী মহারাণী বসন্ত কুমারী । 
কলিকাতা ১২ জুলাই ১৮৩৮ সাল । 


(১৭ নবেম্বর ১৮৩২ । ৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৯ ) 
“মদনমোহন সেন বর্তমান মাসের ৪ তারিখে বাবু মদনমোহন সেন লোকান্তরগত 


হওয়াতে বেঙ্ক বাঙ্দালের দেওয়ানী পদশূন্য হইয়াছে যেহেতুক এ মান্য সেন মহাশয় কতক 
কাল অবধি তৎপদে নিযুক্ত ছিলেন ।""" 


(২৫ মে ১৮৩৩। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০) 


বাবু রামরতু মুখোপাধ্যায়ের পরলোকগমন সম্বাদ আমরা মহাখেদপূর্বক প্রকাশ 
করিতেছি জনাইনিবাসী বাবু রামরত্ব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বসন্তরোগোপলক্ষে 
গত ৩১ বৈশাখ রবিবার পরলোক গমন করিয়াছেন ।"**আমরা নিশ্চয় বোধ করি এ 
দুঃসহ সংবাদ শ্রবণে সকলেই কাতর হইবেন যেহেতুক মুখোপাধ্যায় বাৰু সর্বাংশেই 
শ্রেষ্ঠ আদৌ মহাবংশোডব কুলীন দ্বিতীয় মহাধনী সুপুরুষ বয়ক্রম ৩৮ বৎসরমাত্র 
হইয়াছিল... 1- চন্দ্রিকা। 


--ী 


রাস্তা... 


সমাজ ৩০৯ 


(১৮ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ৬ মাঘ ১২৪০ ) 

যশোহরের নিমক এজেন্টীর সিরিশতাদার শ্রীবুত বাবু, তারাচাদ দত্ত": | বাবু 
হরিহর দত্বের.--পিতামহ ৬রামনিধি দত্ত অতিদন্রমপূর্ববক পঞ্চাশ বৎসরপর্য্যন্ত কষ্টম হৌসে 
কর্ণ নির্বাহকরণানন্তর অনেক নোট ও ভূমি সম্পত্তি রাখিয়া লোকান্তরগত হন 
এতদতিরিক্ত উক্ত বাবুর পিত। দেওয়ান তারাচাদ দত্তের এইক্ষণেও অনেক নগদ ও স্থাবর 
বিষয় আছে এবং আবো জানা আছে যে এইক্ষণকার মাস্তর ইন একুটি শ্রীযুত জর্জ মণি 
সাহেব কএক বঙসরপধ্যন্ত কোন জামিন না লইয়া এ ডিপার্টমেন্টের দেওয়ানী কার্ধ্য 
নিৰ্ব্বাহ করিতে তাহাকে হুকুম দিলেন তৎসময়ে তাহার হাতে নগদ অনেক লক্ষ টাকা ও 
বিল থাকিত কিন্তু তৎপূর্ব্বে ও পরে এ দেওয়ানী কর্মনিষিত্ত তাবদ্াক্তিরদেরই জামিনস্বরূপ 
কোম্পানির কাগঞ্জ আমান করিতে হইয়াছিল । পুনশ্চ গত বিংশতি বত্সরাবধি এ 
দত্বজ মহাশয় ভবাধে গবর্ণমেণ্টের নানা দপ্তরে দেওয়ানীপদে নিযুক্ত আছেন এবং তাহাতে 
অনেক সন্ত্রম ও যশোলাভ করিয়াছেন''' | 

চন্দ্রিকাসম্পাদক লিখিয়াছেন প্রথম কর্মে প্রবিষ্ট হওনসময়ে বাবু হরিহর দত্ত পে 
মাষ্টরি জেনরলি দপ্তরের মুহুরির কর্শে নিযুক্ত ছিলেন ইহাতে এ বাবুর কোন অমধ্যাদা 
হয় না যেহেতুক প্রায় তাবদ্ধনি মান্তবংশীয় যুব ব্যক্তিরা কি ইদ্দলণ্ডে কি এতদ্দেশে এতজ্রপ 
প্রথমতঃ সরকারী ছোট কর্ম গ্রহণ করিয়াছেন" ! বরং গ্রান্দজুরীর কর্ম্মে তাহার সহযোগে 
আরং২ মহাশয়ের! নিযুক্ত হুইগ্নাছিলেন তাহারদের মধ্যেও কেহ২ এতদ্রপ সরকারী ছোট কর্ম্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন ।-_কলিকাতার সদর চৌকীর আমীন শ্রীরামজীবন চট্টোপাধ্যায় । 


- (১৫ই মার্চ ১৮৩৪ । ৩ চৈত্র ১২৪০) 
প্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । "*চন্দ্রিকাকারের [ ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ] পূর্ববসতি পল্লিগ্রাম সেখপুরা নামক স্থানে ছিল। অল্পকাল হইল 
চক্রিকাকারের পিতা ৬রামজর বন্দ্যোপাধ্যায় এ গ্রামনিবাসি জবনেরদিগের বলাৎকাঁরে 
উত্যক্ত হইয়। বাৰু নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয়ের শ্রাদ্ধের পর কলুটোলায় পাকা ইষ্টকনির্শিত 
বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া বদতি করেন। তদবধি চত্দ্রিকাকার কলিকাতা নিবাসী". 


(৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ । ২৭ মাঘ ১২৪০ ) 
. শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১৭ সালের অক্তোবর মাসে সর উলিয়ম গ্রান্ট 
কর সাহেবের স্থপারিস চিঠী সর চার্লস ডাইলি সাহেবকে দিয়! [ কাষ্টম হাউসে ] চাকর J 
হন ।--- _ চন্দ্রিকা। 
(১৮ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ৬ মাঘ ১২৪০ ) 
প্রীযুত দর্পণসম্পাদক মহাশয় বরাবরেষু। আপনকার গত শনিবারের দর্পণ দেখিয়া 
অব্গত হইলাম যে ঘশোহরের নিমক এজেন্টীর সিরিশতাঁদীর শরীযুত বাবু তাঁরাটাদ 


৮৪ তত সত সেক্তান্নেলু কহ 
দত্তের আন্গকুল্যে সভ্রাতৃক [ রুষ্চজীবন ] চন্দ্রিকাসম্পাদক কষ্টম হৌসে কখন কর্ণ প্রাপ্ত 
হন নাই লিখিয়াছেন ইহাতে চমত্কৃত হওয়া গেল। 

কষ্টম হৌসের দেওয়ানী কর্শাহইতে দেওয়ান অভগ্পচরণ ঘোষ অবসর হইলে কষ্টম 
বোর্ডের প্রধান মেশ্বর শ্রীযৃত লাকিন সাহেবের অতি প্রবল সোপারিশক্রমে শ্রীযূত সর- 
চার্লন্‌ ডাইলি সাহেব ওঁ অতি প্রধান কর্মে শ্রীধুত তারাচাদ দত্তকে নিযুক্ত করেন। তিনি 
তৎ্কর্শ প্রাপ্তিতে রীতিমত যে দারোগা যুহুরিপ্রভৃতির বিংশতি কম্ম শূন্য ছিল তাহাতে 
তাহার খাতিজমার ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত করিতে সাহেব তাহার প্রতি আজ্ঞ। করিলেন 
তাহারদের কর্মের দায়ী তিনিই থাকিলেন। ইত্যবসরে চন্দ্রিকাসম্পাদকের পিতা আমার 
সাক্ষাতেই তাহার পুজ্রেরদিগকে কর্শ্ম দিতে দেওয়ানজীকে অনেক বিনীতি করিলেন। 
এবং ও পরমহিতৈষি দেওয়ানজী মহাশয় ভ্রীযুত সাহেবের হুকুম আনিয়া শ্রীযুত বাবু 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আছিরীটোলার চৌকীতে নিযুক্ত করিলেন ।...কলিকাতা'র 
সদর চৌকীর আমীন শ্রীরামজীবন চট্টোপাধ্যায় । 


(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৪ । ২৬ ভাদ্র ১২৪১) 


চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় সংপ্রতি শ্রীক্ষেত্রহইতে প্রত্যাগত হওয়াতে স্বীয় পত্রে 
তদ্বিষক নান! উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন । 

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সে-যুগের খ্যাতনাম! পণ্ডিত, সাংবাদিক ও গ্রন্থকার তাহার জীবনী 
লিখিবার যথোপযুক্ত উপাদান এখনও সংগৃহীত হয় নাই। এই কারণে সম্প্রতি শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূমণ 
আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন,--“তাহার জীবনী সম্বন্ধে অতি অল্প উপাদানই পাওয়। গিয়াছে ।” 

এই গ্রন্থের ছই খণ্ডেই ভবানীচরণ সম্বন্ধে অনেক কথা স্থান পাইয়াছে। তাহা ছাঁড়া ভবানীচরণ সম্বন্ধে 
আমি আরও অনেক নুতন তথ্য পাইয়াছি। 

কলিকাতার ইন্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে “ধর্ম্মমডার অতীত সম্পাদক ৮বাঁবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের জীবনাচরিত দৃষ্টশ্রুত পবিত্র চরিত্র বিবরণ’ নামে ৪ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা* দেখিবার স্থবিধা 


* ১৮৪৮ বনের ২০এ ফেব্রুয়ারি ভবানীচরণের মৃত্যু হইলে ধর্দমসভা তাহার একখানি জীবনচরিত 
প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করেন। এই-সম্পর্কে গ্রীরামপুরের “ফ্রেও অফ ইণ্ডিয়া! ১৮৪৮, ৮ই জুন তারিখে 
লিখিয়াছিলেন £_ 


“Friday, June 2...The Hurkaru informs us. that the. Dhurma Sabha is about 
to print, and circulate among its friends, a memoir of its late able Secretary, 
Babso Bhobany Churn Banerjee...We take great shame to ourselves for having 
neglected distinctiy to notice the death of this Native. gentleman. one of the 
ablest men of the age; and we hope to supply this omission when the Memoir is 
presented to the world.” } 

পুস্তকখানি যে ১৮৪৯ সনের গোড়ায় প্রকাশিত হয় তাহা ১৮৪৯, ১৪ই এপ্রিল তারিখের ‘সম্বাদ ভাস্বরে! 


প্রকাশিত নিয়োদ্ধ,ত অংশ-পাঠে বুঝা যায় £_ 
“গত বুহস্পতিবাগরীয়া চন্দ্িকার সহিত আমারদিগের নিকট এক পুস্তক আসিয়াছে,...তাহাতে 
৬বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন বৃতান্ত লিখিত হইয়াছে,... 1” 


সমাজ ৩১১ 


হইয়াছে। ইহার আখ্যাপত্র নাই । পুস্তিকাখানি যে ১৮৪৯ সনের গোড়ায় মুদ্রিত তাহা মনে করিবার সঙ্গত 

কারণ আছে। এই দুপ্রাপা পুস্তিকাখানি হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি £__ 

“...পরগনা উখড়ীর অন্তঃপাতি নারায়ণপুর নিবাসী ৬রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ধনোপার্জনাভিলাষে 
কলিকাতা নগরে সমাগতা৷ হইয়া প্রথমত টাকশালের পদবিশেষে নিযুক্ত থাকিয়া অল্পকাল মধ্যে স্বকীয় 
স্যবহীর ও শীলতা সাধূতীয় সকলের নিকট গণ্য মান্য পূজ্য হইলেন। 

উক্ত মহাসত্মার জোষ্টপুত্র বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৯৪ সালের আযষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে উক্ত পরগনার 

b উজগ্রামে জন্ম পরিগ্রহ করেন,...| প্রতিনিয়ত প্রফুল্ল বদনে ক্রীড়া কৌতুকে কৌমারকাল যাপন 

] করিলেন, তদনভ্তর তাহার পিতা কলিকাতা মধ্যে কলুটোলী স্থানে একখানি বাটা ক্রয় পূর্বক তাহাকে 

| কলিকাতায় আনয়ন করিয়া শুভদিনে বিদ্যারস্ত করাইলেন, যদিচ তৎকালে এক্ষণকার স্থায় বিদ্যাশিক্ষার 

সরল সরণি ছিল না স্বতরাং সামান্য শিক্ষকের নিকট বিদ্যাশিক্ার্থ বৃত্ত হইলেন তথাপি স্বকৃত হুকৃতি 
বশত স্বল্পকাল মধ্যে কৃতী হইলেন অর্থাৎ বঙ্গীয় পারসীয় এবং ইংলণ্ডীয় অর্থকরী বিদ্যা! তাহার 
অভ্যাসের অগ্রমারিণী হইল,...। তিনি-উৎনাহ সত্বে উপায়রাহিত্য বশত বিদ্যা! শিক্ষায় বিরত হইয়া 
পরিবার পালনে ভারাক্রান্ত পিতার [ মৃত্যু ১২৩০ মালে] সাহায্যার্থ ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে বিষয় 
কৰ্ম্মাভিযিক্ত হন। 
* 1 এ সং সং 

“মান্য মহাশয় নবমবর্ষ বয়ঃক্রমে উপনীত ও দশমবর্ষে উদ্বাহিত হন, পরগনা উখড়ার অন্তঃপাতি মল্লিক 
নওয়াপাড়া গ্রাম নিবাসি ৬কালীকিক্কর মল্লিকের কন্যা সহিত তাহার প্রথম পরিণয় হয়, তাহার 
বিংশবর্ধ বয়সে প্রথম পুত্র রাজকৃষ্ণ বল্যোপাধ্যায় ও তাহার ছুই বৎসর অন্তরে দ্বিতীয় পুত্র রাজরাজেশ্বর 
বন্দোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন, তাহার চতুবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে উক্ত পত্রী দৈহিক গীড়োপলক্ষে গতপ্রাণ। 
হন... জনকের অনুন্লঙ্ঘ্য অনুমতিতে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন, তৎপত্রী গর্তে প্রীযুত নিমাইচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সতী নামী কন্যার জন্য পরিগ্রহ হয় ।” 
পুস্তিকাখানি হইতে ভবানীচরণের “বিষয় কর্মের বিবরণ” ও “কীর্তি বিবরণ” উদ্ধত করিবার মত। 

কিন্তু স্ানাভাবে শুধু “কীর্তি বিবরণ’টুকুই এখানে উদ্ধত হইল £__ 

“কথিত পুণ্যাত্মা ইংলশীয়দিগের দারা এতদ্দেশে মুদ্রা যন্ত্রের ও সংবাদ পত্রের স্থাপন দর্শনে বঙ্গ ভাষায় 
সংবাদ পত্রের প্রকাশ করিতে ইচ্ছু হন তাহাতে ১২২৮ সালে সংবাদ কৌমুদরী পত্রিকা কোন২ ব্যক্তির 
সং্থষ্টতীয় গরকাশমীনা করেন পরে অংশিগণের সহিত ধৰ্ম্ম বিষয়ে একমত্য না৷ হওয়ায় ই পত্র পরিত্যাগ 
পূর্বক সমাচার চত্্রিক1 পত্র প্রচার পুরঃদর নিজীলয়ে এক ছাপাযন্ত স্থাপন করিলেন, অনন্তর অংশির! 
কৌমুদীপত্র সম্পীদনে অশক্ত হইয়া তাহা মৃত রামমোহন রায়ের হস্তে স্যন্ত করত চন্দ্রিকা পত্রের উন্নতি 
রোধার্থ বিবিধ উদ্যম করিতে লাগিল কিন্ত ধর্ম্মপক্ষিক। চত্দ্রিক মনোরঞ্জিকালিপিদ্বার! সাধারণ সমীপে 
সমীদরণায়) হওয়াতে একবর্ষ মধ্যে অন্যুন আট শত গুণগ্রাহক ব্যক্তি ইহার গ্রাহক হইলেন ইহাতে 
কৌমুদী পত্রই অবসাদ পাইল, সুদীর্ঘ কাল এই বঙ্গ রাজ্য ববনাবীন প্রযুক্ত দেশীয় ভাষা যাবনিক ভাষার 
সহিত মিশ্রিতা হইয়া যায় পরে চক্রিকায় গৌড়ীয় স্থকোমল সাধু ভাবা বিন্যস্ত হওয়াতে বিদ্যানুরা গিগণের 
হৃদয়ে সাধু ভাষা শিক্ষার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল অতএব এ পত্রকে এতদ্দেশীয় ভাষ। পরিবর্তনের 
মূলহুত্র বলিতে হয়, ইহ! ভিন্ন এ পত্রে ধৰ্ম্ম ও রাজনীতি বিষয়ক বিবিধ প্রস্তাব প্রকাশ দ্বার! স্বদেশের 
যে কিপর্ন্ত উপকার হইয়াছে তাহা বিদ্বান লোকেরাই বিশেষরূগে জানিয়াছেন, কিছুকাল পরে উক্ত 
রায় এতদ্দেশীয়| সাব্বীদিগের সনাতন ধর্ম সহগমন নিবারণোদ্যোগে স্বীয়াভিপ্রায় কৌমুদীপাত্রে বাক্ত 


৩১২ সংলাদ পত্রে সেন্কালেল ক্যা 


করাতে উক্ত মহাশয় রায়ের প্রতিপক্ষরূপে লেখনী ধারণ করিলেন তদবধি রায়ের বিলাতপ্রাপ্তিপধ্যস্ত 
সর্বদাই উভয় পত্রিকায় বিবিধ বাদানুবাদ জল্পিত হইয়াছিল, উক্ত মহাশয়ের গদ্য পদ্য রচনায় ও উত্তর 
প্রত্যুত্তর লেখনে এমত পটুতা ছিল যে যেকোন কথ কটুতারূপে লিখিত! হইলেও নীধুধ্য রদ রহিতা হইত 
না, এক২ সময়ে তাহার বাদ জল্প বিতগ্ার প্রতি প্রতিপক্ষ রামমোহন রায় বহুশান্তন্ত হইয়াও তিরোভূত 
হইয়া নুক্তকণ্ঠে তাহার প্রতি সাধুবাদ করিতেন । তিনি আত্মীয়গণের অনুরোধে গদ্য পদ্য রচনায় প্রথমত 
নববাৰু বিলাসাখ্য এক পুস্তক রচনী করেন এ পুস্তক সাধারণের কৌতুকজনক ফলত তনদ্বার! কৌশলে 
এতন্নগরীয় ভাগ্যবান্‌ সন্তানদিগকে কটাক্ষ করাতে তদানীং অনেকে তদ্ৃষ্টে কৃকাধ্য পরিহার করিয়া 
সতপথাবলম্বন করেন। তদনত্তর ১২৩০ সালে কলিকাঁতী কমলাঁলয় গ্রন্থ বিকাশ করিলেন, তাহাতে 
নগরস্থ বুবস্মগীমি ধনিগণের কুরীতি ছুনীতি দোষ দিত হয়। ১২৩৬ সালে অত্যুত্তম কাব্যরসবুক্ত 
পদ্যচ্ছন্দে দূততীবিলীসাধ্য গ্রন্থ রচন! করিয়া কবিবৃন্দের আনন্দ বর্ধন করেন, পরে গয়! গমন সময়ে তথায় 
যে স্থানে যেসকল তীর্থাদি আছে তত্তাবদ্বিবরণযুক্ত গয়াপদ্ধতি নামক পুস্তক ১২৫০ [ ইহ! ২য় সংস্করণের 
প্রকাশকাল ] সালে রচনা করেন, এরূপ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করত বহুযত্রে তৎক্ষেত্রের বিবরণ... 
পুরুষোত্তম চত্র্রিক পুস্তক গদ্য পদ্যে রচনা করেন,...এই পুস্তক ১২৫১ সালে রচন। হইয়াছে । তিনি 
সটাক প্রীভাগবতের ও সটাক মনুসংহিতীর ছু্াপ্যতা নিরাকরণ কারণ বহুব্যয়ে পুস্তকদ্বয় মুদ্রিত করেন। 
এতন্দেশে অত্রিসংহিতা। প্রভৃতি মূলস্মৃতির প্রচলন ছিল ন। একারণ  মহীস্স দ্রাবিড়াদি নানাদেশ হইতে 
তাহার আদর্শ আনাইয়া৷ ভাত্বদ্বার৷ সংশোধন পূর্বক উনবিংশতি সংহিতা মুদ্রান্কিত| করিয়। দেশের 
পরমৌপকীর করেন, তদনন্তর সটাক প্রীভগবদণীতা ও সটাক প্রবোধচক্রোদয় নাটক ও হাস্তার্ণৰ নাটক 
প্রভৃতি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্ণ করাইয়াছেন, পরিশেবে গত বর্ষে বহুদিনের প্রতিজ্ঞাত 
পরীরদুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত ২৮ তত্ত্ব নব্য স্মৃতি সম্পূর্ণ রূপ মুদ্রিত করেন । ১২৩৫ সালৈ স্বদেশীয় ধর্মরক্ষার্থ 
উক্ত মহীস্মার প্রযত্রে এই ধর্্মতা স্থাপিত! হইয়া ইহার ছার! স্বদেশের বেং হিতোপলব্ধি হইয়াছে তাহা 
সাধারণের অবিদিত নাই... 1৮ 

১৮৪৮ সনের ২*এ ফেব্রুয়ারি তারিখে ভবানীচরণের মৃত্যু হইলে ভাহার জোষঠপুত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

‘সমাচার চত্রিকা'র সম্পাদক এবং ধর্্মনভার সম্পাদক হন। ১৮৫২ সনের ১৬ই আগষ্ট (দোমবার) তারিখের 

‘সংবাদ পূর্ণচন্ত্রোদয়ে’ রাজকৃষ্ণ বন্দযোপাধ্যায়ের ঘৃত্যু-প্রসক্ে লিখিত হইয়াছিল £__ 

“(বন্ধু হইতে প্রাপ্ত )...অশেষ গুণরাশি বাবু ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের জোষ্ঠ পুত্র বাবু রাজকৃষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় অতি ভয়ঙ্কর জর বিকার রোগে আক্রান্ত হইয়া গত শনিবারে এই মায়াময় পাঞ্চভৌতিক 
নশ্বর দেহ সন্বরণ পুরঃসর বথাযোগ্য ধামে যাত্রা করিয়াছেন ।...এই বংশ অতি প্রসিদ্ধ। ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামকে না জানেন? তিনি সমাচার চন্্রিকা পত্রের সম্পাদকীয় কাধ্য নির্বাহ 
করিয়া যে রূপ খ্যাতি ও গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা, কাহার অবিদিত আছে? তিনি এই 


পত্রের সুত্রে বিস্তর প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার বংশ মধ্যাদ1 ও সন্্রম ক্রমশঃ 


নুন হইতে লাগিল। কিট পুত্র নিমাইচরণ বাবু নর্থ নষ্ট হইয়া শেষে নিবাস স্থান পযন্ত চাত 
হওত কাশীবাসী হইয়াছেন। গোষ্ঠ পুরও দন্ত পৈতৃক বিভব বঞ্চিত হইরাও বরাদের ভার 
* ১৮৫১ সনের ২৩এ আগস্ট তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত 
হইতে ভবানীচরণ বন্্যোপাধ্যায়ের ভুমম্পত্তির বিষয় কিছু জানা যাইবে £_ 
“সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৮ আগষ্ট বৃহস্পতিবার 
ঘরের নীচের বারাগায় সরিফের দপ্তরধানায় প্রবেশ 


নিষ্োদ্ুত নীলামী ইশতেহার 


বেলা ঠিক ছুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট 
দঘারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব মৃত 


সমাজ ২১৫ 
দিতির উদ্ঠীনে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু ধন যাউক, প্রাণে প্রাণে রক্ষা হইলেও ত ভীল। 
তাহাতেও বিড়ম্বন৷ দেখ। প্রায় ছুই তিন মাস গত হইল রাজকৃষ্ণ বাবুর ছুই পুত্র ও অনুজ মৃত 
রাজেশ্বর বাবুর এক পুত্র অকস্মাৎ জলমগ্ হয়। এই রূপ বিপদগ্রস্ত ও মৰ্ম্মান্তিক বেদনা প্রাপ্ত হইয়া কি 
তাহার দুঃখের শেষ আছে? আবার এক প্রবল শত্রু তাহার সর্ববন্ব ধন চক্দ্রিকীর উপর আঘাত করিবার 
চেষ্টা করিতেছে। পাঠক বর্গের স্মরণ আছে এই মহাশয় আর একটি চক্রিকা' অবিকল পুরাতন চন্রিকার 
অবয়বানুরূণে প্রকাশীরন্ত করিয়াছেন। ইহাতে রাজকৃষ্ণ বাবুর বিশেষ ক্ষতি সম্ভাবনীয় হইয়াছিল । 
এই চত্রিকীই বাবুর প্রাণ স্বরণ, ইহার আয়েই তাহার পরিবারের জীবন রক্ষ। হইতেছে । অতএব 
এ বিষয়ের উপর এরূপ নিদারুণ অত্যাচার হইলে কি প্রকারে তাহার সংসার নির্বাহ হয়। 
এইরূপে সন্তান শোকে ধন শোকে অবিভূত হইয়! তিনি প্রায় কিয়ন্সানাবধি জীবন্ত হইয়াছিলেন 
এবং নিরন্তর জীবন রক্ষার চিন্তায় মগ্র ছিলেন। কিন্তু হায়! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! নিষ্টর 
কৃতান্ত আপন করাল হস্ত প্রসারণ করিয়া গত পরখ তাহাকে স্বীয় ক্রৌড়স্থ করিয়াছে।...” 4 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; অনেক শান্তরগ্রস্থও চক্রিকী যন্ত্রীলয়ে 

পুনমূরদ্রিত করিয়ীছিলেন। অনুসন্ধানে আমরা যেগুলির সন্ধান পাইয়াছি তাহার তালিকা দিলাম £-_ 

(১) নববাবু বিলীগ। পাদরি লঙের মতে এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮২৩ মন 
(Descriptive Catalogue of Bengali Books, 1), 99). ১৮২৫ সনের অক্টোবর মাসের “ফ্রে্ড 
অফ ইণ্ডিয়া’ পত্রে (পৃ. ২৮৯-৩০৮) এই পুস্তকের ১৮২৫ সনে প্রকাশিত ?একটি সংস্করণের দীর্ঘ সমালোচনা 
আছে। উত্তরপাঁড়ী পাবলিক লাইব্রেরীতে রক্ষিত, ১৮৫৩ সনে প্রকাশিত “নববাবু বিলাগে'র একটি সংস্করণে 
গ্রস্থকাররূপে ‘প্রমথনাথ শর্মণ” নাম পাইতেছি। ইহা বে ছদ্মনাম তাহা বুঝা যাইতেছে। 

নববাবু বিলীন ১৮৫৭ সনে গদ্য পদ্ে নাটকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৭ সনের ১১ই জুলাই 
তারিখে 'সংবাদ প্রভাকরে এই “বিজ্ঞাপন ু্রিত হইয়াছে £_ 
£বিদ্যাভুনীকৃত বাবুনাটক' ৷ _কলিকীতা! মহানগর নিবাসি বাবুগ্ণের বাবুয়ীন। ও তীহীরদ্রিগের কথোপকথন 

অবগতি কারণ বহুকাল হইল বীবুধিলীদ নামক গ্রন্থ প্রকাশ হয়, কিন্ত অতি পূর্ব্বকীলের পুস্তক অজ্ঞ 

ভট্টাচার্য্য দ্বারা বিরচিত হইবায় এইক্ষণে তাহা পাঠযোগ্য নহে, এবং কথোপকথন ও বর্তমান 
প্রচলিত নিয়ম মত নহে, এ নিমিত্ত নুতন মতে পদ্য ওগছ্যে নাটকাকীরে হুন্দররূপে লিখিত হইয়া 

মুদ্রিত আরম্ভ হইয়াছে, মুল্য ।* আনা.” এ 

(২) কলিকীতীকমলীলয়। প্রকাশকাল সন ১২৩:= ১৮২৩ (1 বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রস্থাগারে 
ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে এই পুস্তক আছে। 
ON 


ভবনীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উইলের লিখিত একজিকিউটর রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বেঙিসিওনৈ 
এক্সপোনান নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক মেলে অর্থাৎ প্রকা্য নীলামে এই সফল বিষয় 
বিক্ৰয় করিবেন। 

১ দফ|। বিশেষতঃ জিল! চব্বিশ পরগণার উত্তরপাড়ার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ 
ভূমি তাঁহাতে যে এক ইষ্টক: নিৰ্ম্মিত একতাল। বৈঠকথানা এক পীকশাঁল। ও এক আন্তীবল চারিট। 
পুক্ষরিণী এবং নালা জাতীয় বৃক্ষ আছে ভূমি অনুমান ৩২/ বত্রিশ বিঘা...। 

২ দফী। এবং শহর কলিকাতীর স্বরতির বাগানে রামমোহন ঘোষের ষ্টরাটের শামিল ও অন্মধ্যস্থিত যে 
এক তেতাল! ইষ্টক নির্দিত গৃহ অথব1 পরিবারদিগের বসতি বাটী নং ২* এবং তাহার সঙ্গে যে 
এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ॥৩ তেরো কাঠা... 


২৪০. 


৩১৪ সগলাদ পত্রে সেন্রান্সেল্র কথা 
(৩) হিতোপদেশ। “পঞ্চতন্ হইতে উদ্ধৃত রীবিধুশ্কর্তৃক সংগৃহীত সংস্কৃত গ্ৰন্থ তদীয়াৰ্থ গোঁডীয় 

ভাবায় শ্রীতবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বার! সংগৃহীত হইয়া কলিকাতায় সমাচার চক্রিকা যন্ত্রে মুদ্রাস্কিত হইল॥ 

শকাব্দাঃ ১৭৪৫ সন ১২৩০৮ পুস্তকখানির “ভূমিকা” আছে £_ 

“,.এই হিতোপদেশ গ্রন্থ শ্রীল শ্ৰীযুত কুমার শিবচন্দ্র রায় তথা শ্রীদৎ শ্রীযুক্ত নৃদিহচন্্র রায় বাহাছ্রদিগের 
অনুমত্যনুনীরে সংস্কৃত মূল শ্লোক রাখিয়া তাহার অর্থ গৌড়ীয় ভাষায় প্রকাশ করা গেল...” 

এই পুস্তকের একখণ্ড বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষত গ্রন্থাগারে আছে। 

(৪) দুতীবিলীন হুরসিক রসদায়ক পুস্তক । প্রকাশকাল ১৭৪৭ শক= ১৮২৫ সন। বিলাতের ব্রিটিশ 
মিউজিয়মে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে 'বিবিধার্থ-নঙ্গুহে (চৈত্র ১৭৮০ শক, পৃ. 
২৮০) রাঁজেন্দ্রলীল মিত্র লিখিয়াছিলেন ৫__ 

“বিখ্যাত শ্রীভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন দোষী পরিবারের নিগঞ্ননার্থে দূতিবিলাসনামে এক খানি 
কাৰ্য পস্তুত করেন। তাহাতে অন্যান্য বাঙ্গালী বাঙ্গয কাব্যের আদর্শে অনেক জঘন্য অশ্লীলত! আছে, 
অধিকস্ত তাহার কবিত্ব যৎসামান্য মাত্র)” 

(৫) গ্রীনন্ভাগবত। পুষ্পিকায় প্রকাশ, ইহার মুদ্রাঙ্কন শেষ হয়-_৩১ বৈশাখ ১৭৫২ শক= 
১৮৩* তারিখে। এই পুস্তকের ৯৯ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ-নশ্বন্ধে আমার মন্তব্য র্টবা। ১৮৪৯ সনের ৩ 
তারিখের ‘সম্বাদ ভাস্কর'-পাঠে আমরা জানিতে পারি £__ 

“*প্রাজা শিবচন্্র রায় বাহাদুর বিছ্যানুরাগী ছিলেন, ভাহীর ধনেতেই চন্্িকা যন্ত্রালয়ে শীমস্তীগবত গ্রশ্থ অতি 
শুন্ধরপে মুদ্রিত হয়, তাহার প্রত্যেক গ্রন্থের মুল্য ৩২ টাকা নির্দিষ্ট করিয়া চত্রিকাদষ্পাদক ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু টাকা লইয়াছেন, রাজা শিবচন্ রায় বাহাদুর দে টাকা গহণ করেন নাই” 

৬) এরীগ্রগয়াতীর্থ বিস্তার । ইহার প্রকাশকাল ১২৩৮ সাল= ১৮৩১ সন। ১৮৩১ সনের ২২এ এপ্রিল 
(১, বৈশাখ ১২৩৮ ) তারিখের ‘সমাচার চন্তরিকা’ পত্রে “কস্তচিৎ চক্রিকাপাঠকস্ঠ” লিখিয়াছিলেন £__ 
“ত্ীত্রীএগয়াতীর্ঘ বিস্তার গ্রন্থ পদ্য পয়ার ভাষায় সর্ব্বদাধারণের মনোরগ্রক 

আছে বটে কিন্তু শূদ্ৰাদির নকল পাঠ নহে __...৩ বৈশাখ ৷৷ মু কমি 

এই পুস্তকখানি ১৮৪৩ সনে পুনমুর্জিত হয়। ১৮৪৩, ৭ 


ই ডিসেম্বরের ‘সমাচার চন্দ্রিকা? ৫ 
পগ়াতীর্ঘ বিস্তার ।-পাঠকবর্গের রণ থাকিতে পারে গত ১ 5 


১২মে 
১এমে 


রত ৫ 
রচনা করা গিয়াছে ভাহা তদ্ধাম গামি দিগের উপকার জনক বটে গাঁড়ীয় সাধুভাযায় পয়ারচ্ছনে 
(৭) সন্গুদংহিত|। পুষ্পিকায় প্রকাশ, ইহ] ১৮৫৪ শকের ২০এ ফাল্গুন 
ন-২ 
চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। মার্চ ১৮৩৩ তারিখে সমাচার 


(৮) আশ্চধ্য উপাখ্যান “অর্থাৎ মুক্ত কালীশঙ্কর রায়ের বিবরণ | 
কলিকাতা নগরে সমাচার ডক্রিকা বসে মুদ্রিত হইল। ১ চৈত্র 1 দমতাদিকীর্তিকৃত্য ইহাতে বর্ণন॥ 


২২৪২ সাল [= 2) 
২০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, পয়ার ছন্দে লিখিত এই পুস্তিকাখানিতে [=>৬ মার্চ ১৮৩৫ Jr 


বশোহর, 
কীর্ডি-কাহিনী বাণত হইয়াছে! এই পুস্তিকীর আখ্যাপত্রে পি 1৮৮ 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামের উল্লেখ আছে; যথা ৃ না থাকিলেও শেষ পৃষ্ঠায় 


সমাজ - ৩১৫ 
“্রীভবানী চরণ দ্বিজ বন্দ্যোপীধ্যায়। 
সুকৃতির পুণ্য কীর্তি রচিলা ভাষায়॥” 
কলিকীতীর ইন্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে এক খণ্ড ‘আশ্চর্য্য উপাখ্যান’ আঁছে। পীদরি লঙের তাঁলিকীয় 

( 040. D. 78) জন্মে ইহার প্রকাশকাল ১৮৩৪ সন বলা হইয়াছে। 

(৯) পুরুষোত্বমচক্রিকা। ইহার প্রকাশকাল ১৭৬৬ শক, ১২৫১ সাল= ১৮৪৪ সন। ১৮৪৪ সনের 
১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে ‘সমাচার চত্রিকা, লিখিয়াছিলেন £_ 

t “্রীগ্রীপুরুষোত্তম চন্িকা। পাঠকবর্গের স্মরণ আছে আমরা পূর্বে পুরুযোত্তম চত্রিক চন্জরিকা যন্তে মুদ্রিতারনড 
করিয়া আপনারদিগকে সংবাদ দিয়াছি এক্ষণে বিদিত করিতেছি যে দেই পুস্তক মুদ্রিত সমাপ্ত 
হইয়াছে...। গ্্থের সংক্ষেপ বিবরণ এই প্রথমত শত্খক্ষেত্র অর্থাৎ পুরীধামে প্রসিদ্ধ যত দেবমুত্তি আছেন 
এবং তথায় গমন করিয়া! যে২ প্রকারে তীর্থ করিতে হয় ও শ্রীগ্রমু্তির দ্বাদশ যাত্র| ছত্রিশ নিয়োগ ইত্যাদি 
অশেষ বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে অপর ওঁ ধামে প্রতিদিন যে২ কার্য নির্বাহ হয় তাহা উড়িষ্ ভাষায় 
লিখিত হইয়! থাকে তাহার নীম মাদল! পঞ্জিকা কহে সেই পঞ্জিকা হইতে কলিযুগের আরন্তীবধি বর্তমান 
সময় পর্য্ন্তে যত রাজা এ রাজ্য অধিকার করিয়াছেন ফলত রাজা যুধিষটিরাবধি বর্তমান রাজী রামচন্দ 
দেবের অধিকারপর্্ন্ত যতং নুতন কীর্তি হইয়াছে ও তাহারদের রাজ্য কাল শকাব্দ সহিত মিলিত করিয়া 
এতাঁব সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ আছে রক্ত বাহু কালাপাহাড় ইত্যাদির উপাখ্যান 
বা ইতিহাস অতি আশ্্য্য। দ্বিতীয় চক্রগ্েত্র যাহা তুবনেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ তথায় কোটি লিঙ্গ আঁছেন। 
তৃতীয় গদাক্ষেত্র ফলত যাজপুর যে স্থানে নাভিগয়া অর্থাৎ গয়াস্থরের নাভিদেশ তথায় গয়াশ্রাদ্ধ 
করিতে হয়। চতুর্থ প্মক্ষেত্র যাহ! কণারক বলিয়া খ্যাত তথায় হত ও ডল রি ছিলেন তাহা 
পুরীধামে আনীত হন ইত্যাদি নানা ইতিহাঁদ সম্বলিত উক্ত চারি ক্ষেত্রের বিশেষ বিবরণ অন্মৎ 
কর্তৃক গৌড়ীয় ভাবায় গদ্য পদ্য রচনায় পুরুষোত্তম চক্রিকা নামে প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রন্থের:পুষ্প মূল্য 
১ টাকা স্থির করা গিয়াছে ইতি ৷” 
কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি, উত্তরপীড়া পাবলিক লাইব্রেরি, এবং রাজ! রাধাকান্ত দেবের 

লাইব্রেরিতে এই পুস্তক আছে। 
ইহা ছাড় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত আরও কোন কোন গ্রন্থের নাম তাহার জীবনচরিত 

হইতে উদ্ধত,অংশে পাওয়া যাইবে । 


(১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ | ৪ ফাল্বন ১২৪১) 

্রপ্রীকাশী গ্রান্তি।__-আমরা। কাশীর পত্রে অবগত ‘হইলাম জিলা যশোহর নড়াল 
গ্রাম নিবাসী পরে 'কাশীবাসী বাবু কালীশঙ্কর রায় জমীদার মহাশয় গত ১৮ মাঘ শুক্রবার 
উত্তরায়ণে শুরূপক্ষে দিব| আড়াই প্রহরের সময়ে ম্নিকর্ণিকার ঘাটে জলেস্থলে দেহ স্থাপন 
পুরঃসর অপূর্ব জ্ঞানপূর্ববক ইষ্ট দেবতা নামোচ্চারণ করত রীগ্রীকাশী প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

যদিও মৃত্যু সংবাদ সর্বদাই অশুভ বটে তথাপি লোকের পুণ্য চিহ্ন প্রকাশ পাইলে 
শুভ সম্বাদ জ্ঞানে পাঠকবর্গ স্থখী হইতে পারেন তত্প্রমাণ মরণৎযত্র মঙ্গলং। আমরা 
গুনিয়াছি ও রায় মহাশয়ের ৮৮ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল প্রথমকাল অর্থাৎ বিদ্যোপার্জনের 
পর ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত রাজকীয় ব্যাপারে পুরুষতা প্রকাশকরত বহুধনোপার্জন 


৩১৬ সংন্বাদ পত্রে সেন্কান্লেল্র কথা 


করিয়াছিলেন তৎচিহ্ন তালুক মুলুক জমীদারীতেই প্রকাশ পাইতেছে এবং ওঁ কাল পর্য্যন্ত 
যে সকল সৎকম্ম করিয়াছেন তাহাতে যে ধন ব্যয় করেন তাহা এতদেশ বিখ্যাত দৈব 
পিতৃ কর্ম এবং বিষয় কর্খে অবসন্ন হইয়! অর্থাৎ প্রাচীনাবস্থায় মরণাবধারণ করিয়া 
কাশীবাসী হইয়াছিলেন ১৫ বৎসর পর্যান্ত ধন জন পরিবার স্থথৈশ্্য]াদি পরিত্যাগপূর্বক 
নিয়ত ইষ্ট দেবতা প্রীত্যর্থে নাম জপ যাগধজ্ঞ করত কালযাপন করিয়াছেন মায় মোহ 
শোক সন্তাপাদি গহনকানন জ্ঞান কুঠার দ্বারা ছেদন করিয়াছিলেন এতাবৎ মৃত্যুকালে 
সপ্রমাণ হুইল ।-*চন্দ্রিকা। 

‘সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘আশ্চর্য্য উপাখ্যান’ নামক পুস্তকে কালীশঙ্কর 
রায়ের কীর্তি-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন,_সে-কথা পূর্বে বলিয়াছি। 


(৯ মে ১৮৩৫ । ২৭ বৈশাখ ১২৪২) 
এতদ্দেশীয় মাজিপ্রেট ।__হ্রকরাপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে নীচে লিখিতব্য 
এতদ্দেশীয় ১২ জন মহাশয়কে বিনাবেতনে মাজিন্তেটীকর্শ্ম নির্বাহার্থ গবর্ণমেণ্ট অনুমতি 
করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রসন্নকুমার ঠাকুর রামকমল সেন 


রাজচজ্জ দাস রাঁজচন্্র মল্লিক রাজচন্দ্র দাস রাজা কালীকৃষ্ণ রসময় দত্ত রাঁধা মাধব বীডুয্যে 
রাধাকান্ত দেব রস্তমজি কাওয়াসজি। 


(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫। ২৮ ভাদ্র ১২৪২) 
শ্ীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ।-_সমূদ্র পথহইতে জুন মাসে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম 
বেষ্টাঙ্ক সাহেব শ্ীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের নিকটে যে পত্র প্রেরণ করেন তাহ সংগপ্রতি 
পৃুছিয়াছে। ওঁ পত্রের অভিপ্রায় এই যে শ্রীযুক্ত বাবু শ্ীল্রীযুতের নিকটে যে পত্র প্রেরণ 
করিয়াছিলেন তাহার উত্তর না দেওয়াতে ত্রুটি স্বীকারকরণ। এবং এ বাবু ইউরোপীয় 
বাণিজ্য ব্যবসায়ী সাহেবেরদের সঙ্গে বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিপ্ত হইয়া স্বদেশীয় লোকেরদিগকে 
এ ব্যাপারের যে প্রথম আদর্শ দর্শাইয়াছেন ইহাতে তাহার প্রশংসা করণ। 


(৩ ডিসেম্বর ১৮৩৬ | ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৪৩) 


যুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যানে মহাভোজ ও তামাসা।_ 


রজনীতে শরীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বীয় অত্যুত্তম উদ্যানে ই গত সোমবার 


যুত গবর্নর জেনরল 
করাইয়া পরমসন্তোষক তামাসা দর্শাইলেন। বিশেষতঃ 
ও অত্যুৎক্ষ্ট বহুবিধ ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত ছিল। রা 
মহাশয়েরদের সমাগম হইতে লাগিল । 


বহ্যৎসবজনক 
তি অষ্টম ঘটিকা পরেই: নিমন্ত্িত 
অনন্তর বাদ্য বাদনারাস্ত হইয়া বাজিতে অগ্নি 


সমাজ ৩১৭ 


দেওয়া গেল ও ব্যাপার প্রায় দেড় ঘণ্টাপর্য্ন্ত হইল তাহা দর্শনে সমাগত সকলই 
অতিপ্রশংস। করিলেন। তৎপরে আরো গীত বাদ্য হইয়া যে অধঃকোচ্টে বিবিধ ভোজ্য 
দ্রব্যাসাদন করা গিয়াছিল তাহার কিঞ্চি২ সকলই ভোজন পান করিলেন অনন্তর মহানাচ 
আরম্ভ হইল। গবর্ণমেন্ট হৌসহইতে সমাগত মহাশয়েরদের অতিরিক্ত স্থপ্রিম কোর্টের 
তিন জন শ্ৰীযুত জঙ ও শ্ৰীযুত মাকালি সাহেব ও জনেক দুই জন সেনাপতি সাহেব এবং 
কলিকাতাবাসি প্রায় তাবৎ বিশিষ্ট মহাশয়ের তত্র সমাগত হইয়াছিলেন। এ সদাশয় 
নিমন্ত্ক বাবু নিমন্্রিতিরদের সত্তোধার্থ যাহা২ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাতে সকলই 
পরমাহ্লাদ জ্ঞাপন করিলেন । 


(১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮ । ৭ ফাস্তুন ১২৪৪) 

গ্ৰযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর পশ্চিম দেশে ভ্রমণার্থ অদ্য উত্ত শ্রীযুক্ত বাবু যার 
করিলেন। 

অনেক মাস নিমিত্ত বাবু এই রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন আমর! এক চিত্তে 
প্রার্থনা করি যে তাহার শারীরিক পীড়া ছিল তাহা এই ভ্রম্ণদ্ধারা বিনাশ পাইবে শ্রীযুক্ত 
বাবুর এই স্থানে ন! থাকাতে কলিকাতার অনিষ্ট হইবে যদ্যপি তিনি আমারদিগের উত্তম 
না হউন তথাচ আমারদিগের সর্বগুণান্ষিত বিখ্যাতের মধ্যে তিনি অত্যুত্তম নিজগুণ ও 
ধন ছারা ব্যবসায়িদিগের অতি প্রশংসনীয় সংগ্রতি বরেসায়ের মন্দী ভাব এসময়ে যে বাবু 
প্রশংসনীয় তাহা লোকদিগের উপকারার্থই জানিবে এবং সরলতাপূর্ববক দানহেতু অনেকের 
প্রাণ বিনাশ হইতে রক্ষা! করিবেন আর তাহার সংজ্ঞান দ্বারা অনেককে কার্ষ্যোপযুক্ত 
করিয়াছেন বিদেশীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অকাপট্যে অতিথি সেবনার্থ এক অত্যুত্তম 
অট্টালিকা নির্বাণ করিয়াছেন এবং তাহার অস্টালিকোপরি এক দিন গমন ও স্থিতি না 
করিয়াছেন এমত কোন বিদেশী কহিবেন সত্যধর্শ্মে রত ও নির্্লান্তঃকরণ এইহেতু অনেক 
সহায়হীন মনুষ্যকে অতি উচ্চ পদে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাহার কাপট্য রহিত 
দানশীলতা দ্বারা পতিত অনেক২ বিদ্যালয় উদ্ধার করিয়াছেন এই সকল হিতজনক কাৰ্য্য 
দ্বারা বোধ হইতেছে যে অতি ধনাঢের উপযুক্ত যে কর্খ তাহা, করিয়াছেন আমরা 
পূর্বক কহিতেছি যে বাবুর অকাট্য দানশীলতা দ্বার! ৫ বর্ষ বক অবধি সকলেই 
প্রশংসা করিতেছেন এইক্ষণে হিন্দুগণ মধ্যে ধর্মমনিষ্ঠ পরহিতৈষী মনুষ্য তদ্তিয় আর দৃষ্ট 
হয় নাই। 

আমরা এক চিত্তে পুনর্ববীর প্রার্থনা করি যে ত্বরায় বাবু স্থস্থ হউন তিনি মফঃসলে 
প্রবিষ্ট অনেক বন্ধু পাইবেন এবং বাবুর সচ্চরিত্র ও সঘ্যবহার দৃষ্টে মফঃস্বলস্থ তাবৎ, বিষয় 
তাহাকে দেখাইবেন আর কৃতজ্ঞ বন্ধু ও অন্থান্ত বন্ধুগণ তাহার আগমনাপেক্ষা রহিলেন 
কিন্ত আগমন হইলে তাহার! পরমাহ্লাদ করিবেন ।--জ্ঞানানেষণ। 


৩১৮ গ্যাছে পত্রে সেক্ষাব্লেত্ করুণা 
(১৭ মাচ্চ ১৮৩৮। ৫ চৈত্র ১২৪৪) 
বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ।_শুনা যাইতেছে যে শ্রীযুত বাবু দ্বারকাঁনাথ ঠাকুর মাতার 


৬ প্রাপ্তি সম্বাদ শ্রবণ করিয়া বাষ্পীয় জাহীজারোহণে শীঘ্র প্রত্যাগমন করিতেছেন এইক্ষণে 
প্রতিদিন কলিকাতায় ও জাহাজের উপস্থান প্রতীক্ষা হইতেছে । 


(২৭ অক্টোবর ১৮৩৮। ১২ কানিক ১২৪৫) 
গ্লানি বিষয়ক মৌকদ্দম| শ্ৰীযুত কাঁ্চান মেকনাটন সাহেব গ্রানি বিষয়ে সুপ্রিম _ 
কোর্টে যে চারি মোকদমা উপস্থিত করেন তাহার প্রত্যেক মোকদ্দমা গত বুধবারে 
নিষ্পত্তি হইল ৷--- 
দ্বিতীয় মোকদ্দমা বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে। বোধ হয় যে থাকারি সাহেব 
হরকরা সম্বাদ পত্রে মেকনাটন সাহেবের নামে কিঞ্চিৎ গ্লানি প্রকাশ করেন কারণ এই যে 
মেকনাটন সাহেব থাকারি সাহেবের নামে পূর্বে কোন অপবাদ করিয়াছিলেন। উক্ত 
বাবুর হরকরা সম্বাদ পত্রের কিঞ্চিৎ অংশিত| আছে তত্প্রযুক্ত মেকনাটন সাহেব এ গ্লানি 
বিষয়ে তীহার নামে নালিস করেন। তৎ পরে ফরিয়াদি এই প্রস্তাব করিলেন যে 
দ্বারকানাথ ঠাকুর যদি এই গ্রানি প্রকাশ করণ জন্ ত্রুটি স্বীকার করেন তবে আমি 
মোকদ্দমাকরণে ক্ষান্ত হই ইহাতে ঠাকুর বাবু উত্তর করিলেন যে আমি ওঁ পত্র লিখি 
নাই তাহা ছাপাইবার পূর্বে দেখি নাই এবং ছাপা হইলে পরও পাঠ করি নাই আমি 
ত্রুটি স্বীকার করিতে পারি না কিন্ত এমত কহিতে পারি হরকরা সম্বাদ পত্রে কোন 
বিষয় প্রকাশ দ্বারা যদি কাহার পক্ষে অনিষ্ট হইয়া থাকে তাহাতে আমি খেদিত হই 
পরে বাবু এই মোকদ্দমা সময়ে কিছু উত্তর দিলেন না অনন্তর শ্রীযুত জজ সাহেব নিশ্চয় 
করিলেন যে হরকরা সম্বাদ পত্রে যে বিষয় প্রকাশ হইয়াছিল তাহা গ্লানি আমারদের বোধ 
হয় না অতএব এই বিষয়ে ১ টাকা গুনাহগারি স্থির করিলেন... 


(২৬ জানুয়ারি ১৮৩৯। ১৪ মাঘ ১২৪৫) 


বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ।-ভ্রান্তিপ্রযুক্ত আমারদের গত সপ্তাহের দর্পণে বাবু 
দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিপদ বিষয় প্রকাশ করিতে ত্রুটি হইয়াছিল এইক্ষণে আমরা অতি 
খেদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে গত ১৯ জান্আরি শনিবারে উক্তবাবুর ত্রয়োদশ বর্ষ 
বয়স্ক অতিগুণান্বিত এক পুত্রের লোকাস্তর হইল এবং তাহার ছুই দিবস পরেই তাহার 
ভার্্যার পরলোক হইল। 

‘জীমন্মহৰ্ষি দেবেন্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী” সম্পাদক গ্রীযুত সতীশচন্র চক্রবর্তী মহাশয় দ্বারকানাধের 


পত্নীবিয়োগের তাঁরিখ সংগ্রহ করিতে পাঁরেন নাই; তিনি পুস্তকের ৩৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন £_দ্বারকানাধের 
পত্বী-বিয়োগের তারিখ এখন আর জানিতে পার! যাইতেছে না» 


সমাজ ED 
(১৫ জুন ১৮৩৯ । ২ আষাঢ় ১২৪৬) 

নাট্যশালা।__সশ্প্রতি যে ভূমিতে [ চৌরঙ্গীস্ব ] নাট্য শালা ছিল তাহ বিক্রয় 
হইয়াছে প্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ তাহা ১৫০০০ টাকায় ক্রয় করিয়াছেন এবং কথিত আছে 
যে তিনি এ ভূমিতে বৃহৎ দুই বাটী নিশ্শাণার্থ স্থির করিয়াছেন। নাট্যশালার সেক্রেটরি 
গ্রীযুত চেষ্টর সাহেবের ও তাহার পরিবারের সর্বস্ব এ নাট্যশালার অগ্নিতে দ্ধ 
হইয়াছে---। 

(২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ১৮ ফান্তুন ১২৪৬ ) 

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ।__গত বুধবারে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর বেনগাছয়ার 
স্বীয়োদ্যান বাটীতে এতদ্দেশস্থ অনেক ইউরোপীয় সাহেবেরদিগকে মহা ভোজ করাইলেন 
তৎসময়ে তিন চারি শত ভোক্তা একত্র হইয়াছিলেন এবং শ্রীযুত বাবুর শিষ্টাচারে ও 
বিশিষ্ট শ্রদ্ধাতে সমাগত সকলেরই সন্তোষ জন্মিল । ওঁ রাত্রি ১১ ঘণ্টা সময়ে অতি 
মনোরঞগ্তক আতস বাজির আলোক সমবধান হইয়াছিল । 

এবং গত রবিবারে শ্রীযুক্ত বাবু এ উদ্যানে স্বদেশীয় স্বজন গণকে লইয়া মহাভোজ 
আমোদ প্রমোদাদি করিলেন এবং তছুপলক্ষে বায়ীর নাচ হইয়াছিল তাহাতে কলিকাতার 
মধ্যে প্রাপ্য সর্বাপেক্ষা যে প্রধান নর্তকী ও প্রধান বাদ্যকর তাহারদের নৃত্যগীত বাদ্যাদির 
দ্বারা আমোদ জন্নাইলেন এতন্তিন্ন উৎকৃষ্ট আতদ বাজির রোসনাইও হইয়াছিল । 


(১৫ আগষ্ট ১৮৩৫ । ৩১ শ্রাবণ ১২৪২) 

.ক্ল্চনগর নিবাসি শ্রীযুত গোকুলচন্দ্র বস্ুজের কন্তার সহিত স্থগন্ধ্যা স্‌ ২1" 
সাকিন কলিকাতা শ্ৰীযুত রামচন্দ্র মিত্রজের পুত্রের সন হাল ২৫ শ্রাবণ রবিবারে শুভবিবাহ্‌ 
হইয়াছে। উক্ত বন্থজ ৬ প্রাপ্ত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয়ের শিষ্য ।-**কম্তচিৎ 
হৌগলকুড়িয়ানিবামিনঃ। ১২৪২ সাল তারিখ ২৬ আবণ। 


( ৫ মার্চ ১৮৩৬। ২৩ স্তন ১২৪২ ) 

আমরা অভিথেদপূরব্বক প্রকাশ করিতেছি খড়দহনিবাসি ৬প্রাণকৃষণ ধান থাধুদা 
মহাশয় ন্যনাধিক ৭০1৭৫ বৎসর বয়সে গত ১ ফালগুণ শুক্রবারে জাহ্বীতীরনীরে জ্ঞান 
গুরঃসরে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন । এই সম্বাদ অবণে পাঠকগণে বিষাদিত হইবেন যেহেতু 
ইদানীত্তন এতাদৃশ ধনি ধার্মিক বিচক্ষণ মনুষ্য অত্যন্ন সম্ভব। যদিও তাহার গুণগ্রাম 
দিগদিগস্তর প্রকাশমান তথাপি রীত্যন্থসারে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিলাম । 

বিশ্বাস বাবুজী সত্যব্ৰত সদাত্রত পরোপকারব্রত- ধার্মিকতাব্রত এই ব্ৰতচতুষ্টয়ে 
বিশেষ খ্যাত তদ্বিশেষ এ যে আজন্মাবধি সত্যবাদী পরিমিত ভাষী মিথ্যাদ্েবী যথার্থালাগী । 
দ্বিতীয় অসংখ্যাত অতিথি অভ্যাগতবর্গের মহীসম্মান পুরঃসর স্থচারু বচন রচন সেবার 


৩২০ সংবাদ পাত্রে সেন্কান্লেল্ কথা 

পরিপাটা আহার প্রদান শয়নস্থানদান। তৃতীয় এবং চতুর্থ উপকারিতা শক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠার 
কথা কি লিখিব বহুতর ধনব্যপূর্ববক প্ডিতগণের সাহায্যে বিবিধ নিজরচিত সংস্কৃতগ্রন্থ 
মুদ্রান্কিত করিয়া বিনামূল্যে পাত্র বিশেষে নানাস্থানে বিতরণ করিয়াছেন বিশেষতঃ 
“প্রাণতোষণী”  এপ্রাণরুষ্ণ ক্রিয়াম্বধি” শব্দান্ুধিইত্যাদি। যাহাতে মহামহোপাধ্যায় 
অধ্যাপক মহাশয় মহোদয়গণের পরম সন্তোষ হইয়াছে যেহেতু যে কোন বিষয় অন্বেষণ 
করিতে হইলে নানা গ্রন্থ আন্দোলন করিতে হইত এক্ষণে উক্ত মহাশয়ের কল্যাণে সে 
কষ্ট নষ্ট হইয়াছে গ্রন্থের স্থরীতি স্থনিয়ম দ্বারা সকল বিষয়ই অনায়াসে পাওয়া যায়। অপর 
বৈষ্ণবামৃত গ্ৰন্থও অপূৰ্ব সংগ্রহ প্ৰাণকৃষ্ণ ওুষধাবলিনামক গ্রন্থ গৌড়ীয় সাধু ভাষায় মুদ্রিত 
করিয়া বিতরণ করেন। এ উষধাবলি গ্রন্থের দ্বারা অনেক লোক উষধ প্রস্তুত করিয়া 
আরোগ্য হইতেছে বিশেষ সামান্য চিকিৎসক অর্থাৎ যাহারা পেঁতের বৈদ্য রূপ খ্যাত 
তাহারা সেই গ্রন্থ দ্বারা. মহোপকার স্বীকার করিয়াছে ইহ! ভিন্ন আর কএক খানি গ্রন্থ 
প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাও ছাপা হইয়! প্রকাশের বচন! শুনা গিয়াছে। পরন্ত বহুতর 
দেবালয় জলাশয় দেবপ্রতিষ্ঠা বিপ্র সংস্থাপন সেতু সংক্রম সোপান নিম্মাণ ইত্যাদি বহুবিধ 
পুণ্য কর্মের দ্বার! স্থপ্রতিষ্ঠার সীমা কি নিজাধিকারে নানানগরে অনুগত আশ্রিত 
আত্মীয় স্বজন সজ্জনগণের অশেষ ক্লেশ মোচন করিয়াছেন ইহাতেই পরোপকারিতা ও 
ধার্মিকত। বিশেষ প্রকাশ পাইতেছে।-_চন্দ্রিকা ৷ 


( ৩০ এপ্ৰিল ১৮৩৬ । ১৯ বৈশাখ ১২৪৩ ) 

যতোধর্্স্ততোজয়ঃ ।-_অত্র প্রমাণ শ্রীযূত বাবু আশুতোষ দেব ও শ্ৰীযুত বাবু প্রমথনাথ 

দেব শ্রীযুত বাবু হরলাল ঠাকুরের তালুক আর এক বাগান দুই লক্ষ টাকা পণ বাহাতে 

খরিদ করেন তাহার খরিদকীপ্রভৃতি কাগজ পত্র যে প্রকার করিয়া লইতে হয় তাহা 

যথাকর্তব্য করিয়া লন তাহাতে উকীল সাক্ষী এবং রেজেষ্টরীও হয় ও দুই লক্ষ টাকা 
পশোধে কেবল মোহর চাহিয়াছিলেন তাহাতে ১১৩৪৭ থান পুরাতন মোহর দর ১৭%০ 
টাকার হিসাবে ১৯৯৯৯০৮০ টাকা আর সিক্কী ৯৮০ সর্বন্থদ্ধা প্রদান করেন কিন্তু এ 
টাকা দেব বাবুদিগের নিকট আমানত রাখেন তাহার মধ্যে কেবল ৮৫ থান মোহর 
ও ৯৮০ টাকা গ্রহণ করেন তাহার কারণ শুনা যায় তাহার পিতার মহাঁজনেরদ্িগের 
সহিত কোন বন্দোবস্তের পর লইবেন তৎপরে তালুক বিক্রয় হইয়াছে কি না ইহা নিশ্চয়করণ 
কারণ হরলালের পিতৃখণদাতা শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিকপ্রভৃতি কএক জন দেব 
বাবুদিগের নামে বিল ফাইল করেন তাহাতে তাঁহারা জওয়াব দেন হরলালের তালুক 
আমরা খরিদ করিয়াছি এবং তাহা কোর্টে সপ্রমাণও করেন তৎপরে হরলাল দেব 
বাবুদিগের নিকট অতিকাতর হইয়া কহিলেন আমার তালুক যদি আপনার আমাকে 
বিক্রয় করেন তবে আমি বজায় থাকি নচেৎ একেবারে বেওতন হইয়া যাই মহাশম়েরা 


তালুক ও বাগান ছুই লক্ষ টাকায় ক্রয় করিয়াছেন আমাকে কেবল তালুক খানি দুই লক্ষ 
টাকায় দিলে আমি চরিতার্থ হই দেব বাবুর! অতিনয়ালু দ়ার্রচিত্ত হইয়া ও তালুক 
হরলালের নিকট ছুই লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিলেন হ্রলাল কাগজ পত্র হস্তগতকরত 
বাহ্বাস্ফোটন পূর্বক বাগান খান লইবার নিমিত্ত সুপ্রিম কোর্টে একুটিতে এক বিল ফাইল 
করেন যে আমি তালুক ও বাগান তীহারদিগের নিকট বেনামী করিয়াছিলাম আমার 
তালুক ফিরে দিয়াছেন বাগান দেন না তাহাতেও দেব বাবুরা জওয়াব দাখিল করেন যে 
আমরা খরিদ করিয়াছি এ জওয়াব মিথ্য। দাখিল করিয়াছেন বলিয়া হরলাল ঠাকুর 
গ্রাগুজুরিরদিগের নিকট ছুই বাবুর নামে ছুই বিল অর্থাৎ অভিযোগ উপস্থিত. করেন 
জুরিরা কৈরাদীর পক্ষীয সাক্ষ্য হইয়া বিলফৌগু অর্থাৎ নালিশ গ্রাহ্থ করেন তৎপরে দেব 
বাবুদিগের নামে গত সেসিয়ানে ইণ্ডাইট হয় সে সময় আশুতোষ বাবু পুত্ৰের বিবাহ জন্ত 
অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন একারণ তৎকালে মোকদ্দমার বিচার রহিতহওনের প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন । গত ১৮ আপ্রিল সোমবার এ মোকদ্দমার বিচারারভ হয় এমোকদ্দমা 
পিটাজুরির দ্বারা ত্বীজ না হইয়! স্পেসিয়ল অর্থাৎ বিশেষ জুরির দ্বারা বিচার হইয়াছিল 
কৈরাদীর পক্ষে কৌন্সেলী গ্রীযুত আডবোকেট জেনরল পিয়সন সাহেব ও শ্রীযুত প্রিন্সেপ 
সাহেব নিযুক্ত ছিলেন আসামী দেব বাবুরদিগের পক্ষে গ্রীযুত টন সাহেব ও শ্রীযুত ক্লার্ক 
সাহেব ও শ্রীযুত লিখ সাহেব ছিলেন প্রথমতঃ শ্রীযূত শ্রিন্সেপ সাহেব মোকদ্দমার ব্যাখা 
আরম্ভ করেন তৎপরে আডবোকেট জেনরল প্রায় ছুই ঘণ্টা বক্তৃতা করিলেন তাহাতে মিথ্যা 
শপথের বিষয়ে যে অভিযোগ হয় তাহাই প্রতিপন্ন করেন তৎপরে ফৈরাদীর সাক্ষিরদিগের 
জোবানবন্দী আরম্ভ হয় ক্রমে তিন দিন এক পক্ষীয় সাক্ষ্যই লওয়া যায় বুধবারপধ্যন্ 
ওঁ মোকদ্দমার বিচার হয় জুরির সাহেবের! হরলাল ঠাকুর স্বয়ং যে জোবানবন্দী দেন 
এবং তাঁহার মানিত শ্রীঘুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু প্রসম্নকুমার 
ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু হরচন্ত্র ঠাকুরপ্রভৃতির জোবানবন্দী দ্বারা বিষয় বিশেষ অবগত 
হইয়া কহিলেন আসামীদিগের পক্ষের সাক্ষ্য লওনের, আবশ্যক করে না আমর! 
বিবেচনা করিলাম বাবু আশুতোষ দেব নাটগিল্টী এণ্ড একুইট অর্থাৎ নির্দোষী 
হইয়| পরিষ্কত হইলেন। তৎ্পরে ফৈরাদীর পক্ষীয় আডবোকেট জেনরল সাহেবের 
প্রার্থনামতে শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেবের নামে মে নালিশ হয় তাহার বিচার ও দিবস 
স্থগিত থাকে পর দিন অন্য জুরির দ্বারা বিচার হইল তাহাতে প্রমথনাথ বাবু এ প্রকারে 
নির্দোষী হন ।::- _ চক্দ্রিকা। 


(২৮ মে ১৮৩৬। ১৬ জ্যেষ্ঠ ১২৪৩) 


যত দর্পনপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেঘু।--..*জিলা বশোহরনিবাসি ৬ মহারাজা 
শ্রীক$ রায় মহাশয় স্বীয় জমীদারীর কিয়দংশ মলুই গরগনানামক এক পরগনা 


২৪১ 


৩২২ সংন্যাদ পাত্রে সেন্াবেজ্র কহ 

কলিকাতার বাগবাজারনিবাসি ৬ দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বন্ধক 
রাখিয়া কর্জ্জ লইযাছিলেন। তাহাতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় টাকা পরিশোধের 
নিযমাতীত না হইতেই ওঁ পরগনা! কলিকাতার সরিফের দ্বারা বিক্রয় করিয়! 
বিনামীতে এ বিষয় ক্রয় করিয়াছিলেন । এমতে ও মহারাজ! মহাশয় অতিপুণ্যবান 
এবং দেবদিজান্গত হেতুক ব্রাহ্মণেপর ধৰ্ম্ম ভাবিয়!| হাকিম সংক্রান্তে হস্তক্ষেপ না করিয়া 
কিয়দ্দিবস পরেই বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। পরে এ মহারাজার পৌত্র শরীষুত মহারাজা 
বরদাকঠ রায় মহাশয় স্বীয় পৈতৃক বিষয় প্রাপণাশয়ে স্থপ্রিম কোর্টের বিচারাধিপতির 
নিকট আবেদন করাতে ও বিচারাধিপতি মহাশয়ের! এ বিষয়ের সাক্ষির দ্বারা বিশেষ 
তথ্যান্সন্ধান করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবঞ্চনা ও শঠতা জানিয়| প্রায় চল্লিশ 
বৎসরের গত বিষয় রাজার যথার্থ জ্ঞান করিয় তাহাকে অর্পণ করিয়াছেন এ জমীদারীতে 
প্রতি বৎসরে লাভ অর্থাৎ ওয়াঁসিলাৎ মায় খরচ! বন্ধক দিবার দিবস ইন্তক ডিক্রীর 
দিনপর্য্যন্ত প্রায় চল্লিশ বংসরে অনুমান যোল লক্ষ টাকা ও জমীদারীর মূল্য ৪ লক্ষ টাকার 
অধিক |. কম্তচিৎ্ মোক্তীরস্ত | 


(২০ অক্টোবর ১৮৩৮ । ৫ কাঠিক ১২৪৫) 

জেলা যশহরাস্তঃপাতি চাচড়| বাসি ৬ রাজা শ্রীকঠ রায় মহাশয় বর্তমানে দুরবস্থা 
প্রযুক্ত স্বীয় সম্পত্তির মধ্যে মলই পরগণ! নামক এক পরগণা কলিকাতার ছূর্গাচরণ 
মুখোপাধ্যায়ের নিকট বন্ধক রাখিয়া ৫২০০০ সহজ মুদ্রা কর্জ লইয়াছিলেন পরে 
কিয়দ্দিবসানন্তর এ বন্ধকি সম্পত্তি কলিকাতার সরিফের দ্বারা তঞ্চক করিয়া বিক্রয় 
করাইয়া, ও মুখোপাধ্যায় আপন সন্তান শিবচন্দ্র মুখুয্যের নামে ক্রয় করিয়া কতক দিবস 
ভোগী হইয়া নদীয়৷ জেলা সংক্রান্ত সাতঘরিয়| নিবাসী রাধামোহন চৌধুরি ও প্রাণনাথ 
চৌধুরিকে আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রয় করেন এক্ষণে এ চৌধুরী ওঁ সম্পত্তিতে 
স্বত্বাধিকারী আছেন পরে এ বৈকু্ঠবাসী ৬ রাজা শ্রীকণ্ঠের পৌত্র রাজ! বরদাঁকঠ রায় 
মহাশয় এ সম্পত্তি প্রাপ্তি কারণ কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টে নালিস করিলে কোর্টের 
সুবিচারাধিপতি শ্রীলশ্রীযুক্ত শের এডওয়ার্ড রায়েন শ্রীলশ্রীযুক্ত শের পিটর গ্রেণ্ট সাহেবের 
অসিদ্ধক্রর ও মুখোপাধ্যায়দিগের সম্পূর্ণ তঞ্চকত| বোধে প্রায় এ সম্পত্তির চল্লিশ বৎসরের 
উপন্বত্ব ও আদালতের খরচ! সর্ধস্থদ্ধ আটত্রিশ লক্ষ টাকা ও আড়াই লক্ষ টাক! সম্পত্তির 
ডিকিরি হইলে এ ৬ মুখোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারি ৬ শভ্ভুচন্দ্র মুখো ও ভগবভীচরণ 
গল্োপাধ্যায় ইত্যাদি রাজার পক্ষে ডিকিরিতে সম্মত ন| হইয়া বেলাতে আপিল করাতে 
হপ্রেমকোর্টে ধর্দাবতার বিচারাধিপতিদিগের যথাধর্শ্ম নিপত্তি পত্র ধর্মসাপক্ষ হইয়া 
বজায় রাখিয়া বিপক্ষ মুখোপাধ্যায়দিগের আপীল ২৬ মে তারিখে বেলাতে প্রিবি কৌনসলে 
অগ্রাহ্য হইয়াছে''-। কন্যচিৎ মোক্তারস্ত ৷ 


জমাঁজ ২৯ 


দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের সম্পত্তি প্রনঙ্গে ১৮৫৪ সনের ১৪ মার্চ (২ চৈত্র ১২৬৭) তারিখের ‘সম্বাদ ভাস্কর! 

পত্রে এইরূপ লিখিত হয় 2 ূ 

“এক সময়ে ৬প্রাপ্ত বাবু দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের দন্তভাবে কলিকাতা নগর স্তস্ত প্রায় হইয়াছিল, তিনি 
ধনীহঙ্কীরে কলিকীতী। ন্গরীয় ধনিদিগকে তিরস্কার না করিয়াছেন তাহার সময়ে এমত ধনিলোক প্রায় 
ছিলেন না, দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় নীমেতেই সকলে ভয়াতুর হইতেন, তাহার পুত্র ৬বাবু শিবচন্ত 
মুখোপাধায়ও নেই কালে পিতৃবলে ঘোর বাবু হইয় উঠিলেন, দে সময়ে কলিকাতার পরমিটঘর লুঠঘর 
ছিল, শিকচন্দ্রবীবু এ ঘরের দেওয়ানি কর্মে নিযুক্ত হইয়! যত পারিয়াছেন লুঠিয়াছেন, দে ধনের অধিকাংশই 
লাম্পট্যে বিসর্জন করিয়াছিলেন আর উন্মত্ত ভাবে মধ্যে২ সৎকর্েতেও লোক বিবেচনায় দান করিতেন, 
ছুর্গাচরণান্তর্বান পরে শিবচন্ত্রও দেইপথের পথিক হইলেন তাহার ছুইন্ত্রী আর কন্যা! মাত্র রহিলে, 
দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বাবু সম্পত্তি রক্ষক হইয়া কিছুকাল সকল বিষয় 
রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন পরে তাহার অধান্দতা কীলেই অল্পে২ সকল বিষয় গেল কেবল হাঁবিলি শহর 
পরগণা আর বাগবাজারের প্রকীও বাটা ইত্যাদি রহিল, গঙ্গোপাধ্যায় বাবুর সৃত্যুপরে ঘরাও বিবাদে 
অনেক বিষয় অগ্রেই বায়, গত বৃহস্পতিবার সরিফ নীলামে বীস্ত ভিটা পযস্তও গিয়াছে শ্রীযুক্ত বাবু 
মতিলাল শীল ১১২০ টাকায় ছুর্গীচরণ মুখোপাধ্যায়ের প্রকাও বাড়ীক্রয় করিয়াছেন, দুর্গাচরণ 
মুখোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারী থাকিতেও ভিটা মাটা উচ্ছন্ন গেল, বিঞ্চুহুন্দরী দেবী বুঝি তৈল মর্দন করিয়া 
এই ভরমীয় শয়নাবস্থীয় ছিলেন ব্রাহ্মণের বাড়ী বলিয়া কেহ সরিফ সেলে ক্রয় করিবেন না, 
বাবু মতিলাল শীল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন একালে ত্রান্গণের বাড়ী ক্রয়ে দোষ নাই 
এই কারণ সাহন পূর্বক ক্রয় করিয়াছেন, অল্প মূল্যে বহু মূল্য সম্পত্তি পাইয়াছেন তিনি ছাড়িয়া 
দিবেন কি না সন্দেহ,... ৷” 


(১৮ জুন ১৯৮৩৬ । ৬ আষাঢ় ১২৪৩) 

বাবু রাজচন্দ্র দাসের মৃত্যু ।_স্বীয় ধন ও বদান্ততাতে অতিথ্যাত্যাপন্ন বাবু রাজচন্্ 
দাস গত সপ্তাহে হঠাৎ কলিকাতায় লৌকান্তরগত হইয়াছেন। আমরা হরকরাপত্রহইতে 
তদ্বিযয়ক এক প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম । তাহার অন্থবাঁদ জ্ঞানান্বেষণপত্রহইতে নীত হইল 
চন্রিকাতেও তাহার মৃত্যুবিষয়ক বার্তা অতিবাহুল্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু তাহ। 
এতদ্রপে লিখিত হইয়াছে যে তন্দারা ৬ প্রাপ্তব্যক্তির পরিজনের মনঃপীড়াজন্মিতে পারে । 
উক্ত বাবু স্বীয় ধনের দ্বারা কলিকাতা মহানগরের শোভা ও ধস্মার্থ যে২ কর্ম করিয়াছেন 
তাহাতে কলিকাতাস্থ লোকেরদের মধ্যে তাঁহার নাম চিরম্মরণীয় থাকিবে । 

রাঁজচন্দ্র দাদ স্বনামধন্য রাণা রাসমণির স্বামী । 


(১৮ জুন ১৮৩৬ । ৬ আষাঢ় ১২৪৩) | 
স্বীয় দয়ালু স্বভাবপ্রযুক্ত যে বাবু রাজচন্্র দাস ইন্গরেজ বাজালির্‌ মধ্যে অভিস্থবিদিত 
ছিলেন তিনি ৮ তারিখে বেলা দশ ঘণ্টাসময়ে পক্ষাত রোগে আক্রমিত হইয়া ১৫ ঘণ্টা 
পরে পর দিবস পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন এ বাবুর মরণে কেবল তাহার আত্বীয়বর্গের 


২১৪ সংত্রাদ পত্রে সেক্রাল্নেলু কথ 


মহাশোক হইয়াছে এমত নহে তাহার মরণে সর্বসাধারণের বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় লোকের 
পক্ষেও নিতান্ত ক্ষতির বিষয় বটে বাবু রাজচন্দ্র দাস গম্গাতে ছুইটা পাক! ঘাট বন্ধন এবং 
এক রাস্তা ও রোগী লোকেরদের জীবনাবশেষ কালীন গঙ্ধাতীরে বাসার্থ রাজ প্রাসাদতুল্য 
এক অস্রালিকা নির্মাণ করিয়াছেন এবং তিনি তত্তল্য দানশীল কোন আত্মীয় লোকের 
স্থানে ইহাও ব্যক্ত করিয়াছিলেন মনস্থ আছে আরো কোন মনোনীত স্মরণীয় চিহ্ন স্থাপন 
করিবেন তাহার আরে! ইচ্ছা ছিল হিন্দুকীলেজে কতক বিদ্যার্থির বেতন নিয়মিত 
করেন কিন্তু হায় এমত সময়ে কাল মৃত্যু আপিয়৷ তাহার সকল আশাই শেষ করিল 
যৎকালীন তাঁহাকে পক্ষাঘাত রোগে আক্রমণ করে ভৎকালঅবধি জীবন শেষপধ্যন্তই 
একেবারে বাক্রোধ হইয়াছিলেন।-জ্ঞাং । 
(১৮ জুন ১৮৩৬ । ৬ আষাঢ় ১২৪৩) 

রাজ। বাবুর মৃত্যু ।__রাজ! বাবুর মৃত্যুবিষয়কবার্তা চন্দ্রিকাপত্রে অতিপ্রশংস্যরূপে 
লিখিত হইয়াছে। এ বাবু হেষ্টিংস সাহেবের অতি প্রসিদ্ধ দেওয়ান ৬ প্রাপ্ত গঞ্গাগোবিন্দ 
সিংহের প্রপৌন্র ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ অত্যন্প বৈতনিক হইয়াও সাহেবের আঙ্গকুল্যে 
নানা উপায়ে ভারতবর্ষস্থ অতিধনাট্য ব্যক্তিরদের মধ্যে প্রধান হইলেন। 

পূর্বোক্ত [ রাজচন্দ্র দাস] ও শেষোক্ত উভয় বাবুই অনপত্যা বস্থায় ইহলোক ত্যাগ 
করিয়াছেন । ৪ 

(১৮ জুন ১৮৩৬ । ৬ আষাঢ় ১২৪৩) 

জিলা মুরশিদাবাদে পরগনে ফতেসিংহ জমুয়াকান্দীনিবানি / দেওয়ান গণ্দাগোবিন্দ 
সিংহ মহাশয়ের প্রপৌত্র ৬ প্রাণরুষ্ণ সিংহ বাবু দেওয়ান মহাশয়ের পৌল্র ৮ দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র 
সিংহ লালা বাবুজী মহাশয়ের পুত্র মহারাজ রাজা বাবু শ্রীনারায়ণ সিংহ ২৭ বৎসর ৭ মাস 
২৬ দিন বয়ংক্রমে পারসী বাদ্দালাদি বিগ্যাতে ও নান! শিক্পকর্ে ও সংগীত শাস্বাদিতে 
নিপুণ ভগবৎ্পরায়ণ সদাচার সব্বগুণাবলঙবী শিষ্টপ্রতিপালক জিতেন্দরিয় পৈতৃকধর্শ্ম স্থানে২ 
দেশ বিদেশে শ্রীপ্রী ৬ সেবা ও অতিথিসেব! পরিপাটারপে নির্ববদ্ধ রাখিয়। জমীদারী কশ্ে 
তৎপর হইয়া শ্রীশ্রীরাজলক্ষীর বিশেষ অন্থৃকম্পা স্থিত থাকিয়া ইদানীং কলিকাতার সন্নিকট 
কাশীপুর মোকামে অবস্থিতি করিয়া ১২৪২ সালের ভাদ্র মাসের শেষে কান্দী রাজধানী 
গমনান্তে জরাদি রোগে পীড়িত হইয়| দিনে২ ক্লিষ্ট হওয়ায় আপন মাতার নামে হ্থবে 
হিন্দুস্থান ও সবে উড়িয্যা। € স্থবে বেহারের অন্তঃপাতি জিলা! হায়ের মধ্যে জমীদারী স্থাবর 
অস্থাবর আদি তাবৎ বিষয় এলাকা লিখিয়া দিয়! এবং তাহার দুই রাণীর প্রতি পোষ্যপুত্রের 
অনুমতি পত্র লিখিয়া দিয়া কিছু দিন পরে ১৯ জ্যৈষ্ঠ মঙ্লবার তারিখে শ্রী ৬ নার 
তীরে দানাদি ও ্রীশ্রী ৮ নাম সংকীর্ভন শ্রবণ করিয়া ত্র ৮ নাম স্বরণ 


পূর্বক পরম 
ধামে গমন করিয়াছেন এই খেদে তদ্দেশস্থ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভাগ্যবান 


শ্রীমান গুণি 


সমাজ ৩২৫ 
গরীব সকলে হাহাকার করিয়াছে শ্রীশ্রী ৮ দৈব ইচ্ছার বলবত্ব । জমীদারীর বিষয় 
রক্ষণাবেক্ষণের ও পৈতৃক ধৰ্ম্ম এ৷ ৬ সেবা ও অতিথি সেবাদির জন্য আমরা উদ্বিগ্ন নহি 
কেন না ও কর্শ এ কুলে চিরদিন শরীর এ গদ্দান্রোতের ন্যায় চলিয়া আসিতেছে তাহার 
ব্যাঘাতের সম্ভাবনা নহে বিশেষ রাজা বাবু মহাশয়ের মাতা বড় বুদ্ধিমতী দেওয়ান লালা 
বাবুজী মহাশয় যখন বিষয় পরিত্যাগ করিয়|। বহুকাল শ্রী ৬ বৃন্দাবন ধামে বাস 
করিয়াছিলেন তৎকালীন ওঁ জমীদারী ও শ্রীত্ী ৬ সেবা ও অতিথি সেবাপ্রভৃতি 
থন্দররূপে নির্বাহ করিয়াছেন এইক্ষণে কিছু দিন আত্ম পুত্র রাজা বাবুর যোগ্যতায় নিশ্চিন্ত! 
হইয়া প্রীপ্রীঞ আরাধনা করিতেছিলেন এও এক খেদ অধিক যে আরবার তাহার এ 
বিষয় যন্ত্রণাতে আবৃতা৷ হইতে হইল ইতি ১০ জুন ।_চক্দ্িকা। 


( ২ জুলাই ১৮৩৬। ২০ আযাঢ় ১২৪৩ ) 
শ্ৰীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু ।__জমুয়ানিবাসি শ্রীনারায়ণ সিংহ বাবুর 
মৃত্যুতে তাবৎ বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া তাহার ভূরি২ মিত্রগণ ও কলিকাতাস্থ আত্মীয় স্বজনের! 
বিলাপ করিতেছেন এবং তাহার _ অতিভারি জমিদারী ও বহুসম্পর্তিবিষয়ক বিবেচনা 
উত্তরকাঁলে কিপ্রকার হইবে ইহা ভ্ঞাতহওনার্থ লোকের অত্যন্তান্থরাগ হইয়াছে অতএব 
আপনার অতিব্যাপক দর্পণের দ্বারা বহুতর লোককে জ্ঞাপন করিতেছি। 
৬প্রাপ্ত প্রীনারায়ণ সিংহ স্বীয় বাসস্থান জমুয়াকান্দীর বাটাতে বহুকালাবধি পীড়িত 
হইয়া কলিকাতায় ইউরোপীয় কোন চিকিৎসকের দ্বারা স্বস্থ হওনার্থ এ বাটাহইতে 
আগমনোদ্যত ছিলেন ইতিমধ্যে পীড়ার আতিশয্য হওয়াতে মুরশিদাবাদহইতে শ্রীযুত 
ডাক্তর মাকফার্সন সাহেবকে আহ্বান করিতে হইল। ও সাহেব সমঃ্মতে পহুছিয়। 
যথাসাধ্য নৈপুণ্য চিকিৎসার দ্বার! স্বাস্থ্য চেষ্টা পাইলেন কিন্তু ৬ ইচ্ছায় তিনি রক্ষা 
পাইলেন না পরে শ্রীনারায়ণ বাবু অষ্টাবিংশ বর্ষবয়সে ১৯ জ্যৈষ্ঠ লোকাস্তরগত হইলেন। 
তাহার পুত্র নাই কেবল দুই কন্তা এবং রীতিমত দুই পত্বীকে দত্তকপুত্র লইতে অনুমতি 
করিলেন। এ পুত্রেরা প্রাপ্তব্যবহার হইলে তাবৎ সম্পত্তির অধিকারী হইবেন তীহারদের 
অপ্রাপ্তব্যবহীরাবস্থাপধ্যন্ত স্বীয় মাতার অধীনে তাঁবৎসম্পত্তি অর্পণ করিয়! যান এ মাত৷ 
অত্যন্ত কার্ধযদক্ষা ও বুদ্ধিমতী বার্দালা লেখা পড়াতে অতিনিপুপা জমিদারী ব্যাপারও 
উত্তম বুঝেন ফলতঃ শ্রীনারায়ণ সিংহেরও নাবালগিসময়ে তাবৎ কাৰ্য্যই ও রাণী নির্বাহ 
করিয়াছেন । 
জমুয়াকান্দীর সিংহ রাজারদের মান্যতা ও উচ্চপদস্থতার বিষয় লিখনের আবশ্তক 
নাই শ্রীনারায়ণ সিংহ রাজাই ওঁ মহাবংশের এক তিলক ছিলেন। তাহার প্রপিতামহ 
৬গন্বাগোবিন্দ সিংহের ভূরিং কীর্তি অদ্যাপি দেদীপ্যমান। আছে এ গন্াগোবিন্দ সিংহের 
পিতা গৌরা্ সিংহ কাঙ্নগোয়ী পদ প্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ বদ্ধিত হন তৎপরে গন্ধাগৌবিন্দ 


৩২৬ হহহ্ছাছ সূত্রে সেন্ধান্সেল্র শহা 


সিংহ অতিভারি২ রাজকীয় পদ প্রাপ্ত হইয়! নানাকীন্তি সংস্থাপন এবং স্বীয় বংহ্ঠের 
ধারাবাহিক যে সকল ধর্শকর্মমাদি ছিল তাহা আরো বর্ধিত করিলেন । 

পরে তাঁহার পুত্র প্রাণক্্চ সিংহও তদন্থগামী, হইলেন। তৎপুত্ শ্রী সিংহ 
হতভাগ্য শ্রীনারায়ণ সিংহের পিতা যৌবনবস্থাতেই বিষগ্ন পরিত্যাগ করিয়া শ্ীবৃন্দাবনধাষে 
প্রাণত্যাগ করিলেন এমত বিষয় ভোগান্গরঞ্জন যৌবনসময়ে যে তিনি ঈদৃশ কঠোর তপস্যার 
ব্যাপার সম্পাদন করেন এতদ্রপ অপর দর্শন দুর্লভ | 

সম্পাদক মহাশয় এতদ্রপে এতন্মহাবস্ঠ পাচ পুরুষ সৌজন্য বদান্তাদিগুণেতে 
অতিপ্রসিদ্ধ। শ্রীনারাগ্ণণ সিংহ যৌবনাবস্থাতেই ইহলোক ত্যাগ করিলেন অতএব 
কোন কাত স্থাপন করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন না। প্রাপ্তব্যবহার হইয়। কেবল দশ 
বৎসর ছিলেন কিন্ত এই ধন্যবাদ করিতে হয় যে যৌবনা 
হইয়াও কোন অনিষ্টকার্ধ্য করেন নাই কেবল পরিমিত 
করিয়াছেন ।**কস্যচিৎ তত্বাবধারকস্য । ১০ জুন ১৮৩৬। 


বস্থায় ঈদৃশ অতুলৈঙ্ব্ধ্য প্রভূ 
ব/য়পুরঃসর স্বাচার ব্যবহার 


(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ১১ পৌষ ১২৪৩) 


বাৰু রামকমল সেন।--্রীযুত বাবু রামকমল সেন পশ্চিম প্রদেশে যাত্রার্থ উদ্যোগী 
হওয়াতে শ্রীযুত হেরম্বনাথ ঠাকুর তাহার অঙ্থপস্থানপর্যস্ত আসিরাটিক সোটৈটির কালেকটরী 
কাধ্য নির্বাহার্থ তংপদদে নিযুক্ত হইলেন। 


(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩) 
শুভজন্ম।-সোমবামরে ৩০ জান্গআরি তারিখে কলিকাতার শোভ 
রাজবাটীতে শ্রীমন্হারাজ কালীরু্ণ বাহাদুরের দ্বিতীয়া 
হইয়াছেন এতদুপলক্ষে যথা হিন্দু রাজধর্ম্মক্রমে তৈল মাষকলা' 
কর্ম সমাধা হইল। আমরা অবগত হইলাম যে এই নৃপক 


াবাজারস্থ 
রাণী এক নবকুমারী প্রস্থতা 
ম এবং মৎস্য দানাদি মা্গল্য 
ন্য| মহারাজার প্রথমা অপত্য! | 


(২৫ মার্চ ১৮৩৭ । ১৩ চৈত্র ১২৪৩) 


মহারাজ গোপীমোহন বাহাদুরের পরলোক প্রাপ্তি --আমরা মহাখেদপূর্ববক 
প্রকাশ করিতেছি এতম্নগরনিবাসি অতিমিষ্টভাষী বহদর্খী বান্না পারি আদি নান। বিদ্যার 
পারদর্শী বিচক্ষণাগ্রগণ্য দেশাধিপতিপ্রভৃতির মান্ত অতিবদান্য বিজ্ঞতম ধর্ম সভাধ্যক্ষৈক 
ার্সিকবর মহারাজ গোপীমোহন বাহাছুর ৭9 বৎসর বয়স্ক হইয়া উর্দগতি পীড়োগলক্ষে 
গত ৫ চৈত্র শুক্রবারে উত্তরায়ণে শুরুপক্ষীর একাদশী নন্দ। তিথিতে পু্যানক্ষত্র দিব| 
৪ দণ্ডসময়ে বিলক্ষণ জ্ঞানপূর্বক গুরুগুরোহিত পুত্র পৌন্র প্রপৌন্রাদি স্বজনগণ সাক 
যা মোহ পরিত্যাগ পুর পরমনারারণ স্বরণকরণক পরীর না টি 


+ 


সমাজ ৩২৭ 
কারণবারিতে বিন্যাস করিয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ করত পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন তৎকালে 
জাহবীকুলে ধনিগুণি মানি আবাল বৃদ্ধ বনিতা লোক সমূহের সমারোহ হইয়াছিল মহারাজার 
ৃত্যুদর্শনে খেদ প্রকাশক হাহাকার ইত্যাদি শব্োচ্চারণপূর্ধবক নয়ননীরে অভিষিক্ত হইয়াও 
ধন্য পুণ্যবান্‌ কহিয়াছিলেন থেহেতু সামান্ত মৃত্যু নহে। 

য্থা। 

শুরুপক্ষে দিবা ভূমৌ গদ্দায়ামুত্তরায়ণে ধন্যা দেহং বিমুঞ্চন্তি হৃদয়স্থে জনাদ্দিনে । 

এতাদৃশ ব্যক্তির মৃত্যু সন্বাদে কাহার না খেদ জন্মিতে পারে বিশেষতঃ রাজ! বাহাদুর 
বৈকুঠবাদি মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র তৎকর্তৃক স্থশিক্ষিত এবং তন্নিয়মানুগামী 
হইয়া এতাবৎ কাল দৈবপিত্র্যাদি কৰ্ম্ম যথ। কর্তব্য অর্থাৎ শ্রপ্রীদুর্গোৎসব এবং বাসন্তীপ্রভৃতি 
পুজার ব্যয় ব্যসনে পূর্বরীতির অন্তথামাত্র করেন নাই তদ্দিশেষ লিখনে প্রয়োজনাভাব 
যেহেতু প্রধান লোক মাত্রই বিদিত আছেন। অপর স্বদলস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদির বিশেষ 
মৰ্য্যাদা ও প্রতিপালনে তৎপর ছিলেন পরন্ত অনুগত আশ্রিত আত্মীয় আলাপিত পরিচিত 
ব্যক্তিদিগের কায়িক মানসিক বাচনিক এবং অর্থ ব্যয় দ্বারা সর্বদা উপকারে যত্ববান হইতেন 
অধিকন্ত বিপক্ষপক্ষ লোকও পরামর্শ নিমিত্ত নিকট উপস্থিত হইলে সংপরামর্শ দ্বারা 
তাহার হিত চেষ্টা, করিতেন ইহাতেই স্ুমন্তিরপে বিখ্যাত ছিলেন এনিমিত্ত রাজপুরুষেরাও 
সর্বসাধারণের উপকার বা অপকার নিবারণ কারণ উপায় জিজ্ঞাসা করিতেন তাহাতে 
শত শত বার সংপরামর্শ প্রদানজন্ত ধন্যবাদ পাইয়াছেন তদিশেষ লেখা লিপি বাহুল্য 
মাত্র। অপরঞ্চ ধর্মমপরায়ণ যাহাতে ধৰ্ম্ম রক্ষা! পায় তদুপায়ে চির চিন্তিত ছিলেন 
গত ইং ১৮২৯ সালে শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টঙ্ক সাহেবকর্তৃক সতী নিবারণের আইন 
হইলে এ ধর্শ পুনঃ সংস্থাপন নিমিত্ত এবং চলিত ব্যবহৃত ধর্ম চিরস্থায়ি জন্য যে 
ধর্শসভ| স্থাপন হয় তহুগ্যোগে অগ্রগণা অর্থাৎ সভার রীতিবর্ম্র ধারা নিয়মাদি এ 
মহাপুরুষকতূক রচিত হইয়াছিল তাহা সমাজে পাঠ হইবামাত্র “তাঁবদধ্যক্ষের- 
গ্রাহথ হইয়া প্রচলিত হয় ইহাতে এতদ্দেশীয় ধার্মিক মাত্রের নিকট ধন্তবাদ প্রাপ্ত হন এবং 
মরণপধ্যন্ত উ নিয়ম বিলক্ষণরূপে রক্ষা! করিয়াছেন নিয়ম বহিভূত অতি নিকট কুট্ঘও 
তাহার নিকট ত্যাজ্য হইয়াছে। তাহার গুণ বর্ণন করিতে আমারদের লেখনী শক্তা নহেন 
স্থূলং কিঞ্চিৎ লিখিলাম বিজ্ঞ বিচক্ষণ প্রাচীন কোন কোন পাঠক যদ্যপি গুণবর্ণনপূর্বক 
আমারদিগের নিকট পাঠান তবে তাহ আমর! সমাদরপূর্বক চন্দ্রিকার উজল করিব। যাহ! 
হউক এতাদৃশ ব্যক্তি এইক্ষণে আর দৃষ্টিগোচর নহে একথা সকলেই স্বীকার করিবেন কেন 
না যে কাল উপস্থিত ইহাতে কেহ কাহারো অধীন হয় না এবং লজ্জ ভয় শূন্য অনেক লোক 
হইয়াছে এমত সময়ে সেই সকল লোকের নিকটেও তীহার বিশেষ মান্যতা ছিল তৎপ্রমাণ 
কাহারো কোন সৎকর্ম রাজ! বাহাছুরের কর্ণগোচর হইয়াছে কর্মকর্ত। জানিতে পারিলে 
মহাস্থখী হইতেন এবং কাহারো কুকর্ম অন্যত্র রাষ্ট্র হইলে কিছু মাত্র লজ্জিত হইত না কিন্ত 


৩২৮ সংল্াদ পাত্রে সেন্তান্সেল্ ক্রহা 


রাজা গোপীমোহন বাহাদুরের কর্ণগোচর হইয়াছে শুনিলে কুকর্মকারী লক্জিত ও ভীত 
হইত অতএব এমত ব্যক্তির মৃত্যুতে কিপ্রকার খেদাপন্ন হওয়। গিয়াছে তাহা কি লিখিয়া 


জানাইব।- চন্দ্রিকা। 


(৪ মার্চ ১৮৩৭। ২২ ফাল্ন ১২৪৩) 

ডেপুটি কালেকটরী পদ।--কিয়ংকাল হইল আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে 
গবর্ণমে্ট সংপ্রতি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদিগকে এই ক্ষমতা দিয়াছেন যে তাহারা নূতন 
ডেপুটি কালেকটরী পদে স্বেচ্ছামত ব্যক্তি নিযুক্ত করিতে পারেন এবং ওর পদাভিলাধিরদের 
মধ্যে যোগ্যতার বিষয় যদি সমান হয় তবে যেব্যক্তি ইঙগরেজী অধিক বুঝেন তাহাকেই 
তৎ্পদ দিবেন। এইক্ষণে শ্রুত হওয়া গেল যে বোর্ডের যুত সাহেবেরা শ্ীধুত বাবু রসিক 
কণ মল্লিককে ডেপুটি কালেকটরী পদ অর্পণ করিয়াছেন এই নিয়োগেতে বোর্ডের 
সাহেবেরদের অত্যন্ত প্রশংনা হয়। উক্ত বাবু কলিকাতাস্থ বহুতর ব্যক্তিরদের মধ্যে 
অতিবিজ্ঞ সুশিক্ষিত ইঙ্দরেজী ভাষাতে অতিনিপুণ এবং আমরা নিতান্ত জানি যে তাহার 
দ্বার| ডেপুটি কালেকটরী পদের অবশ্যই সন্ত্রম হইবে ৷ 


(১৫ জুলাই ১৮৩৭। ১ শ্রাবণ ১২৪৪) 


রূপলাল মন্লিক।--১ তারিখে অতিপ্রসিদ্ধ ধনি বাবু রূপলাল মল্লিক ইহলোক 
পরিত্যাগ করিয়াছেন কথিত আছে তিনি অন্যুন কোটি মুদ্রা রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার 
চারি পুত্র প্রত্যেকে ১৫ লক্ষ টাকা করিয়া পাইবেন এবং স্ত্রী কন গুরু পুরোহিত প্রভৃতিকে 
অবশিষ্ট টাকা বিতরণ হইবে এবং গঞ্ধাতীরে ধন্ধার্থ ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। কথিত 
হইয়াছে আদ্ধর্থও লক্ষ টাকা! ব্যয়ের অনুমতি আছে । 


(১৯ আগষ্ট ১৮৩৭। ৪ ভাদ্ৰ ১২৪৪) 


বৈকুণ্ঠ গমন ।__আমর! অপারপরিতাপপয়োধিপয়ঃপ্রবাহে পতিত হইয়া প্রকাশ 
করিতেছি যে এতন্সগর নিবাদি যশোরাশি বৈকুঠবাসি কীন্তিখশি পবিত্র চরিত্র 
ভগবন্তক্তাগ্রগণ্য ভুবনমান্ত পুণ্যশীল স্থণীল বিবিধবিদ্যাবিশারদ দান্ত শান্ত নরবর ৮ বা 
নীলমণি হালদার মহাশয় গত ২৪ শ্রাবণ সোমবাসরে স্বজন সজ্জনাদি পুত্র পৌভ্র সমীপে 
শ্রী“ পতিতপাবনী ত্রৈেলোক)তারিণী তপনতনয়তাপিনী ভ্রিদশতরঙ্দিণী তীরে নীরে 
সঙ্গানে পরম প্রেমাননদান্ততকরণে সরদ রলনে মুক্তাননে- অতিসবকুণ স্বরে ঈশ্বরের 
নামোচ্চারণপূর্ববক এতন্মায়াম সংসার বিনিময় করত লোকাস্তর যাত্রা করিয়াছেন ইতি। 


(১৩ জানুয়ারি ১৮৩৮। ১ মাঘ ১২৪৪ ) 


বাবু রসময় দ্রত।-শ্রীযুত বৃজিগ সাহেব অল্প দিনে 


2 র মধোই স্বীয় কর্শ্বস্থানে উপস্থিত 
হুইবেন এবং তৎপরিবর্তে বে শ্রযুত রসময় দত্ত ছোট 


আদালতের একটিং কমিস্তনররূপে 


সমাজ AD ৩২৯ 
নিযুক্ত আছেন তিনি সংগ্রতি শ্রীযুত মেকলৌড সাহেবের বিলাত গমন করাতে ত২পদে 
নিযুক্ত হইয়াছেন। 


(১৫ জুন ১৮৩৯ । ২ আষাঢ় ১২৪৬) 


প্রযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু ।-_-হরকর| স্বাদ পত্র পাঠ করিয়া 
পরমাপ্যায়ি ত হইলাম যে শ্ৰীযুত জে ডবলিউ আলেকজান্দর সাহেব ছোট আদালতের পদে 
ই্তক| দেওমাতে শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত চূড়ান্তরূপে ও তৃতীয় কমিস্তনরী পদে নিযুক্ত 
হইয়াছেন। বোধ হয় যে অল্পকালের মধ্যে অন্মন্দেশীর লোকের! অতি সন্ত্ান্ত ও বিশ্বাস্ত 


পদে নিযুক্ত হইবেন ৷--- 


(২১ জুলাই ১৮৩৮ । ৭ শ্রাবণ ১২৪৫ ) 

পরম পূজনীয় শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণেষু।-_প্রণামা নিবেদনং 
বিশেষঃ জেলা পুরণিয়ার ধরমপুর পরগণার মধ্যে ৬ রাজা মাধব সিংহের স্থানে সরকার 
বাহাদুরের বাকী খাজানা আদায় জন্য প্রথমত তন্ত জমীদারি বিক্রয় হইয়া, সরকারের পাওন৷ 
সকল সঙ্কলন না হওয়াতে পরে ত্য লাখেরাজ অৰ্থাৎ এলামাত মহাল নামক মৌজে জীবন 
গঞ্জ ও রায়ীসরি ও চরণ! ও মহারাজগঞ্জ ততপষ্টর ৯ সম্মিলিত শ্রীঘুত গবরনর কৌনসলের ও 
সাহেবান সদর বোর্ডের হুকুমানুসারে খালিসাসরিফার সন ১৭৮৯ সাল ইঙ্গরাঁজী 
১৪ আকটোবর তারিখে নীলামে বিক্রয় হওয়ায় বহুডান সাকিনের নবকান্ত দাস নামক 
একব্যক্তি নীলাম খরিদ করিয়া বয় নামা ও আমল নামা পাইয়া মফঃসল দখলীকার থাকিয়া 
পরে এ দাস মজকুর বাঙ্গালা সন ১২১১ সালের ২৭ বৈশাখে এ নীলাম খরিদাবস্ত আমার 
বশর ৬ বাবু প্রাণকৃষ্ সিংহ মহাশয়ের নিকট মবলগে ১৩৫০০ টাকা পণ বাহাতে খোষ 
কবালায় বিক্রয় করে তদবধি আমার শ্বশুর ও স্বামী ও পুত্র ও বিষয়ে দখলীকার 
থাকিয়া প্র এলামাত মহালের সালিঘানা উপস্বত্ব কমবেস চারি হাজার টাকা সন২ 


" পাইয়া শ্রীশ্রী ৬ সেবা করিয়। আিতেছিলেন উক্ত ব্যক্তিদিগের লোকাস্তর পরে 


বিষয়ের অধিকারিণী আমি এইক্ষণে জেলা মজকুরের ডেপুটি কালেকটর সাহেব ও 
স্পেসিয়ল কমিম্তনরির হাকীমান এ লাখেরাজ এলামাত মহাল রেজষ্টরি না হওয়া 
ওজরে সরকার বাহাদুরের পক্ষে ডিক্রী করিয়াছেন হাকীমানের এপ্রকার দৌরাত্ম্যেতে এ 
খরিদাবস্ত যাহা সরকার বাহাদুর বিক্রয় করিয়া বয়নামাতে পুরুষানুক্রমে ভোগ দখলের 
অনুমতি ও কোন প্রকারে কোন হেতুবাদে তাহার বাধা জনক কখন হইবেক 
না লিখিয়া দিয়| এ বস্তু আরবার অন্যায় আচরণে আমাকে বেদখল করেন এ বিধায় 
নিবেদন আপনি অন্থমোদনপূর্বক আমার এই মেকদ্দমার বৃত্তান্ত ভূম্যধিকারি সভাতে 
পৰ্য্যাপ্ত করিয়া সোসাইটির দ্বারা বিলাতে আপীল করিয়া উক্ত বিষয়ের স্থুসিদ্ধ করিয়। দেন 
২-৪২ 


৩৩০ সংবাদ পাত্রে সেন্তান্লেল রথ 


তাহাতে যে ব্যয় ব্যসন যথার্থ হইবেক আমি তাহা স্বীকার পাইব সবিশেষ আমার 
এখানকার কর্ম্মাধ্যক্ষ এযুত দেবীপ্রসাদ রায়জীউ নিবেদন করিবেন নিবেদন মিতি । ১২৪৫ 
সাল ২৪ আষাঢ় । শ্রীরাণী কাত্যায়নী। 


(৮ ডিসেম্বর ১৮৩৮। ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৪৫) 


অভিখেদ পূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে বাবু রামধন সেন সম্প্রতি লৌকান্তর গত 
হইয়াছেন তিনি এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে একজন বিলক্ষণ বিদ্বান অথচ এতদেশীয় 
ভাষায় অনেক গ্রস্থরচক ছিলেন তিনি অনেক কালাবধি গবর্ণমেণ্টের কর্মকারক ছিলেন 
মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্বে নবদ্ীপের ডেপুটি কালেকটরী কর্শে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 


(২৬ জানুয়ারি ১৮৩৯। ১৪ মাঘ ১২৪৫) 

আমর! শ্রবণ করিয়াছি যে মাধব দত্ত মুচ্ছদ্দি পদ প্রাধ্যর্থ আর সিজ্যানকিন 
কোম্পানিকে ৩ লক্ষ টাক। দিয়াছেন। তিনি যে এই কর্শ্ম লভ্যের জন্য করিয়াছেন এমত 
নহে কেবল দস্তরি লাভমাত্র এই আচরণ অতি কুৎসিত এবং এই ব্যবহার অতি নিন্দনীয় 
এইরূপ কুব্যবহার ও কুৎসিতাচরণ কেবল ইহাদিগের দৃঢ়তা ভাবে ও নৃতন লাভের উপায় 
অজ্ঞানেই হয়। যেমন যবন রাজাধিকারে কোন কার্যে অন্তঃকরণ নিবিষ্ট হইত না কেবল 
জড়ের ন্যায় সর্বদা অন্তঃকরণ আর্রথাকিত তাহার ন্যায় ইহারদিগেরে জানিব| আমর! এত 
বিষয় বহুদর্শি বিজ্ঞ সমীপে শ্রবণ করিয়াছি যে স্থবিবেচনায় বিজ্ঞ ব্যক্তি উত্তম২ দ্রব্য বিষয়ের 
বাণিজ্য দ্বার| যাহা উতপয় করিতেন তাহার অর্দ লভ্য ইহাতে হয় না। যদ্যপি এতব্যয় 
দ্বারা তাদৃশ লভ্য হয় তথাপি আমরা প্রকাশিতরূপে বলিতে পারি না কেন না তাদৃশ লভ্য 
হইলেও তথাপি কিনিমিত্ত তাহারদিগের হানি হয় অতএব সেই অংশিগণের মধ্যে এক জন 
বিজ্ঞ তবিলদার হইলেই ভাল হইতে পারে । এমত সকল বৃহতং ধনী কিন্তু বাণিজ্যঘারা 
কিরূপে অর্থ লাভ হয় কিপ্রকারে বাণিজ্য করিতে হয় তাহা জ্ঞাত নহেন আর বাণিজ্যে যে 


স্বাধীনতা তাহা ইহারদিগের অন্তঃকরণে এক বারও উদয় হয় না ইহারা করেন কি কেবল - 


অর্থ প্রদান পূর্বক দাসত্ব স্বীকার করিয়া আত্মাকে গৌরবাধ্বিত করিয়| মানেন। যেমন 
ইংলণ্ডীয়ের স্বীয় ধনদ্বার| সুখ উৎপন্ন করেন সেইরূপ এতদ্দেশীয়দিগের উচিৎ যে বহদর্শী 
এ কর্মচার ব্যক্তিদিগের! রীতি সন্দর্শন ও শ্রবণ করিয়া বিশেষ জ্ঞাত হুইয়| দেশস্থ লোক- 
দিগের আশীর্বাদ জনক সুখ উৎপন্ন করাইয়া আপনার! স্থখী হয়েন। অতএব এতদ্দেশীয়- 
দিগের উচিত যে ব্যয় ও বাণিজ্য এবং দানদ্বারা সকলে স্থখী হয়েন আর অতি তুচ্ছ 
নিন্দনীয় কিঞ্চিদ্স্তরি প্রাপ্র্থ আপনার টাকা লইয়া মণিব ইংলণ্ডীয়ের অনুমতি পাইবা- 
মাত্র তাহাকে প্রদান করেন ইহা কি উচিত হয়। অতএব এতদ্েশীয়দিগের কর্তব্য এই যে 


তুচ্ছ পদ আকাজ্জা না করিয়| উক্ত উত্তম২ পদ প্রাপ্যর্থ যত করেন এবং কেবল অত্যল্প 


সমাজ 2৯১ 


পরিবার ও কুটুম্ব লইয়া! আহ্লাদ করেন উচিত যে অধিক ব্যক্তিকে আমোদিত করেন সকল 
মন্গষ্যের কর্শ্মেই দোষ আছে ইহা সত্য বটে কিন্তু যাহারদিগকে অর্থপ্রদান করিতেছেন 
তাহারদিগের নিমিত্ত সাবধান থাকিতে হয়। এই সকল দোষ ব্যতিরিক্ত দেষান্তর আছে 
দেখ যেমন মিলিত পঞ্চজন মধ্যে একজন আগামি ভয় ভাবিয়া শঙ্কায় পলায়ন করে কিন্ত সেই 
ভয় আপাতত অনিষ্ট জনক ফলত ভয়জনক নহে তাহার ন্যায় ইহাতে ও আপাতত ভয়দায়ক 
চরমে ইঞ্টদায়ক। এই সকল বিবেচনা দ্বারা আমরা অনুমান করি যে এতদেশীয় ধনি বন্ধুগণ 
* বিলক্ষণ বিবেচনা করিবেন যে এই রূপ অর্থ ব্যয় কেবল নিন্দনীয় অতি কুৎসিত এবং অত্যন্ত 
কাধ্যাক্ষম ভীতের স্বভাব জানিবে । অতএব এইক্ষণে যেমত কাল ও যেমন দেশ এবং 
ব্যক্তি আর যে প্রকার সংসর্গ ইহা বিবেচন। করিয়! সাবধানে আচরণ করিবে। [জ্ঞানান্বেষণ] 


(৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ । ২৮ মাঘ ১২৪৫) 
রায় পরশুনাথ বস্থ ।জিলা বর্ধমানের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত রায় পরশুনাথ বন্ধ 
স্বীয় কর্শ্মে ইস্তফা দিয়াছেন রায়জী গবর্ণমেপ্টকতৃক অতি সন্ত্ান্ত ব্যক্তি। শ্রুত হওয়া 
গিয়াছে যে তিনি মুরশিদাবাদের অপ্রাপ্ত ব্যবহার নওয়াবের তত্বাবধারকতা কর্খে নিযুক্ত 
হইয়া এই কর্ম ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার পূর্বে তিনি এ নওয়াব সরকারে অতি বিশ্বাসা 
এক পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার নৃতন পদের বেতন মাসে ১৫০ নির্দিষ্ট হইয়াছে। 


€ ৭ মার্চ ১৮৩৯। ২৭ ফাল্গুন ১২৪৫ ) 


***জেলা নদীয়ার শান্তিপুর নিবাসি শ্রীযূত বাবু রামটাদ চট্টোপাধ্যায় ও গ্রীযুত 
গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঘুত শ্ঠামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযূত বাবু উমাচরণ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মহাশয়দিগের আদেশ মতে গ্রামের জমিদার অতিমান্ত ও ধার্মিক শ্রীযুত 
বাবু উমেশচন্দ্ৰ রায় মহাশয় অশ্ব আরোহণ ও শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় বয়ক্রম ৭ সাত বৎসর 
ও তস্য মামাত ভ্রাতা শ্ৰীযুত বাবু গিরীশচন্্র চক্রবর্তী হস্ত্যারোহণে জমিদারির পূর্ণমরঞ্জামের 
সহিত আপন বাটার ৬কার্তিকবিসর্জনান্তে আইসন কালীন বিনাদোষে উপরি লিখিত 
চট্টোপাধ্যায়দিগের আদেশে তন্তজন সমূহ দান্গা করিয়। উক্ত বালকেরদিগের অলঙ্কার হীরা 
মুক্তা স্বর্ণাদি নির্মিতাভরণ ও সমভিব্যাহারি: রজত নিশ্মিত আসাসোটা বরর্শি চামর 
ছেনাইয়| লন ও ইষ্টক লাঠী বারা আঘাত করেন ও অশ্বারোহের চাবুক কাটিবার মানসে 
তলআরের চোট মারেন ৬ ইচ্ছা আঘাত উক্ত বাবুর শরীরে ন! লাগিয়া অশ্বের পশ্চাঁৎ 
ভাগে লাগিয়া আঘাতি হয় সে আঘাত জেলা নদীয়ার ভাক্তর শ্রীযুত ক্ষে বি ফোলের 
সাহেব চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য করেন-.। 

উক্ত মৌকদ্দমা মোকাম কলিকাতায় সদর নেজামতে খাসআপিল হইলে আমর! 


যাহা উপরে লিখিয়াছি সেই সকল মাতবর হেতু তথাকার হাকিম যুত ক্ষে রিড সাহেবের 


৩৩২ রি লংন্বাঙ্গ পত্রে লেক্কানেনত্র ক্রুথ্যয 

হুজুরে স্থপ্রকাশ হইয়া ৬ ইচ্ছা রায় বাবু ও তাহার তরফ লোক সকল ধর্দমাবতারের হুন্ম 
বিচারে নির্দোষী হইয়া রেহাই পাইয়াছেন। মহাশয় গো এখন জানাগেলে। যে অদ্যাপি 
ধর্ম আছেন এমতে বিস্তারিত লিখিলাম মহাশয় অনুগ্রহ পূর্বক দর্প ণৈক পার্শে স্থানদিলে 
অবশ্যই দেশের উপকার নম্তাবন৷ কিমধিক মিতি।...প্গুরুদাস ভট্টাচার্য্য । শ্রীরামনৃসিংহ্‌ : 
. শিরোমণি। শ্রীহরপ্রসাদ তর্কবাগীশ। শ্রীকালিদাদ বিদ্যাবাগীশ | শ্রীশ্যামাচরণ 
তর্কপর্ধানন। শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য । -শ্রারাম্রত্ব বিদ্যালঙ্কার। শ্রীকালাচাদ নপাড়ি.. 
ভট্টাচার্য, শরশশিভূষণ নপাড়ি ভট্রাচার্য। শ্রীঠাকুরদাদ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি গ্রামবর্গেযু। 


(১০ আগষ্ট ১৮৩৯। ২৬ শ্রাবণ ১২৪৬) 
বাবু মথুরানাথ মল্লিকের মৃত্যু আমর! অতিশয় খেদপূর্বাক উক্ত বাবুর মৃত্যু হেতুক 
দুঃখবার্তী প্রকাশ করিতেছি এবং তাহার বর্দমানের রাজবাটীর কর্শ্ম কার্য নির্বাহে অতি 
বিশবস্তত৷ প্রযুক্ত তিনি সৰ্ব্বত্ৰ অতিথ্যাতাপন্ন ছিলেন বিশেষতঃ বদ্বারা! তাহার শিরোপরি 
এরূপ গৌরবের মুকুট ধৃত হইয়াছিল তাহা কহি অর্থাৎ তাহার আন্তরিক জ্ঞানযোগ ও 
যথার্থ পদার্থ জ্ঞান ও শুদ্ধধারা সকল আর সপথনদথ্ঠান করাইবার কারণ তাহার নিশ্চয় 
মানস ও এতদেশীয়েরদের বিদ্যা বৃদ্ধির নিমিত্তে বহু দানাদি পুরঃসর অশান্ত যত্র অধিকন্ধ 
এই অত্যাশ্চর্য্য ও অসাধারণ প্রশংসার যোগ্য যে তিনি জীবনাবধি দৃঢরূপে এই পথে 
চলিয়াছেন অথচ জাতীয় বাধা ও অপরাধ তাবৎ তুচ্ছ করিয়াছেন। 
আমারদের পাঠকবর্গের মধ্যে ধাহারা তাহাকে দেখিয়াছেন সকলেই তাহা জানেন 
যে তিনি দৃষ্টিতে অতি সুদৃশ্য ছিলেন অর্থাৎ শরীরের কোমলতা ও আকারের লাবণ্য 
দেখিবার ও গাস্তীর্য্য ছিল ও বয়েসে চল্লিশ বৎসরের উদ্দ ছিলেন ন|। 
প্রায় এক মালাবধি অতিশয় গ্রহণীরোগে পীড়িত থাকিয়া অতিশয় যাতনা ভোগ 
করিয়াছিলেন ও ইহাতে তাঁহার শরীর ক্রমেতে দুর্বল করাতে তাহাকে সকল শোভা ও 
কর্মাদি হইতে স্থগিত রাখিয়াছিল যথার্থ তাহার স্বন্ধ দেশে এক সাংঘাতিক স্ফোটক 
হইল ও ইহাতে তাহার অমূল্য জীবন রক্গণার্থে বদ্যপিও তাহার পরিবারের ডাক্তরের। যথা 
রিউযার্ট ওদানসি ও গ্রীণ সাহেব প্রভৃতিও অনেকানেক বাঙালি বৈদ্যের। নানা প্রকার 
করাতে ও বহুবিধ চেষ্টা পাওয়াতেও সকলে উপায় নিরূপায় হইল ।-জ্ঞাং নাং । 


( ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। আশ্বিন ১২৪৬) 


“জিলা মেদিনীপুরের সংক্রান্ত জলাফুট। ইত্যাদি পরগনার জমিদার ৬রাজা 
নরনারায়ণ রা ধনী এবং মানী ছিলেন। তাহার ছুই পক্ষের তিন সন্তান জো রুরনারায়ণ 
রা বাকী ছুইজনা৷ নাবালগ। রাজা জীবন্দশাতে ও জমিদারী থাহাকে অর্পণ হইবেক সেই 
ব্যক্তি নির্ণয়ের ও অংশ হইবার বিষয়ে ওপিয়ৎ নাম। কিছা অন্য নিদর্শন পত্র প্রস্তুত অথবা 


শা: ৭৮০৮ - 7. স্যার 


সমাজ ৪ ৩৩৩ 


বাচনিক ধাৰ্য্য ন! করিয়া ২৫ চৈত্র ৫ আপ্রেল শুক্রবার রাত্রে পরলৌকগামি হইবাতে 
এ জমিদারি ১৭৯৩ শাঁলের ১১ আইনের ২৩ ধারার লিখিত মতে পাছে বিভাগ হয় 
ইহাতেই ভ্োষ্ঠ সন্তান এ রুদ্রনারায়ণের তরফ মোক্তার ব্রজমোহ্‌ন বস্থ এককেতা আজি 


* মৃতরাজার নামাঙ্কিত মেদিনীপুরের কালেকটরিতে এই মজমুনে দাখিল করিয়াছে যে 


মৃতরাজা বর্তমানে জ্যেষ্ঠ সন্তানকে রাজটাকা দিয়! নাবালগ ছুই সন্তানের খোরপোষ ধার্য 
করিয়া নিদর্শন পত্র লিখিয়া দিয়াছেন এ সকুলি অমূলক আদৌ মৃতরাজা এমত আরজী 
কখন করেন নাই এবং নিদর্শন পত্র লিখিয়া দেন নাই এ আরজীর দস্তখত তদারক হইলেই 
কৃত্রিম প্রকাশ পাইবেক।",*শ্রীহরিহর দাস । 
( ১১ জানুয়ারি ১৮৪০ । ২৮ পৌষ ১২৪৬) 

যে ব্যক্তিরা এক জাতির মঙ্গলার্থে সচেষ্টিত হইয়া নি'প্‌হর্ূপে পরিশ্রম করিয়া 
থাকেন। তাঁহার! সেই জাতীয় এবং বিশেষতঃ ব্রহ্মাণ্স্থ সমুদায় লোকবর্গের কৃতজ্ঞতা 
এবং সন্ধান পাইবার উপযুক্ত এবং যংকালীন এতাদৃশ মঙ্গলাকাক্তি ব্যক্তিরা লোকান্তর 
গমন করেন তখন সাধারণ লোকের কর্তব্যই যে সেই ব্যক্তির চিরস্মরণের নিমিত্তে এক 
কীন্তি স্থাপন করেন অতএব এতাদৃশ বিষয়োপযুক্ত কর্ণেল জেমস ইয়ং সাহেব যিনি 
বিলায়ত গমনোদ্যত হইয়াছেন তিনি ভারতবর্ষের এক জন মহোপকারী কারণ তিনি 
এতদেশীয় লোক সমূহকে পশ্চিম দেশীয় লোকের অত্যন্ত দ্বণী হইতে উদ্ধার করিয়। 
তাহারদিগকে সংসর্গ করিয়াছেন যৎকালীন এতদ্দেশীয়েরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 
অনুপযুক্ত এবং ক্ষুদ্র ভৃত্য বর্গের দ্বারা পরাজিত প্রায় হইয়াছিল তখন উক্ত সাহেব 
এতদ্দেশীয়েরদিগের সম্যক শক্তি রক্ষার্থে সচেষ্টিত হুইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন এই মহাঙন্ণুভব 
সাহেব দ্বারা মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা বিষয়ক সুচনা প্রথমতঃ হয় ইনিই সুশীল বিদ্বান অপর 
ব্যক্তিরদিগকে সন্মান পুরঃসর শ্রেষ্ঠ পদে নিযুক্ত করেন যিনি এতদ্দেশীয় লোকেরদিগের 
সাহাধ্যার্থে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্সের বিরোধী হইয়া সহ করিয়াছেন যদ্যপি এতাদৃশ 
পরোপকারি ব্যক্তির এতদ্দেশ পরিত্যাগকালে তাহার ম্মরণার্থে কোন প্রকাশ্য চিহ্ন না 
রাখি তবে জান কোম্পানি যে শৃঙ্খল দ্বারা আমারদিগকে প্রথমতঃ রুদ্ধ করিয়াছিলেন 
সেই অদৃষ্ট বলে পুর্ণলীভ বিষয়ের উপযুক্ত হইতে হয় এতন্নিমিত্ত এতদ্দেশীয় সমুদায় 
বন্ুবর্গের প্রতি অস্মদাদির প্রার্থনা এই যে তাহারা ত্বরায় এক সভা করিয়া এতাদৃশ 
মহান্ুভব পরোপকারি ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞত| প্রকাশ করিয়া কিঞ্চিৎ করুন । [ জ্ঞানান্বেষণ ] 

রামমোহন রায় 
(৯ মে ১৮২৯। ২৮ বৈশাখ ১২৩৬ ) 


দিল্লীর বাদশাহ আমরা শুনিয়াছি কিন্তু তাহার তথ্যাতথ্যতার বিষয়ে আমরা! 
শপথ করিতে পারি না যে দিল্লীর বাদশাহকে কেহ ইহা শিক্ষ। করাইয়াছে কোম্পানির 


৩৩৪ চাদ পত্রে সেল্কাতেলত ক্র 


উপরে তাহার কোন এক বাবতে চারি কোটি টাকার দাওয়া! ছিল এবং নেই দাওয়ার 
" শেষকরণার্থে তিনি এক জন অতিশয় প্রসিদ্ধ হিন্দু ব্যক্তিকে ইংগ্রগুদেশে প্রেরণ 
করিতেছেন. 


( ২০ নবেম্বর ১৮৩০ । ৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৭ ) 

শ্রধুত বাবু রামমোহন রায়ের যাত্রা ।_শ্রীধুত বাবু রামমোহন রায় স্বীয় পুত্র ও চারি 
জন পরিচারক সমভিব্যান্বত হইয়া আলবিয়ননামক জাহাজে আরোহণপুর্ব্বক বিলায়তে 
গমন করিয়াছেন। কলিকাতার ইন্গরেজী সম্বাদপত্রেতে বাবুর এই কর্শ্মেতে অতিশয় 
প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইংগ্রগুদেশে এমত নানা সুদৃশ্য বস্তু আছে যে তাহাতে 
এ বাবুর যাদৃশ অন্থুরাগ ও বিদা1 তন্বারা বোধ হয় যে তাহার তাহাতে অত্যন্ত সন্তোষ 
জন্মিবে ইহা অবগত হইয়া আমরাও ইত্যবসরে তাহার এই কীন্তির অত্যন্ত প্রশংসা করি । 
গবর্ণমেন্ট গেজেটে লেখেন যে ও বাবু আপন পরিচারকদ্বার! যাত্রা কালে এবং ইংগ্রগুদেশে 
বাসকরণ সময়েতেও স্বীয় জাতীয় রীত্যনগসারেতে ব্যবহার করিতে পারিবেন । 

অপর পত্রে লেখেন যে বাবু রামমোহন রায় যে ব্রাহ্মণ হইয়া প্রথমতঃ ইংগ্রগুদেশে 
যাত্রা করিতেছেন এমত নহে যেহেতুক ইহার চল্লিশ বৎসর পূর্বে ছুই জন ব্রাহ্মণ শরীপ্রযূত 
বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে এক দরখাস্ত দেওনের নিমিত্ত বোস্বেহইতে বিলায়তে গমন 
করিয়াছিলেন অনন্তর তাহারা এতদ্দেশে প্রত্যাগত হইলে তীহারদের প্রতি কোন দোষ 
অর্পিত হয় নাই। 


( ১৫ জানুয়ারি ১৮৩১। ৩ মাঘ ১২৩৭ ) 
£৮৩০, ২২ নভেম্বর ।__আলবিযননামক জাহাজ গঙ্গাসাগরহইতে সমুদ্রপথে যায় 
সেই জাহাজে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় ইংগ্নগুদেশে গমন করেন এবং তাহার কএক জন 
মিত্র তাহার সহিত গন্গাসাগর পর্য্যন্ত যান। 


( ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ২ ফান্ধন ১২৩৭ ) 


শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়।_শ্ীয়ৃত বাবু রামমোহন রায়ের সব্দে যে২ চাকর 
গিয়াছে চন্দ্রিকাসম্পাদক তাহাদের নাম ধাম আমারদের স্থানে জিজ্ঞাসা করেন তাহাতে 
আমর! স্পষ্ট উত্তর দি যে তদ্দিষয় আমরা কিছুই জানি ন! তাহারদের জন্ম কি পিতামাতার 
নাম কি বিগ্যাভ্যাস বিষয়ে আমরা কিঞ্চিম্নাত্র অবগত নহি বাবুর বিলায়তে গমনের 
সম্বাদ আমরা কলিকাতার ইন্গরেজী সম্বাদপত্রে পাইলাম এবং তাহা আমর! দর্পণের দ্বার! 
প্রকাশ করিলাম। পরের চাকরের বিষয়ের অন্থসপ্ধান করা শিষ্টবিশিষ্ট লোকের কর্ম 
নয় অতএব তথ্পত্র সম্পাদক মহাশয়কে আমরা পরামর্শ দি যে তিনি সে বিষয়ের 
সুরথালকরা মৌকুপ করেন । 


সস 


সী উন 


সমাজ ৩৩৫ 

গত এক সপ্তাহের প্রকাশিত চন্দ্রিকাপত্রে সম্পাদক মহাশয় ব্যঙ্গোক্তি করিয়া! কহেন 

যে শ্ৰীযুত রামমোহন রায় জাহীজারোহণ করিয়া সমুদ্রপথে বিলায়ত গমনে জাতিভষ্ 

হুইয়াছেন। জাতির বিষয়ে যাহার! অতিবিজ্ঞ তাঁহার! এ বিষয়ের বিবেচন। করিবেন 

কিন্তু যে যাত্রায় গমন করিয়াছেন তত্প্রযুক্ত যে তাহার পৈতৃকাধিকার যাইবে না ইহা! 

আমরা স্পষ্ট জানি। কোন গ্রামের প্রধান লোক কৌন এক ব্যক্তির জাতি নষ্ট করিতে 

পারেন অথবা জাতির .সমন্বম করিতে পারেন কিন্তু ভারতবর্ষে আদালতের ডিক্রীবিন! 

কোন ব্যক্তি আপনার সম্পত্তির অনধিকারী হইতে পারে না এবং অনুমান হয় যে 

শ্রীুত রামমোহন রায়কে বিলায়ত দর্শনের বিষয়ে যে পৈতৃকাঁধিকারে অনংশীকরণ স্বরূপ 
দণ্ড দিবেন এমত কোন জজসাহেব নাহি । 


(২৭ নভেম্বর ১৮৩০ । ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৭) 


বাৰু রামমোহন রায় ।__ইগ্ডিয়া গেজেটে লেখে যে বাবু রামমোহন রায় সতীবিষয়ক 
এক দরখাস্ত পালিমেন্টে দেওনার্থ সমভিব্যাহারে লইয়| বিলায়তে গিয়াছেন। উক্ত 
বাবু বে জাহাজে গমন করিয়াছেন তাহা৷ এইক্ষণে গঙ্গাসাগর ছাড়িয়া সমুদ্রগত হইয়াছে। 


(৭ জানুয়ারি ১৮৩২ । ২৪ পৌষ ১২৩৮) 


১৮৩১, ১৮ জানুয়ারি ।__-আলবিয়ননামক জাহাজে. আরোহ্ণপূর্ববক শ্রীযুত বাবু 
রামমোহন রায় কেপে পহুছেন। 


(১৮ জুন ১৮৩১। ৫ আষাঢ় ১২৬৮) 


শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়।__কিয়ৎকাল হইল কেপহইতে এই সম্বাদ আগত 
হয় যে বাবু রামমোহন রায় নিরুদ্বেগ কেপে পহুছিয়া তথাহইতে ইঙ্গলণ্ডদেশে যাত্রা 
করিয়াছেন যাত্রাকালে তিনি উত্তমরূপে শারীরিক সুস্থ ছিলেন এবং অন্য২ জাহাজারোহিরদের 
ন্যায় তিনি কাণপ্তানসাঁহেবের মেজের উপর ভোজন করেন না কিন্তু নিয়মমত আপনার 
কুঠরীতে বসিয়া এবং তিনি যে সকল ভ্গণীয় দ্রব্য সমভিব্যাহারে লইয়া যান তাহা 
লইয়! তাহার ভৃত্যের| অহরহর্ভক্ষণীয় প্রস্তুত করে । এইক্ষণে যে তিনি নির্বিে ইম্দলণ্ডের 
তটে উত্তীর্ণ হইয়| থাকিবেন এমত আমরা প্রত্যাশা! করি এবং হৌস অফ কমন্সের কমিটার 
সাহেবেরদের সমক্ষে ভারতবর্ষীয় অবস্থার বিষয়ে সুতরাং তিনি সাক্ষ্য দিবেন অপর 
ভারতবর্ষের হিতার্থে যে নানা যত্ব করিবেন তত্প্রধুক্ত ভারতবর্ষের যে শুভফল জন্মিবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই । 

অপর হরকরাপত্রের সুধারাঁবিশিষ্ট এক জন হিন্দু ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্রে প্রেরক 
লেখেন যে রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধাচারিরা৷ এতদ্দেশে এতদ্রপ প্রবোধ জন্মাইতে চেষ্টা ্বিত 
আছে যে রামমোহন রায় ই্গলগুদেশে গমনকরাতে জাতিত্রষ্ট হইয়াছেন... । 


১ সংবাদ পত্রে চ্যেক্তু্লেত্র কথ 
(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ৯ আশ্বিন ১২৩৮ ) 

বাবু রামমোহন রায়।__সংপ্রতি প্রকাশিত কন্তচি্বিশ্বাসস্য ইতি স্বাক্ষরিত পত্রে 
লেখক জিজ্ঞাস। করেন যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের বিলায়ত গমনে ভারতবর্ষের মদ্বল 
কি অমঙ্গল হইবে এই প্রশ্নে উত্তরঘটিত অতিদীর্ঘ এক পত্র আমর! প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে 
লেখক লেখেন যে এই পত্র অবিকল আমরা প্রকাশ করি। তাহা করিতে আমর! ক্ষ 
নহি যেহেতুক তাহাতে রামমোহন রায়ের ঘরের কথাসম্বলিত অনেক প্রানি আছে অতএব 
এ পত্র প্রকাশ করা আমারদের উপযুক্ত বোধ হয় না। ইহার পূর্বে আমরা অনেকবার 
চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়ের গৃহকথাঘটিত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলাম কিন্তু তাহা নিত্যই 
প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হই নাই সংপ্রতিকার পত্র লেখককে আমরা সুজ্ঞাত হইয়া তদ্রপ 
নিয়মও এইস্থলে আমারদিগের কর্তব্য হয়। অতএব এ পত্রে রামমোহন রায়ের গৃহকথা- 
ঘটিতাংখ ত্যাগ করিয়া যদি কেবল তাহার সাধারণ কর্্মঘটিতাংশ প্রকাশ করিতে অন্থমতি 
দেন তবে প্রস্তুত আছি। 


(১৫ অক্টোবর ১৮৩১। ৩০ আশ্বিন ১২৩৮) 


্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেয়ু।_গত ১৭ সেপ্টেম্বর .২ আশ্বিনের সমাচার 
দর্পণে শ্রপ্রশ্নকার বিশ্বাসশ্য ) ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহার তাৎপর্য 
্রীযুত রামমোহন রায় বিলাত যাওয়াতে অন্মদ্দেশীয়দিগের পক্ষে মঙ্গল হইবেক কি 
অনিষ্ট দর্শিবেক এই প্রশ্ন করিয়া তাবৎ সম্থাদ প্রকাশকাদি অনেকের স্থানে উত্তর 
প্রার্থনা করিয়াছেন ইহাতে আপন২ বিবেচনানগুসারে উত্তর প্রদান করা৷ উচিত অতএব 
কিঞিলিথি। 

রামমোহন রায় বিলাত যাওয়াতে আমারদের দেশের উপকারমান্র নাই যেহেতু 
তিনি এতদ্দেশের সর্বসাধারণের উপকারক নহেন বিশেষতঃ হিন্দুবর্গের বিশেষানিষ্টকারী 
ইহা এদেশে রাষ্ট্র আছে। কিন্তু তাহার মতাবলদ্বি দশ পাচ জনের এবং তাহার পুক্রাদির 
আছে কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না অপর তাহ হইতে এদেশের সাধারণ উপকার 
হইবে ইহা কদাচ নহে। কেননা তিনি এদেশীয় লোকের মহান্‌ ইষ্ট যে ধৰ্ম্ম কর্ম তাহা 
নষ্ট করিবার অনেক চেষ্টা করিবায় তাবতেই উত্ত্যক্ত বিরক্ত হইয়াছেন। তৎ্প্রমাণ 
রামমোহন রায়ের বিদ্যা প্রকাশের পূর্বে এতন্লগরে লোক সকলে সুখে বাস করিতেছিলেন 
অর্থাৎ দৈবকম্ম ও পিতৃকম্্াদিকরণে আচণ্ডালপ্রভৃতির বিশেষ যত্ব ছিল এবং তিনিও স্বয়ং 
স্বদেশীয়েরদের আচার ব্যবহারাদি বর্ম চলিতেন। হিন্দুর আচার ব্যবহারে থাকিয়া 
কোন২ ইঙ্লণ্ডীয় মহাশয়ের অধীনতায় বিশেষতঃ এক শিবিল সরবেন্ট ডিগ্বি সাহেবের 
অন্গ্রহেতে অনেক কালাবধি কোম্পানির কাঁযকর্শ্ম করিয়া কতক গুলিন ধনসঞ্চয় করিয়া- 
ছিলেন তৎপরে নগরে আসিয়া কএক জন ভাগ্যবদ্ধন্তির নিকটে যাঁতায়াতকরত এবং 


সমাজ ৩৩৭ 
বাক্ষৌখলাদির দ্বারা আত্মীয়ত। প্রকাশ করিলে তাহারদের মধ্যে কেহ২ বাধ্য হইয়াছিলেন 
এই সাহসে কিছু কাল পরেই আত্মীয় সভানামক এক সভা৷ সংস্থাপন করেন কিঞ্চিংকাল 
ওঁ ভার কএক জন লোক যাতায়াত করিয়াছিলেন যেহেতুক তাহারদের অনুমান হইয়াছিল 
যে এই সমীজদ্বার। বুঝি এদেশের কিছু উপকার জন্মিতে পারে অবশেষে জানিলেন যে 
সর্ধনাশের বীজরোপণ করিতে চাহেন অর্থাৎ এ সভায় কেবল দেবদিজাদির েষমান্র 
প্রকাশ হয় তখন সকলে সতর্ক হইলেন ফলতে| ভদ্রলোকসকল ওঁ সভায় পুনর্গমনাগমন 
করিলেন ন| তাহাতেই সে সমাজ ছিন্নভিন্ন হইল। এবং তাহার আহার আচার ব্যবহার 
হিন্দুর ধারামত নহে ইহাও ব্যক্ত হইল। তৎকালাবধি রামমোহন রায় হিন্দুদের তাজ্য 
হইলেন ইহারে! এক প্রমাণ লিখি । 

অনেকের স্মরণে থাকিবেক ঘে পূর্বের চিফজুষ্টিন সর এড বার্ড হাইভইষ্ট সাহেব যখন 
হিন্দু কালেল স্থাপন করেন তখন নগরস্থ প্রায় সমস্ত ভাগ্যবস্ত লোক উক্ত সাহেবের 
অনুরোধে এবং দেশের মঙ্গল বোধে অনেক২ টাকা চান্দ। দিলেন ইহাতে হাইডইষ্ট সাহেব 
তুষ্ট হইয়| কালেজের নিয়ম করিয়াছিলেন তাহাতে এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের মধ্যে উপযুক্ত 
পাত্র বিবেচনা করিয়। এ পাঠশালায় কর্শ্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন তন্মধ্যে রামমোহন রায় 
গ্রাহ হইলেন না যেহেতু তাব হিন্দুর মত নহে। 

দ্বিতীয় প্রমাণ। রামমোহন রায় হিন্দুরদের সমাজে গ্রাহ্‌ হওয়া দূরে থাকুক তাহার 
সহিত সহবাস ছিল এই অপরাধে এক জন অতিমান্য লোকের সন্তান বিদ্বান এবং অনেক 
ধনদানে বিলক্ষণ সক্ষম তিনিও তত্পদে নিযুক্ত হইতে পারিলেন না তাহাকে 
ততপদাভিষিক্তকরণাশয়ে সদর দেওয়ানীর জজ মেং হেরিংটন সাহেব বিশেষ অনুরোধ 
করিয়াছিলেন তাহাও রক্ষা হইল না। রামমোহন রায়ের সহবাসে এভাদৃশী ছুরবস্থ। 
লোকের ঘটিয়াছে আহার ব্যবহার করিলে কি হইত বলা যায় ন এ কথা বিলাতে ইষ্টো 
সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলে সপ্রমাণ হইবেক । 

রামমোহন রায় অনেককালাবধি অনেক প্রকার ভাষা গ্রন্থ ছাপ! করিয়া লোককে 
প্রদান করিয়াছেন তাহ প্রাপ্তিমাত্র সাধুসকল তুষ্ট না হইয়া! মহারুষ্টপূর্ববক মিসন্ারি 
সাহ্বেরদের রচিত গ্রন্থের ন্যায় অগ্রাহ করিয়াছেন যেহেতু তাহাতে যাহ। লেখেন 
তাহার তাৎপর্ধ্য স্বেচ্ছাচারি হওয়া উত্তম দেবদেবীপুজা৷ অপকষ্ট কৰ্ম্ম এবং পিতৃমাতৃত্রাদ্ধ- 
তপঁণাদি ত্যাগ করিলে ক্ষতি নাই । ইহা! এ প্রদেশের ইতর লোকের বালকেও বিশ্বাস 
করে না। 

রামমোহন রায় আপন গ্রন্থে এ বিষয় বারম্বার প্রকাশ করাতে কএক জন অবোধ 
এবং কএক জন ধনহীন কেহ বা তাহার অধীন এ মতাঁবলম্বী হইল । 

অপরঞ্চ রামমোহন রায় হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষতায়- নিযুক্ত হইতে পারিলেন ন। 
একারণ মনোভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাতে ব্যাকুল হইয়া অপমান বোধে তদ্দঃখ মোচনার্থ 

২7৪৩ 


৩৩ সংবাদ পত্রে সেন্তাল্নেল্ৰ কথা 
ইংরেজী বিদ্যাভ্যাসের এক পাঠশালা স্থাপিত| করিলেন তাহার তাৎপৰ্য্য এই যে অধিক- 
বয়স্ক ব্যক্তি সকল তাহার বাক্য অগ্রাহ করেন অতএব বালককে উপদেশ করিলে অবশ্য বশ্য 
হইবে। ক্রমে২ এ পাঠশালায় শিক্ষিত ক্ষুদ্র জাতীয় বালক সকল তন্মতাবলম্বী হইল ভদ্র 
লোকের সন্তান যে কএক জন তন্মতাবলম্বী হইয়াছে স্থতরাং তাহারদের ধর্শ্মের সংসারে 
অধৰ্ম্ম স্পর্শ হওয়াতে ধৰ্ম্ম ধন মানহীন হইতেছে ইহ কেহ২ এইক্ষণে বুঝিয়াছেন কেহ বা 
একেবারে সর্বনাশ ন! হইলে বুঝিতে পারিবেন না এ কথা ( স্থপরিষ্টেসিয়ান ) বলিয়া যদি 
কেহ মান্য না করেন তাহাতে হানিবিরহ ৷ 

অপর রামমোহন রায় কলোনিজেদিয়ানের পক্ষ ইহাও এদেশ সেদেশ বিখ্যাত আছে 
তাহার বাঞ্ছা কোন প্রকারে এ প্রদেশ কলনাইজ হর তন্নিমিত্ত তন্মতাবলম্বি শ্রীকালীনাথ রায়- 
প্রভৃতি সতীদ্বেষি কএক জনকে প্রবৃত্তি লওয়াইয়া কলনিজেসিয়ানের পক্ষ আরজীতে স্বাক্ষর 
করাইয়াছিলেন কিন্তু হিন্দুনাত্রের অভিলাষ নহে যে এদেশে ইন্দরেজ লোক আসিয়া চাসবাস 
করে এবং তালুকদার হয় ৷ তাহাতে যে দোষ তাহা কলনিজেসিয়ানের বিপক্ষ আরজীতে 
বিশেষরপে বর্ণনা করিয়া বিলাত পাঠান গিগ্লাছে। অতএব তিনি কোন প্রকারেই 
এতদ্দেশীয় সাধারণের উপকারক নন্‌। কম্যচিৎ নগরবাসি দর্পণ পাঠকস্ত । 


রামমোহন রায়ের বিষয়ে আমর! থে পত্র দর্পণোপরি প্রকাশ করিলাম তদ্দিষয়ক 
আমারদিগের কিঞ্চিৎ স্পষ্ট লেখা উচিত। এওঁ পত্র ডাকের দ্বারা আমারদের নিকটে 
পঁহুছে তাহার খামের উপরি ভবানীচরণ এই নাম লিখিত ছিল কেবল এই কারণে 
এমত নহে কিন্ধ এ পত্রের অক্ষরচ্ছন্দ এবং উত্তম বিন্যাসদ্বারা বোধ হইয়াছিল যে 
তাহা শ্ৰীযুত চন্ত্ৰিকাসম্পাদক বিজ্ঞ মহাশয়কর্ক রচিত হইয়াছে কিন্তু শেষে ও দর 
তিমিরনাশক পত্রে অর্পিত হইয়াছে দৃষ্টহওয়াতে তদ্দিষয়ে আমরা কিছু অনুভব করিতে 
পারিলাম না। 


(২২ অক্টোবর ১৮৩১। ৭ কান্তিক ১২৩৮) 


*ইর্ষরেজী বিষ্ঠা ভালরূপে শিক্ষা করিলেই 'দৈবকর্শ্ পিতৃকশ্ম ত্যাগ করিতে হয় 
এমত নহে। যদি বল শ্রীযুত রামমোহন রায়ের সহিত ধাহারদিগের বিশেষ আত্মীয়তা 
আছে তাঁহারা তছুপদেশে উক্ত কর্ধে ক্ষান্ত হইয়াছেন। ইহাও সত্য নহে কেননা শরীযুত 
কালীনাথ মুন্দী তাহার পরমাত্মীয় এবং তাহার স্থাপিত ব্রহ্মদভায় ইহার সর্বদা গমনাগমন 
আছে তথায় যেপ্রকার জ্ঞানোপদেশ হয় তাহা কি তিনি শ্রবণ করেন ন কলতঃ তাহাতে 
বিচক্ষণ মনোযোগ আছে। অথচ তাহার বাটাতে শ্রী, ছুর্গোত্সবাদি তাবৎ কর্ণ 
হইয়া থাকে এবং শ্রীযুত বাবু রাজরুষ সিংহ ও ভ্রীযুত বাবু নবকৃষ্ণ সিং 


ংহ ও শ্ৰীযুত বাবু 
্ররুণ সিংহদিগের সহিত কি রায়জীর আত্মীয়তা নাই। অপরঞ্চ গরীযুত বাবু দ্বারিকানাখ 


সমাজ টু সি 


ঠাকুরের সহিত রামমোহন রায়ের বিশেষ আত্মীয়ত| আছে কিন্তু রায়জী তাহার নিত্যকম্প 
বা কাম্যকম্্ কিছুই রহিত করাইতে পারিরাছেন তাহ| কখনই পারিবেন না এ বাবুর 
বাটাতে ৬দুর্গোঘনৰ ও ৬ শ্ামাপূজ। ও ৬জগদ্ধাত্রী পুজা! ইত্যাদি তাবৎ কর্ম হইয়া থাকে । 
অতএব এমত কোন হিন্দু আছে বে দৈব ও পিতৃ কর্ম ত্যাগ করিয়া আপনাকে হিন্দু 
ব্লাইতে চাহে। কিন্তু বাবুদিগের বাটাতে এই মহোত্সবে তাহারদিগের আত্মীয় তাবৎ 
লোক নিমন্ত্রিত হইয়। আগমন করিবেন অনুমান করি কেবল শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় 
ইহাতে বঞ্চিত হইবেন যেহেতু তিনি পিতার নিয়মের অন্থথা করিতে পারিবেন না কেনন 
আমরা অনেক দিবসাবধি শুনি নাই যে রামমোহন রায় কোন স্থানে প্রতিমা দর্শন 
করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু প্রায় বিশ বৎসরের পূর্বের দেবপুজা করিতেন এবং অনেক স্থানে 
দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন তাহা এতন্রগরেই দেখা শুনা গিয়াছে ।_ চন্দ্রিকা। 
(২০ আগষ্ট ১৮৩১। ৫ ভাদ্ৰ ১২৩৮) 

শ্রীযূত বাবু রামমোহন রায়।--১৮৩১ সালের ১২ আপ্রিলের লিবরপুলনগরের পত্রে 
লেখে যে গ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় ৮ আগ্রিলে নির্বিস্নে ও নগরে পহুছেন এবং উপনীত 
হইয়| অবধি নগরস্থ প্রধান২ ব্যক্তিরদের সঙ্গে বাবুর আলাপকরণে প্রায় প্রত্যেক ঘণ্টাক্ষেপ 
হয়। পরে ১২ তারিখে নগরস্থ ইষ্টিইণ্ডিয়া কমিটার কএক জন সাহেব বাবু রামমোহন 
রায়ের আগমনজন্য সন্তোষ জ্ঞাপনার্থ তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন যে কোম্পানির 
বিরুদ্ধে আপনি আমারদিগের যে অ'নক প্রকার সাহায্য করিবেন এমত আমারদের 
ভরসা । তাহাতে বাবু উত্তর করিলেন যে আমার যেং অভিপ্রেত তাহ বিরোধের দ্বারা 
নি্পতি না হ্ইয়। সনাদ্ারা যে নিষ্পত্তি হয় এমত বাঞ্ছা । আদালতসম্পর্কীয় কোন২ 
স্থুনিয়ম করিতে এবং স্বীয় বাণিজ্য রহিত করিতে এবং দেশমধ্যে লবণীদির এক 
চেটিয়ারপে ব্যবসায় ত্যাগ করিতে এবং ইউরোপীয়েরদিগকে স্বচ্ছন্দে ভারতবর্ষে 
আগমন ও বসবাণার্থ অন্গমৃতি দিতে এবং মোকদ্দমাব্যতিরেকে তীহারদিগকে তদ্দেশ- 
বহিভূর্ত করিতে যে ক্ষমতা আছে তাহা রহিত করিতে ইত্যাদি বিষয়ে যদ্যপি কোম্পানি 
বাহাদুর স্বীকৃত হন তবে তাহারা যে পুনর্ধার চার্টর পান ইহাতে আমি বিপক্ষতাচরণ 
না করিয়া বরং সপক্ষ হইব। 

(৩ সেপ্টেম্বর :৮৩১। ১৯ ভাদ্র ১২৩৮) 


শ্রীযৃত বাবু রামমোহন রায়।__ইন্গলগুহইতে শেষাগত সম্বাদের দ্বারা অবগত 
হওয়! গেল যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় লিবরপুল নগরহইতে লণ্ডন নগরে গমন 
করিয়া এক শরাইতে বাস করিতেছেন। তিনি অতিসমাদরপুরঃসর তত্রত্যকতৃক 
গৃহীত হন এবং রাজধানীর অতিগান্য অনেক শিষ্টবিশিষ্ট মহাশয়ের তাঁহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়ীছেন। | 


৩৪০ লংল্রাদ পত্রে সেন্কান্সনেলু হা 
(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮১১ । ২ আশ্বিন ১২৩৮) 
শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় ।-_বাৰু রামমোহন রায় যে সময়ে লিবরপুলনগরে 
অবস্থিত তৎসময়ে তন্নগরস্থ তাবন্মান্ত লোক তাহার সঙ্গে সাক্ষাদর্থ আগত হন । পরে 
এ নগর ও ততদন্নিহিত যে সকল স্থদৃশ্য বিষয় ছিল তাহ তিনি দর্শন করিলেন কিন্তু মাঞ্চিষ্টর 
নগরের লৌহ্ঘটিত রাস্ত| দৃষ্টি করিয়া তাহার বিশেষ চমৎকার হয়। তিনি পরীক্ষার 
দ্বার! এ অদ্ভূত ব্যাপারের প্রকারসকলের বিষয় বিবেচনা করিতে ক্ষম হন এতদর্থ 
তৎকর্শাধ্যক্ষের। রাস্তার উপরি তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়| যাইতে প্রস্তাব করিলেন অতএব 
তাহারা পূর্ব্বাহ্নে সাত ঘণ্টার সময়ে যাত্রা করিয়া বাষ্পের গাড়িতে এক ঘণ্টা বিংশতি 
মিনিটে পনর ক্রোশ গমন করিয়া মাঞ্চিষ্টরনগরে পহুছিলেন। যাত্রাকালীন গাড়ি কোন২ 
সময়ে ঘণ্টায় পনর ক্রোশের হিসাবে চলিল তাহাতে রামমোহন রায় যে পর্য্যন্ত চমৎকৃত 
হইলেন তাহা তিনি কহিতে অসমর্থ। পরে মাঞ্চিষ্টরনগরে পহুছিলে তিনি নান! শিল্পের 
কারখানা দেখিতে গেলেন। যখন তাহার পদব্রজে গমন করিতে হইল তখন নগরস্থ প্রত্যেক 
নিষম্ম ব্যক্তিরা আবাল বৃদ্ধ বনিত। এবং কর্ম অনেক ব্যক্তিও স্ব২ কর্ম ত্যাগ করিয়! দর্শনার্থ 
তাহাকে আনিয়া ঘেরিল। পরিশেষে তিনি তথাহইতে সরাইতে ফিরিয়। আসিয়া লিবরপুলে 
প্রস্থান করিলেন এবং এ নগরে তিনি আরে! নয় দিন অবস্থিতি করেন। 


অনন্তর রামমোহন রায় লণ্ডন নগরে গমন করিলেন কিন্তু পথিমধ্যে যে২ স্থানে গাড়ি 
ছুই মিনিট স্থগিত থাকে সেইন্থানেই চতুদ্দিগে ইন্গলগুদেশ দর্শনার্থ আগত বিদেশি ব্যক্তিকে 
দিদৃক্ষ মহাজনতা উপস্থিত হইল। তিনি যেমন দেশ দিয়া খকটারোহণে চলিতে লাগিলেন 
তেমনি কোনস্থানে পর্বত কোনস্থানে উপত্যকা ভূমি ও উৎকৃষ্ট কৃষ্ট ক্ষেত্র ও খাল ও নদী ও 
সাঁকে ও জমীদারেরদের বসতবাঁটি ইত্যাদি মহাধনি ব্যক্তিরদের চিহ্ন দেখিয়া মহাহ্বষ্টচিত্ত 
হইলেন। মধ্যে২ তিনি ব্রাহ্মণপরায়ণ ভারতবর্ষাগেক্ষা ইঙ্দলগুদেশের এতাবদৌৎকর্ষের 
চিহ্নদকল তৎসহচর যুব রাজচন্দ্রকে [ রাজারামকে ] দর্শাইতে লাগিলেন। পরে রামমোহন 
রায় লওননগরে পহ্ছিলে দুই শত অতিশিষ্ট যান্য জন তাহার নিকটাগত হইয়। তাহার সঙ্গে 
সাক্ষাত করিলেন কিন্তু কেপে তাহার পদদেশে যে আঘাত হইয়াছিল তাহার বেদনাতে 
ভাহারদের প্রতিসাক্ষাদর্থ গমন -করিতে তিনি ক্ষম হইলেন ন|। সর এড বার্ড হৈড ইষ্ট 
সাহেব কোন এক দিবস তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ওর সাহেব যে গালিখেন্টের 
স্ধারার বিপক্ষ তদ্বিযয়ে রামমোহন রার তাহাকে কিঞ্চিৎ উপহাস করিলেন। এ 
সাহেব তীহার যুক্তিমিদ্ধ কথাসকল খণ্ডন করণার্থ যত্ত করিলেন। পরিশেষে ভাহার গৃহে যে 
মহোৎসব হইবে তাহাতে বাবু রামযোহন রায়কে আহ্বান করিলেন। 
অপর রামমোহন রায়ের সহচর যুব রাজচন্দ্র এক দিবস নগরোদ্যানে ভ্রথণকরতঃ 
ভীমতী রাপীকে দেখিলেন তাহাতে শ্রীমতী তৎক্ষণাৎ ভীহাকে ভাবিয়া অনেক 
কথোপকগনানস্তর রামমোহন রায় ও ভারতবর্ষগ্রভৃতিবিষয়ে অনেক প্র করিলেন।-- 


2৪০০০ 


সমাজ ৩৪১ 

অকিঞ্চনের বোধে এই হয় যে তাহার বিলায়ত গমনে ভারতবষের অত্যন্ত হিতের 
সম্ভাবন। তাহার কারণ এই২ প্রথমতঃ যে সময়ে ভারতবর্ষের উত্তরকালীন বন্দোবস্তের 
আন্দোলন হইতেছে এবং যে সময়ে রাজমন্ত্রী ও পালিমেণ্ট এতদ্দেশের তাবদ্িষয়ক 
সম্বাদের অনুসন্ধান করিতেছেন এমত সময়ে তিনি তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ 
রামমোহন রায় এতদ্দেশের তাবছিষয় সুজ্ঞাত এতদ্দেশে যাহারং আবশ্যক তাহা ও 
তথপ্রাপণের উপায় তিনি অভিজ্ঞ গবর্ণমেণ্টের কিরূপ চাইল্‌ তাহা অবগত আছেন। এবং 
সংপ্রতিকার রাজকর্শ্ম নির্বাহকরণেতে যে কলঙ্ক থাকে তাহাতেও তাহার বিজ্ঞতা আছে 
এবং যে রূপ মতান্তর করিলে ভারতবর্ষের উন্নতি হইবে তাহীও তিনি জ্ঞাপন করিতে 
ক্ষম বটেন। তৃতীয়তঃ রামমোহন রায় স্বদেশীয় লৌকেরদের সর্বপ্রকারে হিতৈষী এবং 
যাহাতে তীহার বোধে ভারতবর্ষের অমঙ্গল হয় এমত তিনি কোন পরামর্শ দিবেন না 
এমত কোন প্রস্তাব করিবেন ন! এইপ্রযুক্ত তাহার পরামর্শ অনেকেরি অতিত্রাহ্‌ হইবে । 
এবং বিশেষতঃ তিনি যে এতৎসময়ে ইদ্গলগুদেশে গমন করিয়াছেন ইহ! ভারতবর্ষের 
অতিশুভন্চক অন্মান করিলাম । 

সতীর বিষয় রামমোহন রায়ের কোন উক্তিদ্বারা যে নিপ্পন্ন হইবে এমত আমারদের 
বোধ নয় তদ্বিষর শ্রীযুত রাজমন্ত্রিরা আপনারদের ভদ্রাভদ্র জ্ঞানানুসারেই সম্পন্ন করিবেন" 


( ১২ নভেম্বর ১৮৩১ ৷ ২৮ কাণ্তিক ১২৩৮) 


বাবু রামমোহন রান ।__অত্যন্তাহ্লাদপূর্ববক জ্ঞাপন করিতেছি বে শ্রীযুক্ত আনরবিল 
কোট অক ডৈরেক্তর্ন সাহেবেরদের কর্তৃক শ্রীযুত বাবু রামমোহন রামের নিমিত্ত সন্্রমন্ছচক 
এক মহা ভোজ প্রস্তুত হইয়। তাহাতে আশী জন সাহেব নিমন্ত্রিত হন। অপর কোম্পানি 
বাহাদুরের সভাপতি এ ভোজে অধ্যক্ষত্বরূপ উপবেশন করেন এবং শ্রীযুত বাবু রামমোহন 
রায় তাহার বামপার্শ্বে উপবেশিত হন। অপর যথারীতি রাজাপ্রভৃতিরদের মদ্যপানাদি 
হইলে এ সভাপতি গাত্রোথানপূর্বক রামমোহন রায়ের সম্মানার্থ পান করিতে সকলকে 
আহুত করিলেন পরে তিনি এ অতিশিষ্টবিশিষ্ট বিজ্ঞ প্রাঙ্গণের নানা গুণোৎকীর্ভনানস্তর 
ভারতবর্ষের হিতার্থে তীহার যে সকল উদ্যোগ তংপ্রস্তাব করিলেন। তৎপরে কহিলেন 


যে রামমোহন রায়কে আদর্শক জ্ঞান করিয়া অন্ত২ অভিশিষ্টবিশিষ্ট জ্ঞানি মানি মহাশয়ের] 


যে ইঙ্জলণ্ড দেশে আগমন করিবেন এমত আমারদের দৃঢ় প্রত্যাগ্ জন্বিয়াছে। 
অতএব রামমোহন রায় ই্গলণ্ড দেশে কিপধ্যন্ত মান্য হইয়াছেন তাহ এতাদ্দেশীয় 
পাঠক মহাশয়েরদের এতদ্বারা স্থগোচর হইবে" 
( ২৯ অক্টোবর ১৮৩১। ১৪ কানিক ১২৩৮ ) 
বাবু রামখোহন রায়।-_সংপ্রতি ইন্গলণ্ড দেশহইতে আগত সন্থাদপত্রের ছার! 
অবগত হওয়া গেল যে ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় শযুত কোর্ট অফ ভৈবেক্র্স নাহেবেরদের 


৩৪২ সংল্তাদে পাত্রে দেক্কাকেল ক্হ্খা 


কতৃক অতি সমাদরপূর্ববক গৃহীত হইয়াছেন এবং সংপ্রতি আডিদকোম স্থানে বুদ্ধ 
শিক্ষকেরদের পরীক্ষা দর্শনার্থ তাহারদের সঙ্গে তথায় গমন করিয়াছেন। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের বিষয়ে বাবুর অভিপ্রায়বিষয়ক অমূলক কতক প্রস্তাব 
ইঙ্গল্তীয় সন্ধাদপত্রে প্রকাশিত হওয়াতে বাবু টাইম্সনাঘক সগ্থাদপত্রপম্পাদকের নিকটে 
এক পত্র প্রেরণ করিয়। এই নিবেদন করিয়াছেন যে এতদ্বিবয়ে আপনার! কিঞ্চিৎকাল 
ক্ষান্ত থাকুন ভারতবর্ষে স্থাপিত গবর্ণমেন্টের বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য তাহা অল্পকালের 
মধ্যে এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়া ব্যক্ত করিতেছি। 
( ১০ ডিসেম্বর ১৮৩১ । ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ ) 


বাবু রামমোহন রায়_বাবু রামমোহন রায়ের নিত্যালাপি এমত এক জন সাহেবের 
১৮ জুলাই তারিখের পত্রে অবগত হুওয়। গেল ঘে বাৰু এইক্ষণে বিলক্ষণ স্বস্থ হইয়াছেন । 
উক্ত বাৰু শ্যুত বাদশাহের ভ্রাতা শ্রীযূত ড্যুক অফ নসসেন্সের সহিত প্রায় এক দিবস 
ব্যাপিয়া আলাপ করেন তাহাতে এ ড্যুক অত্যন্তানুরক্ত বোধ হয় বাদশাহের পুত্র 
প্রীযৃত অল” মনিষ্টরের সঙ্গে পূর্বে তাহার পরিচয়াদি ছিল ইত্যাদি যে সকল মহাশয়েরদের 
সঙ্গে তাহার সম্পর্ক হইয়াছে তন্বার৷ বাবু রাজদরবারে ও রাজমন্ত্রির চক্রের মধ্যে এইক্ষণে 
গৃহীত হইয়াছেন। কথিত আছে বে উক্ত বাবুবেরূপ লোকেরদিগকে বাধ্য করিতেছেন 
তদ্ুষ্টে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্ন সাহেবেরদের উদ্বেগ জন্মিয়াছে এবং দিল্লীর বাদশাহ যে 
এমত উত্তম ব্যক্তিকে উকীলম্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছেন ইহাতে এ বাদশাহের সৌভাগ্য 
সকলেই জ্ঞান করিতেছেন। অতএব কলিকাতাস্থ কতক এতদ্দেশীয় লৌকেরদের আশা 
মিথ্যা জ্ঞান করিবা আমরা সংপ্রতি লিখিয়াছিলাম বে রামমোহন রায় ইন্বলগুদেশে 
পরমসমাদরে গৃহীত হইয়াছেন তাহ! এইক্ষণে প্রমাণ হইল । 
(১৪ জানুয়ারি ১৮৩২। ২ মাঘ ১২৩৮) 

৯৮৩) সালের বধফল । -- 

জুলাই, ৬। কোম্পানি বাহাদুরের কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবের! বাবু রামমোহন 
রায়কে সন্রমার্থে একদিন ভোজন করান। 

সেপ্সেম্বর, ৭! বোর্ড কত্ত্রোলের সভাপতি শ্রীঘুত রাইট আনরবিল চার্লস গ্রান্ট সাহেব 
শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়কে দরবারের সময়ে বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করান এবং 
্রীধূত ভীহাকে অতিসমাদরপূর্বক গ্রহণ করেন । 

( ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ ৷ ১১ ফান্তুন ১২৩৮) 
-ইন্গলগ্ড দেশের বাদশাহের দরবারের আকবারে রামমোহন রায়ের বাদশাহের 


সঙ্গে সাক্ষাৎকরণবিষর়ে এই লেখে যে তিনি তৎসময়ে ব্রাহ্মণের বেশ অর্থাৎ উষ্ণীয ও কাব। 
পরিধান করিয়া আগত হইলেন ওঁ কাবা নীলবর্ণ মকমল অথচ স্তুবর্ণমপ্ডিত । 


সমাজ = ৩৪৩ 
(১৪ মাৰ্চচ ১৮৩২ । ৩ চৈত্র ১২৩৮ ) 

বাবু রামমোহন রায়।__হরুকরা সম্বাদপত্রের দ্বারা শ্রত হওঘ। গেল যে শরশরীযূত 

ইঙ্গলণ্ড দেশের রাজার ভ্রাতা শ্রীযুত ডাক অফ কম্বলেন্ট সৰযুত বাবু রামমোহন রায়কে 

সঙ্গে লইয়া কুলীনেরদের সভায় সভোরদের সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন। ভারতবর্ষের 

ব্যাপারের বিষয়ে তাঁহার যে বিবেচনা তাহা তিনি মৌথিকে জ্ঞাপন করিতে স্বীকৃত ন। 

হইয়া লিখিতে প্রস্তত আছেন তাহা আমারদের নিকটে পঁহুছিবামাত্র অগৌণে পাঠক 
মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিব । 


(২৪ মাচ্চ ১৮:২ । ১৩ চৈত্র ১২৩৮ ) 


রাজা রামমোহন রায় '_ইণ্ডিয়া গেজেট পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে 
ভারতবর্ষের রাজস্ব ও আদালতস্চলিত ও বাণিজ্যবিষয়ক নিয়মসম্প্কীয় কতক প্রশ্ন লিখিয়া 
রায়ভীকে দেওয়া যায় ইহার উত্তর প্রত্যুত্তর সকল তিনি প্রস্তুত করিতেছেন। রাজস্বের 
নিয়মবিষয়ক উত্তর তিনি দাখিল করিয়াছেন কথিত আছে থে সকলেই তাহাতে পরম 
সন্তষ্ট হইয়াছেন ভারতবর্ষের আদালতসম্পক্কীয় নিয়মের যে প্রশ্ন হয় তাহার উত্তর 
সেপ্চেম্বর মাসের প্রথমেই প্রায় সম্পন্ন হইয়াছিল এবং তিনি যখন এই সকল বিষয়ের 
উত্তর বিস্তারিতরূপে প্রস্তুত করিবেন তখন দেওয়ানী ও ফৌজদারী জমীদার প্রভৃতির 
তাবহিয়ম তন্মধ্যে স্থপ্রকাশিত হইবে। উক্ত আছে যে জুরীর দ্বারা মোকদ্দমা নিষ্পন্নকরা 
ও আদালতসম্পক্কীয় এতদ্দেণীয় ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্তকর। ও ইউরোপীয় সাহেবেরদের 
সহকারি এতদ্দেশীয় জজ নিযুক্তকরা ও তাবদ্ধিষয়ের প্ররুত রেজিষ্টরী রাখা ও তাবৎ 
দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের সংহিতাকরা ও পারস্যের পরিবর্তে ইঙ্গরেজী ভাষা ব্যবহার 
হওনপ্রভৃতি এতদ্দেশের নানা সৌষ্ঠবসুচক প্রস্তাব তিনি করিয়াছেন । 

ভ্রযুত দিল্লীর বাদশাহের স্থানে শ্রীযুত রামমোহন রায় যে রাজা খ্যাতি প্রাপ্ত হন 
তাহাতে ীযুত ইন্দলণ্ডের বাদশাহের মন্ত্িগণ স্বীকৃত হইয়াছেন এবং তৈমুরবংশের বংশধরের 
উকীল স্বরূপে তিনি শ্রীযুত ইঙগলপ্ডাধিপককি সংগৃহীত হইয়াছেন অতএব শ্রীযুত 
বাদশাহের মুকুট ধারণ মহোত্সবসময়ে ইউরোপের নানা রাজার প্রতিনিধিরদের নিমিত্ত 
যে আপন নির্দিষ্ট হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায়কে স্থান দেওয়া গেল। 

অতএব উক্ত রাঁজাজীউর বিলায়ত গমনেতে ভারতবর্ষের মঙ্গল সম্ভাবনা যে পূর্বে 
আমর! নিখিয়াছিলাম এইক্ষণে তাহার সফলের লক্ষণ হইতেছে পাঠক মহাশয়েরদের ইহাতে 
স্পষ্ট বোধ হইবে । এবং রামমোহন রায়ের ধর্মীবলম্বনবিষয়ে যদ্যপি এতদ্দেশীয় লোকেরদের 
সম্মতির অনৈকা থাকে তথাপি রায়জী যে এতদ্দেশীয় অতি বিজ্ঞ ব্যক্তিরদের মধো শেষ্ঠ 
এবং ভারতবর্ষের হিতার্থ যে উত্তম পরামর্শ দিতে ক্ষমতাপন্ন ইহাতে কাহারো বিপ্রতিপত্তি 
নাই |". 


৩৪২ সিংন্থাদ সাতে সেন্ধাল্নেত্র হ্কখা 


কতৃক অতি সমাদরপূর্ধক গৃহীত হইয়াছেন এবং সংপ্রতি আডিসকোম স্থানে যুদ্ধ 
শিক্ষকেরদের পরীক্ষা দর্শনার্থ তাহারদের সঙ্গে তথায় গমন করিরাছেন। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের বিষয়ে বাবুর অভিপ্রায়বিষয়ক অমূলক কতক প্রস্তাব 
ইন্গলণ্তীয় সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হওয়াতে বাবু টাইম্সনামক সন্ধাদপত্রনম্পাদকের নিকটে 
এক পত্র প্রেরণ করিয়া এই নিবেদন করিয়াছেন যে এতদ্বিবর়ে আপনারা কিঞ্চিংকাল 
ক্ষান্ত থাকুন ভারতবর্ষে স্থাপিত গবর্ণমেণ্টের বিষয়ে আমার যাহ বক্তব্য তাহা অল্পকালের 
মধ্যে এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়া ব্যক্ত করিতেছি । 
( ১০ ডিনেম্বর ১৮৩১। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ ) 


বাবু রামমোহন রায়--বাবু রামমোহন রায়ের নিত্যালাপি এমত এক জন সাহেবের 
১৮ জুলাই তারিখের পত্রে অবগত হওয়া! গেল বে বাবু এইক্ষণে বিলক্ষণ স্বস্থ হইয়াছেন। 
উক্ত বাৰু ্রযুত বাদশাহের ভাত] শ্রীযুত ভ্যুক অফ লপেক্সের সহিত প্রায় এক দিবস 
ব্যাপিয়া আলাপ করেন তাহাতে ওঁ ডাক অত্যন্তান্রক্ত, বোধ হয় বাদশাহের পুত্র 
শ্ৰীযুত অল“ মনিষ্টরের সঙ্গে পূর্বে তাহার পরিচয়াদি ছিল ইত্যাদি যে সকল মহাশয়েরদের 
সঙ্গে তাহার সম্পর্ক হইয়াছে তদ্বার৷ বাৰু রাজদরবারে ও রাজমন্ত্রির চক্রের মধ্যে এইক্ষণে 
গৃহীত হইয়াছেন। কথিত আছে যে উক্ত বাবু যেরূপ লোকেরদিগকে বাধ্য করিতেছেন 
তদ্বষ্টে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্ন সাহেবেরদের উদ্বেগ জন্মিয়াছে এবং দিলীর বাদশাহ যে 
এমত উত্তম ব্যক্তিকে উকীলম্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছেন ইহাতে ওঁ বাদশাহের সৌভাগ্য 
সকলেই জ্ঞান করিতেছেন। অতএব কলিকাতাস্থ কতক এতদ্দেশীয় লোকেরদের আশা 
মিথ্যা জ্ঞান করিবা আমরা সংপ্রতি লিখিয়াছিলাম যে রামমোহন রায় ইহ্গলগুদেশে 
পরমসমাদরে গৃহীত হইয়াছেন তাহা এইক্ষণে প্রমাণ হইল । 

( ১৪ জানুয়ারি ১৮৩২। ২ মাঘ ১২৩৮) 

৯৮৩) সালের 'বর্ফল । -- 

জুলাই, ৬। কোম্পানি বাহাদুরের কোট অফ ডৈবেক্রর্স সাহেবের বাবু রামমোহন 
রায়কে সন্তরমার্থে একদিন ভোজন করান। 

সেপ্তেমবর, ৭1 বোর্ড কন্ত্রোলের সভাপতি শ্রীযুত রাইট আনরবিল চার্লস গ্রান্ট সাহেব 
শ্ৰীযুত বাবু রামমোহন রায়কে দরবারের সময়ে বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করান এবং 
শ্ৰীযুত তাহাকে অতিসমাদরপূর্ববক গ্রহণ করেন। 

( ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ ৷ ১১ ফাল্গুন ১২৩৮ ) 


*ইন্দলণ্ড দেশের বাদশাহের দরবারের আকবারে রামমোহন রায়ের বাদশাহের 
সঙ্গে সাক্ষাৎকরণবিষয়ে এই লেখে যে তিনি তৎসময়ে ব্রাহ্মণের বেশ অর্থাৎ উ্ণীয 


S$ ও কাব৷ 
পরিধান করিয়া আগত হইলেন এ কাবা নীলবর্ণ মকমল অথচ বমি 


ত। 


সমাজ - ৩৪৩ 
( ১৪ মাৰ্চ ১৮৩২ । ৩ চৈত্র ১২৩৮) 

বাবু রামমোহন রায়।__হরুকরা সম্বাদপত্রের দ্বারা শ্রুত হওয়! গেল যে শ্রীশ্রীৃত 

ইঙ্গলও্ দেশের রাজার ভ্রাতা শ্রীযুত ভ্যক অফ কণ্বলেন্ট শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়কে 

সঙ্গে লইয়া কুলীনেরদের সভায় সভ্যেরদের সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন। ভারতবর্ষের 

ব্যাপারের বিষয়ে তাহার যে বিবেচনা তাহা তিনি মৌথিকে জ্ঞাপন করিতে স্বীকৃত ন। 

হইয়। লিখিতে প্রস্তুত আছেন তাহা আমারদের নিকটে পহুছিবামাত্র অগৌণে পাঠক 
ম্হাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিব । 


(২৪ মাচ্চ ১৮:২ । ১৩ চৈত্র ১২৩৮) 


রাজা রামমোহন রায় '__ইত্ডিয়া গেজেট পাত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে 
ভারতবর্ষের রাজন্ব ও আদালতসম্বলিত ও বাণিজ্যবিষয়ক নিয়মসম্পর্কীয় কতক প্রশ্ন লিখিয়া 
রায়জীকে দেওয়া যায় ইহার উত্তর প্রত্যুত্তর সকল তিনি প্রস্তুত করিতেছেন। রাজন্বের 
নিয়মবিষয়ক উত্তর তিনি দাখিল করিয়াছেন কথিত আছে যে সকলেই তাহাতে পরম 
সন্তষ্ট হইয়াছেন ভারতবর্ষের আদালতসম্পকীয় নিয়মের যে প্রশ্ন হয় তাহার উত্তর 
সেপ্চেম্বর মাসের প্রথমেই প্রায় সম্পন্ন হইয়াছিল এবং তিনি যখন এই সকল বিষয়ের 
উত্তর বিস্তারিতরূপে প্রস্তুত করিবেন তখন দেওয়ানী ও ফৌজদারী জমীদার প্রভৃতির 
তাবন্রিয়ম তন্মধ্যে স্থপ্রকাশিত হইবে । উক্ত আছে যে জুরীর দ্বারা মোকদমা নিশ্পন্নকরা 
ও আদালতসম্পকীঁয় এতদ্দেশীয় ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্তকরা ও ইউরোপীয় সাহেবেরদের 
সহকারি এতদেশীয় জজ নিযুক্তকরা ও তাবদিষয়ের প্ররুত রেজিষ্টরী রাখা ও তাবৎ 
দেওয়ানী ও ফৌজদীরী আইনের সংহিতাকরা ও পারস্তের পরিবর্তে ইঙ্গরেজী ভাষা ব্যবহার 
হওনপ্রভৃতি এতদ্দেশের নানা সৌষ্টবস্চক প্রস্তাব তিনি করিয়াছেন । 

্রীযুত দিলীর বাদশাহের স্থানে শ্রীযুত রামমোহন রায় যে রাজা খ্যাতি প্রাপ্ত হন 
তাহাতে শ্ৰীযুত ইঙ্দলণ্ডের বাদশাহের মন্ত্গণ স্বীকৃত হইয়াছেন এবং তৈমুরবংশের বংশধরের 
উকীল স্বরূপে তিনি শ্রীযুত ইঙ্গলগ্তাধিপকর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছেন অতএব শ্রীযুত 
বাদশাহের মুকুট ধারণ মহোত্সবসময়ে ইউরোপের নানা রাজার প্রতিনিধিরদের নিমিত্ত 
যে আদন নির্দিষ্ট হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযূত রাজা রামমোহন রায়কে স্থান দেওয়া গেল। 

অতএব উক্ত রাঁজাজীউর বিলায়ত গমনেতে ভারতবর্ষের মঙ্গল সম্ভাবনা যে পূর্বে 
আমরা লিখিয়াছিলাম এইক্ষণে তাহার সফলের লক্ষণ হইতেছে পাঠক মহাশয়েরদের ইহাতে 
স্পষ্ট বোধ হইবে ।॥ এবং রামমোহন রায়ের ধর্শ্মাবলম্বনবিষয়ে যদ্যপি এতদ্দেশীয় লোকেরদের 
সম্মতির অনৈক্য থাকে তথাপি রায়জী যে এতদ্দেশীয় অতি বিজ্ঞ ব্যক্তিরদের মধো শ্রেষ্ঠ 


এবং ভারতবর্ষের হিতার্থ যে উত্তম পরামর্শ দিতে ক্ষমতাপন্ন ইহাতে কাহারো! বিপ্রতিপত্তি 


নাই । '- 


৩১৪ গন্য পাত্রে সেন্ধাল্সেল্র কথা 
(১২ ভান্ুয়ারি ১৮৩৩। ১ মাঘ ১২৩৯) 
১৮৩২, জুন ।--ভারতবর্ষীয় বিষয়সম্পর্কায় হৌপ অফ কমন্ের প্রতি শ্রীযুত রাম- 
মোহন রায় যে প্রশ্নোত্তর লিখিয়াছেন তাহ! কলিকাতার সম্বাদপত্র ও দর্পণে প্রকাশহওয়াতে 


এতদেশীয় অনেক সন্বাদপত্রমধ্যে অবিকল অর্পণ হইয়া তাহার উক্তিনিষয়ক অনেক বাদান্বাদ 
হ্য়। 


(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩। ২২ মাঘ ১২৬৯) 


রাজ রামমোহন রায় ।--ভারতবর্ষীয় লোককর্তৃক খ্রীষ্টীয়ান লোকের মোকদ্দমার 
বিচারকরা! এবং তিন রাজধানীতে জুষ্টন অফ গীসের কর্শ করা এবং গ্রান্দজুরীতে নিযুক্ত- 
- হৎনের ক্ষমতা অপর্ণার্থ অল্প দিন হইল ইন্দলণ্ড দেশে থে বাবস্থ। নির্দাধ্য হয় তদ্বিষয়ক 
রাজা রামমোহন রায়ের এক পত্র গত রবিবারে রিফাম'রপত্রে [ ২৭ জানুয়ারি ] প্রকাশিত 
হয়। এ পত্রের উপকারকতা এই বে রাজা রামমোহন রায়ের বিলায়তে গমনেতে ভারত- 
বর্ষের কি পর্যন্ত ম্গল। পত্র অতি বাহুল্য প্রযুক্ত দর্পণে অর্পণ সম্ভবে না। এবং গর ব্যবস্থ। 
নির্দার্ধ্য হইয়াছেপ্রযুক্ত রাজ। রামমোহন রায়ের পত্রের উক্তি প্রকাশকরণের তাদুশ 
আবশ্যকতা নাই। 


বিলাতে অবস্থানকালে রাজী রামমোহন রায় ১৮২৭ সনে প্রবর্তিত ইণ্ডিয়ান জুরী য্যাষ্টের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন করিয়াছিলেন। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ‘মডার্ণ রিভিউ” পত্রে (জুন ১৯৩২, পৃ. ৬১৯-২১ ) প্রকাশিত 
আগার “Rammohun Roy on the D.sabilities of Hindu and Muhammad. 
প্রবন্ধে পাওয়! বাইবে | 


an Turors” 


( ২২ জাঙ্্য়ারি ১৮৩৪ । ১০ মাঘ ১২৪০ ) 


রাজ। রামমোহন রায়।__বোগ্থাই দর্পণপম্পাদক লেখেন থে তিনি এই জনখতি শত 
হইয়াছেন যে সংপ্রত্যাগত ইপ্গলগুহইতে এক লিপির দ্বার! বোধ হইতেছে যে রামমোহন 
রায়ের এতদ্দেশের গববূনর্‌ জেনরলের ব্যবস্থাকারি কৌন্সেলের কাধ্যার্থ নিযুক্ত হওনের 
সম্ভাবনা আছে। পাঠক মহাশয়েরদের স্মরণ থাকিবে যে চার্টরের নিযমক্রমে ও কৌন্সেলের 
কাৰ্য্য নির্বাহার্থ পাচ জন নিযুক্ত হইবেন তন্মাধ্যে চারি জন কোম্পানি বাহা 
তন্তিন্ন সাধারণ এক জন। 


দুরের চাকর 


(৩ নবেম্বর ১৮৩২ । ১৯ কান্তিক ১২৩৯ ) 


শ্ৰীযুত রামমোহন রায়।_-আমারদের দৃষ্ট হইতেছে যে অনেকেই উন্মততাপূর্র্বক 
লিখিরাছেন যে শরীযুত রামমোহন রায় ই্লীদন এক বিবিসাহেবকে বিবাহকরণার্থ উদ্যত 
হইয়াছেন। কলিকাতায় রায়জীর এক স্ত্রী আছে এবং তিনি প্রকাশরূপে হিন্দুশান্ত্ের কোন 
বিধি উল্জ্ঘনকরাতে জাতিভ্রংশবিষয়ে নিত্য অতিসাবধান হইয়া আছেন অতএব আমরা 


সমাজ ৩৪৫ 
বোধ করি যে এই জনরব সমুায়ই অমূলক ও অগ্রাহথ। তিনি ঈদৃশাবস্থা অর্থাৎ স্ত্রী থাকিতে 
যদি কোন বিবি সাহেবকে বিবাহ করিতে চেষ্টিত থাকেন তবে আমরা বোধ করি যে 
তাহার নৃঢ়তর বিপক্ষেরা রাগপূর্বাক তাহার প্রতি যত গ্রানি তিরস্কারাদি করিয়াছেন সে 
সকলেরই তিনি উপযুক্তপাত্র বটেন। | ঙ 


(১০ নবেম্বর ১৮৩২ । ২৬ কান্তিক ১২৩৯) 
গ্রযুত রামমোহন রায় ।__ইঙ্গলগুদেশীয় সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে 


ইঙ্দলণ্ডীয় এক বিবি সাহেবকে বিবাহকরণবিষয়ক যে জনরব উত্থিত হইয়াছিল তাহ! মিথ্যা 
জ্ঞাপন করিতে শ্রীযুত রামমোহন রায় ভদ্রবোধ করিয়াছেন । 


(৯ মার্চ ১৮৩৩। ২৭ ফালস্তন ১২৩৯) 
রাজ রামমোহন রায় ।_ইন্গলণ্ড দেশহইতে শেষাগত সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত 
হওয়৷ গেল যে উক্ত রাজ! এইক্ষণে ফ্রান্স দেশে গমন করিয়াছেন পরে ইউরোপের অন্থান্ত 
দেশ পরিভ্রমণ করিবেন । 


( ১৬ মার্চ ১৮৩৩। ৪ চৈত্র ১২৩৯) 


রাজা রামমোহন রায়ের নৃতন গ্রন্থ ।__রাজাজী ইঙ্গলণ্ড দেশে অবস্থিতকরণসময়ে 
বেদের প্রধান পুস্তকাদির এক তর্জম৷ পুনর্ববার মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । 


(১১ ডিসেম্বর ১৮৩৩। ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৪০) 


রাজা রামমোহন রায় ।-_রাঁজা রামমোহন রায়ের তাবদার্তীবিষয়ক তাহার স্বদেশীয় 
লোকেরদের শুশাষ| বোধে লগ্ুননগরস্থ রাজকীয় আসিয়াটিক সোসৈটির বৈঠকে শ্রীয়ূত 
কোলক্রক সাহেবের প্রতি সোটৈটির বাধ্যতা স্বীকারকরণ বিষয়ে তিনি যে প্রস্তাব 
* করিলেন তাহা আমরা অত্যাহলাদপূর্বক জ্ঞাপন করিতেছি । লগুননগরস্থ ভারতবরষীয় 
বিদ্যাবিষয়ে সর্বাপেক্ষা যাহার! বিজ্ঞবর এবং যাহার! ভারতবর্ষে বহুকাল বাস করিয়া 
এতদ্বেশীয় ভাষার দৃঢ়তর সংস্কারাপন্ন হইয়াছেন তাহারা সকলই এঁ সোসৈটির অন্তঃপাতী। 

শ্ৰীযুত রাজ! রামমোহন রায় উক্ত সোসৈটির অধ্যক্ষ ্রীযুত হেনরি তামদ কোলক্রক 
সাহেবকে সোসৈটির কৃতজ্ঞতা স্বীকার করত কহিলেন যে শ্রীযুত কোলক্রক সাহেবের 
স্বাভাবিক গুণ ও আচার ব্যবহারবিষয়ে আমার যেমন ভদ্রত্ব জ্ঞান আছে তাহা এইক্ষণে 
অবশ্ঠ প্রস্তাব্য হইয়াছে ফলতঃ আমি কহিতে পারি যে ওঁ পরম মান্য শ্রীযুত সাহেব 
তাবল্লোককতৃ্ক যেমন আদৃত তাদৃশ অন্য কোন ব্যক্তিকে জানা যায় নাই। বাঁজা আরে! 
কহিলেন যে বিজ্ঞতম হিন্দুরদের বহুকালাবধি এমত বোধ ছিল যে ইউরোপীয়েরা কখন 

২৪৪ 


১ সগন্বাদ পাত্রে সেন্কান্নেল্ৰ কহ 
(১২ জানুয়ারি ১৮৩৩। ১ মাঘ ১২৩৯ ) 

১৮৩২, জুন ।_-ভারতবর্ষীয় বিষয়সম্পর্কা় হৌদ অফ কমন্দের প্রতি প্রীযুত রাষ- 
মোহন রায় যে প্রশ্নোত্তর লিখিয়াছেন তাহ! কলিকাতার সম্বাদপত্র ও দর্পণে প্রকাশ হওয়াতে 
এতদ্দেশীয় অনেক সন্ধাদপত্রমধ্যে অবিকল অর্পণ হইয়। তাহার উক্তিবিষয়ক অনেক বাঁদাম্থবাণ 
হয়। 


(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩ । ২২ মাঘ ১২৬৯ ) 


রাজ! রামমোহন রায় ।_-ভারতবর্ধীর লোককতৃ্ক শ্রষ্টীয়ান লোকের মোকদ্বমার 
বিচারকরা এবং তিন রাজধানীতে জুষ্টস অফ পীসের কর্শ করা এবং গ্রান্দজুরীতে নিযুক্ত- 
- হগুনের ক্ষমতা অররণার্ঘ অল্প দিন হইল ইন্দলণ্ড দেশে থে বাবস্থ| নির্দধ্য হয় তদ্বিষয়ক 
রাজ। রামমোহন রায়ের এক পত্র গত রবিবারে রিফাম'রপত্রে [ ২৭ জানুয়ারি ] প্রকাশিত 
হয়। এ পত্রের উপকারকতা৷ এই যে রাজা রামমোহন রায়ের বিলায়তে গঘনেতে ভারত- 
বর্ষের কি পর্য্যন্ত মর্দল। এপত্র অতি বাহুল্য প্রযুক্ত দর্পণে অর্পণ সম্ভবে না। এবং এ ব্যবস্থ। 
নির্ার্য হইয়াছেপ্রযুক্ত রাজ! রামমোহন রায়ের পত্রের উক্তি প্রকাশকরণের তাদুশ 
আবশ্যকতা নাই। 
বিলাতে অবস্থানকালে রীজী। রামমোহন রায় ১৮২৭ সনে প্রবর্তিত ইণ্ডিয়ান জুরী য়্যাষ্টের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন করিয়াছিলেন। এ-সন্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ‘মডার্ণ রিটিউ” পত্রে (জুন ১৯৩২, পৃ. ৬১৯-২১) প্রকাশিত 
আমার “Rammohun Roy on the D.sabilities of Hindu and Muhamimadan Jurors” 
প্রবন্ধে পাওয়া বাইবে | 


( ২২ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ১০ মাঘ ১২৪০ ) 


রাজ| রামমোহন রায়।__বোহ্াই দর্পণপম্পাদক লেখেন যে তিনি এই জনঞতি শত 
হইয়াছেন যে সংগ্রত্যাগত ইলগহইতে এক লিপির দ্বারা বোধ হইতেছে যে রামমোহন 
রায়ের এতন্দেশের গবরুনর্‌ জেনরলের ব্যবস্থাকারি কৌন্সেলের কাধ্যার্থ নিযুক্ত হওনের 
সম্ভাবনা আছে। পাঠক মহাশরেরদের স্মরণ থাকিবে যে চার্টরের নিয়মক্রমে ও কৌন্সেলের 
কাৰ্য্য নির্বাহার্ পাচ জন নিযুক্ত হইবেন তন্মধ্যে চারি জন কোম্পানি বাহাদুরের চাকর 
ততিন্ন সাধারণ এক জন । 


(৩ নবেম্বর ১৮৩২। ১৯ কান্তিক ১২৩৯) 


প্রযুত রামমোহন রায়।__আমারদের দৃষ্ট হইতেছে যে অনেকেই উন্মতভাপূর্রক 
লিখিয়াছেন যে ্রুত রামমোহন রায় ইদ্দলণ্ডীয় এক বিবিসাহেবকে বিবাহকরণার্থ উদ্যত 
হইয়াছেন। কলিকাতায় রায়জীর এক স্ত্রী আছে এবং তিনি প্রকাশরূপে হিনুশান্বের কোন 
বিধি উল্লজ্বনকরাতে জাতিভ্রংশবিষয়ে নিত্য অতিসাবধান হইয়া আছেন অতএব আমর 


আআ 


সমাজ ৩৪৫ 
বোধ করি যে এই জনরব সমুদায়ই অমূলক ও অগ্রাহ । তিনি ঈনৃশাবস্থা। অর্থাৎ স্ত্রী থাকিতে 
যদি কোন বিবি সাহেবকে বিবাহ করিতে চেষ্টিত থাকেন তবে আমরা বোধ করি যে 
তাহার দৃঢ়তর বিপক্ষের! রাগপূর্বক তাহার প্রতি যত গ্লানি তিরিস্কারাদি করিয়াছেন সে 
সকলেরই তিনি উপযুক্তপাত্র বটেন। | iy 


(১ নবেম্বর ১৮৩২ । ২৬ কান্তিক ১২৩৯ ) 
্রীযুত রামমোহন রায় !-ইঙ্দলণ্ডদেশীয় সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়। গেল যে 


ইন্দলণ্ডীয় এক বিবি সাহেবকে বিবাহকরণবিষয়ক যে জনরব উত্থিত হইয়াছিল তাহ! মিথ্যা 
জ্ঞাপন করিতে শ্রীযুত রামমোহন রায় ভদ্রবোধ করিয়াছেন। 


(৯ মার্চ ১৮৩৩ । ২৭ ফান্তুন ১২৩৯) 
রাজা রামমোহন রায় ।-_ইন্দলণ্ড দেশহইতে শেষাগত সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত 
হওয়া গেল যে উক্ত রাজা এইক্ষণে ফ্রান্স দেশে গমন করিয়াছেন পরে ইউরোপের অন্যান্ত 
দেশ পরিভ্রমণ করিবেন । 


( ১৬ মার্চ ১৮৩৩। ৪ চৈত্র ১২৩৯) 


রাজা রামমোহন রায়ের নৃতন গ্রন্থ ।_-রাজাজী ইঙ্গলণ্ড দেশে অবস্থিতকরণসময়ে 
বেদের প্রধান পুস্তকাদির এক তর্জম। পুনর্বার মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । 


(১১ ডিসেম্বর ১৮৩৩ । ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৪০) 

রাজ! রামমোহন রায়।__রাজা রামমোহন রায়ের তাবদ্ধার্ভীবিষয়ক তাহার স্বদেশীয় 
লোকেরদের শ্ুশীষ| বোধে লগুননগরস্থ রাজকীয় আপিয়াটিক সোসৈটির বৈঠকে শ্রীযুত 
কৌলক্রক সাহেবের প্রতি সোটৈটির বাধ্যত! স্বীকারকরণ বিষয়ে তিনি যে প্রস্তাব 
_ করিলেন তাহা আমরা অত্যাহ্লাদপূর্ববক জ্ঞাপন করিতেছি । লগুননগরস্থ ভারতবর্ধীয় 
বিদ্যাবিষয়ে সর্বাপেক্ষা যাহার! বিজ্ঞবর এবং ধীহারা ভারতবর্ষে বহুকাল বাস করিয়া 
এতদ্দেশীয় ভাষার দৃঢ়তর সংস্কারাপন্ন হইয়াছেন তাহারা সকলই ওঁ সোসৈটির অন্তঃপাতী । 

শ্ৰীযুত রাজ। রামমোহন রায় উক্ত সোনৈটির অধ্যক্ষ শ্রীযুত হেনরি তামস কৌলক্রক 
সাহেবকে সোনৈটির কৃতজ্ঞতা স্বীকার করত কহিলেন যে শ্রীযুত কোলক্রক সাহেবের 
স্বাভাবিক গুণ ও আচার ব্যবহারবিষয়ে আমার যেমন ভদ্রত্ব জ্ঞান আছে তাহা এইক্ষণে 
অবস্ঠ প্রস্তাব্য হইয়াছে ফলতঃ আমি কহিতে পারি যে এ পরম মান্ত শ্রীযৃত সাহেব 
তাবল্লোককতক যেমন আদৃত তাদৃশ অন্য কৌন ব্যক্তিকে জান! যায় নাই। রাজা আরে 
কহিলেন যে বিজ্ঞতম হিন্দুরদের বহুকালাবধি এমত বোধ ছিল যে ইউরোপীয়ের! কখন 

২-৪৪ 


৩৪৬ সংহ্ছাদ পত্রে সেন্তান্নেল কণা 


সংস্কৃত বিদ্যাবিষয়ে গাঢ় সংস্কারাপন্ন হইতে পারেন না কিন্ত হিন্দুরদের উত্তরাধিকারিত্ 
নিৰ্ণায়ক সর্বাপেক্ষা যে ছুই গরন্থ প্রামাণিক দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা তাহা শ্রীযুত সাহেব অনুবাদ 
করাতে প্রথমতঃ বোধ হইল যে হিন্দুরদের ও জ্ঞান মিথ্যা এবং ভারতবর্ষীয় লোক যেমন 
সংস্কৃত বিদ্যায় সংস্কারাপন্ন হন ইউরোপীয়েরাও তেমনি হইতে পারেন। অপর শ্রীযুত রাজা 
শ্রীযুত কোলক্রক সাহেবের অস্বাস্থ্যের বিষয়ে অনেক বিলাপোক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন 
যে আমি ইদ্দলণ্ড দেশে পঁহুছিয়। দেখিলাম যে সাহেব অত্যন্ত অসুস্থ ও ক্ষীণ তথাপি ভরসা 
ছিল ঘে মুক্ত হইতে পারিবেন কিন্তু তাহা না হইয়া এইক্ষণে পূর্বাপেক্ষা অন্থাস্থা বৃদ্ধি 
হইতেছে। পরে প্রীযুত রাজা কহিলেন যে যদ্যপিও কোলক্রক সাহেব অজরামর নহেন 
এবং তিনি যে চিরকাল বাচিবেন এমন ভরসা নাই তথাপি তিনি অবর্তমান হইলেও তাহার 
গ্রন্থ জীবিত থাকিবে এবং তাহার কীন্তি ও সম্্রম শত২ বর্ম বিরাজমান থাকিবে । তথাপি 
ভরসা হয় যে এই যাত্রা তিনি রক্ষা পাইবেন এবং পূর্বে যেমন লোকের উপকার করিয়াছেন 
পুনর্ধবার তদ্রপ উপকার করিবেন । 

পরিশেষে রাজাজী এই প্রস্তাব করিলেন যে এই সোসৈটির অধ্যক্ষ শ্রীযুত হেনরি 
তামস কোলক্রক সাহেবের নিকটে সোসৈটি স্বীয় বাধ্যত! স্বীকার করিতেছেন এবং তাহার 
নিয়ত আত্যন্তিক পীড়ার নিমিত্ত অত্যন্ত খেদিত আছেন । 

অনন্তর শরীযুত বেলি সাহেব এই প্রস্তাবের প্রতিপোষকতান্ুচক কহিলেন যে উক্ত 
শ্ৰীযুত সাহেবের বিষয়ে রাজা রামমোহন রায় যাহা কহিয়াছেন তাহাতে আমার সম্মতি 


আছে তিনি যেমন সকল লোকের সমাদৃত তদপেক্ষা অধিক সমাদৃত কোন ব্যক্তিকে আমি 
জ্ঞাত নহি। 


পরে সকলেই এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন । 


বারা রামমোহনের সমগ্র বক্তৃতা পাঠ করিতে ইচ্ছুক ভাহাদিগকে Asialie Journal, M 
42051 1889, D. 224 পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 


সতীধর্দ-নিবারণে বিলাতে রামমোহনের প্রচেষ্টা 


(১০ নবেম্বর ১৮৩২। ২৬ কান্তিক ১২৩৯) 


Ay- 


সতীবিধয়ক।--১৮২৯ সালের ৪ দিসেম্বরে সতীধর্শ্ম অশাপ্র ও ফৌজদারী আদালতে 
দণ্ডাহ বলিয়া শ্ৰীযুত লার্ড উলিয়ম বেট্টীঙ্ক গবরুনর্‌ জেনরল যে আইন নির্দারিত করেন 
তদ্বিরুদ্ধে স্থবে বাঙ্গাল! বেহার ও উড়িয্যার হিন্দু লোকেরা এীশীযুত বাদশাহের নিকট যে 
আপীল করেন তাহা! শনিবারে ীশ্রীযুতের প্রবি কৌন্সেলে উত্থান হয় অর্থাৎ তর্দেশীয় 
গবর্ণমেন্ট হিন্দুদিগের সতীধর্ম্ম নিবারণ করিতে ক্ষমতাবান্‌ হন কি না এই গুরুতর ও 
বহুলোকের অন্গশীলিত প্রশ্ন বিচারার্থ বিত্ডিত হইল । 


* রং ক্ৰ 


সমাজ ৩৪৭ 


আপেলাণ্ট অর্থাৎ হিন্দুরদের সপক্ষে ডাক্তর লসিণ্টন মেং ড্রিঙ্কওয়াটর ও মেং 
মাকৃডোগলসাহেবেরা বিতগডাকারী হইয়া প্রথমে লসিণ্টন সাহেব কহিলেন যে দতীরীতি 
যথাশাস্ত্র ধর্ম ইহার ভূরি২ প্রমাণ হিন্দুরদের বহুশান্ত্রে লিখিত আছে... | 

আগামি শনিবারে ইষ্টইণ্ডিয়|৷ কোম্পানির যওয়াব শ্রীযুত সলিসিটর জেনরল সর চীলগ 
উইদেরল সর এডওয়ার্ড সগডন ও সরজেন্ট স্পেক্কিপ্রভৃতি দ্বার! শুনানী হইবেক ৷ 

অপর শ্রীযুত রামমোহন রায় ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় অনেক মহাশয় এ কালীন উপস্থিত 
ছিলেন। ২৫ জুন। 


২ জুলাই । 
কৌন্দেল আফিসে শনিবারে প্রাতঃকালে শ্রীশ্নিযুতের হিন্দু প্রজারদিগের আপীল 
শুনিবার কারণ শ্রীযুত বাদশাহের প্রিবি কৌন্সেল অর্থাৎ উক্ত কৌন্দেলের সভাপতি শ্রীযুক্ত 
লার্ড চেন্সেলর মেং আফ দি রোল্স বোর্ড অফ কান্ত্রোলের সভাপতি ফাষ্ট লর্ড আফ দি 
এডমাএরের্টি পেমেষ্টর আফ দি ফোরসেস দি মারকুইস ওএলেস্লি-সর এল সেডওএল সর 
এইচ ইষ্ট কৌন্সেলে বসিলেন। অনারবিল উলিয়ম বেথরষ্ট প্রিবি কৌন্দেলের ক্লার্ক 
হইলেন এবং শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় পূর্বের ন্যায় লার্ডদিগের নিকট বসিলেন:--। 


৯ জুলাই । 
সতী নিবারণের বিপরীতে ভারতবর্ষস্থ হিন্দুপ্রজাদিগের আপীল শুনিবার কারণ 
শনিবারে এগার ঘণ্টার সময় হোয়াইট হালে কৌন্সেল চেম্বরে শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের প্রিবি 
কৌন্সেলের বৈঠক হইল:..। রাজা রামমোহন রায়ও উপস্থিত ছিলেন।---চন্দ্রিকা । 


(১২ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ১ মাঘ ১২৩৯) 
১৮৩২__জুলাই, ১১।- শ্রীলগ্রীযুত বাদশাহ হজুর কৌন্সেলে এই হুকুমক্রমে 
সতীধর্মপক্ষীয় আবেদনপত্রের ডিসমিস হয়। 


(১৭ নবেম্বর ১৮৩২ | ৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৯ ) 


জীদাহ নিবারণে হ্ষস্থচক সভা ।- গত শনিবার [১০ নবেম্বর ] সন্ধ্যাকালে ত্রান্্য 
সমাজের সাধারণ গৃহে স্্রীদাহ নিবারণে আনন্দিত মহোদয়েরা এক মনোরম কমিটি 
করিয়াছিলেন তাহার প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর এ সভোপবিষ্ট 
ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মহাত্মাবর্গের সমক্ষে প্রথম এই প্রশ্ন হইয়াছিল যে অত্যধিক 
দ্বণ্য স্ত্রীহত্যারূপ দুঘ্শ্ব নিবারণপ্রযুক্ত আমারদের যে পরমানন্দের মঙ্গল সমাচার সংগ্রাতি 
ইঙ্গলও হইতে আসিয়া কর্ণকৃহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র আহ্লাদিত করিয়াছে ইহার সম্পূর্ণ 


১০5৬ গন ০ত্রে চ্লেক্কানেলব্ কথা 


ক্ষমতাবিশিষ্ট ্রীশ্রীুত ইঙ্গলগাধিপতি ও প্রবিকৌন্সেলকে ধন্টবাদ দেওনের বিষয়ে 
আপনারদের কি অভিপ্রায় তাহাতে পরস্পর সভ্যগণেরা পরমোল্লাধিত হইয়া অত্যাবস্তক রূপে 
সম্মতি প্রদান করিলেন অপর কোর্ট আব. ডিরেকটনকে ধন্যবাদ দেওনের প্রস্তাবেও 
সভাগণের অভিমত সম্পূর্ণ হইল তৃতীয় প্রশ্ন এই যে আমারদের এই মহোললাষের আদি কারণ 
পরম দ্ানু ্ীপরীযুত লার্ড উলিএম বেনীঙ্ক গবরূনর্‌ বাহাদুর অতএব ভীহাকে এক খন্তবাদ 
দেওয়! আমারদের উচিত কি না ইহাতে সভ্যগণেরা সম্পূৰ্ণ সম্মতি দিলেন যে তাহার ধন্/বাঁদ 
দেওয়া অতিকর্তব্য চতুর্থ প্রশ্ন এই যে। শ্রীযৃত রাজ! রামমোহন রায় মহাশয়ের দ্বার এ 
ধন্বাদ পত্র বিলাতে পূর্বোক্ত উভয় বিচার স্থানে অর্পিতহওনের বিষয়ে আপনার! কি 
অনুমতি করেন তাহাতেও সভ্যগণেরা আনন্দিতরূপে সম্মত হইলেন বিশেষতঃ সভ্যগণ্রে। এই 
অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে স্ত্রীত্যা নিবারণার্থে শ্ৰীযুত রাজা রামমোহন রায়ের যে পর্য্যন্ত 


পরিশ্রম ও নির্দয় স্ত্রীবধিরদের কটুক্তির ভাগী তিনি হইয়াছেন বাঙ্গালির মধ্যে-অন্ কাহারও 
এরূপ হয় নাই অতএব এতদ্বিষয়ে তাহাকে এক ধন্যবাদ দেওয়। অত্যাবশ্তক.., 1 
জ্ঞানান্বেষণ। i 


(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ৯ পৌষ ১২৩৯) 


ধর্মমভার দলে ভ্গদশা।--অবণে অনুমান হয় যে এইক্ষণে ধর্শসভার দল ভঙ্ঘদশা 
প্রাপ্ হইতেছে কেনন৷ শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ যিনি সহ্মরণ মংস্থাপনার্থ অশেষ 
যত্ব করিয়াছেন অদ্যাপি সহদাহ বারণের কথা শুনিলে তিনি মূ 
শুনিতেছি আছুল নিবাসি শ্রীধূত বাবু মণুরানাথ মল্লিকের ভাগিনেয শ্রীযৃত বাবু গোবিনচন্দ 
রায়ের সহিত পূর্বোক্ত মিত্র বাবুর কন্যার বিবাহ হইয়াছে প্ীযৃত মল্লিক বাবু যে সহ্দাহকে 
অতি্বণিত কহেন ইহা অবিদিত নাই এবং সহমরণ বারণের প্রধানাগ্রগণ্য শ্রীধুত রাজা 
রামমোহন রায় যে জন্যে স্বীদাহির। তাহাকে সতী দ্বেষী কহিয়া থাকেন তাহার ভ্রাতা গ্রযুত 
দেওয়ান রামতঙ্গ রায় বরযাত্র হয়| এ বিবাহের সভায় উপস্থিত ছিলেন ও সকল সতীদ্বেষী 
ও ব্ৰহ্মসভার দলস্থ লোকের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়! মিত্র বাবু সতীদ্বেষিদলস্থ বরেতে 
কন্যার্পণ করিয়াছেন শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি ত্রহ্মমভায় আসিয়াছিলেন এজন্যে খেদিত 
হইয়া চন্দ্ৰিকাকার এ বাবুর নামাঙ্কিত এক খানি পত্র আপনি প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গকে 
ভরসা দিয়াছেন যে বাবু সে সভায় আসেন নাই শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রের নামাঙ্কিত 
পত্র চন্দ্িকায় ছাপিয়াত জানাইতে পারিবেন না যে গোবিন্দচন্ত্র রায়ের সহিত মিত্র বাবুর 
কন্যার বিবাহ হয় নাই যেহেতুক ইহা ঢাক ঢোল বাজাইয়। হইয়াছে এবং মিত্র বাবু রাগ 
করিলে সপ্পাদকত পদেরও পেঁচ পাচ ঘটতে পারে লাহিড়ি বাবুই যেন যাতায়াতের 
বিষয় বলিয়া তুচ্ছ করিয়া রহিয়াছেন কিন্তু বিবাহের বিষয় মিথ্যা কহিলে পরে মিত্র বাৰু 
কদাপি চুপ করিয়া থাকিবেন না।_ জ্ঞানান্বেষণ। 


হাখেদিত হন কিন্তু এইক্ষণে 


০ 


সমাজ SD 


(২৯ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ১৬-পৌষ ১২৩৯ ) 

-- ভ্রীুত বাৰু ভগবতীচরণ মিত্রজ শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের ভাগিনেয়ের 
সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছেন এ বিবাহে তাহার বাটীতে রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ শ্রীবৃত 
রাঁমতঙ্গ রায় ও বাবু কালীনাথ রায়ের কনিষ্ঠ শ্রীযুত বৈকুণ্ঠ নাথ রায় এবং মথুর বাবুর 
কনিষ্ট শ্ৰীযুত শ্রীনাথ মল্লিক বরযাত্র আসিয়াছিলেন তাহার! সভাস্থ হইয়া কর্ম সমাপনানন্তর 
যথ! কর্তব্য আহার ব্যবহার করিয়াছেন।--চন্সিকা । 


ভগব্তীচরণ সিত্র--ৰাগবাজারের গোবিন্দরাম মিত্রের পৌত্র ৷ 

কেহ কেহ বলেন, রামতন্ন রায় রামমোহনের বেমাত্রেয় ভ্রাতা এবং সচরাচর 'রামলোচন রায় নামে 
পরিচিত ছিলেন। ১৮০৩ সালে লেখা বর্ধমানের কালেক্টরের একখানি পত্রে রামমোহন রায়ের ভ্রাতা রূপে 
রামলোচন রায়ের উল্লেখ পাইয়াছি। 


বদ্ধমান-রাঁ জর সহিত মোকদ্দমাঁয় রামমোঁহনের জয়লাভ 
(১৫ ডিসেম্বর ১৮৬২ । ২ পৌষ ১২৩৯) 


রাজা রামমোহন রায়ের নামে বদ্ধমানের মহারাজের মোকদ্দম| ৷--রাজা রামমোহন 
রায়ের পক্ষে সদর দেওয়ানী আদালতে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহার অন্থবাদ দর্পণের 
এক স্থানে অর্পন করিলাম তাহা পাঠ করিতে পাঠক মহাশয়েরদের স্পৃহা হইতে পারে।_ 
সদর দেওয়ানী আদালত । 
কলিকাতার প্রবিস্যল আপীল আদালত। 
শ্ৰীযুত রাটরি সাহেবের সমক্ষে । 


১৮৩১ সাল ১০ নবেম্বর | 

মহারাজ তেজশ্চন্দ্র আপেলান্ট ফরিয়াদী রামমোহন রায় ও গোবিন্দপ্রসাদ রায় 
রিম্পণ্ডে্ট আসামী । 

দাওয়|। মহালের রাজস্বের বাকি বলিয়| কিস্তিবন্দি খত সুদদমেত ১৫০০২ টাকা। 

রামকান্ত রায়ের উত্তরাধিকারী আসামীরদের নামে ফরিয়াদী উক্ত দাওয়ার বিষয়ে 
১৮২৩ সালের ১৬ জুন তারিখে কলিকাতা প্রবিন্স্তল আপীল আদালতে নালিশ করেন। 
নালিশের কারণ এই । 

আপামীরদের পিতা ও পিতামহ রাধানগরের রামকান্ত রায় ফরিয়াদীর স্থানে এক 
জমীদারীর ইজারা! লন পরে বলিয়া ও বাগদী প্রভৃতি পরগণার জমা বাকি পড়াতে তাহার 
৭৫০১ টাকা দেন। হইল এ টাকা বাঙ্গালা ১২০৪ সালের ১৫ আশ্বিনে কিস্তিবন্বি করিয়। দিতে 
অস্বীকার করিয়া এক কিস্তিবন্দি খত লিখিয়া দেন এবং তাহাতে জিলা বর্ধমানের জজ ও 


৮ চংন্ছে পতে ন্লেক্ষাক্ল্ত্ত ল্য 


ও রেজিষ্টর সাহেব এবং হুগলির শ্রীযুত সি বুরুস সাহেব স্বাক্ষর করেন কিন্ত রামকান্ত রায় 
এ টাকা না দিয়! বান্ধালা ১২১০ সালে পরলোকগত হন এইক্ষণে ও দেনা আদল ও 
স্থদসমেত ১৫০০২ টাকা হইয়াছে। আসামীর! মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 
কিন্ত এ টাকা শোধকরণের কিছু বন্দোবস্ত করিবেন না এইপ্রযুক্ত ফরিয়াদী তাহারদের 
নামে নালিশ করেন। 

তাহাতে রামমোহন রায় এই উত্তর করেন যে কোন্‌ সময়ে ও কিনিমিত্তে কিশ্তিবন্দির 
খতে সহী হয় ইহার কিছুমাত্র আমি জানি না । আমার ৬পিতাঠাকুর রামকান্ত রায় সম্পন্ন 
ব্যক্তি ছিলেন যদ্যপি রাজস্বের বাকীবিষয়ে ফরিয়াদীর কোন দাওয়া! থকিত তবে আমার 
স্থানে না করিয়! তিনি বর্তমানেই তাহার স্থানে এ দাওয়া করিতেন । আমার ৬পিতাঠাকুরের 
উত্তরাধিকারিত্বরূপে আমি কিছু সম্পত্তি পাই নাই বরং আমার আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মবিষয়ক 
বিবেচনাপ্রযুক্ত আমি স্বীয় বংশ্যহইতে নিলিপ্ত হই এবং আমার পিতাঠাকুর থাঁকিতেও 
তাহার সন্ধে ও স্বীয় পরিজনের সঙ্গে আমি পৃথক অতএব আমাকে উত্তরাধিকারী বলয়! 
ফরিয়াদী আমার নামে উক্ত বিষয়ে কোন নালিশ করিতে পারেন ন|। ফরিয়াদী কিস্তিবন্দির 
খতের বিষয় কহিয়াছেন বাঙ্গালা ১২০৪ সালে তাহা দেওনের করার ছিল ওঁ তারিখের পর 
সাত বৎসরপর্য্যন্ত আমার পিতা বর্তমান থাকেন তাহার পরলোক ১২১০ সালে হয় কি- 
নিমিত্তে এ পর্যন্ত তাহার স্থানে দাওয়া করেন নাই অতএব এই দাওয়া কখন প্ররুত নহে 
যদ্যপি ঘথার্থের ন্যায় স্বীকার করা যায় তথাপি দেনাদারব্যক্তি জীবৎ থাকিতে কিনিমিত্ত সাত 
বৎসরপর্যান্ত ও টাকার দীওয়া করেন নাই ইহার কারণ অবশ্য ফরিয়াদীর দর্শাইতে হইবে । 
এইক্ষণে ছাব্বিশ বৎসর পরে তিনি আমারদের নামে এতদ্বিযয়ে নালিশ করেন ইহা ১৭৯৩ 
সালের ৩ আইনের ৪ ধারার বিধির বিপরীত । এই স্থম্পষ্ট ক্রুটর বিষয়ে ফরিয়াদী যে 
ওজোর করিয়াছেন তাহা কোনপ্রকারে গ্রাহ্থ হইতে পারে না। তাহার প্রথম ওজোর 
এই কেবল 'ৈত্রতাপ্রযুক্ত এত কালপর্য্ত্ত তদিষয়ে ক্ষান্ত ছিলেন। দ্বিতীয় ওজোর এই 
যে আসামীর ভ্রাতা জগমোহন রায় তাঁহার নিকটে উমেদৌয়ার ছিলেন তৃতীয়তঃ আসামী 
স্বয়ংকে জিলার মধ্যে দেখা পাওয়া যায় নাই । যে মৈত্রতাপ্রযুক্ত ফরিয়াদী কহিতেছেন যে 
তিনি আপনার দাওয়ার টাকা চাহেন নাই তদ্বিধয়ে উত্তর দেওনের আবশ্তকই নাই । 
দ্বিতীয় ওজোঁরের বিষয়ে একমাত্র উত্তর দেওয়া আবশ্যক যে জগমোহন রায় বাঙ্গালা 
১২১৮ সালে লোকান্তরগত হন তাহাঁও তের বৎসর হইল যদ্যপিও তিনি ফরিয়াদীর 
নিকটে উমেদোয়ার থাঁকিতেন তথাপি তাহাতে এই ন্যায্য দাওয়াকরণের কিছু আপত্তি 
ছিল না। পরিশেষে কহেন যে আসামী অর্থাৎ আমার অবস্থিতিস্থানের কিছু ঠিকানা 
গান রাই ইহার বিারকরণেরও কিছু অপেক্ষা করে না যেহেতুক আসামী কখন 
কোম্পানি বাহাদুরের এলাকার হাহা ছিতা বা ড্বিযি আনরকাল রায়যাড় ও 
ভাগলগুর ও রঙ্গপুরে বান করিয়াছিলেন এবং গত নয় ব্সরাবধি কলিকাতা মহানগরে বাস 


সমাজ ৩৫১ 
করিতেছেন হুগলিতেও তাহার বাটী আছে এবং বদ্ধমানের কালেক্টরী এলাকার মধ্যেও 
তাহার অনেক বিষয় আছে অধিকন্ত ফরিয়াদীর নিজ জমীদারীর মধ্যেই তীহার ভারি জমার 
অনেক পত্তনিতালুক আছে এবং কলিকাতার মধ্যেও আছে তাহার এই সকল বিষয় 
সম্পত্তি স্থজ্ঞাত হইয়াও ফরিয়াদী একবারে। কখন উক্ত দাওয়াবিষয়ক প্রস্তাবও করেন নাই। 
এমত অন্যায় দাওয়াকরাতে কেবল আসামীর ক্লেশ দুঃখ দেওয়াব্যতিরেকে আর কিছুমাত্র 
অভিপ্রায় দৃষ্ট হইতেছে না। এই অনুভব আরো ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে আসামীর 
ভাগিনেয় [দৌহিত্র ?] গুরুদীন মুখোপাধ্যায় ফরিরাদীর পুত্র মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের বাটার 
দেওয়ান ছিলেন এবং যুব মহারাজের পরলোকগমনোত্তর রাণীরদের স্বত্ব স্থিররাখনার্থ 
আদালতে তিনি ওঁ রাশীরদের উকীল হইয়া ফরিয়াদীর বিরুদ্ধপক্ষে ছিলেন। আসামীর 
সঙ্গে এ উকীলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কথাকাতে ফরিয়াদী বোধ করিলেন যে এ উকীল আসামীর 
পরামর্শ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াই আদালতে সওয়াল জবাব করিয়া থাকেন এইপ্রযুক্ত আসামী 
একেবারে তাহার ক্রোধপাত্র হইলেন অতএব ফরিয়াদী আসামীর প্রতি জাতক্রোধ হইয়াই : 
আসামীকে এককালে বিনষ্টকরণার্থ এই নালিশ করিয়াছেন এবং ফরিয়াদী ভরসা করেন যে 
তাহার সন্রম ও প্রতাপপ্রযুক্ত তাহার পক্ষেই জয় হইবে এবং তাহার এমত অসংখ্যক ধন 
আছে যে এ ক্রোধানুরূপ ইইসিদ্ধ হওয়াতে আসামীকে যদি একেবারে বিনষ্ট করিতে 
পারেন তবে নালিশের ভূরি২ ব্যয়ের নিমিত্ত তাহার ভ্রক্ষেপও হইতে পারে না। 

জওয়াব ফরিয়াদী আপন নালিশের হেতুবাদ সকল যে সেপ্রকারে স্থির রাখিয়া 
অধিক কথার মধ্যে এই লিখিলেন যে আসামীর পিতা তাহার অকিসন্ান্ত মোন্তাজের 
মধ্যে গণ্য ছিলেন এবং তাহার সঙ্গে অত্যন্ত আত্মীয়তা ছিল। যখন২ তাহার 
স্থানে কিস্ডিবন্দির টাকা কহিতেন তখনি তিনি এই ওজোর করিতেন যে এইক্ষণে আমার 
দেওনের কিছু সঙ্গতি নাই তাহার মরণোত্তর এ টাকার দাওয়া তীহার উত্তরাধিকারী 
জগমোহন রায়ের নিকটে করা যায় এবং তাহার মরণোত্তর তাহার পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের 
স্থানে করা গেল কিন্তু তাহার! উভয়েই নানা ওজোর ও টালমাটাল করিয়া টাকা দিলেন 
ন| ফরিয়াদী আসামীর যে নানা মহোপকার করিয়াছেন সেদকল বিশ্বত হইয়! এইক্ষণে 
ফরিয়াদীর দাওয়া লোপ করণার্থ আগামী ১৭৯৩ সালের ৩ আইন দেখাইতেছেন কিন্ত 
১৮০৫ সালের ২ আইনে পাওনবিষয়ের দাওয়াকরণার্থ যাইট বৎসরপর্য্যন্ত মিয়াদ নিদ্দিষ্ট 
আছে অতএব ও আইন দর্শায়নে কি হইতে পারে। 

জওয়াবলজওয়াব। আসামী আপন জওয়াবে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই 
জওয়াবলজওয়াবে পুনর্বার লিখিতেছেন অধিকন্ত এই লেখেন যে কোন পুত্র যদি 
পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন তবে পিতার কর্জের দায়ী বটেন কিন্তু পিতা জীবৎ 
থাকিতে যদি পুত্র পিতার সঙ্গে পৃথক হন এবং পিতার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখিয়া কেবল 
লী উতযাগেই টাকা উপার্জন করেন এবং যদি পিতার মরণোত্তর পিতার সম্পত্তির 


১2২, সংবাদ পত্রে সেক্রাল্লেল্র কথা 
কিয়দংশও উত্তরাধিকারিস্বরূপে প্রাপ্ত না হন তবে শাস্ত্র ও ব্যবহীরান্মারে কোন প্রকারেই 
এমভ পিতার কর্জের দায়ী পুত্র হইতে পারেন না বটে। 
আসামী গোবিন্দগ্রসাদ রায়কে হাজিরকরণার্থ যদ্যপি ইয়ালামনামা তাহার নামে 
বাহির হয় তথাপি তিনি স্বয়ং বা উকীলের দ্বার! হাজির হন নাই। 
প্রবিন্স্তল আদালতের জজ শ্রীযুত ত্রাডন সাহেব অতিমনোঘোগপূর্ব্ক তাবৎ 
কাগজপত্র দৃষ্টি করিয়া এই স্থির করিলেন যে খত সহীকরণের পর রামকান্ত রায় ছয় 
বৎসরপর্থ্ন্ত জীবদ্দশায় থাকিতে -ফরিয়াদী তাঁহার উপর যে কখন দাওয়া! করিয়াছিলেন 
এমত প্রমাণ দর্শাইতে পারিলেন না। জগমোহন রায় ও গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের উপর 
ফরিয়াদী যে দাওয়া! করিয়াছিলেন তাহা সপ্রমাণার্থ যে দুই সাক্ষিকে উপস্থিত করিয়াছেন 
তাহারদের সাক্ষ্য বিশ্বাসের যোগ্য নহে তিনি কহেন যে সাতাইশ বৎসরাবধি রামমোহন 
রায় পিতার সম্পত্তিতে অধিকারী হইয়াছেন তথাপি তাহার উপর কখন কোন দাওয়া 
হয় নাই। কিন্তিবন্দী খতে স্থদের প্রস্ও নাই অতএব সদ দেওয়া কখন হইতে পারে 
না। ছুই জন সাক্ষী এমন সাক্ষ্য দিয়াছে যে বাঙ্গালা ১২১১ ও ১২১৬ সালের মধ্যে এ টাকার 
দাওয়া হইয়াছিল বটে কিন্তু ১২১৬ অবধি যে ১২৩০ সালে এই মোকদ্দম| প্রথম উপস্থিত 
হয় তৎপর্যন্ত চৌদ্দ বৎসর গত হয়। আইনঅন্থুসারে বার বৎসর অতীত হইলেই কোন 
মোকদ্দম। গ্ৰাহ হইতে পারে না এইপ্রযুক্ত ফরিয়াদীর মোকদ্দম| খরচাসমেত ডিনমিস হইল । 
তাহাতে ফরিয়াদী সদর দেওয়ানী আদালতে তাহার আপীল করেন। 
আদালত এই মোকদ্দমার তাবদ্ধিবরণ অতিন্ক্ষরূপ বিবেচনাপূর্কাক এই হুকুম 
করিলেন। অদ্যকার তারিখের রুবকারীতে নং ৩০০৪ মোকচদ্দমায় প্রবিন্স্তল আদালতের 
ভিক্রী মঞ্জরকরণের বে কারণ দর্শান গিগছে সেই কারণ সকল এই মৌকদ্দমার উপরেও 
খাটে অতএব এঁ২ হেতুতে গ্রবিন্স্তল আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর হইল এবং উভয় 
আদালতের খরচাসমেত আপেলান্টের মোকদম। ডিনমিন হইল । 
বিষয়-সম্পত্তি লইয়া রামগোহন রায়কে অনেকগুলি মোকদ্দগা-মামলায় জড়াইয়া পড়িতে হইয়াছিল। 
এ-সম্বন্ধে যাহার! জানিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে (১৯৩১ আগস্ট, পৃ. ১৫৬-৭৯ ) 
প্রকাশিত আমার “A Chapter in the Personal History of Raja Rammohnn Roy” 
প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 


দিলীশ্ররের দেৌত্যকার্ধ্যে রামমোহন 
(১১ জানুয়ারি ১৮৩২ । ২৮ পৌষ ১২৩৮ ) 
প্রযুত লার্ড উইলিয়ম বেশীক্ ও দিল্লীর বাদশাহ ।- প্্ীূত বড় সাহেব শীযুত দ্বিতীয় 


রি সাহের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া দিল্লী অতিক্রম করেন। ইন্বরেজী স্বাদ পত্রে 
ছার নান! কারণ দর্শান গিয়াছে কিন্তু তাহার কোন কারণ বিশ্বমনীয় বোধ হয় না। কিন্ত 


১ কু 


সমাজ ৩৫৩ 
এ সকল কারণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যাহা অতিঅবিশ্বসনীয় তাহা এই ঘে শ্রীযুত বাৰু 
রামমোহন রায় এক্ষণে ই্গলগু দেশে শ্রীযুত বাদশাহের পক্ষে গবর্ণমেন্টের এক ডিক্রীর 
আপীলের উদ্যোগ করিতেছেন। এই বিষয়ে আমারদিগের েপধ্যন্ত বোধ তাহাতে 
দৃষ্ট হয় যে দিল্লীর চতুর্দিগে বার্ষিক বার লক্ষ টাকা উৎপাদক জায়গীর দিল্লীর রাজ- 
পরিজনেরদের ভরণপোষণার্থ নিযুক্ত হইয়াছিল । পরে গবর্ণমেণ্ট এ জীয়গীরের সরবরাহ 
কর্ম আপন হস্তে গ্রহণ করিয়া রাজবংশ্যেরদিগকে বার্ষিক নগদ বার লক্ষ টাকা করিয়া 
দিলেন। এইক্ষণে ও ভূমিতে অধিক টাকা উৎপন্ন হয় এবং তাহা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে 
রাখিয়াছেন। বোধ হয় যে এই নিয়মের বিষয়ে শ্রীযুত বাদশাহ ইঙ্গলগ্ড দেশের রাজ- 
মন্ত্রিদের অভিযোগ করিয়াছেন। | 


ঃ (৫ জুন ১৮৩৩ । ২৪ জ্যৈষ্ট ১২৪০ ) 

দিলীর বাদশাহের দরবার। রাজা রামমোহন রায় ।-_কিঞ্চিংকাল হইল শ্রীযুত 
বাদশাহের মন্ত্রী রাজা সোহন লাল এবং এ দরবারের, এক ব্যক্তি খোজা জাকুত আলী খীর 
পরস্পর অত্যন্ত দ্বেষ পৈশুন্য আছে সংপ্রতি এক দিবস তীহারা বাদশাহের সমক্ষেই পরস্পর 
অনেক কটুকাটুব্য করিলেন। ওঁ বিবাদে কিছু ক্ষতিৃদ্ধি হইতে পারে না যেহেতুক 
বাদশাহ এক্ষণে ছায়ামাত্রপ্রায় কিন্ত রাজ। রামমোহন রায় বাদশাহের উকীল স্বরূপ ইন্গলণ্ড 
দেশ গমন সময়ে ৭০০০০ টাকা প্রাপ্ত হন এই কথা এ বিবাদকালেই প্রকাশ পায় অতএব 
কেবল এতদর্থই আমরা এ বিবাদের প্রসঙ্গ করিলাম। এ উভয় ভদ্র ব্যক্তির দ্বারা যে 
কথা প্রকাশ হয় তাহা নীচে লেখা যাইতেছে । রাজা সোহন লাল অত্যন্ত তুচ্ছ তাচ্ছুল্যরূপেই 
এ খোজাকে কহিলেন আমি তোমাকে সামান্য এক জন চোপদারের ন্যায় জ্ঞান করি তুমি 
কেবল আপনার কার্ধ্য দেখ অন্য বিষয়ে হাত দিও না ইহাতে খোজা অত্যান্ত রাগজালিত 
হইয়া মন্তিকে কহিলেন যে আমিও তোমাকে অকিক্ষুদ্র জ্ঞান করি বাদশাহের তাবৎ হুকুম 
আমার প্রতি হয় পশ্চাৎ সেই হুকুম আমি তোমার প্রতি করি। তুমি কে তুমি কেবল 
কালিকার এক ব্যক্তি আধুনিক তুমি নবাব নওয়ায়িস খার এক জন চাকর ছিলা পরে 
ও মুনীবকে অপদস্থ করিয়া তাহার কর্ধ পাইয়াছ তুমি বাদশাহের কি উপকার করিয়াছ 
তুমি ৭০০০* টাকা ব্যয় করিয়া রামমোহন রায়কে বিলায়তে পাঠাইয়াছ বটে কিন্তু তাহাতে 
কি ফলোদয় হইয়াছে। 


(১২ জুন ১৮৩৩। ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০ ) 
প্রীযৃত রাজ রামমোহন রায় ।__গত সপ্তাহের দর্পণে রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে 
আমরা যাহ! লিখিয়াছিলাম তদ্বিষয়ে আমীরদের পরমমিত্র সহযোগি চন্জিকাসম্পাদক 
মৃহাশয়ের ভ্রমাত্মক বোধ হইয়াছে আমরা কোন সময়ে রামমোহন রায়ের নামাদিতে 
২-৪৫ 


৩৫৪ সংৱ্ৰাদ পত্রে সেন্কান্লেল কথা 


কেবল শ্রীযুত প্রয়োগ করাতে তিনি বোধ করিয়াছেন যে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি 
আমারদের বিরাগ জন্নিয়াছে। কিন্তু আমর! তাঁহাকে নিতান্ত কহিতেছি যে তন্নামাদ্যে 
রাজা পদ না লেখা কেবল অনবধানতাপ্রযুক্তই হইয়াছে। আমরা তাঁহাকে রাজা! বলিয়া 
যে লিখিয়া থাকি তাহার কারণ এই যে দিল্লীর শ্রীধুত বাদশাহ রামমোহন রায়কে রাজোপাধি 
প্রদান করিয়াছেন এবং ইঙ্দলণ্ড দেশের রাজদরবারেও তিনি তদুপাধিক নামে গৃহীত 
হ্ন। 

রাজা রামমোহন রায় উকীলম্বরূপে বাদশাহের দরবার হইতে যে ৭০,০০০ টাকা 
প্রাপ্ত হইয়াছেন এই সম্বাদ আমরা আগরা আকবর হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম। যদ্যপি 
চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় এ প্রকরণ মনোযোগপূর্বক পাঠ করিতেন তবে দৃষ্ট হইত যে 
দিল্লীর দরবারের খোজা এ দরবারের মস্ত্রির প্রতি অভিযোগ করিয়া কহিলেন যে তুমি 
রাজা রামমোহন রায়কে উক্ত সংখ্যক টাকা দিয়াছ। যদ্যপি ও টাক! রাজাজী লইয়াও 
থাকেন তথাপি ইন্দলণ্ড দেশে যাত্রা করাতে তাহার যে পরিশ্রম ও ব্যয় হইয়াছে কেবল 
তদুপযুক্ত মাত্রই পাইয়াছেন অতএব এতদ্বিষয়ে রাজাজীকতৃ্ক যে কিছু ফলোদয় হয় নাই 
আমারদের এই উক্তিতে চন্দরিকাসম্পাদক মহাশয় উল্লসিত আছেন কিন্তু তাহার ইহাও ন্মর্তব্য 
যে ওঁ উক্তিও খোজার। অক্মদাদির বোধ হয় যে রায়জী ইঙ্গলগুদেশগত হুইয়া উক্ত 
বাদশাহের ও স্বদেশীয়েরদের অনেক মর্ধল করিয়াছেন। 


(২১ ডিসেম্বর ১৮৩৩। ৮ পৌষ ১২৪০ ) 

রাজা রামমোহন রায়।_ইঙ্গলগ দেশে রাজা রামমোহন রায়ের গমন বিষয়ে এবং 
দিল্লীর রাজবাটার ব্যাপার বিষয়ে দিল্লী গেজেটে কএক প্রস্তাব উল্লিখিত হইয়াছে 
তাহাতে অবশ্য পাঠক মহাশয়েরদের শুশ্ধা হইবে। তাহাতে বোধ হইল যে দিল্লীর 
দরবার নানা দলাদলিতে বিভক্ত আছে এবং বাদশাহের অতিপ্রিয় তৃতীয় পুত্র 
যুবরাজ শ্রীযুত দিলিম ও শ্রীমতী রাণীর প্রিয়তম পুত্র যুবরাজ শ্রীযুত বাবর ইঠারাই 
মোক্গলের সাম্রাজ্যে এইক্ষণে যাহা আছে তাহার কার্ধ্য চালাইতেছেন কথিত 
আছে বে তাহারা আপনারদের নিজ ব্যয়ার্থ প্রতি মাসে ১০০০০ টাকা করিয়া লইতেছেন 
- অথচ সিংহাসনের প্ররুতোত্তরাধিকারী আলি আহেদ ওঁ বংশের সর্বাপেক্ষা মান্য অথচ 
সুশিক্ষিত ব্যক্তি. বহুকালাবধি পিতার নিকটে অত্যপমানিত হইয়া আছেন তিনি উক্ত 
সংখ্যক টাকার অর্দেকও পান ন! যাহা পান তাহাও কোম্পানিবাহাছুর তাহার প্রতি 
নিযুক্ত করিয়| দিয়াছেন। ওঁ পত্রের লেখক আরো লেখেন যে বর্তমান বাদশাহের 
পৌন্রেরদের মধ্যে কেহ২ মাসিক এক শত টাকার অধিক প্রাপ্ত হন না এবং বাদশাহের 
ভাতৃপুত্র এবং মাতৃঘন্রীয় ও পিতৃদন্রীয় ও অন্যান্ত বহিরঙ্গ কুটুদ্বেরা তৈমুর বংশ্য হইয়াও এক 
জন ম্স'ল্চির মাহিয়ানার তুল্য বেতন এবং বাদশাহের বাবুচিখানা হইতে কিঞ্চিৎ২ 
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পোলাও পাইয়া কোনরূপে কালযাপন করিতেছেন। আরো কথিত আছে যে রাজা রামমোহন 
রায়কে ইঙ্গলণ্ড দেশে ওকালতী খরচা দেওনার্থ ঈদৃশ দুবিধ ব্যক্তিরদের উপরেও দাওয়া 
হইতেছে। এবং কথিত আছে বে রাজা রামমোহন রায়ের ওকালতী খরচ! বাদশাহের 
মাসে অন্ন ২০০০ টাকা লাগিতেছে। রাজাজীর ইন্গলগড দেশে গমনের অভিপ্রায় এই 
ওঁ বাদশাহের সঙ্গে যে প্রাচীন সন্ধিপত্র আছে তন্নিয়ম প্রতিপালন করা যায়। এ সন্ধিপত্রে 
লিখিত ছিল যে দিল্লী প্রদেশে যে রাজস্ব উৎপন্ন হইবে তাহ! প্রীযুত বাদশাহেরই থাকিবে। 
তথাপি অনেকে বোধ করেন যে রাজাজীর বহুকালাবধি ইন্দলণ্ড দেশে থাকনের তাৎপৰ্য্য 
এই যে বাদশাহের রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্বের পরিবর্তন হইয়| এ উত্তরাধিকারী 
তাঁহার জ্যোষঠপুত্র না হইয়া তৃতীয় পুত্র হন কিন্তু শুনিয়া অত্যন্ত আপ্যায়িত হইলাম যে 
হরকরা সম্পাদক অতিপ্রামাণিক ব্যক্তির দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছেন যে রাজা রামমোহন 
রায় বাদশাহের সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্বের পরিবর্তক ব্যাপার বিষয়ে কোন প্রকারেই 
প্রবর্তন নহেন তদ্বিষয় তাহার স্বপ্নেও চিন্তিত হয় নাই। 
(২৫ মে ৯৮৩৩। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০ ) 

শ্রীযৃত দিলীর বাদশাহকতূকক উপাধি প্রদান।_-কএক সপ্তাহ হইল সম্বাদপত্র 
পাঠ করিয়া অবগত হইলাম যে ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের অস্থুমতিব্যতিরেকে শ্রীযুত 
দিলীশ্বর উপাধি প্রদান করাতে গবর্ণমেন্ট কিঞ্চিদ্ধিরক্ত হইয়াছেন। এইক্ষণে মফঃসল 
আকবর পত্রে তাহার সবিশেষ কিঞ্চিৎ জ্ঞাত হওয়া গেল ।*" 

অপর ওঁ পত্রে যে কথোপকথন প্রস্তাব লিখিত আছে তদ্বারা বোধ হয় যে শ্রীযুত 
রামমোহন রায়ের ইঙ্গলগ্ড দেশে গমনের উপরে শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহের অনেক নির্ভর 
আছে। ততদ্বিষয় এ পত্রে লেখে যে ওঁ রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ এইক্ষণে লণ্ডন নগরে 
বর্তমান বাবু রামমোহন রায়ের বিষয়ে রাজদরবারে অনেক কথোপকথন উত্থাপিত হইল 
তাহাতে শ্রীঘুত বাদশাহ কহিলেন যে রাজকর বৃদ্ধিবিষয়ক আজ্ঞা প্রকাশ হইলেই তাহাতে 
আমার দৃঢ় প্রত্যয় হইতে পারে পূর্বে হইবে না। অতএব ইহাতে বোধ হইতেছে যে 
ত্রিটস গবর্ণমেন্টকভূকি বাদশাহ যে বৃত্তি ভোগ করিতেছেন এইক্ষণে বাবু রামমোহন 
রায়ের দ্বারা তাহার বৃদ্ধির প্রতীক্ষায় আছেন। 

(১০ আগষ্ট ১৮৩৩। ২৭ শ্রাবণ ১২৪০ ) 

্রীযুত দিল্লীর বাদশাহ ।__মফ:সল আকবরের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে দিল্লীর 
্রীযুত রেসিডেন্টসাহেব প্রীশ্রীযৃত রাজা সোহনলালের সমভিব্যাহারে সংপ্রতি দিলীর শ্রীযুত 
বাদশাহের নিকটে উপস্থানপূর্বাক কহিলেন যে ত্রিটিল গবর্ণমেন্ট আপনকার বৃত্তি বার্ষিক 
৩ লক্ষ টাকাপধ্যন্ত বৰ্ধিত করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন পরে এ সম্বাদস্থচক যে পত্র প্রাপ্ত 
হুইয়াছিলেন তাহা অনুবাদ করিয়া বাদশাহকে জ্ঞাপন করিলেন। 


৩৫৬ সংক্বাচ পাত্রে সেক্তান্লেল ভ্তহ 


অতএব গ্রীযুত বাদশাহের উকীলম্বরূপ শ্রীঘুত রাজা রামমোহন রায় যে বিলায়তে 
গমন করিয়াছেন তীহার যাত্র। নিক্ষল কহা যাইতে পারে ন| বরং তাহাতে বাদশাহবংশ্যের 
উপকার দর্শিয়াছে। 


(> জানুয়ারি ১৮৩৪ । ১৯ পৌষ ১২৪০ ) 
রাজা রামমোহন রায় ।--২০ আগন্ত তারিখের রাজা রামমোহন রায়ের এক পত্রে 
লেখে যে দিল্লীর শ্রীযূত বাদশাহের দরবারের খরচের নিমিত্ত এইক্ষণে বৎসরে যে ১২ 
লক্ষ টাক দিতেছেন তদতিরিক্ত আর ৩ লক্ষ টাক শ্রীযুত আনরবল কোর্ট অফ ডৈরেক্তন” 
সাহেবের দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এইক্ষণেও রাজ! রামমোহন রায়ের এই দাওয়া আছে 
যে তাহার বিলাতে গমনের খরচ! কোম্পানি দেন। 
(৫ মার্চ ১৮৩৪ । ২৩ ফাস্তুন ১২৪০ ) 
দিলী।__অবগত হওয়া গেল যে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু সম্বাদ যখন 
দিল্লীর বাদশাহের দরবারে পুছিল তখন দরবারস্থ তাবল্লোক একেবারে হতাশ হইলেন 
বিশেষতঃ শ্ৰীযুত যুবরাজ মির্জা সিলিং ও তাহার পক্ষীয় লোকেরা কহিলেন যে ইহার 
উদ্যোগক্রমে আমারদের বার্ষিক যে তিন লক্ষ টাকা বৃদ্ধি সম্ভাবনা ছিল এইক্ষণে সে ভরসা . 
গেল। কিন্তু তদ্বিধয়ে কিঞ্চিন্নাত্র৪ ভয় নাই যদ্যপি ক্রিটিস গবর্ণমেন্ট উক্ত সংখ্যক 
টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন তবে যে ব্যক্তির উদ্যোগে অঙ্গীরুত হইয়াছিলেন 
এইক্ষণে তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া কখন অপহৃব করিবেন না | 
(২৫ জুন ১৮৩৪। ১২ আষাঢ় ১২৪১) 
দিল্লীর বাদশাহের বৃত্তি ।__...আমরা কোন ইউরোপীয় সঙ্গাদপত্রের দ্বারা অবগত 
হইলাম যে রাজা রামমোহন রায় দিল্লীর বাদশাহের যে ৩ লক্ষ টাকাপর্য্যন্ত বর্তন বর্দন 
করিয়াছিলেন তাহাতে কোন ব্যক্তি বাদশাহকে ওঁ টাকা হেয় জ্ঞান করিতে এমত 
কুপরামর্শ দিয়াছেন যে তিনি তাহা কদাচ লইবেন না। 
(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩) 
দিল্লীর শ্রীলগ্রীযুত বাদশাহের মুশাহেরা বৃদ্ধি।-_-উত্ত শ্রীযুক্ত বাদশাহের উকীল হইয়া 
৬প্রাপ্ত রামমোহন রায় ইন্দলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন তিনি এ বাদশাহের মুশাহেরা মাসে ২৫০০০ 
অর্থাৎ বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকাপর্য্যন্ত বৃদ্ধিকরণের চেষ্টা করিয়া তাহাতে কৃতকাৰ্য্য হইয়াছিলেন। 
অবগত হওয়া গেল যে উক্ত বাদশাহের মুশাহেরা বৃদ্ধিকরণের এই নিয়ম হইবে যে 
উত্তরকালে এ বাদশাহ বা তদীয় কোন পরিজন ইন্দদওীয় বাদশাহের প্রতি আর কোন 
দাওয়া না করেন। ই্বলণ্ডীয় রাজকর্শকারকেরা ৪ বৎসরঅবধি উক্ত প্রকার মুশাহেরা বৃদ্ধি 
স্থির করিয়াছেন কিন্তু অবগত হওয়া গেল যে কেবল বর্তমান বৎসরের প্রথমেই তাহার 
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দান আরম্ভ হইবে। দিলীর শ্রীযুক্ত বাদশাহ রামমোহন রায়ের সনদে এই বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন যে রাজবংশ্যের নিমিত্ত যত টাকা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন তাহার দশমাংশ 
আপনাকে ও আপনার পুত্র পৌভ্রাদিক্রমে পরিবারকে দেওয়া যাইবে । এইক্ষণে রামমোহন 
রায়ের পুত্র দিল্লীতে এই অঙ্গীকৃত বিষয় সিদ্ধকরণের চেষ্টায় আছেন ভরসা হয় যে তাহাতে 
কৃতকাৰ্য্যও হইবেন। 


(৪ জুন ১৮৩৬ । ২৩ জ্যেষ্ঠ ১২৪৩) 


রাধাপ্রসাদ রায় ।--রাজা রামমোহন রায়ের পোষ্যপুত্র যে কোম্পানি বাহাদুরের 
কেরাণী হইয়াছেন ইহাতে ওঁ বাবুর এশব্ধ্য বৃদ্ধি হইবে এই কথা বলিয়া ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া 
সম্পাদক মহাশয় কহেন পোষ্যপুত্রের এশ্বর্্যবৃদ্ধি ও শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায়ের দিল্লীতে নৈরাশ 
এই দুই বিষয় বিবেচনা করিতে অত্যন্ত অসদৃশ জ্ঞান হয় দিলীর শ্রীযুত বাদশাহ অলঙ্ঘ্য 
প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন তাহার পেনসিয়নেতে যাহা বৃদ্ধি হইবে রাজা রামমোহন রায় 
পুত্র পৌভ্রাদিক্রমে তাহার দশাংশের একাংশ পাইবেন এবং শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায়ও 
তদর্থে অনেক দিবস পর্য্যন্ত দিলীতে উপাসনা করিতেছেন কিন্তু পরিশেষে যে সম্বাদ আসিয়াছে 
তাহাতে বোধ হয় তাহার আশা সফল হইবেক না ওঁ বাদশাহ ব্যবস্থার বাহিরেই আছেন 
এবং বোধ হয় এইক্ষণে সম্ঘমের বাহিরেও থাকিতে চাহেন রাজা রামমোহন রায়ের 
পরিবারের! কেবল বাদশাহের সম্রমের প্রতি নির্ভর করিয়াই টাকা প্রাপ্থির প্রত্যাশা করেন 
কিন্তু বাদশাহ জ্ঞান করেন রাজা রামমোহন রায়ের মরণেতেই তিনি খালাস পাইয়াছেন। 
্রীযূত রাধাপ্রসাদ রায় প্রতি মাসেতেই দিল্লীর দরবারে উপস্থিত থাকেন কিন্তু এপর্যন্ত 
তাহার প্রার্থনা সিদ্ধির কোন চিহ্নই দেখেন নাই এইক্ষণে বাদশাহের মরণাবস্থা হইয়াছে তিনি 
মরিলে রাজা রামমোহন রায়ের পরিবারেরা একেবারেই নিরকাজ্ক হইবেন।_জ্ঞানাম্বেষণ। 


এ সম্বন্ধে ১৯৩* সালের জানুয়ারি মাসের “মডার্ণ রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত আমার “Rammchun 
Roy’s Engagements with the Emperor of Dalhi” নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 
রামমোহনের মৃত্যু 
( ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ | ২ ফান্তুন ১২৪০ ) 


রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু ।_:আমর। অত্যন্ত খেদপূর্ববক জ্ঞাপন করিতেছি যে 
গত শনিবারে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যাস্থাদ কলিকাতায় পহুছে। তিনি কিয়ৎকাঁলাবধি 
গীড়িত হইয়া! ইন্দলণ দেশের বুশ্চলনগরের নিকটে অবস্থিতি করিতেছিলেন সেইস্থানে 


অতিবিজ্ঞ চিকিৎসক সাহেবেরা চিকিৎসাতে বিলক্ষণ মনোযোগ করিলেও গত ২৭ সেপ্ডেম্বর 


তারিখে তাহার লোকান্তর হয়। 


Fd সংবাদ পত্রে সেক্তালেল্র কথা 


(১ মার্চ ১৮৩৪ । ১৯ ফাস্কন ১২৪০ ) 
রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু সম্বাদ। 


কুমারিকা খণ্ডমধ্যে বিদ্যাসিন্ধু ছিল। 
কালরূপ ভাস্করের করে স্থুখাইল ॥ 
বেদান্ত শাস্ত্রের অন্ত নিতান্ত এবার ৷ 
স্তব্ধ হইয়! শব্দ শান্ত করে হাহাকার ॥ 
অলঙ্কার হইলেন আকার রহিত। 

দর্শন দর্শিত হীন হইল নিশ্চিত ॥ 

বেদ উপনিষদের ঘুচিলু বচন] । 
যন্ত্রণাযন্ত্রিত অন্য অন্য শাস্ত্র নান] ॥ 
ইন্গলপ্তীয় শান্তর আর আরবি পারসি। 
না রহিল পারদর্শি অন্ত এতাদৃশি ॥ 

ব্ৰহ্ম উপাসকগণ আচার্ধ্যবিহীন। 

হায় হিন্দুস্থান দেশ হইল নেত্র হীন ॥ 
পাণ্ডিত্য দেখিয়ে যারে সর্বশাস্ত্রে অতি। 
রাজা রামমোহন বলি বাখানে ভূপতি ॥ 
যা হতে প্রকাশ দেশে নানা বেদ বিধি। 
হরিলেক কালচোর হেন গুণনিধি ॥ 
বার শত চল্লিশ সনে ইঙ্লণ্ডীয় দেশে । 
কবিবার আশিনের দ্বাদশ দিবসে ॥ 
মান্্রাজের যন্ত্রে করে এই মুদ্রান্কিত। 


ততৃষ্টে প্রকাশ করি হইয়া খেদিত ॥ 


( ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ । ১৬ ফাল্গুন ১২৪০) 


রাজা রামমোহন রায়ের ষ্টেপণ্টনস্থানে এক উদ্যানের মধ্যে কবর হইয়াছে তাহার 
পোষ্যপুত্র ও ভূত্যবর্গ ও ইঙ্গলণ্তীয় কএক জন সাহেব তৎসময়ে উপস্থিত ছিলেন । 


(৫ এপ্রিল ১৮৩৪ । ২৪ চৈত্র ১২৪০) 


বাবু রাধাপ্রসাদ রায় ।_-কএক দিবস হইল চন্দ্রিকাসম্পাদক লিখিয়াছিলেন মৃত 
রামমোহন রায়ের জ্ো্ঠ পুত্র শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় হিন্দুরদিগের শান্তান্সারে তাহার 
আদ্ধাদি করিয়াছেন ইহাতে হরকরা হেরেল্ড ফিলাহ্থপিষ্ট সম্পাদক মহাশয়েরা তাহা অমূলক 


সমাজ 3 ৩৫৯ 


বলিয়াছেন কিন্তু আমারদিগের বোধ হয় এ সকল ইঙ্গরেজি পত্র সম্পাদক মহাশয়ের! যাহার 
নিকট শুনিয়াছেন সে ব্যক্তি মিথ্য। কথা বলিয়াছে চন্দ্রিকাসম্পাদকের অভিপ্রায় যাহাই 
থাকুক কিন্তু তাঁহার লিখিত বিষয় অমূলক নহে অতএব আমরা উচিত বোধ করিয়া এ 
বিষয়ে প্রকাশ করিলাম, ।_জ্ঞানান্বেষণ। 


(১২ এপ্রিল ১৮৩৪ ১ বৈশাখ ১২৪১ ) 


রামমোহন রায়ের আদ্ধবিষয়ক।__রাধাপ্রসাদ রায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়। পর্ণ নর দাহ 
করিয়া ত্রিরাত্র অশৌচ ব্যবহারপূর্ববক অর্থাৎ যথাকর্তব্য হবিষ্যান্ন ভোজন উত্তরীয় বসন 
ধারণ কুশাসনে শয়ন আমিষ বর্জন দ্বারে২ ভ্রমণ হিন্দুর ন্যায় তাবৎ আচরণ করিয়াছেন ইহা 
সপ্রমাণ কারণ শ্রীযুত দেওয়ান দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীধুত বাবু প্রদন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত 
বাবু মথুরানাথ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুন্সীপ্রভৃতি রায় সাহেবের দলভুক্ত প্রধান 
শিষ্য বিশেষ বিখ্যাত সাহেবলোকের নিকট সম্মানিত ব্যক্তিদিগকেই সাক্ষি মীনিলাম যদি 
হরকরাসম্পাদক অনুগ্রহ করিয়া উক্ত বাবু তাবৎকে কিন্বা তাঁহারদিগের মধ্যে ছুই এক জনকে 
পত্র লেখেন তাহারা যে উত্তর প্রদান করিবেন তাহাতে আমারদিগের কথা সপ্রমাণ হইবেক'** 
এইক্ষণে গবর্ণমেন্টের সংস্কৃত কালেজের এক জন অধ্যাপক গ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ 
ভট্টাচাৰ্য্য এখানে বর্তমান আছেন তিনি এ শ্রাদ্ধের প্রায়শ্চিত্ত এবং ষথাকর্তব্য তাবৎ কর্মের 
ব্যবস্থাপক বিশেষ রায়জীর প্রিয় শিষ্য অবস্য পোষ্য বশ্য এবং ব্রক্মসভার বেদপাঠক তাঁহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেও জানিতে পারিবেন ।-."রাধাপ্রপাদ রায় এইক্ষণে শ্রাদ্ধ করিয়া বাটাহইতে 
কলিকাতা বাসায় আসিয়াছেন তাহাকে হরকরাসম্পাদক মহাশয় এক চিঠি লিখুন যে তুমি 
হিন্দুর মতে তোমার পিতার শ্রাদ্ধ করিয়াছ কিন তিনি এই পত্রের যে উত্তর লিখিবেন 
হরকর! মহাশয় আপন পত্রে তাহাই অবিকল প্রকাশ করিলে সর্বসাধারণের নিকট কে 
মিথ্যাবাদী তাহা সপ্রমাণ হইবেক ৷... _চন্দ্ৰিকা। 


(২৬ মার্চ ১৮৩৪ । ১৪ চৈত্র ১২৪০ ) 


রাজা রামমোহন রায় প্রাপ্ত রাজ। রামমোহন রায় মহাশয়ের নীচেলিখিত বিষয় 
পাঠ করিতে পাঠক মহাশয়েরা অনেকেই উৎস্থক হইবেন। 

পশ্চাৎ স্বাক্ষরিত আমরা “প্রাপ্ত রাজ| রামমোহন রায়ের অশেষ গুণ যাহাতে 
চিরম্মরণীয় হয় এমত উপায় বিবেচনাকরণার্থ আগামী ৫ আশ্রিল শনিবার বেলা তিন ঘণ্টা- 
সময়ে টৌনহালে ৬প্রাপ্ত রাজার মিত্রগণের সমাগমার্থ মাবেদন করিতেছি। 

জেমদ্‌ পাটল। দ্বারকানাথ ঠাকুর। জান পামর। টি প্লৌডন। রসময় দত্ত। 
ডবলিউ- এস ফার্বস। ডবলিউ আদম। জে কলেন। জে ইয়ং। কালীনাথ রায়। 
পরসন্নকুমার ঠাকুর । শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। হরচন্দ লাহিড়ি। লক্ষীনারায়ণ মুখো। লঙ্গইবিল 


৬৬০ সংলাদ পত্রে সেব্রান্নেল্র কথ! 

ক্লার্ক । রষ্টমজি কওয়ানজি। আর পি জিনকিন্স। ডি মাকফালন। এ ত্রয়র। এচ 
এম পার্কর। ডবলিউ আর ইয়ং। তামস ই এম টর্টন। উইলিরম কব হরি। ডবলিউ 
কার। সি ই ত্রিবিলিয়ন। ডেবিড হার। মথ্রানাথ মন্ত্রিক। রমানাথ ঠাকুর। রাজচন্দর 
দাস। জি জে গার্ডন। জেন্স সদ্লগু। সি কে রাবিসন। ডি মাকি'টায়র। ডবলিউ 
এচ স্মৌন্ট সাহেব । 


(৯ এপ্রিল ১৮৩৪ | ২৮ চৈত্র ১২৪০) 


রাজা রামমোহন রায়।__এপ্রাপ্ত রাজ| রামমোহন রায়ের স্বজন পরজনগণ গুণকারি 
গুণগণ যাহাতে উপঘুক্তমতে চিরন্মরণীয় হইতে পারে তদ্দিবেচনাকরণার্থ গত শনিবারে 
তাহার বন্ধুগণ টৌনহালে এক সভা করিলেন । 
তাহাতে শ্রীযুত সার জন গ্রান্ট সাহেব সভাপতি হইয়। অত্যন্ত বাক্পটুতাপূর্বরক 
কার্ধ্যারস্ত করিলেন। আমারদের খেদ হয় যে তদ্িবরণসকল স্থানাভাব প্রযুক্ত দর্পণে অর্পণ 
করিতে পারিলাম না। তিনি স্বীয়োক্তির শেষে কহিলেন এইক্ষণে আমি যৎকাধ্যে নিযুক্ত 
আছি ইহা অপেক্ষ| অধিক অনুরাগ বা৷ সন্্মের কার্ধ্যে কখন নিযুক্ত হই নাই । 
তৎপরে শ্রীয়ুত পাটল সাহেব এই প্রস্তাব করিলেন রামমোহন রায়ের পাণ্ডিত্য ও 
পরহিতৈষিত| গুণের বিষয়ে এবং নীতি ও বিদ্য। বিষয়ে স্বদেশীয় লোকেরদের অবস্থার 
সৌষ্টবকরণার্থ এবং সামান্যতঃ স্বদেশীয় লোকের মঙ্গল বৃদ্ধিকরপার্থ যে বহুতর উদ্যোগ 
করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে এই সভাগত মহাশয়ের! যে মহান্থভব করেন সেই অনুভব যে 
উপায়েতে উত্তমরূপে প্রকাশ পায় এমত উপায়ের দ্বারা রাজা রামমোহন রায়কে চিরম্মরণীয় 
করা উচিত এমত আমারদের বোধ হয়। 
এই প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু রসিকলাল মল্লিক অত্যুত্তম বক্তৃতাপূর্বক পৌঁষ্টিকতা 
করিলেন এবং সকলই তাহাতে সন্মত হইলেন। 
পরে শ্রীূত পার্কর সাহেব যে প্রস্তাব করিলেন তাহাতে শ্রীযুত ট্টন সাহেব নর্বসম্মত 
পোষকতা করিলেন তাহা এই যে। 
এই বৈঠকের অভিপ্রেত সিদ্ধকরণার্থ এক চাদ! করা যায় এবং উত্তরকালে ধনদাতৃ- 
বর্গের নিকটে যে নিয়মের প্রস্তাব হইবে তাহার ছয় সপ্তাহের পরে তাহারা স্বয়ং বা অন্যের 
দ্বারা যেমত জ্ঞাপন করিবেন তদনুসারে কার্ধ্য হইবে । 
তৎপরে শ্রীযুত সদলণড সাহেব যে প্রস্তাব করিলেন তাহাতে শ্রীযুত ব্রামলি সাহেব 
সর্বসম্মত পোষকতা করিলেন । 
তাহা এই যে নীচে লিখিতব্য সাহেবলোকেরা কমিটিম্বরপ নিযুক্ত হইয়া টাকা! সংগ্রহ 
করিবেন. এবং তাবৎ ভারতবর্ধহইতে টাদার টাকা সংগ্রহের উপযুক্ত সময় গত হইলে 
তাহার স্বাক্ষরকারিরদের এক বৈঠক করিয়া তাহার শেষ করিবেন। 


সমাজ k ৩৬১ 
সার জন গ্রান্ট। জন পামর। জেম্স পাটল। টি প্লোডন। এচ এম পার্কর। 
ডি মাকফালনি। টি ই এম টটন। রষ্টমজি কওয়াদজি। মথ্রানাথ মললিক। জেম্স 
সদলগু। কর্ণল ইয়ং। জিজেগর্ডন। এ রাজস“। জেমন্‌ কিড। ডবলিউ এচ নলীত । 
ডি হের। কর্ণল বিচর। ছারকানাথ ঠাকুর। রসিকলাল মল্লিক। বিশ্বনাথ মতিলাল । 
শুনিয়া অত্যন্তাপ্যায়িত হইলাম এ বৈঠকের সময়েই পাচ ছয় হাজার টাকা পর্য্যন্ত 
চাদায স্বাক্ষর হইয়াছিল । 
এই সভায় রসিককৃ্ণ মল্লিক যে বক্তৃতা করেন তাহ| ১৮৩৪ সনের নবেম্বর মানের .‘এশিয়াটিক জন্ণলঃ 
পত্রে Asiatic Intelligence—Caleutta বিভাগের ১৪৮-৪৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে । 
(২৩ এপ্রিল ১৮৩৪ । ১২ বৈশাখ ১২৪১) 


ইঙ্গলিশমেন সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়| গেল যে রাজা রামমোহন রায়ের 
চিরস্মরণার্থ চাদার যে টাকা সংগ্রহ হইয়াছে তাহার সংখ্য। ৮০০০ | 


(৩০ এপ্রিল ১৮৩৪ । ১৯ বৈশাখ ১২৪১) 


* রাজ। রামমোহন রায়।__-৬ প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায়ের চিরস্মরণার্থ এতদেশীয় 
যে ম্‌হাশয়েরা টাদায় স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহারদের নাম পশ্চাল্লিখিত হইল । 


দ্বারকানাথ ঠাকুর 5 সী এ 
মথুরানাথ মল্লিক ডঃ এ রী 
রষ্টমজি কওয়াসজি চট টা রঃ 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১ i 3 
রায় কালীনাথ চৌধুরী তত 2 হর 
রামলোচন ঘোষ তা ee হত 
রমানাথ ঠাকুর ক 7 ৰ 
উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর 5 Sn টা 
চন্দ্রমোহন চাটুয্যে রি টি রে 
মথ্রানাথ ঠাকুর +s রঃ হি 
দক্ষিণানন্দ মুখুয্যে oc ১৫ ক 
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ টু রঃ ঁ 
অখিলচন্দ্র মুন্তোকী 55 না রঃ 
চন্দ্ৰশেখর দে ১ টু 
ক্ষেত্রমোহন মুখুষ্যে 5 রর 

ভৈরবচন্দ্র দত্ত a“ 

রাধানাথ মিত্র তত ঘা ৰ 


২-৪৬ 


সংবাদ পত্রে সেক্কাবেল কথা 


প্ৰাণকৃষ্ণ কুণ্ড 
রামগোপাল ঘোষ 
ভোলানাথ সেন 
বেণীমাধব ঘোষ 
পূৰ্ণানন্দ চৌধুরী 
কৃষ্ণানন্দ বস্থ 
মধুসুদন রায় 
গোরাচাদ চক্রবর্তী 
প্রতাপচন্দ্র ঘোষ 
বলরাম সমাদ্দার 
আনন্দচন্দ্ৰ বস্তু 
গোমানসিংহ রায় 


.কালীপ্রপাদ চাটুযো . 


নন্দকুমার ঘোষ 
দুর্গাপ্রসাদ মিত্র 
বাবু কৃষণচন্ত্র লালা 
রামকৃষ্ণ সমাদ্দার 
নিমাইচরণ দত্ত 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
পূর্ণানন্দ সেন 
মদনমোহন চাটুয্যে 
রামপ্রসাদ মিত্র 
রামচন্দ্র গান্ধুলি 
কালীপ্রসাদ রায় 
কমলাকান্ত চক্রবর্তী 
অক্ষয়চাদ বস্স 
রামরতন হালদার 
বংশীধর মজুমদার 
অভয়াচরণ চাটুয্য 
কুষ্চমোহন মিত্র 
বলরাম হড় 
রামকুমার ঘোষ 


গোকুলচাদ বস্তু ace eee 8 
নবীনচাদ কুণ্ড (4 ee ১০ 
গঙ্গানারায়ণ দাস. ce তত ৫ 
ব্রজমোহন খা দু ০৯ ২৫ 
গঙ্গাচরণ সেন 3 ৫ 
নবকুমার চক্রবস্তী ce ee ৩ 
ঈশ্বরচন্দ্র শাহ! রিং হর ২ 
রামচন্দ্র মিত্র ee ২ 
রামতন্তু লাহুং টি 2 ২ 
তারাকান্ত দাস +" ES ২ 
বিশ্বনাথ মতিলাল রা a ১৪ 


(২১ জুন ১৮৩৪ | ৮ আষাঢ় ১২৪১) 
রাজা রামমোহন রার।__অবগত হওয়া গেল যে প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায়ের 
চিরস্মরণীয় কোন চিহ্ন নিদ্ধার্য্যকরণার্থ যে চাদ! হয় তাহাতে গ্রীল প্রীুত লার্ড উইলিয়ম বে্টাঙ্ক 
সাহেব ৫০০ টাকা সহী করিয়াছেন এবং কথিত হইয়াছে যে এ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি চিরম্মরণার্থ 
যদ্যপি বিদ্যালয়ে কোন অধ্যাপকত। পদ নিদ্ধাধ্যহণ্নের যে কল্প হইয়াছে তাহা সফল 
হইলে তাঁহার টাদীয় শ্রীলশ্ীযূত ইহা অপেক্ষা ও অধিক টাকা প্রদান করিবেন ।__কুরিয়র | 


(৮ অক্টোবর ১৮৩৪ । ২৩ আশ্বিন ১২৪১) 
প্রীধৃত দিল্লীর বাদশাহ ।__ইঙ্গলিসমেন পত্রের দ্বারা অবগত হওয়৷ গেল যে শ্রীযুত 
দিল্লীর বাদশাহ অনেককালের পর যে নিয়মে গবর্ণমেন্ট ইহার পূর্বের তাহার জীবিকা বাধিক 
৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন এইক্ষণে তাহা! লইতে এবং অতিরিক্ত 
দাওয়া ত্যাগ করিতে স্বীকার করিয়াছেন। নৃন্যাধিক বার মাস হইল তিনি এ টাকা গ্রহণ 
করিতে অস্বীকুত ছিলেন সংপ্রতি কহিতেছেন যে এইক্ষণে রামমোহন রায়ের লোকান্তর- 
হওয়াতে আর অধিক প্রাপণের ভরসা নাই স্থতরাং এ টাকাই লইতে হইল। 


রাজারাম রায় 
(১২ মার্চ ১৮৩৬। ১ চৈত্র ১২৪২) 


রামমোহন রায়ের পুত্র ।_ শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হওয়া গেল যে বোড কন্ত্রোলের 
অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সর জন হবহৌস সাহেব ৬ রামমোহন রায়ের পুত্রকে এ আপীসে ক্লার্ক পদে 


নিযুক্ত করিয়াছেন । 
(২১ মে ১৮৩৬ । ৯ জ্যেষ্ঠ ১২৪৩) 


৬রামমোহন রায়ের পুত্রের উচ্চপদ।__কিয়ৎকাল হইল ৬ রামমোহন রায়ের যে পুত্র 
বোর্ড কন্তোলে মুহুরীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি এইক্ষণে শ্রীযূত সর জন হবহৌস 


৩৬৪ সংল্যাদ পত্রে সেক্তান্লেল্র কথা 


সাহ্বেকর্তৃক কোম্পানির কেরাণিপদে নিযুক্ত হইয়াছেন । বে পদের দ্বার! ক্রমশঃ ভারত 
বর্ষের গবর্ৃমেন্টের উচ্চ২ পদ প্রাপ্তি এবং একেবারে ব্রিটিস ভূম্যধিকারি প্রধান ব্যক্তিরদের 
তুল্যরূপে গণ্যতা হয় এমত যে মহাপদ তাহা এতদ্দেশীয় লোককে এই প্রথম প্রদত্ত হইল । 
এই যুব ব্যক্তি যখন বোর্ড কন্ত্রোলে কর্ম করিতেছিলেন তখন তীক্ষ বুদ্ধিপ্রকাঁশ ও 
স্বাভাবিক গুণ ও উদ্যোগের ছারা স্বীয় কাধ্য এমত নির্বাহ করিয়াছিলেন যে তত্রস্থ প্রধান 
ব্যক্তিকর্তৃক অতিপ্রশংস্য হইয়াছেন । দি ওয়াচম্যান জানুয়ারি, ১৪ । 


(২ জুলাই ১৮৩৬। ২০ আষাঢ় ১২৪৩) 
রামমোহন রায়ের পুত্র ।- শ্রীযুত সর জন হবহোৌস সাহেবকর্তৃ সংগ্রতি থে হিন্দু যুব 
ব্যক্তি ই্জলগ্ুদেশে সিবিলসম্পর্কাযন কাধ্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তাহার নাম রাজা তিনি 
৬রামমোহন রায়ের পোষ্যপুজ্র এইক্ষণে তাহার বয়ঃক্রম বিংশবর্ধ হইতে পারে যেহেতু তিনি 
এ পালক পিতার সমভিব্যাহারে ৬ বৎসর হইল বিলাতে গমন করিয়াছেন গমনসময়ে তাহার 
চতুর্দশবধধ বয়ংক্রম ছিল। প্রথমে এ বেচার! পিতৃমাত্‌ বিহীনহওয়াতে সিবিলসম্প্কীয় 
. শ্ৰীযুত ডিক 'সাহেবকতৃকি প্ৰতিপালিত হইয়াছিলেন এ সাহেবের সহিত রামমোহন রায়ের 
অতি প্রণয়প্রযুক্ত সাহেবের লোকান্তর পরে তাহাকে রায়জী পোয্যপুত্র স্বীকার করিয়াছিলেন। 
_আগ্রা আকবর । 
( ১৭ ডিসেম্বর ১৮৩৬ । ৪ পৌষ ১২৪৩ ) 
রামমোহন রায়ের পুত্র ।_গত ১০ আগস্ত তারিখের ইঙ্গলপ্তীয় এক সম্বাদপত্রে লেখে 
রামমোহন রায়ের যে পুত্র এতদ্দেশে সিবিলসম্পর্কীয় কার্ধ্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি এইক্ষণে 
স্কটলণ্ডে পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং ১ আগস্ত তারিখে শ্রীযুত লার্ড লিনডাক [ Lord 
Lyndock ] লাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকরাতে শ্রীযুত সাহেব তীহাকে অতিসমাদরপূর্বক 
গ্রহণ করিয়া স্বীয় বাটার নিকটবঙ্ি আশ্চর্য্য বিষয়সকল দেখাইলেন। এ সম্বাদপত্রে লেখে 
রায়জীর পুত্রের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বা বিংশ- বর্ষ হইবেক এবং বিলক্ষণ বুদ্ধিমান কএক 
বৎসরাবধি ইঙ্দলণ্ডে বিদ্যোপার্জন করিয়াছেন । 


(২৬ মে ১৮৩৮। ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৫) 
শেষাগত ইউরোপীয় সম্বাদ ।-:-শ/প্রাপ্ত রামমোহন রায়ের পুত্র ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন 
করিবেন এমত কর আছে। পূর্বে একবার তাহাকে ভারতবর্ষের মধ্যে সিবিল সম্পৰ্কীয় 
কর্ম দেওনার্থ অঙ্গীকার হইয়াছিল কিন্ত নিযুক্ত করা যায় নাই পরে শ্রীযুত সর জন হবহোস 
সাহেবের অর্থাৎ বোর্ড কান্ত্রোলের আফীসে তাহাকে কেরাণিগিরি কর্শ্ব দেওনার্থ প্রস্তাব 
হইয়াছিল ফলে তাহাও বিফল হইয়াছে। 
| (১৮ আগষ্ট ১৮৩৮ । ৩ ভাদ্ৰ ১২৪৫ ) 


রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র --এই সপ্তাহে জাবানামক জাহাজ ইল দেশ 


সমাজ ৩৬৫ 


হইতে পহুছিয়াছে রাজা রামমোহন রায়ের যে পুত্র পিতার সঙ্গে বিলাতে গমন করিয়াছিলেন 
তিনি এই জাবা জাহাজে এতদ্দেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। এই যুব ব্যক্তিকে শ্রীযুত সর 
জন হৃবহৌস সাহেব এতদ্দেশীয় সিবিল সম্পকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন 
কিন্তু তদ্বিষয়ে শ্রীযুক্ত কোট অফ ডৈরেক্র্স সাহেবের নিতান্ত অসম্মত হইলেন। 


(১৩ অক্টোবর ১৮৩৮ । ২৮ আশ্বিন ১২৪৫ ) 

কোন দর্শক দ্বারাপ্রাপ্ত।-__অসাবারণ নাচ। গত ৬ তারিখে বর্তমান মাসে শ্রীলশ্রীমান 
মহারাজ কালীকুষ্ণ বাহাদুর স্বীয় শোভাবাজারস্থ রাজবাটাতে নৃত্যগীতাদির আমোদ 
করিয়াছিলেন। .তজচ্ছবণাবলোকন কারণ শ্রীযুত রাজা আপন বিশেষ মৈত্রীভাবাপন্ন 
জনগণ অর্থাৎ ইংরাজ ও আরমানী ও হিন্দু এবং মুসলমান প্রধান বংশ্তদিগকে আহ্বান 
করেন ইহার! শ্রীযুত মহারাজার নৃত্যাগারে প্রবেশ করিলে ভূপকতৃক আদৃত হইলেন এবং 
.প্রত্যাগমন কালে রাজদ্বারা আতর গুলাপ তোর“ প্রাপ্তানন্তর সকলে কুতুহলে স্বস্বালয়ে 
প্ৰত্যাগমন করিলেন । 

আমরা যাহার দিগকে জানিতে পারিলাম অথচ এই উপলক্ষে আগমন করেন তাহার 
দিগের নাম পশ্চাল্লিখিত হইল। 

কাপ্তান মাসল সাহেব হের সাহেব রিচার্ডসন্‌ সাহেব'--শরীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ 
ঘোষ ও লক্গীনারায়ণ দত্ত ও রাজ! রাম রায় ও বাবু উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু বলরাম 
দাস এবং ততভ্ভাতা ও বাবু অবিনাশচন্দ্র গার্গলী ও বাবু রামধন সেন এবঞ্চ বাবু রামচন্দ্র 


ঘোষাল প্রভৃতি । 

রাজারাম রায় সম্বন্ধে সমসীময়িক আরও কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। নিয়ে তাহা 
উদ্ধত করিতেছি £_ 

7077 Son.—Not 18009109790 Roy, the son, but the 
adopted son, of the late Rajah Ram Mohun Roy, whose name we cannot at present 
call to memory, but whom Sir John Cam Hobhouse nearly succeeded in getting 
appointed to the Civil Service, has been appointed, by Mr. Henry Torrens, to 
fill the office of an Examiner in the Secret and Political Department, on a salary 
of two hundred rupees a month. Bengal Herald, May 31. (Cited in the Calcutta 
Courier, June 1, 1840). 

The TVeek—"It was Rajaram and not Romapersad who went England and 
was provided a covenanted office by Sir John Hobhouse. But Civilian feeling then 
ran high and Rajaram was “obliged to eke out his existence with the small 
emolument of a keranee in the Foreign Secretariat. Rajaram was the foster-son 
of Ram Mohun Roy and embraced Christianity.—The Hindoo Patriot for 
Tebruary 3, 1862. 

রাজারাম রায় যে রামমোহন রায়ের মুমলমান-প্রণয়িণীর গর্ভজীত সন্তান, সে-সম্বন্ধে বলবৎ প্রমাণ আছে। 
যাহার! এবিষয়ে জানিতে ইচ্ছুক তাহার পপ্রবানী’তে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ ও আলোচন! (অগ্রহায়ণ 
১৩৩৬, পৃ. ২১৯-২৯ ; চৈত্র ১৩৩৬, পৃ. ৮৪৩-৪৭ ) পাঠ করিবেন। ইহা ছাড়া এই পুস্তকের পরিশিষ্টে যত 
‘দ্বিজরাজের খেদোক্তি' হইতেও আমার মত সমর্থিত হয়। 


১৬ বাদ পাত্রে সেন্তান্লেল কথা 


রামরত্ব মুখোপাধ্যায় 
( ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ১৩ আশ্বিন ১২৪০ ) 

ইন্গলগুদেশে মুক্তিয়ার প্রেরণ।_-আমরা কেবল অল্প দিন শুনিয়াছি যে ১৮২৮ 
সালে কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট লাখেরাজ ভূমি বিষয়ে যে আইন করিয়াছিলেন তাহাতে 
বঙ্গদেশীয় নিষ্ষর ভূমির ভোগ দখলকারি ব্যক্তিরা আপনারদের স্বত্রহানি হয় বোধ করিয়া 
শ্রীযৃত কোর্ট অক ডৈরেক্তন” সাহেবেরদের নিকটে এ আইনের আপীল করিতে ই্গল গুদেশে 
বাৰু রামরত্র মুখোঁপাধ্যায়কে আপনারদের মোখ-তার স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে আমর! ইহার সম্বাদ প্রথমতঃ ইন্গলগুদেশে প্রকাশিত এক সম্বাদ পত্রের দ্বার! 
অবগত হইলাম। বিশেষতঃ গত ৬ আপ্রিল তারিখে লগুননগরে প্রকাশিত টাইম্সনামক 
সম্বাদ পত্রের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গেল যে ১৭৯৩ সালে অতি সাধু গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর 
লার্ড কর্ণওয়ালিস ভারতবর্ষে নিষ্ষরভূমির ভোগবান ব্যক্তিরদের প্রতি এই অঙ্গীকার 
করিয়াছিলেন যে আদালতে তোমারদের নিন্কর ভূমির সনন্দ অসিদ্ধ সপ্রমাণ না হইলে 
কদাচ বেদখল হইবা ন! কিন্তু এই প্রতিজ্ঞ স্পষ্টত হেয় করিয়া ১৮২৮ সালে কলিকাতার 
গবর্ণমেন্ট রাজস্বের কর্ম্মকারক সাহেবেরদিগকে আদালতের ডিক্রী বিনা আপনারদেরই 
বিবেচনা মতে ওঁ ভূমিভোগি ব্যক্তিরদিগকে বেদখল করিতে হুকুম দিলেন। তাহাতে 
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ইহা ন। হয় এমত কলিকাতার গবর্ণমেন্টে আবেদন করিলেন কিন্ত 
তাহাতে কেবল এইমাত্র ফলোদয় হইল যে শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে 
তাহারদিগকে এতাবন্মাত্র কহিলেন যে ১৮২৮ সালের আইন রদ ব| মতান্তরকরণের আমি 
কোন উপযুক্ত হেতু দেখি না অতএব ভারতবর্ষে তাহার প্রতিকারহওনে হতাশ হইয়। 
ওঁ ভূমিভোগিব্যক্তির! বাবু রামরত্র মুখোপাধ্যায়কে আপনারদের মোখ তারের ন্যায় কোর্ট 
অফ ডৈরেক্তর্ন নাহেবেরদের হজুরে প্রেরণ করেন এবং মুখোপাধ্যায় লগ্ডননগরে পঁহুছিয়। 
তীহারদের দরখাস্ত সবিনয়ে উক্ত কোর্টে” নিবেদন করিলেন কিন্তু কোটে'র সাহেবের! 
তদ্দিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া এবং তীাহারদের নিকটে যে নালিসের প্রস্তাবকরণার্থ 
তাহারদের এক জন ভারতবর্ধীয় প্রজ। স্বদেশীয় লোকেরদের হিতার্থ স্বীয় বাটা পরিজনাদি 
ত্যাগ করিয়া সাত হাজার ক্রোশ বিদেশ গত হইয়াছিলেন তাহার: প্রস্তাবিত বিষয় সমূলক 
কি অমূলক ইহার কিছু তত্বাবধারণ না করিয়া এইমাত্র উত্তর দিলেন যে ভারতব্ধীয় 
গবর্ণমেন্টের কৃত কার্যের বিষয়ে ভিন্ন লোকেরদের দরখাস্ত যদ্যপি এ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা 
কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের নিকটে প্রেরিত না হয় তবে কোটে'র সাহেবেরদের 

তাহা গ্রাহকরণের রীতি নাই ।--:-_বোদ্বাই দর্পণ । 

(= অক্টোবর ১৮৩৩। ২৪ আশ্বিন ১২৪০) 

ইন্গলগ্ুদেশে রামরত্ব মুখোপাধ্যায় প্রেরণ করণ।-_-.' গত সোমবারের হরকরা পত্রে এ 
আইন রদহওনের প্রার্থনা করণার্থ শরীলপ্রীযৃত গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্দেলে 


সমাজ ৩৬৭ 
বেহার ও উড়িষ্য। বঙ্গদেশ নিবাসিরা যে দরখাস্ত দিয়াছিলেন সেই দরখাস্ত এবং কোর্ট 
অফ ডৈরেক্তরসাহেবেরদের নিকটে বাবু রামরত্র মুখোপাধ্যায় যে লিখন পঠন করেন 
তাহা প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু মুখোপাধ্যায় বাবু যে কোন্‌ সময়ে এতদ্দেশহইতে যাত্রা 
করেন তাহা প্রকাশিত নাই অতএব তাহা অন্যপধ্যন্তও আমরা জ্ঞাত হইতে পারি নাই । 


(১৯ অক্টোবর ১৮৩৩। ৪ কান্তিক ১২৪০ ) 


বিলাতগামি শ্রীরামরত্ব মুখোপাধ্যায়ের বিষয় ।__এপ্রদেশহইতে রামরত্র মুখোপাধ্যায় 
যে বিলাত গমন করিয়াছেন এমত কথা আমরা শুনি নাই রামরত্র মুখোপাধ্যায় এই 
নাম বাঙ্ধালিভিন্ন অন্ত দেশীয়ের নহে ইহা নিশ্চয় বটে কিন্তু বাঙ্গালি ব্রাহ্মণের মধ্যে 
এমত কুল প্রদীপ কেহ জন্মেন নাই যে বিলাত গমন করেন কেবল রামমোহন রায় ভিন্ন 
দ্বিতীয় ব্যক্তি অদ্যাপি দৃষ্টি বা শ্রবণগোচর হয় নাই অপর আমরা কএক সপ্তাহঅবধি 
বিশেষ অনুসন্ধান করিলাম কেহই কহিতে পারিলেন না তৎপরে নানা স্থানের জমীদার- 
প্রভৃতিকে আমরা পত্র লিখিয়াছিলাম যদ্যপি এতাদৃশ আরজীতে কেহ স্বাক্ষর করিয়া 
থাকেন তাহাও কেহই স্বীকার করিলেন না এবং সকলেই কহেন যে বিলাত প্রেরণার্থ 
সতীর পক্ষ আরজী আর কলনিজেসিয়ানের বিরুদ্ধে এক আরজীতে আমরা স্বাক্ষর 
করিয়াছিলামমাত্র আর কিছুই স্মরণ হয় না অতএব এই প্রকার অনুসন্ধান দ্বারা বোধ 
হইল হিন্দু ধার্শিকগণের মধ্যে এমত আরজী প্রস্তুত হয় নাই এবং রামরত্ব মুখোপাধ্যায়নামক 
কোন ব্যক্তি বিলাত গমন করেন নাই। 

তবে যে বিলাতের সম্বাদ পত্রে এবং বোম্বে দর্পণে রামরত্ব মুখোপাধ্যায়ের নাম 
এবং তাহার আরজীর বিবরণ এবং বিচারপতিদিগের তদ্বিবয়ে হুকুম প্রকাশ হইয়াছে 
ইহা কি তাবৎ অলীক । উত্তর, আম্র। তাহা তাবৎ অলীক বলি না তদ্িষয়ে এই ঠিকানা 
কর! গিয়াছে রামমোহন রায়ের সমভিব্যাহারে এতদ্দেশীয় এক জন দীন ব্রাহ্মণের সন্তান 
এখানে তাহার পাচক ছিল সেই গিয়াছে তাহার পরিচধ্যা কর্ম করিবেক কিঞ্চিৎ বেতন 
পাইবেক সেই ব্যক্তির নাম রামরত্ব মুখোপাধ্যায় হইবেক রায়জী চতুরতা৷ করিয়া ও 
আরজীতে তাহারি নাম দিয়া তথায় দরপেশ করাইয়াছিলেন যদি তাহাতে মঙ্গল হইত 
তবে আপনার নাম ব্যক্ত করিতেন সেখানে আরজী অগ্রাহ হইল স্থতরাৎ এ দীনহীনের 
নাম প্রকাশ হইল এবং ইহাও সর্বত্র রাষ্ট্র করাইলেন বে আমি কেবল বিলাতে আগমন 
করিয়াছি এমত নহে আমার আগমনের পরেই আর এক জন ব্রাহ্মণ বিলাতে আসিয়াছে 
এবং আরো অভিপ্রায় আছে লাখরাজ বিষয়ে আরজী যদি রায়জী আপনি দরপেশ করেন 
তবে কোর্ট অফ উৈরেক্তর্স সাহেবের তাহার প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন | যদি বল 
এতাদৃশ আশঙ্কা তাহার থাকিলে কি জন্য এমত আরজী প্রস্তুত করাইবেন। উত্তর, যদি 
লাখরাজ বিষয়ক মোকদমায় মঙ্গল হয় তবে তাবৎ বৃত্তিভোগি ব্রাহ্মণ তাহার পক্ষ হইতে 
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পারেন তাহা হইলে বিলাত গমন জন্য দোষে দেশে এসে দোষী হইয়া পতিত থাকিবেন 
না এই বিবেচনা করিয়াছিলেন তাহা হইল না কিন্ত ঘদ্যপিও লাথরাজবিষয়ে কিছু মঙ্গল 
হইত তথাপি এপ্রদেশের কি ব্রাহ্মণ কি অন্তান্তবর্ অর্থাৎ কর্ণবেদী মাত্র তাহাকে হিন্দু 
জ্ঞান করিবেন না রাজ্যাম্পদ দিলেও ধার্মিক হিন্দুরা দ্াত্যন্তরীয় ব্যক্তির সহিত ব্যবহার 
করেন ন1।-. -চন্দ্রিকা । 
( ২ নবেম্বর ১৮৩৩। ১৮ কান্তিক ১২৪০ ) 

্রীঘূত দর্পন প্রকাশক মহাশয় সমীপেবু-**চন্রিকাকার লেখেন বে অন্ুপন্ধান করিয়! 
জানির়াছি উক্ত আবেদনপত্রে এতদ্দেশের কোন জমীদার স্বাক্ষর করেন নাই 
চন্দ্রিকাকার কি সত্যবাদী কিরূপ বা তথ্য তদন্ত করিয়াছেন কেহ সাক্ষর করে 
নাই এ কথা লিখিতে লজ্জার লেশমাত্র হইল না৷ তবে বদি এমত বিবেচনা করিয়া 
থাকেন স্বয়ং ধনোপার্জনে অক্ষম পিতার উপার্জিত ধন হইতে ইদানীং বলে 
ছলে বিশ্বীঘাতকত! করিয়া যে জমীদারী করিতেছে কিনব ছুই চারি বৎসরহইতে 
করিয়াছে সেই নব্য জমীদার মান্য তত্ভিয্ অন্য গণ্য নহে ইহা হইলে চন্িকাকারের 
সত্যবাদিত্বের কোন ব্যাঘাত জন্মে না কিন্বা স্বয়ং চক্রিকাকার ভূমিশৃন্ত জমীদার 
আপনাকে স্বীকার করিয়া স্বাক্ষর না করিয়া থাকেন ইহাতেও সত্যবাদিত্বের 
হানি নাই তবে যে শ্রীযুত রাজা শিবরুষ্ বাহাদুর ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত 
রাজবল্লভ রায় চৌধুরী ও শ্রীমৃত রাজকৃ্ণ চৌধুরী ও সাবর্ণ চৌধুরী ও শ্রীযুত বাবু 
মধুক্দন সান্যাল এবং শ্রীযুত রামকমল সেনপ্রভৃতি যে তদাবেদনপত্রে স্থাক্ষর করিয়াছেন 
চন্দ্রিকাকারের বিবেচনায় বুঝি ইহারা জমীদার ও মান্যের মধ্যে গণ্য না হইবেন 1... 
কস্যচিৎ তালুকদারস্য । 

( ২৬ ডিসেম্বর ১৮৩৫ । ১২ পৌষ ১২৪২ ) 
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১৫ দিসেম্বর | 
শ্রীধৃত রামরতন মুখোপাধ্যায় মুরশিদাবাদের ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছেন । 
রামরত্ব মুখোপাধ্যায় (ডাকনাম শত্তুচন্্র) রাজা রামমোহন রায়ের পাঁচকরূপে 
বলিয়া আমরা জানি। কিন্ত তিনি একখানি চিঠিতে নিজকে “রাজা রামমোহন না 
দেক্রেটরী” বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি পরে “রায় বাহাদুর” হইয়াছ্ছিলেন। বড়লাট লর্ড উইলিয়াম 
বেণ্টিঙ্ক তাহাকে কৃপার চক্ষে দেখিতেন। এদেশে ফিরিবার পর তিনি গবন্মে্ট হাউসে যাইবার জন্য-একবার 
লেডী বেনটিঙ্কের আমন্তরণপত্র পাইয়াছিলেন। ভাহাকে একটি চাকরি দিবার জন্য ২৪-পরগণার জ্-মুর 
সাহেব বড়লাটের নির্দেশে লিখিত একখানি স্বপারিশ-পত্র পাইয়াছিলেন। ‘ 
রামরত ১৮৩৫ নালের ২৯এ ডিনেম্বর তারিখে মুর্শিদাবাদে ডেপুটি কালেট্টরের পদ পাইয়াছিলেন। হুদা 
ঈশীনপুর খাদগহল তাহার তত্বাবধানে ছিল। ১৮৪৪ নালের আগষ্ট যাস পর্যন্ত তিনি এই করে নিযুক্ত 
টিন শেৰে আলস্তপরায়ণ ও কর্তবকর্দে অজ্ঞ_এই অপরাধে ভাহার চাকরি যায়। ( Bod 
Revenue Cons. 20 701 1836, Nos. 160-62: 25 Aug. 1841, No 38. 13. Dec 
1844, No. 30. ) 


২--৪৭ 


ধৰ্ম্মকৃত্য 
(১৩ নবেম্বর ১৮৩০ । ২৯ কাঠিক ১২৩৭) 

রাঁসযাত্র। ।_-এই রাসঘাত্রা উৎসব ইতন্ততো হইয়া থাকে বিশেষতঃ পানিহাটিতে 
গ্রীযুত বাবু রাজরুষ্ণ রায় চৌধুরী স্বীয়ভবনে প্রতিবৎসরে অবিচ্ছেদে এ মহোৎসব করিয়া 
থাকেন এবং তাহার গন্দাতীরের রান্তাতে কি ইউরোপীয় কি এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে 
লইয়া যথেষ্ট আমোদ করেন এবং চারি বৎসরাবধি আমি নিয়ত অতিথিরূপে সেইস্থানে 
গমন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া দেখিলাম যে তত্রস্থ তাবদ্বিষয় অতিমনোরঞ্জক যেহেতুক 
পূর্ব্বদিকৃস্ব কুঠরীতে নানাবিধ ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত থাকে অতএব সেইস্থানে অনেক২ 
বিবি ও সাহেবলোকের! গতমাত্রই সমাদৃত হন এবং সেই স্বানহইতে প্রস্থানকরণের পূর্ব 
ওঁ বাবু তাহারদিগকে কিঞ্চিৎ ভোজনাদি করিতে বিনয় করেন। তত্িন্ন নীচের তলাহইতে 
বহুবাদ্যকরকুত অতিস্ুশ্রাব্য বাদ্যধ্বনি শ্রুত হওয়া যায় এবং এতদ্দেশীয় ইতর লোকেরদের 
সন্তোবার্থ বাধ্দাল| নাচ হইরাছিল এইরূপে বাবু রায় চৌধুরী কি ইতর কি শিষ্ট কি ধনী : 
কি দরিদ্র আপামর সাধারণ সকলকেই সমানরূপে সন্তুষ্ট করেন এবং যদ্যপি, তাহার বাটী 
কলিকাতা ও বারাকপুরহইতে দূর না হইত অর্থাৎ অর্ধ পথ মধ্যে তবে এইক্ষণে যত 
সাহেবলোকের। তথ'য় উৎসব দর্শনার্থ গমন করেন এতদপেক্ষও অধিক তাদৃশ লোকের 
সমাগম হইত। কিন্তু যদ্যপিও অল্প সাহেবলোকের! তথায় উৎসব দর্শনার্থ গমন করেন 
তথাপি তাঁহারা সকলেই বাবু রাজরুষ্ণ রায়চৌধুরীর মিষ্টালাপেতে আনন্দিত হন। এ 
বাৰু বিংশ কি একবিংশ বর্ধবয়স্ক ও ইঙ্গরেজী বিদ্যা অভ্যাস করিতেছেন এবং তিনি 
ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মান্য লোকেরদিগকে সমাদরপূর্ববক গ্রহণ করিতেছেন। 

প্রথম নাচ রবিবারের রাত্রিতে হওয়াতে কোন খুষ্টীয়ান লোক সেইস্থানে উপস্থিত 
ছিলেন না এবং সোমবারেও নহে যেহেতুক অনবরত বৃষ্টি হইয়াছিল কেবল শ্রুতহওয়া 
যাইতেছে যে শ্রীযুত মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুর ও তাহার ভ্রাতা শ্রীযুত রাজ! দেবীরুষ্ণ 
উপস্থিত ছিলেন কিন্তু মঙ্গলবার রাত্রিতে বৃষ্টি রহিতহওয়াতে অনেক২ সাহেব ও বিবি 
সাহেবের! কেহ বা একাকী কেহ বা আপনার পরিজনসহিত তথায় উপস্থিত তন্মধ্যে 
তিন জন সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব ছিলেন এবং অনেক শিষ্ট বিশিষ্ট বাবুলোকের। উপস্থিত তন্মধ্যে 
অতিগুণাকর শ্রীযুত মহারাজ কালীকুষ্ণ বাহাদুর এবং তদ্বান্ধব শীযুত বাবু কৃষ্ণসখা ঘোষ 
ও পরিচারক এক জন সমভিব্যাহারে উপস্থিত ছিলেন এ মহারাজ তথায় অবস্থিতিকরণ- 
সময়ে তাবনিমন্ত্রিত মান্য লৌকেরদের সহিত মিষ্টালাপ করিয়াছিলেন। কস্তচিজ্জ্বজনস্য । 


(৩ আগস্ট ১৮৩৩। ২০ শ্রাবণ ১২৪০ ) 


গ্ৰীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । জিলা নবদ্ধীপের মাজিস্তেট শরীযুত আর সি 
হলকট সাহেবের স্থবিচারকতা ও বিচক্ষণতাদর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া লিখিতেছি... | 


১১২ সংলৱ্রাদ পত্রে সেন্কান্সেল্র ক্র 
উলাগ্রামনিবাসি শ্রীযুত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিজসেবিত শ্রীশ্রী ৬ শ্রীবর 
ঠাকুরের বহু কালাবধি দ্বাদশযাত্রাদি করিনা আসিতেছেন তন্মধ্যে রথযাত্রা মহোৎসবার্থ 
যে নাট্যালয় অর্থাৎ চান্দনীবাটী নির্শ্মিত আছে উক্ত যাত্রোপস্থিত হওয়াতে এ বাটা পরিষ্কার 
অর্থাৎ মেরাম্করণোদ্যোগে তৎপিতামহ ভ্রাতা শ্রীৃত রাধানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
অশীতিবর্ষবয়স্ক এ যাত্রা! মহোৎসব ভদকরণোদ্যাক্ত হইয়াছিলেন যে যাত্রাতে দশ দিবসপর্য্যন্ত 
নানসংখ্যা অহরহঃ পঞ্চসহলর ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব লোককে অন্নদান ও ধনদান ওহরিসঙ্গীর্তনাদি 
হইয়া থাকে তদ্বিষযয়ে ও রাধানাথ মুখোপাধ্যায় ঘোরতর বিবদমান হইবাতে জিলার 
ধর্মাবতার সাহেবের নিকট দরখাস্তকরণে শ্রযুত অনুগ্রহপ্রকাশে এবং ধর্্মরক্ষণার্থে উক্ত 
বাবুর বাটাতে আগমনপূর্বক গ্রামের ভত্র২ প্রধান জমীদার ও ধার্মিক লৌকেরদিগের 
প্রমুখাৎ যথার্থ বৃত্তান্ত শ্রবণকরত অতিষ্ক্ষ বিচার করিয়া এওঁ চান্দনীবাটী বামনদাস 
বাবুর দখলে রাখিয়া যাত্রা মহোত্সবাদি করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন আমর! গ্রামস্থ 
অনেক ভদ্র লোক গিয়াছিলাম দেখিলাম শ্ৰীযুত মাজিপ্দরেটসাহেব সাক্ষাৎ ধর্মাবতার 
অতিশান্তমৃহ্ি প্রিরভাষী এবং নানা বিদ্যাতে পারদর্শী এমত হাকিম আমারদিগের প্রায় 
দৃষ্টিগোচর হয় নাই এপ্রকার হাকিম সর্ধত্র হইলে প্রজালোকের পরম মঙ্গলের সম্ভবনা এবং 
বামনদাস বাবুর এই ধর্মক্রিয়। বজায় রাখিতে উলাগ্রামের তাবল্লোকই শ্রীযুতকে ধন্যবাদ 
করিয়া আনী্ব্বাদ করিতেছে যে শ্রীযুত অচিরাতে উচ্চপদাভিষিক্ত হইয়া চিরজীবী হইয়া 
থাকুন কিমধিকং নিবেদনমিতি লিপিরেষা যাঢ়স্ত ৩২ দ্বাত্রিংশদ্দিবসীয়। 

প্রসদাখিব তর্কালঙ্কার শ্রচণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ প্রীশিবসেবক তর্কবাগীশ শ্রীপ্রাণক্ষঃ 
তর্কসিদ্ধান্ত প্রভৃতয়ঃ | 


উলার গতিত-শিরোসণি নাশিব তরকীলঙ্কার সম্বন্ধে ১৮৫১, ১৪ জুন (১ আমাঢ় ১২৫৪) তারিখের 
দষ্বাদ ভাক্ষরে' গাই £5 
“উল নিবাসি পণ্ডিত শিরোমণি ৬পদীশিব তর্কালগ্কার ভট্টাচার্য্য মহোদয় ৮৯ বংগর পৃথিবী দধো খ্যাদির 


ন্যায় কালক্ষেগ করণ পূর্বক ছুই পুজ ও ও পৌত্র রাখিয়া কিয়দ্দিবন সুরধনী তীরে বান করত ৫ 'জোষ্ঠ | 


দিব! ছয় দণ্ড থাকিতে জ্ঞানপূর্ক ভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠ গমন করিয়াছেন এ পণ্ডিত 
চূড়ামণির বিয়োগে এতদ্দেশ যে অন্ধকার হইয়াছে তাহা কে ন! স্বীকার করিবেন, এমত নহাত্মার 
জীবন বৃত্তান্ত ন! লিখিয়া কোন মতে শোক নিবারণ করিতে পারিলাম না, তেঁহ স্মৃতিশান্ত্র ও শব্দশান্তর ও 
জ্যোতিষ বিদ্যায় মহাবিশারদ ছিলেন এবং অনেক ছাত্রগণ তাহার নিকটে অধ্যয়ন করণানন্তর অধুনা 
অধ্যাপন1 করিতেছেন, ইদানীং ও মহামহোপাধ্যায়ের চক্ষত্তেজ রহিতহওয়াতেও যেসকল ব্যক্তিরা 
তাহার নিকটে ব্যবস্থা গ্রহণার্থে আগমন করিত গ্রন্থ অবলোকন ব্যতীত অমনিই ব্যবস্থা দায়ক 
হইতেন, শান্তর যেন মুখাগ্রে ও এমত স্মারকতাশক্তি ছিল অনায়ানে কহিতেন অমুক ব্যবস্থা এত সংখ্যক 
পৃষ্ঠায় লিখিত আছে তাহার কিছু মাত্র ব্যতায় হইত না, পীড়িত হইয়াও ব্যবস্থা দিয়াছেন, এক দিবসের 
নিমিত্তে অভ্ঞান হয়েন নাই, চরম দিনে আপনার অন্তর্জল আপনি করিতে কহিয়া জ্ঞান পূর্বক দেহ ত্যাগ 
করিয়াছেন,...ইতি তাং ২১ জ্যৈষ্ঠ । উলা নিবামি জন গণান।ং।৮ 


ধর্ম ৩৭৩ 
(২৬ জুলাই ১৮৩৪ । ১২ শ্রাবণ ১২৪১) 
রথবাত্রার যেপ্রকার আড়ম্বর কলিকাতা নগরে হইঘ়। থাকে এ বংসর তদপেক্ষী নূন 
হইয়াছে এমত বোধ হয় নাই অনেকেই অনুমান করিয়াছিলেন যে অন্তান্ত বসরাপেক্ষা 
বর্তমান বৎসরে কিঞ্চিৎ নন হইয়াছে তাহার কারণ এই জ্ঞাত হওয়া গেল যে তাবৎ রথ 
মাঝের রাস্ত! দিয়া যাইতে পোলীনহইতে নিষেধ হইবাতে অনেক রথ অন্য রাস্তায় লইয়া 
যাইতে হইয়াছিল ইহাতে দর্শকেরদিগের দর্শনে অল্পতাবোধে এমত জনরব হয় যে এ বৎসর 
রথের আড়ম্বর অন্য বৎসরের ন্যায় হয় নাই। তন্মধ্যে এ বৎসর রথের নৃতন এই সম্বাদ পাওয়া 
গিয়াছে যে শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ ঘোষজ এক নূতন রথ নির্মাণ করিয়া আত্ম মাতার দ্বারা 
প্রতিষ্ঠা করাইয়াছেন এ রথ দীর্ঘে অতিউচ্চ নহে কিন্তু সমারোহের অল্পতা হয় নাই অর্থাৎ 
এতন্নগরস্থ ও অন্ত২ প্রসিদ্ধ স্থান নিবাসি স্বদলস্থ তাবৎ অধ্যাপকদিগের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল 
তাহাতে তাহারদিগের বিদায়ও বিলক্ষণরূপ হইয়াছে ফলতঃ নবদ্বীপস্থ অধ্যাপকেরদের 
বিদায়ের উচ্চ হার ৮ টাকা এক ঘড়া হইয়াছিল এতদনুসারে পাত্রবিশেষে তাঁবতে বিদায় 
প্রাপ্ত হইয়াছেন এমত শুনা যায় নাই যে রথে কোন ব্যাঘাত হইয়াছিল তাবতেই সন্তপ্ট 
হইয়াছেন ।-চন্দ্রিকা। 


(২৮ মার্চ ১৮৪০ । ১৬ চৈত্র ১২৪৬) 


হুলির উৎসব বর্তমান কালীন হুলীর উৎসবে নানা দাঞঙ্জাহঙ্কাম। ঘটিয়াছে 
বিশেষতঃ কলিকাতাস্থ শিক জাতীয়ের। এ উৎসবের ব্যয় নির্ধাহার্থ চাদ! করিয়াছিল। পরে 
তাহার! অত্যন্ত মদ্য পানে মত্ততা পূর্বক আবির দ্বারা অতি ভয়ঙ্কর রক্ত বর্ণ হইয়া এবং নানা 
কুৎসিত গান করত পথে২ বেড়াইতে ছিল ইতি মধ্যে কাবল হইতে আগত কএক জন 
মহন্মদীয়েরদিগকে দেখিয়া তাহারদের গাত্রও আবিরাক্ত করিল।"** 


(৩০ এপ্রিল ১৮৩১। ১৮ বৈশাখ ১২৬৮) 


চড়ক পূজা ।-শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েযু। আপনি পক্ষপাতবিহীন অতএব 
আমারদিগের ক্ষতি নিবারণার্থ যদ্যপি কএকটি- কথা শুদ্ধ করিয়া আপনার" দর্পণে 
অর্পণ করিয়া দেশাধিপতিদিগের কর্ণগোচর করেন তবে আপনকার উপকার চিরকাল 
অন্তরে রখিব। 

আমি ভিক্ষুক জাতি ব্রাহ্মণ নিবাস কালীঘাট মায়ের নিকটে থাকিয়! গুজরান করি 
অর্থাৎ সরা ধরিয়া খাই হিন্দুরা যদ্যপি আপন ধর্মচ্যুত হন্‌ কিম্বা দেশাচার রহিত করেন 
তবে আমারদিগের উপায় কি হইবেক বান ফোড়ায় প্রাতে শ্যাম| পূজার রাত্রে মহাষ্টমী 
" পুজার দিবসে ইত্যাদি পূজা পার্কণে যাহা প্রাপণ হয় তাহাতেই আমরা বংশাবনি 
গ্রতিপালন হইয়া আসিতেছি এইক্ষণে শুনিলাম রিফারমার অর্থাৎ স্থল কথায় আমর! 


৩৭৪ সওবাদ পত্রে সেন্কান্নেল্র কথ্য 


বলি হিন্দুর ছেলে ফিরিদ্ধি হইবার এক কাগজ হইয়াছে তাহাতে গত মঙ্দলবারে চড়ক 
পৃজাবিষয় নিবারণার্থে কোন বাবু দেশাধিপতির আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়াছেন তাহার 
প্রতু'ত্তর দেওয়৷ - আমারদিগের আবশ্যক অতএব বলি আমারদিগের ধর্মবিষয়ে 
কি প্রাচীন দেশাচার কি রীতি ব্যবহার যেমন এক্ষণে চলন আছে ইহার কোন 
বিষয় নিবারণ আবশ্যক যখন কাহারো অন্তরে উদয় হয় সে ব্যক্তির উচিত যে 
আপন মত লিখিয়া তাব প্রধান বিশিষ্ট ভদ্র মান্য হিন্দুদিগের মত.এক্য কারণ 
প্রেরণ করেন কিম্বা পবলিক মিটাং অর্থাৎ সকলে সভাস্থ হইলে আদেশ করেন 
তাহাতে সকলের মত এঁক্য হইলে ওঁ নিবারণ সিদ্ধ কারণ যে বিহিত উচিত হয় 
তাহা করেন এবং যাহাতে সকলের মত না হয় সে বিষয় চলিত থাকে কিন্তু এরূপ 
না করিয়া সহসা দেশাধিপতির নিকটগ্থ হইয়া শাসনদারা আপন দেশের নীতি 
লঙ্ঘন কারণ চেষ্টা পাওয়া কি বিবেচনা । সন্যাস ছোট লোকে করে যথার্থ কিন্ত 
এই ছোট লোকের মধ্যে শিবালয় কাহার আছে গাজন কএক জন! উঠাইয়া থাকে 
সমন্ত ভাগ্যবান ভদ্র লোক গাজন করেন খরচপত্র নিজে দেন তথায় ছোট লোক গিয়া 
কেহ বা। মানত কারণ কেহ বা আহ্লাদ কারণ চড়কইত্যাদি সন্যাস করে অতএব 
যদ্যপি এ গাজনওয়ালা মহাশয়ের গাজন ন| উঠান চড়কগাছ না পুতেন তবে 
ছোট লোক কোথায় চড়ক গাছ পায় থে চড়ক করে এমতে এ বৈঠক কালে সকলে 
ভাগ্যবান ভদ্রলোক গাজন করিব না মত করিলে অনায়াসে সন্যাস ব্যাপার উঠিয়া! 
যাইতে পারে দেশাধিপতির শাসন মত আইন আবশ্যক রাখে ন! যদি বলেন প্রাচীন 
ভাগ্যবান ভদ্রলোক নির্বোধ ইহাদিগের বিদ্যা নাই একারণ এহারা নবা সাম্প্রদায়িক 
বাবুদিগের সহিত বিবেচনা করিয়া মত এঁক্য করিবার, উপযুক্ত পাত্র নন তবে 
তাবতের মত অতিক্রম করিয়া ব্যতিক্রম করা উচিত নহে কারণ মে কথায় 
নব্যদিগের গালি হয় যেহেতু তাহারদিগের পিতৃপিতামহ সকলেই নির্বোধ ছিলেন 
নব্যদিগের যে মতে বিদ্যা পাইঘ। উৎপন্ন বুদ্ধি পাইয়াছে মে উপায়ের নাম 
তাহারদিগের পিতৃ পিতামহ শুনেন নাই অতএব আপন গুরুলোককে নিন্দা করা 
কর্তব্য*নহে আপনি দেখুন হিন্দুদিগের কোন পার্বণ আহ্লাদ ছাড়া নাই এবং প্রত্যেক 
লোকের আহ্লাদের এক২ প্রথা আছে ছোট লোক রাস্তায় নৃত্য করিয়া যায় সেই 
তাহারদিগের আহ্লাদ তাহা দেখিয়া! রিফারমরের লেখক উপহাস করেন কিন্ত অনেক 
পার্কণ এমত আছে যাহাতে ভদ্রলোক সকলে রাস্তার মধ্যে নৃত্য করিয়া গীত গাইয়! 
বেড়ান তাহাঁতে অন্য জাতি হাস্ত বিদ্রপ করে অপর পরম্পর সকলেই এক এক রকম 
আহ্লাদের দিন ও সময় আছে সেই মত তাহার! আহ্লাদ করে ইহাতে এক জন অন্যকে 
নিন্দা করা কর্তব্য নহে আহা নব্য বাবুর কি বিচার অপরের দোষ মোরা দিই অনায়াসে 
সেই দোষ আপনাতে দোষ নাহি ভাসে কালী পুরোহিতন্ত। 


ধৰ্ম্ম ৩৭৫ 
(২৭ এপ্রিল ১৮৩৩ । -১৬ বৈশাখ ১২৪০) 

গত সন্যাসবিষয়ক নীলের উপাখ্যান ।__দেশ দেশান্তর ভ্রমণকারিরা কহেন বে 

পৃথিবীতে যত জাতি আছে তাহার মধ্যে হিন্দু জাতির আচার ব্যবহার অত্যাশ্র্য্য এবং 

বহুকালাবধি ইহারা যেরূপ কর্শ্ম করিয়। আসিতেছেন তন্বারাই এ জাতি বিলক্ষণ পরিচিত 

আছেন যে সকল ভ্রম্ণকারিরা পাঠকবর্গের অগোচর আশ্চর্য্য২ বিষয় দর্শন করিয়াছেন 

তাঁহার! উপরোক্ত কথ| সপ্রমাণ করিয়া কহিয়াছেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরাও এমত 


বোধ করিবেন হিন্দুদিগের মধ্যে একটা সামান্য কথা প্রচলিত আছে যে প্রাচীন মদিরিকা 


ও বন্ধু অত্যন্ত প্ৰিয়পাত্ৰ এতদ্বিষয়ে যদ্যপি ইঙ্গলপ্তীয়ের! স্ধারাকরণে অনুকুল হন তবে 
হিন্দুরা বলিবেন থে প্রাচীন ব্যবহার প্রাচীন মদদিরিকা ও বন্ধু হইতেও অধিক গুরুতর | 

উপরে যাহা বর্ণন করা গেল তাহার তাতপর্ধ্য এই যে এতদ্বিধয়ে কিছু উদাহরণ 
দর্শান যায় ও অশ্মদ্দেশীয় লোকেরা এরূপ উদ্াহরণাদিকে অতিষথার্থ বোধ করে| 

কিন্তু গত সন্যাসবিষয়ক নীলোৎ্সব দর্শন করিয়া তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ উক্তিকরাতে 
পাঠকগণের সন্তোষ জন্মিতে পারে যেহেতুক চরকপূজার বিষয়ে সর্বসাধারণের বিশেষ 
মনোযোগ প্রার্থনা করা গিয়াছিল। অতএব এখনও তদ্িষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তব্য প্রকাশ 
করিবার স্থসঘয় বটে। চিতপুরের রাস্তায় অসংখ্য ঢাকের মহাশব্দ এবং রাস্তার উভয়- 
পার্খের বাটার বারান্দার উপর লোকের মহাকোলাহল হয়। সন্যাসির দলদকল বাণপ্রভৃতি 
ফুড়িয়া বাদ্যসহিত আসিল এই সকল ব্যাপার বেলা ৯ ঘণ্ট। পর্য্যন্ত দেখা যায় পরে 
তামাসা যাহা দর্শনার্থে অনেক লোক জমা হয় তাহার ক্রমে কম হইয়া আসিতে লাগিল । 
বাশ বাকারি ও কাগজমণ্ডিত একট! পাহাড় নির্মিত হইয়া নীল ও রক্তবর্ণের রং করা 
গিয়াছিল তদুপরি একট! প্রকাণ্ড মন্দির তন্মধ্যস্থিত কাগজে নিশ্মিত হিন্দুর দেবতার! 
ইহাই দেখিয়া প্রথমে দর্শকগণেরা চমৎকার ভাবিলেন ইহাতে তামাস। এই আছে যে 
কএকট! সোলার পুত্তলিকা বানাইয়াছিল তৎপরে একখান ময়ূরপদ্থী দেখা গেল তাহা 
বাশ বাকারিদারা নির্মাণ হয় মুখট! ময়ূরাকার তাহাতে নানা চিত্র বিচিত্র করা গিয়াছিল 


* তাহার উপরে কএক জন লোকেতে গান বাগ্ভকরত দাড় ফেলিতেছিল। তাহ! একটা 


পাঠশালার' ন্যায় কিন্তু বালকের নহে সেটা প্রকাণ্ড মন্তয্যের বিদ্যালয় ইহার গুরুমহাশয় 
ছাত্রগণের মূর্খতা দেখিয়া লঙ্জিত হইয়া কহিলেন আমি ইহারদিগকে আর মারিয়| সোজা 
করিতে পারি না। লোকেরা হাসিতে২ ঘণ্ট। করতীল ধ্বনি শ্রবণ করিতে পারিলেন। 
পরে গোদযুক্ত একটা বৃদ্ধ পুষ্প চন্দনাদিদ্বারা শরীর আবৃতকরত দেবতাতুল্য হইয়! 
প্রকাশমান হইবায় অন্য এক জন তাহার গোদ পূজা করিতেছিল এবং সং দেখিয়া বড়ই 
হাসির ধূম পড়িল কিন্তু দেবপূজা করেন যে হিন্দু তিনি কিরূপে গোদ পূজা করিলেন 
তাহা আমর| বলিতে পারি না কিন্তু এ সংটা প্রকৃত গণেশের ন্যায় সাজাইয়াছিল। 

পদপূজ। তামাসার শেষ হইলে যাহারা এই মহোৎসবোপলক্ষে ক্ষুদ্র২ বস্তু লইয়। 


৩৭৬ সংভাদ পাত্রে সেহ্কান্নেল হা 

_ রাস্তায় ফিরি করিয়া বিক্রয় করিতেছিল তাহারদের এবং দর্শক লোকেরদের মধ্যে 
চাপড়াচাগড়ি মারামারি বড়ই পড়িয়া গেল কিন্তু তাহারদের লম্ব। অথচ শ্বেতবর্ণ গৌপ 
দৃষ্টি করিয়া তাহারা যে কর্মের কম্মী তাহা আমারদের বোধ হইল যে তামাসা দেখিয় 
আমরা অধিকন্ত আহ্লাদিত হইলাম তাহা এপধ্যন্ত বর্ণিত হয় নাই কিন্তু ভণ্ড তপস্বী 
এবং যে সকল প্রবঞ্চকেরা৷ লোককে দেখাইবার জন্য বড়ই পুজা ও ভজনা করিয়। থাকে 
তাহারদের এই বিষয় বিশেষ অবধারণ করা উচিত ছিল। এক থান চিত্ত বিচিত্র করা 
ভাণ্ডিওয়ালা তক্তার উপর এক জন ধ্যান করিতেছিল তাহ! বেহার| লোকে স্বন্ধে করিয়। 
লইয়া যায় এবং সে মালা জপিতে২ বেহারার! তাহাকে চারি দিগে ফিরাইতে লাগিল 
এবং তাহার দৃষ্টি কেবল চতুদ্দিগন্থ স্ত্রীলোকের উপরই । এ ভাক্তযোগির নয়ন একবার 
বারান্দাস্থ স্বীলোকরূপ দেবীর প্রতি একবার স্বীয় বরদীতা দেবতার প্রতি অতএব 
সংটার বড়ই তামাবা হয়। এ ভাক্তলোকধারি তক্তারামা এমন সুদৃশ্ঠরূপে ঘূর্ণিত হয় 
যে তাহাতে তাহার মুখ একবার এদিগ একবার ওদিগ. দেখা গেল তৎ্পরে বৈরাগির 
দল আসিল। আমারদের ইউরোপীয় পাঠক মহাশয়ের বৈরাগির অর্থ না বুঝিতে 
পারিবেন তাহা এই যে হিন্দু সন্াসি সাংসারিক ধর্ম ত্যাগপূর্বক কেবল যোগে মগ্ন হন 
ওঁ সং একটা মালার থলি হস্তে গ্রহণ করিয়াছিল তাহার কপালে বক্ষঃস্থলে এবং উভয় বাহুতে 
নানা ছাপার চিহ্নিত ছিল এবং রোমাণ কাতালিক পুরোহিতের ন্যায় তাহার মস্তকে চুলের 
ঝুঁটি এবং ধোদ্ধারা যেমন রাগান্বিত হইয়া আম্ফীলন করে ও তাহারদের মস্তকে পালক 
উড়িতে লাগে সেইপ্রকার সে এদ্রিগ, ওদিগ. ফিরিতে লাগিল। বৈরাগী স্বর্গীয় অস্ত্রধারী 
হইয়| নিত্যানন্বধামে গমনোদ্যত। তাহার দেবতার নাম মোক্ষম্থখ। ' সাংসারিক 
লোভইত্যাদি ত্যাগ করিয়াছে এইপ্রকার শব্্রধারীও বিবিধরূপে প্রস্তুত হইয়া স্বর্গে 
গমন না করিয়া রাস্তারূপ স্বর্গে আসিলেন। ঘযোগবাক্যে বিরত এ বৈরাগিগণের মধ্যে 
এক জন এমত এক প্রস্তাব করিলেন যে সে অতি মনোরঞ্জক ইহাতে তাঁহার সহিত 
কোলাকোলি আলিঙ্গনাদি হইল তাহাতে তাবলোকের হাসিতে ও তাহারা আপনারদের 
পরমাহলাদে আপনারা নিমগ্ন ।-জ্ঞানানেষ্ণ। 


(২০ এপ্রিল ১৮৩৩ । ৯ বৈশাখ ১২৪০) 


চৈত্রোংনব বিষয় নিবারণ নিমিত্ত এতদ্দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তিরা গবর্ণমেন্টে প্রার্থন। 
করিয়াছিলেন এবং এই ব্রত অশাপ্ত ইহা ভূয়ো২ লিখিয়াছেন কিন্ত গবর্ণমেন্ট তাহাতে 
মনোযোগমাত্র করেন নাই ইহাতে বোধ হয় ধারাবাহিক কর্ম্ম নিবারণ করিতে গবর্ণমেন্টের 
অভিপ্রায় নহে তদ্ধেতুক গত চৈত্রে পূর্ব রীতিমত চৈত্রোৎসব হইয়াছে। এই সম্বাদে 
আমারদিগের হিন্দু পাঠক মহাশয়রা সন্তষ্ট হইবেন যেহেতুক পূর্বের এমত জনরব হইয়াছিল 
থে সৈত্রোৎবের বাণফৌড়া চড়কপ্রভৃতি কর্ম সকল হিন্দু ধর্দদেষিরদিগের প্রার্থনাহুদারে 


ধন্ধ ৩৭৭ 
গবর্ণমেন্ট নিবারণ করিবেন এবং কিনদন্তী দ্বারা জানা গিয়াছিল যে নিবারিত হইয়াছে 
কিন্তু সে সকলি অলীক ব্যলীক বাক্য মাত্র । কিন্তু আশ্চর্য্য কথা যাহাতে গবর্ণমেণ্টের 
ক্ষতি বা পাপমাত্র নাই তাদৃশ কর্ম রহিতকরণে প্রজার মনঃগীড়| দিয়া রাজা অপযশঃ 
লভ্য করিবেন এ কি সম্ভব । ধর্মছেষি ম্হাশয়রা বিবেচনা করিয়াছেন আমর! রাজার 
অত্যন্ত প্ৰিয়পাত্ৰ হইয়াছি প্রিয় হওনের কারণ অন্য কিছুই উপলব্ধি হয় না কেবল সতী- 
নিবারণের আইন প্রকীশজন্ ধন্যবাদ করিয়াছিলেন মাত্র। যদি বল রাজার আচার ব্যবহার 
বিদ্যা ধর্ম প্রচারে তীহারা যত্ববান আছেন ইহাতে কি রাজপ্রিয় হয় না| উত্তর কদাচ নহে 
তৎপ্রমাণ এতদ্দেশে মিসনরি মহাশয়েরদিগের আগমন হইয়াছে বিশ বৎসরাবধি হইবেক 
ইহাতে প্রায় ছুই শতাধিক লোক খ্রীষ্টান হইয়া থাকিবেক তাহারা তদাচার ব্যবহার 
ধর্শঘাজন করিতেছে তন্মধ্যে কেহ রাজার প্রিয় পাত্র এমত প্রকাশ পায় নাই অতএব প্রজা 
সকল স্ব২ ধৰ্ম্ম যাজন করিয়া স্থখে থাকে ইহাতেই রাজার তুষ্টি আছে। তবে যদি ধর্মদ্বেষি 
মহাশয়েরা এতদদেশীয়েরদিগের ধর্ম কর্ম আচার ব্যবহার পরিবর্তনকরণে নিতান্তই ইচ্ছুক 
হন তবে গবর্ণমেন্টকে ক্লেশ না দিয়া আমারদের পরামর্শে প্রবৃত্ত হউন তাহাতে অভিলাষ 
পূর্ণ হইতে পারিবেক ধন্ম নাশেচ্ছুক দলের প্রধান মহাশয়েরদিগের অভিলাষ অনেক প্রকাশ 
পাইয়াছে যে ছুর্গোৎসবাদি প্রতিখ। পুজ। না হয় পিতৃ মাতৃ আন্ধ ত্পণাদি তাবৎ লোক 
রহিত করে সজ্ঞানপূর্বক কাহার গঙ্গায় মৃত্যু না হয় ব্রাহ্মণের কৌলীন্য মধ্যাদা উঠিয়া যায় 
স্ত্রীক'হইয়। সভায় গমনাগমন হয় আর বিধবা স্ত্রীর পুনর্ধার বিবাহ হইতে পারে এই 
এক ভারি অভিলাষ ইহাতে আমরা বলি তাহারা প্রথমতঃ আপনারাই সাহসিক হইয়া! এই 
সকল কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হউন কেন না কি্বরভ্ভী আছে “মহাজজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ” যেমন শ্রীযুত 
রামমোহন রায় অগ্রে বিলাত গমন করিলেন ইহার পরে কি আর কেহ যাইবে না 
এবং অন্য২ ব্যক্তির গমনোদ্যোগ কি শ্রুত হইতেছে না অতএব ইত্যবধানে আপনারা 
নিজ২ ভবনের বিধবাঁদিগের বিবাহ দেউন এবং স্ত্রী লইয়া সভায় গমনাগমন করুন ততৃষ্টে 
অনেকেই তৎপশ্চাদ্গামী হইবেক। যদি বল সন্ধ্যাবন্দনাদি ও পিতৃ মাতৃ আদ্ধাদি 
তাহারা বহু দিবস ত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু অদ্যাপি কেহ তদ্ধারাবাহিক কর্ম করে না। 
উত্তর তাহার! সপ্পূর্ণরপে করেন না কেন না মুখে বলেন পুত্তলিকা পুজা করা গহিত কর্ম্ম 
কিন্তু আপন বাটীতে প্রতিমা পৃজ। ও শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন তবে যদি মন্ত্র গুলি না পড়েন 
তাহা কে বিশ্বাস করে অতএব প্রতারণ| পরিত্যাগপূর্বক সহসা সাহনী হইয়া এই অসম- 
সাহসিক কর্মে প্রবৃত্ত হইলে অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারিবেক অতএব এমত সছুপায সত্বেও 
সমাচার পত্রে লিখিয়া রাজা প্রজাকে বিরক্ত করিবার আবশ্যক কি ।*-চন্দ্রিকা। 

১৮৫৯ সনের ১৮ই মে (৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৬ ) তারিখে “সংবাদ পূর্ণচন্তরোদয়’ চড়ক পর্বব সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,_ 


“আমারদের দেশে ধর্ম কর্ম্ম উপলক্ষে যে আমোদ জনক পর্ব প্রচলিত আছে তন্মধ্যে চড়ক পর্ববাহে অতি জঘন্য 


ব্যাপার হইয়া থাকে, শান্তে বিধি আছে উপবাস ও সংযম করিয়া শারীরিক ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক 
২--৪৮ 


৩৭৮ স্থন্াচ পূতে সেন্কান্সেল্ ক্কহু 

মহাদেবের অর্চনা করিবেক কিন্তু কালক্রমে তাহার বিপরীত ব্যবহার হইয়াছে, হাড়ি বাগদি প্রভৃতি 
অন্তাজ জাতীয় লোকের! অপর্যাপ্ত হ্বরাপান করিয়া সর্বাঙ্সে লৌহ শলাকা বিদ্ধ করত রক্তাক্ত কলেবরে 
ভিক্ষার্থ অটন করে, তাহারদের ভয়ঙ্কর অবস্থা! দর্শনে সকলেরি মনে ঘৃণ! ও ক্রোধ সঞ্চার হয় & নির্দয় 
ব্যবহারে বর্ষং অনেক লোকের জীবন নাশও হইয়া থাকে । কলিকাতীর পূর্বতন সুযোগ্য প্রধান 
মাজিষ্ট্রেট মেং ইলিয়ট সাহেব চড়ক পর্বের এ সকল কদর্ধা ব্যবহার নিবারণ করণের অনুষ্ঠান করিয়া- 
ছিলেন তিনি আর কিছু দিন এ পদে অধ্যানীন থাকিলে এতদিন এই সকল নিষ্ঠরাচার রহিত হইয়া 
যাইত। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে ভারত রাজ্য সংক্রান্ত ষ্টেট সেক্রেটরী প্রীঘুত লার্ড ষ্টানিলি সাহেব 
গালিয়ামেন্ট সভায় এ বিষয় উত্থাপন করিয়া এ সভার মেশ্বর দিগের সম্মতি ক্রমে আজ্ঞা পাঠাইয়াছেন 
“যদি চড়ক পর্বের বাণ দিদ্ধ ইত্যাদি অসভ্য ব্যবহার রহিত করণে হিন্দু প্রজার! আপত্তি না করে তবে 
ইণ্ডিয়া গবৰ্ণমেণ্ট এ সকল কুপ্রথা রহিত করেন।” এ কথ সত্য হইলে সস্তোধের বিষয় বটে 


(২২ এপ্রিল ১৮৩৭। ১১ বৈশাখ ১২৪৪ ) 
চরকপূজ| ।_চরকপূজার অতি্বণ্য ব্যবহার ১২ তারিখে দৃষ্ট হইল। এ দিবসীয় 
অপরাহ্ন সাড়ে পাচ ঘণ্টাসময়ে দক্ষিণ ইটালির রাস্তার পশ্চিম দিগবন্তি প্রথম গলির মধ্যে 
রাধাকাস্ত মুন্সীনামক এক ব্যক্তির ভূমিতে চরকগাছ প্রোথিত হইয়াছিল তৎসময়ে এ 
স্থানসমূহ সর্বজাতীয় দিদৃক্ষ লোকেতে পরিপূর্ণ হইয়া অতিযুব এক ব্যক্তিকে পাক খাইতে 
দেখিতেছিল এবং তৎকালে এ মুন্সীর চাকরবাকর ও অন্যান্য অত্যন্ত কলরব করিতেছিল 
কিন্ত যে রজ্জুতে সন্যাসী ঘুরিতেছিল তাহা দৈবাৎ ছিড়ে যাওয়াতে গর ব্যক্তি বেগে গিয়। 
৬* হাত দুরে পড়িল পরে উঠাইয়া৷ দেখ! গেল যে শরীরট। একেবারে চূর্ণ হইয়| গিয়াছে 
মুখখান পিণ্ডাকার প্রায় কোন অঙ্গ অবিকল ছিল না। উত্তর ইটালির রাস্তার দক্ষিণ পশ্চিম 
পার্শস্থ গারদের নিকটে অপর একজন সন্যাসী পিঠ ফুঁড়ে ঘুরিয়াছিল অন্য এক সন্ন্যাসী মদ্য- 
পানে মত্ত হইয়া! জঙ্ঘাতে বাণ বিদ্ধ করত প্রায় তিন পোয়। ঘণ্টাপর্য্যন্ত ঘূর্ণায়মান ছিল পরে 
তাহার অবরোহণদময়ে হু হইয়া কহিল যে অত্যন্লকালমান্র আমি পাক খাইলাম বোধ 
হয়।-[ বেঙ্গল হেরল্ড ] 
(৩৪ মার্চ ১৮৩৯। ১৮ চৈত্র ১২৪৫) 
চড়ক পূজা ।_-আমরা পরমানন্পূর্ধবক প্রকাশ করিতেছি যে নগরীয় শান্তি রক্ষক 
মহোদয়ের আগমন এতদ্দেশীয় চড়ক নামক পর্কোপলক্ষে এক অভিনব নিয়ম নির্দিষ্ট 
করিবেন কারণ আমরা শ্রুত হইয়াছি যে শান্তি রক্ষক মহোদয়ের! গবর্ণমে্টহইতে এমত 
অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন যে তাহারা এ চড়কের কুনীতি সমূহ সংচ্ছেদনপূর্বক সুনীতি 
স্থাপন করিবেন এই প্রযুক্ত তাহারা এই মানদ প্রকাশ করিয়াছেন যে চড়কের সন্াপির। 
কালীঘাট হইতে কলুটোলা ও মেছোবাজারের রাজবত্ম দিয়া আগমন করণের যে প্রথা 
আছে তাহার পরিবর্তে এমত আজ্ঞা করিবেন যে তাহারা উক্ত বত্ম্ণ দিয়া আগমন না 
করিয়া লারকিউলর রোড অর্থাৎ নুতন রাস্ত| দিয়া আগমন করিবেক যেহেতুক এ রাস্তা 


ধর্ম ৩৭৯ 
অতিশয় স্থ্দীর্ঘ ও পর্ব আপ্রেল মাসের ১১ ও ১২ হইবেক এজন্য বোধ করি থে 
নগরীয় থানাসমূহের প্রতি এমত অনুমতি হইবেক যে তাহারা নগরের দক্ষিণাঞ্চলে 
না গমন করিয়া এই আজ্ঞানুসারে কাধ্য সমূহ ধাধ্য করিবেক এই সংবাদের ছারা এমত 
বোধ হইতেছে যে উক্ত পর্ধোপলক্ষে গ্রজারদিগের পক্ষে অতিশয় সুখজনক হইয়াছে। 
কং মার্চ ২৫ [ কমাখিয়াল ফ্যাডভারটাইজার ] 


(২৫ এপ্রিল ১৮৩৫ । ১৩ বৈশাখ ১২৪২) 


তুলাদান।__আমরা আহ্লাদপূর্বক জ্ঞাত করাইতেছি ইটালিনিবাসি শ্রীযুত বাবু 
দেবনারায়ণ দেব গত মহাবিষুব সংক্রান্তি দিবসে তুলা দান অর্থাৎ যথাশাস্ত্র আত্ম শরীর 
পরিমিত অষ্ট ধাতুনির্শ্মিত জলধারাদি নানা প্রকার ব্যবহার্য পাত্র এবং স্বর্ণরপ্য মুদ্রা 
দ্বার! তুল। করিয়া! বিপ্রা গ্রগণ্য মান্য পণ্ডিত মহাশয়গণকে দান করিয়াছেন তাহাতে জ্ঞানবান্‌ 
্রাঙ্মণগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন যেহেতু মহাদান। যদ্যপি তুলাই মহাদান ইহা গ্রহণ অবিহিত 
ইহাতে তৃপ্তির বিষয় কি তাহা নহে সমূহলোক কতৃক এ দান গ্রহণ হওয়াতে মহাদান জন্য 
দোষ লেশও হয় নাই ফলিতার্থ মহাদান বলিবার তাৎপৰ্য্য সামান্য দান নহে অর্থাৎ প্রত্যেক 
অধ্যাপক ২০ টাকা এক ঘড়! ১৬ টাকা এক কলসী ১২ টাকা এক কলসী ৯০ টাকা ৮ টাকা 
৭ টাকা ৬ টাকা এক কলনীর ন্যুন নহে এতাদৃশ পত্রও প্রায় দুই শতাধিক দিয়াছিলেন 
এতন্লগরস্থ দোযিভিন্ন তাবৎ দলম্থ পণ্ডিত মাত্র এবং দেব বাবুর পূর্বববাস দক্ষিণাঞ্চলের 
অধ্যাপক অনেক এবং তিন উপস্থিত সুপারিস পত্র অন্যুক শতাবধি হইবে তদতিরিক্ঞ 
রাঘব কা্গালির প্রণালীও মন্দ করেন নাই |* 1* চারি আনা করিয়া দিয়াছেন ইহাতে 
বিলক্ষণ পুণ্য প্রতিষ্ঠা সঞ্চয় হইয়াছে। 
এই ব্যাপার দেখিয়া দেব বাবুকে আমরা ধন্যবাদ করি যেহেতু তিনি অত্যন্ত ধনাচ্যরূপে 
গণ্য এমত নহে বিষয় কর্মাদি করিয়া যে ধনোপার্জন করেন তদ্বার! সর্ববদাই সন্ধায় করা 
আছে এই তুলা ক্রমে তিন বৎসর করা হইল এতত্তিন্ন নিত্য কর্মের বিলক্ষণ পারিপাটা 
শুনিয়াছি বাবুগিরিতে ব্যয় মাত্র নাই অতএব এক্ষণকার সময়ে এতাদৃ ব্যক্তি অধিক 


দুলভ।__চন্দ্রিকা। 


(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩) 
গ্গাসাগরের মেলা ।_ প্রতি বৎসর প্রায় দিসেম্বর মাসের মধ্য সময়ে অনেক নৌকা 
ও আড় সাগর -উপদ্বীপের এক টেকে একত্রহইতে আরম্ভ হয়। ও স্থানে যে এক মন্দির 
আছে তাহা লোকে কহে যে ১৪০০ বৎসর হইল গ্রথিত হইয়াছে ও মন্দিরে কপিল মুনি 
নামে প্রসিদ্ধ দেবরূপ এক সিদ্ধ ্প্রতিষ্টিত আছেন। রামায়ত বৈরাগি ও সম্যাসিরদের 
মধ্যে অন্তান্ত জাতীয়েরা তাঁহাকে অতিপৃজ্য করিয়া মানেন। ইন্সরেজী ৪৩৭ সালে প্র 


৩৮০ সবগত্াদে পত্রে সেক্রানল্নেল্র কা 


মন্দির গ্রথিত হইলে জয়পুর রাজ্যস্থ গুরুদংপ্রদায়কতৃকি উক্ত সিদ্ধষি প্রতিষ্ঠিত হন। এবং 
উক্ত মন্দিরে ৪০ বৎসরে দর্শনীয় বত টাকা পড়ে তাহ। পর্যায়ক্রমে জয়পুরস্থ রামানন্দনামক 
এক ব্যক্তি গুরুর অধিকৃত ছিল তাহার মৃত্যুর পরে এ অধিকার রাজগ্তরু শিবানন্দের 
হইল। তিনি বাঙলা ১২৩৩ সালে এ মন্দির দর্শন করিতে আইসেন | এবং মেলার যোগের 
পরে কলিকাতায় আসিয়া একট। বন্দোবস্ত করত মেলার বার্ষিক উৎপন্ন টাকা সাত 
আকড়া অর্থাৎ দিগন্বর ও থাকি ও সন্ভকি ও নির্মহী ও নির্বাণী ও মহানির্বাণী এবং 
নিরালদ্বীতে এক২ং শত করিয়া বিভাগ করিয়। দেন। এবং এমত হুকুম করেন যদি ইহার 
অতিরিক্ত কিছু থাকে তবে ওঁ মন্দিরের মেরামতে ব্যয় করা বায়। 

বর্তমান বৎসরের গত দিসেম্বর মাসের শেষে উক্ত তীর্থ মেলারস্ত হইয়। ১৬ জাঙ্তআরি 
পর্যন্ত ছিল। ওঁ যাত্রাতে যত পিনিন ও ভাউলিয় ও ক্ষুত্রং মাড় ইত্যাদি একত্র হইয়াছিল 
তৎ্সংখ্য। ৬০ হাজারের ন্যুন নহে এমত অনুমান হইয়াছে । এবং ভারতবর্ষের অতিদূর 
দেশ অর্থাৎ লাহোর দিল্লী অযোধ্যা ও শ্রীরামপটন ও বোস্বাইহইতে যে বহুতর যাত্রী 
সমাগত হইয়াছিল তৎসংখ্যা ৫ লক্ষের নন নহে এবং এই তীর্থ যাত্রাতে ব্রহ্মদেশ হইতেও 
অধিকতর লোক আসিয়াছিল। ভারতবর্ষের চতুর্দিক্হইতে বাঁণিজ্যকারি সওদাগর ও 
ক্র দোকানদারেরা যে ভূরিং বিক্রেয় দ্রব্য আনয়ন করিয়াছিল তাহা লক্ষ টাকারে। 
অধিক হইবে । 

এ মাসের ১৫ তারিখে যাত্রি লোকেরা সানপূজা ও দানাদি স্থান সঙ্ধীর্ণতাপ্রযুক্ত অতি- 
কষ্টে সম্পন্ন করিয়া প্রস্থান আরম্ভ করিল। এত জনতাতেও কোন প্রকার উৎপাত ও 
দাঙ্গা হারাম হয় নাই। যাত্রিরা সকলই বোধ করিলেন যে অতিদুশ্রাপ্য ধর্ম্ম লাভ করিয়া 
এইক্ষণে আমর! স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করি। কিন্ত ও মাসের ১৬ তারিখে এ দেবালয়ে 
প্রাণিমাত্র রহিল না তাহার একাকী পড়িয়। থাকিতে হইল ।--হরকর1। 


(১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮ ৷ ২৯ মাঘ ১২৪৪) 


গঙ্গানাগরের মেলা__প্রতিবত্সরে গঙ্গানাগরের যেমন মেলা হইয়া থাকে তদপেক্ষা 
এই বৎসরে অতি হইয়াছিল। এ স্থানে নানাধিক ৭০ হাজার নৌকা জমা হয় এবং কথিত 
আছে ৬ লক্ষ লোক হইয়াছিল কিন্তু আমরা বোধ করি ইহা প্রকৃত না হইবে। তদিষয়ে 
আমারদের এতদ্দেশীয় এক জন পত্রপ্রেরকের এক পত্র আমর! এই সপ্তাহে প্রকাশ করিলাম 
তিনি.লেখেন এ মেলাতে প্রায় ২ লক্ষ লোক হইয়াছিল ইহা সম্ভব বটে। এবং এমত 
কথিত আছে যে ওঁ স্থানে এতদ্দেশীয় বাণিজ্যন্ব্য ১২ লক্ষ টাকার ন্যুন নহে বিক্রয় 
হইয়াছে। নানা দূর২ দেশ অর্থাৎ বোম্বাই অযোধ্যা শ্রীরমপটম লাহোর দিল্লী ও বঙ্গাদি 
প্রদেশ এবং নেপাল ও ত্রদ্মদেশহইতে বহুতর লোক আসিয়াছিল। 


পশুর Le কা. —— — = 


ধর্ম ৩৮১ 
(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ৪ ফান্ন ১২৪৬) 
গপাসাগরের মেলা ।__গত জান্থআরি মাসের ১২ তারিখে গঙ্গাসাগরের বার্ষিক মেলা 
হইয়াছিল তাহাতে যাত্রির সংখ্যা প্রায় গত বৎসরের তুল্য । যাত্রিরা ভারতবর্ষের চতুদিক 
হইতে কতক বা অতি দূর সীম! হইতে আগত হইয়াছিলেন তাহারা স্নানের কএক দিব 
ূর্বাবধি একত্র হইয়া আপনারদের মুখোদেশ্ঠ সান পূর্ববাহে সম্পন্ন করিয়া স্ব২ স্থানে 
প্রত্যাগমন করিলেন । 
অপর তৎ সময়ে এতদ্েশীয় লোকেরদের মধ্যে ব্যবহাধ্য নানা দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ার্থ 
বহুতর কষুত্র২ দোকানঘর বীধা গিয়াছিল এবং কথিত আছে এ স্থানে বহুসংখ্যক টাকার 
দ্রব্য বিক্রয় হইয়াছে। কেহ কেহ কহেন ৬০৭০ হাজার টাকার দ্রব্য কেহ কহেন তদধিকও 
হইবেক। পরন্ত এ মেলাতে বিশেষ ব্যাপার এই হয় যে বঙ্গভাষাতে মুদ্রান্কিত অধিক- 
সংখ্যক পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে এবং যেং দোকানে পুস্তক ছিল প্রত্যেক দোকান হইতেই 
প্রায় সমুদায় পুস্তক উঠিয়াছে। 


(২০ জানুয়ারি ১৮৩৮। ৮ মাঘ ১২৪৪) 

বর্ধমানের মেলা ।__প্রতিবৎসর উত্তরায়ণ সংক্রান্তির পর দিবস দামোদর নদের 
ধারে যেরূপ মেলা হইয়া থাকে এবারে গত শনিবারেও সেই রূপ হইয়াছিল চতুদ্দিগে 
চারি পাঁচ ক্রোশ ব্যবহিত বাসি লোকেরা আসিয়া এই মেলাতে একত্র হয় এবং অনেকে 
ধর্মজ্ঞানে দামোদরে অবগাহন করত জলপান করিয়া স্বং স্থানে প্রস্থান করে । এততিন্ন 
বহু লোক মেলা দর্শনার্থই আসিয়া থাকেন। গত দিবস বেলা চারি ঘণ্টার পরে শ্রীযুত 
যুবরাজ অমাত্যগণ সহিত গাড়ি আরোহণ পূর্বক মেলা স্থলে সমাগত হইয়া নদের ধারে২ 
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । এবং তাহার আহ্নীদার্থ অনেক টাকার সোলার পক্ষীইত্যাদি 
ক্রীত হইল। অনন্তর শ্রীযুত পাদরি সাহেবও স্থযোগ বুঝিয়া এ লোকারণ্যের মধ্যে 
খ্ীষ্টের মঙ্গল সম্বাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । মেলাতে আশ্চর্য্য এই যে বলদাকুষ্ট গাড়ির 
উপর অনেক পান্ধী বসান গিয়াছিল এবং প্রত্যেক পান্ধীতে হিন্দু মৌছলমাঁন সাধারণ পাঁচ ছয় 
জন স্ত্রীলোক বসিয়া খড় খড়ীয়ার ছিত্র দিয়া কৌতুক দেখিতেছিলেন। কিন্তু খেদের বিষয় 
এই যে চোরের! গোলের মধ্যে স্ত্রীলোক ও বালকদিগের আভরণ কাটিয়া নিয়া বহু গ্রাণিকে 
রোদন করায় ।__কস্তচিৎ পাঠকস্ত। 


(১১ ডিসেম্বর ১৮৩০ । ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৭) 
সমারোহপূর্বাক বিবাহ ।__বাঁবু নীলমণি মল্লিকের দত্তক পুত্র শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র 
মল্লিকের সহিত শ্রীযুত বাবু রূপলাল মন্লিকের কন্যার শুভ বিবাহ গত ৫ অগ্রহায়ণ সৌমবার 
হইয়াছে শুনিতে পাই রাজেন্দ্র বাবু অপ্রাপ্ত ব্যবহীরতাপ্রযুক্ত তাহার পিতৃদত্ত ধন 


২ সংন্যাদ পত্রে সেন্ধানল্লেল্ কহ 


স্থপ্রিমকো্টের মাষ্টরের হস্তে আছে সেই ধনহইতে এই বিবাহের ব্যয়ের নিমিত্ত তাহার 
আত্মীয়গণেরা ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা লইয়াছেন পঞ্চাশৎ সহস্র মূদ্রা ব্যয়ে যে প্রকার 
ঘটা হয় তাহা সকলে বিবেচনা করিবেন রূপলাল বাবুর কন্ঠার বিবাহ বটে কিন্তু পুত্রের 
বিবাহের ন্যায় আড়ম্বর করিয়াছিলেন নহবত দান বিতরণাদি বিষয়ে বিলক্ষণ ব্যয় ব্যসন 
করিয়াছেন। 


(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ২ ফাস্ন ১২৩৭) 

মৃহানাচ।__শ্রীযূত বাবু কানাইলাল ঠাকুরের কনিষ্ঠ শ্রীযৃত গোপাললাল ঠাকুরের 
বিবাহেতে সংপ্রতি পাথুরিয়া ঘাটায় একটা অত্যাচ্চ উত্তম খডুয়া ঘর প্রস্তুত হইয়াছিল 
এবং মর্শ্মর প্রস্তরের বর্ণতুল্য বর্ণ করা কতক থাম তাহাতে নির্মিত ছিল পরে তাহা 
অত্যুত্রমরূপে স্থশোভিত করা৷ গিয়াছিল এবং পাচ রাত্রিতে অসংখ্য বাতি জালান 
গিয়াছিল বিশেষতঃ ইং সোমবার ৩১ তারিখ লাং ৪ ফেব্রুআরিপধ্যস্ত তাহাতে 
মহাআলোক হইল এবং রাজমার্গ দিদৃক্ষু লোকেতে পরিপূর্ণ তদ্যতিরেকে নানা সারজন 
ও সিপাহী রাস্তার দরওয়াজাতে স্থাপিত হইল ঘরের মধ্যে অনেক বাইয়ের নাচ নানা 
ভোজবাজীকরের] আপন ব্যবসায় করিতে উক্ত পাঁচ রাত্রির মধ্যে তিন রাত্রি এতদ্দেশীয় 
শিষ্টবিশিষ্ট লোকেরদের ও দুই রাত্রি ইউরোপীয় সাহেবদিগের সমাগম হইয়াছিল এবং 
এ রাত্রিতে বাটা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিতে পরিপূর্ণ, এবং তাহারা গৃহপতি ও তৎ্পরিজনকর্তৃক 
সমাদরপূর্ববক গৃহীত হইলেন। তাহাতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরদের মর্ধ্যাদ| হইল অতএব 
বাহার উক্ত বাবুদিগের শিষ্টাচারেতে তুষ্ট হইলেন তীহারদের নাম লেখা উচিত। 
অপর এতদ্দেশীয় হিন্দু ও মুসলমানেরদের মধ্যে শোভাবাজারের শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ 
বাহাদুর ও শ্রীশ্রীমুত নওয়াব সৌলত জঙ্গ বাহাদুর ও আন্দুলের রাজ! শ্রীযুত রাজনারায়ণ 
রায় ওপ্রীশ্রীযুত নাগপুরের রাজার উকীল ও অন্য২ প্রধান২ বাবুরা বুধবার রজনীতে 
ওঁ সভায় সমাগত হইলেন এবং ইউরোপীয় সাহেবেরদের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের 
সিবিল ও নেবাল ও মিলেটারিসম্পীয় এত কর্্মকারক ও তাঁহারদের বিবি সাহেবেরা 
সমাগত হইলেন যে তাহারদের তাবতের নাম লেখা অসাধ্য-""। 


(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১৪ ফাল্গুন ১২৩৮) 
গুভবিবাহ্‌।--এতন্লগরের শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিকের প্রধান পুত্র শ্রীযুত বাবু 
গ্রাণরুষ্ণ মল্লিকের বিবাহ গত ৬ ফাল্গ শুক্রবার সম্পন্ন হইয়াছে এ বিবাহ মহাসমারোহ- 
পূর্বক নির্বাহ হয় যদ্যপিও রূপলাল বাবু আপন বিষয় বিভবাহুসারে ব্যয় বাহুল্য করেন 
নাই তথাপি কলিকাতার বর্তমানাবস্থার সমৃদ্ধ ব্যাপার বলিতে হইবেক যেহেতু 
বিবাহোপলক্ষে যে যে বিষয়ে ব্যয়াবশ্যক তাহা তাবৎ করিয়াছেন অর্থাৎ লোকলৌকিকতী- 


০০ 


ধর্ম ৩৮৩ 
নিমিত্ত পিত্তলের তৈজস বস্তু তৈল হরিদ্রাদি প্রব্য বহুজনের ভবনে প্রেরণ করিয়াছেন এবং 
২ ফাল্গুণঅবধি ৫ পর্যন্ত চারি রাত্রি মজলিস করিয়াছিলেন ইহাতে আহ্‌ত হইয়া এতদ্দেশীয় 
এতন্লগরস্থ প্রায় সমস্ত প্রধান লোক এবং ইন্দলণ্ডীয় ও মুদলমানাদি অনেকের আগমন 
হইয়াছিল শুনিয়াছি বৈস প্রিসীডেট্ট শ্ীযুত সি মিডকেপ সাহেবেরও আগমন হইয়াছিল । 
অপর নর্তকীও উত্তমা২ ছিল বিবাহরাত্রে কন্াকর্তার ভবনে গমনকালে বরের সমভি- 
ব্যাহারে যে সকল রেশালার আবশ্যক তাহাও মন্দ হয় নাই কেনন! মল্লিক বাবুর বাটী 
অবধি ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্ৰ ধরের বাটা পর্যন্ত বান্ধা রোসনাই এবং নানাপ্রকার পাহাড় 
পর্বত দালান নহবৎ নর্তক নর্ভকীপ্রভৃতির বিবিধপ্রগার সং করিয়াছিলেন ইত্যাদি 
অতএব এই কর্ম সামান্য বলা যায় না তবে পূর্বে যে কএক বিবাহ দেখা গিয়াছে ততল্য 
নহে ইহা সত্য বটে কিন্ত ্রীত্ীপরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা! করা যায় যে রূপলাল বাবু যেপ্রকার 
করিয়া পুত্রের বিবাহ দিলেন ইহার নন কাহার না হয় কেননা সময় বড় শক্ত উপস্থিত 
ইহার পর আর যে কেহ কোন কর্ম বাভ্ল্যরূপে করিবেন এমত বুঝিতে পারি না। সংচং। 


(২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫। ১১ আশ্বিন ১২৪২) এ 

সংকীর্ভনে অঙ্গমতি ।__-আমরা আহ্লাদপূর্বক শ্রীমন্লারায়ণ পরায়ণ ব্যক্তিদিগকে অবগত 
করাইভেছি শ্রীত্রীহরি সংকীর্তন যাহা চিরকালাবধি এপ্রদেশে বিশেষ এতন্নগরে হইয়া 
আগিতেছিল তাহা প্রায় বংমরাবধি নিষেধ হইয়াছে অর্থাৎ যখন যিনি নাম সংকীর্ত্তন করিয়া 
নগরভ্রমণের অচ্িলাষ করিতেন তৎকালে পোলীসের পাস কর! যাইত যেহেতু লোকমমুহ 
একত্র হওনপ্রযুক্ত মাজিস্ত্রেট সাহেবদিগের অনুমতি লওয়া যাইত সংপ্রতি বত্মরাবধি 
মাজিস্ত্রেট সাহেবের অথবা স্থপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব পান দিতেন না ইহাতে হিন্ুলোকে 
বিশেষ বৈষ্ণব দলে মহাখেদ উপস্থিত হইয়াছিল এ মহাদুঃখ শ্রীযুত বাবু রাধাকাস্ত দেবকতৃক 
মোচন হইয়াছে ফলতঃ তিনিই এবিষয় হুকুম দিয়াছেন। যাহা হউক হিন্দু মাজিস্ত্রেট 
হওয়াতে এই এক ফলোদয় হইল আমরা মনে করি এতাদৃশ বিষয়ে হিন্দুদিগের আর পীড়া 
পাইতে হইবেক না। আমরা শুনিয়াছি প্রীযুত চিফ মাজিস্্েট সাহেব ইহার প্রতিবাদী 


* হইয়াছিলেন অর্থাৎ তাহার মত নহে যে নগরে সংকীর্ত্তন করিয়া কেহ ভ্রমণ করিতে পারে 


মাজিস্তেট দেব বাবু তাহাতে এই কহেন যে এমত বিষয়ে পাস দিলে দোষ কি যদ্যপি 
ন্গরকীর্তনে কখন কোন দাঙ্গা হঙ্গাম খুনখারাবি হইয়া থাকে তবে এবিষয় রহিত করা উচিত 
ইহা কখনই হয় নাই বরঞ্চ অতি বিজ্ঞ এতৎ কর্ম দক্ষ প্রাচীন মাজিস্ত্েট শ্রীযুত বেলাকরিয়র 
সাহেবকে জিজ্ঞাস। করহ তিনি যথার্থ বাদী। তাহাকে জিজ্ঞাস করাতে তিনি কহেন 
কথন কোন উৎপাত সংকীর্তনে হয় নাই ইহাতেই চিপ মাঁজিত্েট সাহেব ক্ষান্ত হইলেন 
দেব বাবুর অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। এতদ্দেশীয় দ্বিতীয় মাজিস্তেট শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ 
ঠাকুর তাহাতে সন্মত হইয়! কহিলেন প্রতিমা বিসঙ্জনাদি কোন পর্ব দিনে সংকীর্তন 


i সংহাদ পত্রে সেন্তান্লেল কথা 
বাহির না হইলে ভাল হয় ইহাতে দেব বাবুর আপত্তি হইল ন অতএব এক্ষণে সংকীর্ত্তন 
করিয়| আনন্দ করহ। 


- (১০ ডিসেম্বর ১৮৩৬ । ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৪৩ ) 

শুভান্নপ্রাশনং।_আমরা আপ্যায়িত হইয়। প্রকাশ করিতেছি গত ২১ নবেম্বর 
সোমবারে শ্রীমন্সহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুরের স্বীয় রাজধানী আন্দুলের বাটীতে উক্ত 
নুপাভিনবজাত তনয়ের প্রসিদ্ধ নাম শ্রীলশ্ীযুক্ত কুমার বিজয়মাধব বাহাদুর ইতি রক্ষিত; 
হইয়া শুভান্নপ্রাশন কর্ম যথাবিধি স্ুসম্পন্ন হইয়াছে প্রথমতঃ এতৎগুভ বার্তা বহু সংখ্যক 
তোপধ্বনি ছারা ইতস্তত স্থানে স্থপ্রকাশ করা গেল। এই মাঙ্গলিক কর্শ্মে রাজবাটাস্থ 
এবং গ্রামস্থ সকলই মহাহ্লাদিত হইলেন ওঁ দিবস রাজকোবহইতে বদান্ততাদ্ার! ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতগণ যথাযোগ্য সম্মানিত এব বহুতর দীন দরিদ্র কাঙ্লালিগণ পরিতুষ্ট হইয়াছেন । 


(২৩ নবেম্বর ১৮৩৩ । ৯ অগ্রহায়ণ ১২৪০ ) 
শ্ৰীযুত ডেবিভ মেকফালে'ন সাহেব কলিকাত। পোলীসের চীফ মাজিপ্রেট। 
নীচে লিখিতব্য কলিকাতানিবাসি লোকেরদের দরখাস্ত । 
আমর! সর্বসাধারণের অনিষ্টজনক বিষয় যাহ শীঘ্র নিবাঁরণকরণের যোগ্য তাহ 
আপনকার কর্ণগোচর করিতেছি প্রতি বদর শ্যাম৷ পৃজার রাত্রিতে মোসলমান ও ফরিদ 
এবং কাফ্রি ও খালামির। প্রজলিত পাকাঠি. হাতে করিয়া রাস্তায় দৌড়িয়া বেড়ায় এবং এ 
অগ্নিময় পাকাঠির দ্বারা মনথ্যকে মারে ও শরীর এবং বন্তাদি দগ্ধ করে বিশেষতঃ গত 
শ্তামাপুজার রাত্রিতে এ ব্যবহার যেরূপ করিয়াছে তাহা অন্যান্য বৎসরীপেক্ষ! অধিক অতএব 
আমরা অতিনশ্রভাবে নিবেদন করিতেছি আপনি দয়াপূর্বাক এবিষয় বিবেচনা করিয়া 
যাহাতে একন্ম আর না হইতে পারে এমত আজ্ঞ। করিবেন ইতি। ১৮৩৩। ১২ নবেম্বর । 
আমর! সর্বদা আপনকার মঙ্গল প্রার্থনা করিব । 
‘ এদক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অন্তান্য । 
মাজিস্রেট সাহেবের হুকুম ।--এ অনিষ্টজনক বিষয় নিবারণ করা উচিত কিন্তু" 
এবৎসর হইয়া গিয়াছে অতএব দরখাস্তকারির। আগত বৎসর পুনর্কার দরখাস্ত করিলে 
পোলীশ এবং অন্ঠান্ত লোকেরা ইহাতে মনোযোগ করিবেন এবং যদ্যপি বাধা না থাকে 
তবে ও সম্পূর্ণ ব্যবহার রহিত কর! যাইবেক ইতি।- ভ্ঞানাম্বেষণ। 


(১৪ আগষ্ট ১৮৩৭। ৪ ভাতৰ ১২৪৪ ) 


দুর্গার দুর্দশা ।_আমি কলিকাতা ছাড়িয়া চু চুড়াতে আসিয়া দেখিলাম এক চতুরভূ্জা 
দুর্গা বৃষ্টিতে গলিতাবস্থা হইয়াছেন চুঁচুড়ার লোকেরা বারইয়ারি পুজার্থ এই মুষ্ত গ্রস্তত করে 


ধন্ধ - ৩৮৫ 
তাহারদিগের মধ্যে ধর্ম বিষয়ে ছুই দল আছে একদল তাতি তাহারা বৈষ্ণব অপর দল 
শুঁড়ি তাহারা শাক্ত অতএব এ মৃত্তির পূজাতে বলিদীনের বিষয়ে গোল উপস্থিত হইল 
পরে শুড়ি দলেরা মাজিত্্রেট সাহেবের নিকট এই প্রার্থনাতে নালীম করিল যে তাহারদিগের 
ব্যতীত বলিদান পূজা হয় না অতএব মাজিস্েট সাহেব এমত হুকুম দেউন থে দেবীর 
সাক্ষাতে বলিদান হয় তাহাতে মাজিন্বেট শ্রীযুত শামিল সাহেব হুকুম দিলেন অগ্রে 
বৈষ্ণবেরা পূজা করুক পরে শাক্তমতাবলম্বী শুড়িরা বলিদান করিয়া পুজা করিতে পারিবে 
এই হুকুমানুসারে অগ্রে তাতিরা পূজা করিয়| তাহারদিগের ঘট বিসর্জন দিল পরে শুঁড়িরাও 
ছাগলমহিঘাদি বলি দিয় পূজা করিয়াছে এইক্গণে বিসঞ্জনের বিষয়ে মহাগোল উপস্থিত 
হইয়াছে তাতির! কহে তাহারা অগ্রে পূজা করিয়া ঘট বিসঞ্জন দিয়াছে এখন শুড়িরা 
দেবীকে গঙ্গায় দিবে শুঁড়িরা বলে সকলে মিলিয়া বারইয়ারি পুজা করিয়াছে তবে তাহারা 
একদলে কেন বিসঞ্জনের খরচ দিবে এই বিষয়েতে বোধ হয় ছুই দলে দাঙ্গা! উপস্থিত 
হইবে কিন্তু লোকেরা যেমন বলিয়া থাকে ভাগের মা গঙ্গা পায় না এ দুর্গার অনৃষ্টেও 
সেই দশ। হইয়াছে । কল্তচিৎ চুচুড়া নিবাসিনঃ। 


(২১ জানুয়ারি ১৮৩৭ | ৯ মাঘ ১২৪৩) 


এক দিবস দেবীর পৃজক ব্রাহ্মণ বথা নিয়মে প্রাতঃানাদি সমাধাপূর্বরক মহামায়ার 
অর্চনার্থে মন্দিরের সম্িকটে গমন করিয়া দেখিলেন যে খর্পরের স্থান রক্তে প্লাবিত 
চারি পার্থ ধূপ ও দ্বতের গন্ধে আমোদ করিয়াছে ইহাতে খুবোহিত অত্যন্ত আশ্চর্য্য 
হইয়। কুঠরীর মধ্যে প্রবেশ করত আরো বিস্মপ্াপন্ন হইলেন যেহেতুক ঘরের 
চারিদিগে দেবীকে বেষ্টিত করিয়া রুধির জমাট হইয়াছে । সমুখে - এক প্রকাণ্ড 
চিনির নৈবেদ্য এবং তদুপযুক্ত আর২ সামগ্রী ও একখান! চেলির শাটী তদুপরি এক 
স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা এবং প্রায় ১০০০ রক্তজবা পুষ্প তন্মধ্যে নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার তাহাও প্রায় 
দুই সহ মুদ্রার অধিক হইবেক পরে পুরোহিত এ অদ্ভুত ব্যাপারদৃষ্টে স্তব্ধ হইয়া কিয়ৎকাল 
বিলম্বে মন্দিরের নিকটস্থ দহ অর্থাৎ প্রাচীন নদহইতে জল আনয়নপূর্ববক সেই সকল শোণিত 
ধৌঁতকরত বস্তাভরণ দক্ষিণার মুদ্রা চেলির শাটা ও ইনবেদ্য প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ গ্রহণ করিয়া 
গ্রকান্তরপে আপন ভবনে আগমন করিলেন। পরন্ত তাহার ছুই চারি দিবম পরে উক্ত 
নদহইতে এক মুণ্ডহীন শব ভাসিয়া উঠিল ইহাতে স্থৃতরাং তত্রস্থ বিচক্ষণগণেরা বিলক্ষণ 
রূপেই অন্কমান করিলেন যে ঈশ্বরীর নিকটে এ শব বলি হইয়াছিল কিন্তু পূজার বাহুল্য 
দেখিয়া সকলে কহিলেন কোন রাজ। আপনার সাধনার নিমিতই এপ্রকার ভয়ানক মহাকর্শ 
সমাধা করিয়াছেন । 

এই বিষয় সর্বত্র রাষ্ট্র হইলে বর্ধমান জিলার অধীন চারি থানার দারোগা আসিয়া 


২৪৯ 


৩৮৬ সংবাদ পাত্রে সেক্তান্সেল্র কহ 
অনেক অনুসন্ধান করিয়া কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন ন! বরং নরবলির পক্ষেই বিলক্ষণ 
সপ্রমাণ হইল কেনন! সে স্থান সিদ্ধ এবং পূর্বের অনেকবার এরূপ ঘটিয়াছিল ।__জ্ঞানাহেষণ 


(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩) 
আমরা গত সপ্তাহের জ্ঞানান্বেষণে বদ্ধমানের সন্নিহিত রঞ্ষিনী দেবীর নিকট যে 
নরবলির সম্বাদ প্রভাকর হইতে প্রকাশ করিরাছিলাম এইক্ষণে গবর্ণমেন্ট তাহার সন্ধান 
আরম্ভ করিয়াছেন এবং মুরশিদাবাদের কমিশ্যনর সাহেবের প্রতি হুকুম দিয়াছেন 
বিলক্ষণরূপে এবিষয়ের সন্ধান করিতে হইবেক এই সন্জানের ফল জানিবার নিমিত্ত 
আমর। অত্যন্ত আশাযুক্ত হইয়াছি যেহেতু সাধারণ লোকেরদের মধ্যে এমত জনরব 
উপস্থিত হইয়াছে যে তথাকার কোন প্রধান লোক এই নরবলিতে লিপ্ত আছেন এবং 
আমরা আরো জানি এই রঙ্িনী দেবীর নিকট পূর্বেও বিস্তর নরবলি হইয়াছে। 
 এইক্ষণে জিজ্ঞাসা করি ধাহারা বলির| থাকেন সমাচার পত্রে যে সকল সম্বাদ 
প্রকাশ হয় তাহাতে কোন উপকার নাই তাহার! বিবেচনা! করুন এই এক সম্বাদ প্রকাশেতে 
অধিক উপকার হইবে কি না।-জ্ঞানান্বেষণ। 


(২৩ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১০ পৌষ ১২৪৪) 

বদ্ধমানে নরবলি অতি নিকটবন্তি বৰ্দ্ধমান জিলাতে মধ্যে২ নরবলি হওনবিষয়ক 
জনশ্রুতি দেশময় প্রচার হইয়াছে তংপ্রস্তাবে যদি আর কিছুকাল মৌনী থাকা যায় তবে 
আমারদের কর্তব্য কর্ণের ক্রুটি হয়। কএক সপ্তাহ হইল এতদ্দেশীয় এক মহাশয়ব্যক্তির 
স্থানে এমত পত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে উক্ত বিষয় অতি ্পষ্টরূপে লিখেন কিন্ত এমত 
অদ্ভুত ব্যাপার যে সুপ্রিম গবণমেন্টের চক্ষের গোড়ায় হইয়া থাকে ইহা অসম্ভব ভাবিয়া 
আমর। এই পর্যন্ত প্রকাশ করি নাই। কিন্তু এইক্ষণে দৃষ্ট হইতেছে যে এ বিষয়ের সত্যতার 
অনুভব সরকারী কর্দকরকেরদেরো৷ মনে উদয় হইতেছে অতএব তদ্বিবরণ প্রকাশ করাতে 
আর বিল কর্তব্য নহে প্রকাশ করণের কারণ এই যে তদ্বিযয় প্রতিকারার্থ বিলক্ষণরূপে 
অন্ুন্ধান করা যায়। অতএব লেখ্য হইল যে সর্বসাধারণের মনে এই অনুভব হইয়াছে যে 
ওঁ অদ্ভূত ব্যাপার বর্দমানস্থ রাজার তরফে হইতেছে এবং ওঁ বংশ্যের মধ্যে যখন কোন ভারি 
অস্বাস্থ্য উপস্থিত হয় তখন নরবলিদানের আবশ্যক বোধ করেন। সংগ্রতি এ বংশের 
মধ্যে কোন এক ব্যক্তির হইতে পারে যুবরাজের বসন্ত রোগ হওয়াতে নর বলিদান হইয়াছিল 
এমত জনশ্রুতি আছে। এঁ জিলার মধ্যে এমত দৃঢ়তর প্রবাদ হইয়াছে যে এক বৎসরে 
৫টা নরবলি হয় ইহা যে কেহ অপহৃৰ করেন এমতও শুনা যায় না কিন্তু এ নরবলি ওঁ নরের 
স্বচ্াপূর্বক অথচ পিতার কেবল এক পুত্র এমত হইলেই হয়। যে ব্যক্তিকে এই 
ব্লিকরণের বিষয়ে লক্ষ করিয়াছেন সেই ব্যক্তি বলি হইতে স্বীকার করে এতদর্থ জাতে 


নটি 


EY ET SII 


ধর্থা = ৩৮৭ 


নানাপ্রকার প্রবোধ দিরা কহেন যে এইক্ষণে দেবতার তুষ্টার্থ তোমার মস্তক চ্ছেদন হওয়াতে 
যে দুঃখ সে কেবল ক্ষণেকের নিমিত্ত পরকাল স্বর্গমোনোত্তর এ মস্তক যোজিত হইয়া 
নিত্যানন্দে চিরস্থায়ী হইব|। সংপ্রতি রাজরাটীর মধ্যে এক বিধবা দাসী থাকিত তাহার 
একটা পুত্র ছিল এক দিন সে কোথায় গেল তাহার কোন অন্থুদন্ধান না পাওয়াতে এ বেওয়া 
দাসী ওঁ বংশের উক্তপ্রকার রীতি আছে জানিয়া বোধ করিল যে আমার পুত্রকে অবশ্যই 
বলিদান করিয়াছেন অতএব অনেক আর্তনাদ রোদন করিতে লাগিল। ওঁ নরবলির 
মন্তকমাত্র আবশ্যক তাহা উৎমর্গানস্তর বেদীর নীচে রাখা যায় এবং এ জিলাস্থ সকল লোকের 
এমত অন্থভব আছে যে যে বেদীতে ওঁ ব্যাপার হওনের সন্দেহ হয় সেই স্থান অবিলম্বে 
খনন করিলে এই বাপারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইবে । এতাবৎ সম্বাদ আমরা যেমন 
পাইলাম তেমনি অবিকল প্রকাশ করিলাম। আমারদের ভরসা হয় যে ইহার সত্যতা 
নির্ণযার্থ অবশ্য অনুসন্ধান হইবে তাহাতে ওঁ বেদীর নীচস্থান খনন করিলে প্রত্যক্ষ হইতে 
পারে । এবং যদ্যপি এমত ঘোষণা! করা যায় যে যে ব্যক্তি এই বিষয়ের সম্বাদ দিবে তাহাকে 
পারিতোধিক দেওয়া যাইবে ইহা হইলেও শীঘ্র সন্ধান হইতে পারে। 


(২ মে ১৮৩৫ ২০ বৈশাখ ১২৪২) 

গঞ্গাতীরে লইয়! গিয়া রোগি ব্যক্তিকে যাইচ্ছাতাই একটা খড়ুয়া ঘরে রাখে তাহাতে 
দিবার রৌদ্র ও রজনীর শিশির কিছু নিবারণ হইতে পারে না। এমত স্থানে দুই এক 
দিবসপর্য্যন্ত থাকিতে হয় তাহাতে তৎকালীন দুরবস্থান্থুসারে সম্ভাবনীয় পীড়াসকল তাহার 
মনে উপস্থিত হওয়াতে পরিশেষে অতিক্ষীণ হয়। ফলতঃ মূর্খ চিকিৎসকের পরামর্শক্রমেই 
এমত ব্যক্তিকে গঙ্গাতীরে লইয়া যায়। পরে তাহাকে এরূপ ঘরহইতে উঠাইয়া প্রবাহসমীপে 
লইয়| অৰ্ধ শরীর জলমগ্ন করিয়া অর্ধ রৌদ্রের তাপে আর্দ্রভূমিতে রাখে অনস্তর ছুই এক জন : 
আত্মীয় স্বজন তাহার পাদাঙ্গুষঠ মৃত্তিকাতে ঠেসিয়া ধরে কোন ব্যক্তি তাহার বক্ষস্থলে মৃত্তিকা 
লেপন করিয়া হরিবোল২ বলত কিঞ্চিং২ গঙ্গাজল মুখে দেয় কিন্তু এমতও হইতে পারে 
যে ওঁ মূর্খ চিকিৎসক রোগ ঠাহরাইতে না পারাতে অতিশীভ্র তাহার মরণ সম্ভাবনা থাকে 
না এবং রোগিরো বোধ হয় যে আমার শীপ্র মৃত্যু হইবে না তাহাতে সে টেচাইয়া কহিতে 
থাকে যে আমি এইক্ষণে মরিব না আমাকে এখানহইতে উঠাইয়| লইয়া যাও তাহাতে 
আত্মীয় স্বজন ও যমলম চিকিৎসককে পুনর্ববার জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বোধ করেন যে 
এখন ফিরাইয়া লইয়া গেলে আমার অসম্ম হয় অতএব রোগির আত্মীয় কোন ব্যক্তিকে 
গোপনে ডাকিয়া কহেন যে ইহার আর বড় অপেক্ষা নাই এইক্ষণে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া 
অনুচিত। অতএব ওঁ রোগির চীৎকাঁরে কেহই মনোযোগ করে না এবং তাহার গলায় 
অনবরত জল ঢাঁলিতে থাকে ইত্যাদি ব্যাপার করিতে২ যখন জোয়ার আগিয়৷ রোগির 
কোমরগধ্যন্ত জল উঠে তখন ডেঙ্গায় কিঞ্চিৎ২ টানিয়া লইতে থাকে এইরপে টানাটানি 


৩৮৮ লওহাদ পত্রে দেকতে কথা 


করাতে কখন২ তাহার শরীরের কোন২ স্থানে আঘাত হয় তথাপি তাহার প্রাণত্যাগ হয় না 
এইরূপ নির্দয়তার ব্যাপার করিলেও স্বাভাবিক বলক্রমে তখনপধ্যন্তও প্রাণ থাকে এবং যদ্যপি 
ইহাতে রোগির মনোমধ্যে অত্যন্ত দুঃখ হয় তথাপি শারীরিক যাতন। বিষয়ে চৈতন্য থাকে 
এই প্রযুক্ত বারম্বার বিনীতি করে যে আমাকে এই স্থানহইতে লইয়া যাও তাহাতে কখন২ 
তাদৃশ যাতন। না দিয়। কিঞ্চিৎ কাল মৃত্তিকার উপরেই অমনি ফেলিয়া রাখে কিন্ত অতিদ্ুর্বল 
শরীরে ইত্যাদি যাতনা দেওয়াতে স্থতরাং তাহার মৃত্যু অতিশীত্রই উপস্থিত হয় তখন 
পুনর্ধার লইয়। গিয়।৷ জলে ফেলে পরে পরিচারকেরা বিলম্ব সহিতে না পারিয়া তাহার 
অতিশীপ্র মৃত্যুর চেষ্টা পায় অর্থাৎ অনবরত জল গিলিয়| দিতে থাকে পরিশেষে অধিক জল 
গিলিতে না পারাতেই মরিয়া! বায়। 

এইক্ষণে এই বিষয়ে কেহ১ এই আপত্তি করিতে পারেন যে কোন২ রোগী গঞ্দাতীরে 
নীত হইবামাত্রই মরে এবং জীবনের প্রত্যাশা থাকিলে কথন সাবধান ব্যক্তির! গঙ্গাতীরে 
লইয়া যান না। দিন২ সহত্র২ রোগী গঙ্দাতীরে নীত হইতেছে স্থৃতরাৎ সকলের একপ্রকার 
ভাব নহে কিন্তু আমারদের উপরিউক্তপ্রকার প্রায়ই সত্য ইহা কেহই অপহৃব করিতে 
পারিবেন না এবং গন্ধাতীরে ল্নের পর এমত যাতন! পাইয়া অনেক ব্যক্তি সুস্থ 
হইয়৷ ফিরে আইলে যদি এই বিষয় সত্য হয় তবে আমারদের উপরিউক্ত কথা সপ্রমাণ 
হইতে পারে । | 


এই ব্যাপারে শাস্ত্রে যেরূপ প্রমাণ আছে তদ্দিষয়ে রিফার্শারে এইরূপ লেখেন যে যে 
শাস্ত্রে অন্তর্জলকরণের বিধি আছে সেই শাস্ত্রে লেখে কলিধুগের পরিমাণ ৪০০০৩২ বৎসর 
তন্মধ্যে ৪০০৯ বৎসর অতীত হইয়াছে এবং পৃথিবীতে ১০০০০ বৎসর বিষ্ণুর নাম থাকিবে 
৫০০০ বৎসর পর্যন্ত গন্দামাহাত্ম্য থাকিবে । তৎপরে সামান্য জলের ন্যায় গঙ্গার পবিত্রতা 
গুণ থাকিবে না এইক্ষণে তন্মধ্যে ৪০৪০ বৎসর গত হইয়াছে অতএব প্রায় সকলই এমত 
বোধ করেন যে আর ৬০ বৎসর পরেই তদ্রপ হইনে অতএব আমরা তৎসময় দেখিতে 
পাইব না সন্তানেরা দেখিবে। এইক্ষণে হিন্দুরদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে তাহা 
হইলে কিরূপে ভাহারদের স্ব প্রাপ্তি হইবে। এবং সচ্ছালতাব্যতিরেকে স্বর্ারোহণের আর 
কোন্‌ সোজা পথ পাইবেন তাহারদের অধুক্তধশ্ম বজায়রাখণের নিমিত্ত প্রবঞ্চনার দ্বারা আর 
কোন্‌ প্রকার পাগলামির পথ ঠাহরাইবেন কি তাহারা এই অতিনির্দয় ও দ্বণ্য অন্তর্জলের 
ব্যাপার একেবারে ছাড়িবেন। ভরসা করি যে লোকের বিদ্যাভ্যাসের দ্বার এমত জ্ঞানোদয় 
হইবে যে গন্ধামাহাত্যের বিষয় যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা এ ৬০ বৎসর অতীত না 
হইতেই অবস্ত সিদ্ধ হইবে। কিন্ত আমারদের হিন্দুমিত্রবর্গকে জিজ্ঞাস! করি যে শাস্ত্রে 
যে কালপধ্যন্ত গল্গামাহাত্মোর সীমা আছে তৎ কালের পূর্বেই কেন তদ্দিবয়ে বিরত না 


ধর্ম টিপি ৩৮৯ 


হন এবং তাহা হইলে অবিশ্বাসি লোকেরদেরও শান্ত্রবিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশ্বাস জন্মিতে পারে । 
অতএব এই বিষয়ে তাহার! বিশেষ বিবেচনা করুন।_রিফরমর | 


(২ ডিসেম্বর ১৮১৭ ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৪৪) 


কাঙ্ালি বিদায় গত বুধবারে পাতরিয়া ঘাটাস্থ ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ ঘোষ 
ও শ্ৰীযুত বাবু আনন্দ নারায়ণ ঘোষের ৬মীতৃশ্রাদ্ধে আবাল বৃদ্ধ স্ত্রী সাধারণ বহুসংখ্যক কেহ২ 
কহে ৫০৬, হাজার কেহ কহে ৭০। ৮০ হাজার কা্গানি উপস্থিত হইয়াছিল। 

এই সকল ‘লোক ব্যবসায়ে কাঙ্গালি নহে কিন্তু এতিদরিদ্র মজুরি করিয়। দিনপাত 
করে। ইতিমধ্যে যখন যে বড় শ্রাদ্ধ উপস্থিত হয় তখন সেই স্থানে গিয়া ভিক্ষা করে। 
যদ্যপি পোলীসের দ্বারা শহরের সীমাতে কোন প্রতিবন্ধক না হইত এবং যদি তাহারদের 
গোপনে আসিতে না হইত তবে বোধকরি লক্ষেরো অধিক ভিক্ষুক উপস্থিত হইত। 

এপ্রাপ্ত রাজা গোগীমোহন ও রূপলাল মল্লিকের শ্রাদ্ধে অনেক কান্গীলি ভগ্নাশা 
হইয়াছিল তত্প্রযুক্তও বুঝি অনেক কম হইয়াছে। শ্রাদ্দের পরদিবস প্রতুাবে পাচ ঘণ্টা সময়ে 
তাহারদিগকে কএক বড়২ বাড়ী পোরা গিয়া সাত ঘণ্টাসময়ে বিদায় আরম্ভ হইল। প্রত্যেক 
্রাহ্মণকে আধুলি এবং সামান্য ছোট বড় কাঙ্গালিরদিগকে এক২ সিকি দেওয়া গিয়াছে। 
আমরা এ স্থানে গিয়া দেখিলাম যে কোন২ কাঙ্গালিনী আপনার কএক দিবসের বালকপর্যস্ত 
আনিয়াছিল॥ কিন্তু শুনি আংলাদিত হইলাম ঘে এ ব্যাপারে কোন দূর্ঘটনা! হয় নাই। 
ইগর কারণ দুই জন সার্জন এবং এতদেশীয় পোলীস চাপড়ামিরদের সতর্কতা । নিমতলার 
রাস্তার ধারে বাবু মুর সেনের বাটাতে এক জন কার্দালি প্রসব হইল। এবং এ বাটার 
কর্তা বাবু এ প্ৰস্থতাকে বিলক্ষণ রূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া তৎ্পরদিবসে এ শিশুসন্তান্দ্ধ 
বাটীতে পহুছাইয়। দিলেন । দুই প্রহর ছুই ঘণ্টাসময়ে তাবৎ কাঞ্গালি বিদায় সমাপন হইল। 


(৩১ মার্চ ১৮৩৮ । ১৯ চৈত্র ১২৪৪) 
বাৰু দ্বারকানাথ ঠাকুর ।_গ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মাতার অস্থাস্্য বার্তা শ্রবণ 
করিয়া বারাণদী হইতে কলিকাঁতার বাটাতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন কিন্তু উত্তীর্ণ হওনের 
পূর্বেই মাতার লোকান্তর হয়। এইক্ষণে শুনা গেল বাবু অতিসমৃদ্ধিপূর্ববক মাতৃশ্াদ্ধ সম্পন্ন 
করিয়াছেন। গত শুকবারে বহুসংখ্যক কান্গালিরদ্িগকে বিতরণ করিয়াছেন কথিত আছে 
অন্যন ৫০ হাজার কাঙ্গালি আসিয়াছিল। তাহাতে প্রত্যেক ত্রান্মণকে ॥* এবং অন্তান্য 
শূদ্ৰ ও মোসলমান ইত্যাদি কাদ্দালিকে |” করিয়া দিয়াছেন। 


( ২০ অক্টোবর ১৮৩৮ । ৫ কান্ডিক ১২৪৫ ) 


বাবু আশুতোষ দেবের মাতৃ শ্রাদ্ধ _গত সপ্তাহের শেষে শ্রযুত বাৰু আশুতোষ দেব 
অতি সমারোহে মাতৃত্রদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। তদুপলক্ষে কলিকাতার চতুদ্দিক হইতে 


৩৯০ সংল্াদ পাত্রে সেন্কান্সেল্র কথ্য 

বহুতর কান্দালি উপস্থিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি ২ টাকা করিয়। পাইবে এই 
জনরব রাষ্ট্র হওয়াতে দুই তিন দিনের পথ হইতেও অনেক ভিক্ষুক আসিয়াছিল। এইরূপ 
প্রত্যাশাতে মুগ্ধ হইয়া স্ত্রী পুরুষ বালক সাধারণ ন্যুনাধিক ২ লক্ষ লোক হইয়াছিল। এইরূপ 
জনত! একত্র হওয়াতে নিত্য যদ্রপ অনেকের প্রাণ হানি হয় ইহাতেও তদ্রপ হইয়াছে। 
এই ব্যাপারে অনেকের প্রাণ হানি এবং সকলের সময় হানিও হইয়াছে যেহেতুক তাহারা 
দুই টাকা প্রাপণাশায় আসিয়া কেবল ।০ পাইল । তাহাও সকলে নহে একখান নৌকাতে 
অনেক কাঙ্দালি উঠিয়৷ হাবড়ার ঘাটে পার হইতেছিল এ নৌকা উনল্টিয়া পড়াতে 
অনেক বালক ডুবে মরিল। কথিত আছে যে এই শ্রাদ্ধে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় 
হইয়াছে। 


(২০ অক্টোবর ১৮৩৮ । ৫ কান্ডিক ১২৪৫ ) 

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেবের বাটাতে শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে বৃহদ ব্যাপার 
হইয়াছে ইংলণ্ডীয় পাঠক বর্গের তচ্ছবণে আহ্লাদ হইবে তন্নিমিত্ত আমরা তাহার 
স্ডোকরূপে লিখি। 

গত শনিবারে প্রাতঃকালে উক্ত বাবুর বাটার সম্মুখে দানদ্রব্য সাজান হইয়াছিল 
নানা দ্রব্য ৪০০০০ টাকার হইবে এতদতিরিক্ত এক হস্তী ছুই ব্রহ্মদিশীয় ঘোটক সহ এক 
শকট ও এক উত্তম পালকি এবং ভাঁউলা ও অন্য২ উত্তম অনেক সামগ্রী তাহ স্থানের 
অল্পতাপ্রযুক্ত লিখনে অসমর্থ হইলাম এ সকল দ্রব্য এতদ্দেশীয় জ্ঞানি পণ্ডিত যাহার! 
নিমন্ত্রিত হইয়াছেন তাহারদিগকে সম্মান রূপে প্রদত্ত হইবে এ পণ্ডিতগণ এ সভায় 
ধর্ম শাস্ত্র *ও রাঞ্রনীতি নীতি ন্যায় ও অলঙ্কারাদি নানা শাস্ত্রের বাদানুবাদ হইয়াছিল ও 
সকল পণ্ডিতদিগকে যে কেবল শাস্ত্র ও ধর্দার্থে ব্যয় করণ এমত নহে গুণ বিবেচনানুদারে 
দান হইবে এবং যে ব্যক্তির পাণ্ডিত্য ও অধিক শিষ্য তাহারা অধিক পাইবেন এত ব্যয়ের 
পর উক্ত বাবু কাঙ্গালিদিগকে টাকা দিয়াছেন কিন্তু পোলীশের নিবারণ থাকিলেও ২০০০০০ 
লক্ষ কার্ধালি হইয়াছিল আমরা! শুনিলাম যে ২ লক্ষ মধ্যে ২০ হাজার কাঙ্গালি কিছুই পায় 
নাই ইহার প্রতি কারণ এই থে যাহার! কাঙ্গালি বিদায় করণে নিযুক্ত হুইয়াছিলেন তাহার! 
ভদ্র সন্তান বটেন কিন্তু তাহারা ইহার অংশ গ্রহণ করাতে উক্ত সংখ্যক কাদ্দালিরা বিমুখ 
হইয়াছেন। [ জ্ঞানান্বেষণ ] 


( ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯ । ১৩ আশ্বিন ১২৪৬) 


অবগত হওয়া গেল যে শ্ৰীযুত বাবু আশুতোষ দেব ৬ প্রাপ্তা বিমাতার শ্রাদ্ধ 
বর্তমান মাসের ২৯ তারিখে সম্পন্ন করিবেন। এবং ও শ্রাদ্ধে আহারীয় a Bie 
পয়সা প্রাপণের অমূলক প্রত্যাশায় কলিকাতায় লক্ষং কাঙ্গালির আগমন বাট 


ধর্ম ৩৯১ 
সাহেবের। নিবারণ করেন এতদর্থ পূর্বেই আমরা তদ্বিষয়ক সম্বাদ প্রকাশ করিতেছি। 
বদ্যপিও উক্ত বাবু তদুপলক্ষে উক্ত কাঙ্গালিরদিগকে কিঞ্চিং২ দান করণ স্থির করিতেন 
তথাপি নগরে তাহারদের উপস্থিত হওন অত্যন্ত অপকারক বোধ হওয়াতে তন্িবারণার্থ 
মাজিপ্রেট সাহেবেরদের কোন উপায় করা উচিত হয়। কিন্তু শুনা গিয়াছে যে উক্ত বাবু 
ও নকল লক্ষীছাড়ারদিগকে কিছু দিবেন না অতএব নগরে তাহারদের উপস্থান 
নিবারণার্থে মাজিশ্বেট সাহেবেরদের নিতান্ত উচিত হইতেছে। [ ইংলিশম্যান, 
২৫ সেপ্টেম্বর ] - - 


(৫ অক্টোবর ১৮৩৯ । ২০ আশ্বিন ১২৪৬ ) 
বাবু আশুতোব দেব।__শ্রীযূত বাবু আশুতোষ দেবের বিমাতৃ শ্রাদ্ধ অতি 
সমারোহপূর্বাক হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরদিগকে অধিক দান করিয়াছেন কিন্ত 
আমর! ইহা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে তৎসময়ে কীন্দালির সমারোহ হয় নাই । 


(১২ জুন ১৮৩০ । ৩১ জ্যেষ্ঠ ১২৩৭) 
সতীর পক্ষীয়্ আরজিতে আগামি দিবস সহি হইয| পার্লমেন্টে প্রেরিত হইবেক 
অতএব এ বিষয়ে ধর্শম সভাস্থেরদের প্রতিবাদিস্বরপ যাহারা হইয়াছেন তাহার! 
আপনারচ্দর পক্ষীয় ব্যবস্থা প্রস্তুত করিয়া পার্লিমেণ্টে প্রেরণ করুন তাহাতে সেই 
বিষয় উপস্থিত হইলে উত্তমরূপে তাহার মিমাংস! পার্লিমেণ্টে হইতে পারিবে। 


(২২ জানুয়ারি ১৮৩১ । ১০ মাঘ ১২৩৭) 
দ্রীদাহ নিবারণ।__হুগলীর অন্তঃপাতি কৃষ্ণনগরে ৬ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার নামে 
এক জন পুরাতন অধ্যাপক ছিলেন যদিও তিনি অত্যন্ত জরা ছিলেন যথাথ বটে কিন্তু গত 
পোষ মানে গীড়িত হইয়া তন্মাসের যোড়শ দিবসে বৃহস্পতিবার স্র্ধ্যোদয়ের অব/বহিত 


পরেই লোকান্তর গমন করিয়াছেন মৃত্যুর পূর্বে তর্কালন্কারের পুত্র বৈদ্যসমূহকত্‌ ক 


উক্তিতে পিতার রক্ষার প্রত্যাশ! পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে জাহুবীতে আনিতে উদ্যত 
ছিলেন কিন্তু তাহার প্রস্থতি সহগামিনী হইবেন এই কহিয়া স্বামিকে গঙ্গা যাত্র। করাইতে 
নিষেধ করিলেন অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের লোকান্তর গমনের পর তাহার গৃহিণীর সহমত! 
হইবার বার্ত। ঘোষণা হইবাঁতে তদঞ্চলের থানার দীরোগা এবং ভূম্যধিকীরির লোকেরা 
তথায় উপস্থিত হইলেন কিন্ত তাহারদিগকে তজ্জন্ত কোন চেষ্টা করিতে হয় নাই যেহেতৃক 
অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের পুত্র এবং বহু গোষ্ঠী একত্র হইয়া সহগমনেচ্ছুকা গৃহিণীকে বিশেষ 
সাবধানপূর্ববক রাখিয়াছিলেন তত্রাপি দারোগাপ্রভৃতি দারকেশ্বর নদীতে শব দাঁহপধ্যন্ত 
উপস্থিত থাকিয়। স্ব২ স্থানে গমন করিলেন যদিও সহগমনোদ্যতা স্ত্রী কিঞ্চিংকাঁল অনাহারে 


৩৯২ ংন্াছ পাত্রে সেক্তাবেল্র ক্রথা 


ছিলেন কিন্তু পরে আহারাদিও করিয়াছেন এবং গৃহকর্মও করিতেছেন ঈশ্বরের প্রসাদাৎ 
অস্বদ্দেশের গ্রীঞ্ীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর কি স্থনিয়মই স্থাপন করিয়াছেন যে তদ্বার! 
অনায়াসেই স্ত্রীহৃত্যা নিবারণ হইতেছে সুতরাং কায়মনোবাক্যে তাহার কল্যাণ প্রার্থনা 
অন্মদাদির অবশ্যকর্তব্য হ্য়।__সং কৌং। 


(৮ আগষ্ট ১৮৩৫।॥ ২৪ শ্রাবণ ১২৪২ ) 

নেপাল ।__পশুপতি সততীর্ঘস্থানে কশ্চিৎ যাত্রী নেপাল দেশস্থ শ্ৰীযুত মাতবর সিংহের 
নানা গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু পতিহীনা স্্রীরদিগকে তিনি যেরূপ আশ্রয়দান ও 
রক্ষণাবেক্গণাদি করিয়াছেন তাহা এ যাত্রির লিখিতে ভ্রম হইয়াছে । মতবর সিংহ নৈয়ন 
সিংহ মহাবংশ্যের মধো জ্যেষ্ঠ এবং হিন্দু শান্্রাহ্গারে বংশের প্রধান ব্যক্তির যে সকল 
কর্তব্য কর্ম সে সমুদায় ভারই এইক্ষণে তাহার প্রতি অর্পণ হইয়াছে। ও জোষ্তাপদের 
মধ্যে সর্ববাপেক্ষা কঠিন ও অত্যাবশাক কর্খ অথচ ঘে কর্ম প্রায় কেহই প্রতিপালন 
করেন না সে এই স্বজনগণের মৃত্যুর পরে তাহারদের যুবতী স্্ীরদিগকে স্বচ্ছন্দে রক্ষণা- 
*বেক্ষণ করণ। সতাধুগে বিধবার! স্বজনেরদের কর্তৃক উত্তমরূপে প্রতিপালিতা হওন প্রযুক্ত 
প্রায়ই সতী হইত ন|। কিন্ত এই কলিযুগে শাত্তের আজ্ঞ। বিধানেতে ত্রীগণ যে দগ্ধ 
হইতেছে এমত নহে কেবল স্বজনের লোভ প্রধুক্তই ৷ যেহেতুক কোন শান্কেও যদি 
সতীহওনের বিধান থাকে তবে শাত্রান্তরে তাহার নিষেধও আছে। স্বজনের এ সকল 
স্ত্ীরদিগকে অত্যন্ত তর্জনপূর্ববক শাসন করিয়া কহেন যে তোমরা যদি স্বামির মরণের পর 
জীবিত৷| থাক তবে সর্বপ্রকার দুঃখ ঘটিবে। এই ভর়প্রযুক্তই তাহারা অগ্নিতে প্রাণ ত্যাগ 
করে এবং যদ্যপি কেহ এমত বিবেচন| করেন বে জীবদশাতে থাকিতে লোকের বিশেষতঃ 
যুবজনের মনে পরমেশ্বর নিতান্তই ইচ্ছা দিয়াছেন তবে তিনি ইহার সত্যতা নিশ্চয় 
জানিতে পারিবেন। অতিযন্ত্রণাঘটিত মৃত্যুর ভয় সকলেরই আছে বটে কিন্তু অখ্যাতি ও 
দরিদ্রতা কি অনাহারের যন্ত্রণার ভয়ের দ্বারা এ দারুণ মৃত্যুভরও দূর হইতে পারে। তবে 
বঙ্গ দেশীয় লোকের! অনেক সতী হওনবিষয়ে আপনারদের দেশ থে অত্যুত্তম জ্ঞান করিতেন 
সে অতিত্বণাই। ফলে বঙ্গ দেশে পুনঃ২ সতী হওনের মুখাকারণ এই যে আত্মীয় স্বজনের 
নির্দয়তা ও লোভ। তাহার প্রমাণ কুরুক্ষেত্রে ও অযোধ্যা ও আর্ধ্যাবর্তের অন্তান্ত স্থানে 
শান্তর অতিমান্ত ছিল এবং এখনও আছে তথাপি সেই সকল প্রদেশে সতীহওন অত্য্ন। 

অতএব বঙ্গদেশীর লোকেরা ইহা বিবেচনা করুন এবং যুক্তি এই আপত্তি যদ্যপি 
খণ্ডন করিতে পারেন করুন। বঙ্গদেশে যেমন সতীর অতিবাহুল্য ছিল তেমন নেপালেও 
হইত কিন্তু জেনরল মাতবর সিংহের পরিবারস্থ বিধবারদিকে দেখিয়া বোধ হয় কেবল 
নির্দয়তাপ্রযুক্তই বিধবারদিগকে চিতারোহণ করাইত। মাতবর সিংহ অতিধাশ্মিক এবং 
অত্যন্ত হিনদুধর্শপরায়ণ উক্ত যাত্রী এমত লিখিয়াছেন এবং আমি ইহাতে প্রমাণ দিতে রি 


ধর্ম ৩৯৩ 
যেহেতুক আমিও এ পশুপতিনাথ তীৰ্থে গমন করিয়াছিলাম। ফলতঃ এ সিংহজী অতি- 
দয়ালু ও সংস্বভাবী এইপ্রযুক্ত তাহার পরিবারস্থ বিধবার! আশ্রয় প্রাপণবিষয়ে নির্ভয় হইয়। 
স্বং বালকেরদিগকে প্রতিপালন ও স্থুশিক্ষিতকরণার্থ প্রাণধারণ করিতেছেন এবং যে 
নিদিয় ব্যবহার শাস্ত্রভ্গামি ব্যক্তিরদের স্বাভাবিক অতিবিরুদ্ধ এ ব্যবহার যে তিনি 
সম্ছীলান্তঃকরণেতে তুচ্ছ করিয়াছেন এইপ্রযুক্ত এ বিধবারদের আশীর্বাদ পাইতেছেন। 
অন্য যাত্রী । নেপাল। 


(৪ এপ্রিল ১৮৪০। ২৩ চৈত্র ১২৪৬) 


ত্রিটিস গবর্ণমেন্টের বহু কাল মানস ছিল হিন্দু জাতির প্রাচীন ধণ্ম সহমরণ ₹হিত 
করিবেন সেই তাৎপর্য্যান্সসারে লার্ড উলিএম বেন্টাঙ্ক সাহেব এতদ্দেশীয় কতিপয় প্রধান 
লোকের সম্মতি লইয়া ১২৩৬ সালে সহমরণ রহিত করেন কিন্তু এ আজ্ঞ! প্রকাশ হইলে 
পর এতদ্দেশীয় বহু সংখ্যক সম্থান্ত লোক বিপক্ষ হইলেন এবং সংস্কৃত কলেজে সভা করিয়া 
স্থির করিলেন এ আজ্ঞার বিরুদ্ধে আবেদন করিবেন তাহাতে বোধ হয় সম্পাদক মহাশয় 
উপস্থিত করিয়াছিলেন এই বৃহদ্বাপারে অনেক টাকা চাই এবং দেশের হিতাহিত বিবেচনা- 
জন্য সহমরণ পক্ষীয়েরদের অবস্থান যোগ্য অট্টালিকা [ নাই ] এই স্থযোগে প্রস্তুত বাটা কিছ 
স্থান ক্রয় করিয়া তথায় বাটা প্রস্তুত করিলে ভাল হয় কিন্ত এসকল অধিক টাকার কর্ম 
অতএব টীদা দ্বারা টাকা সংগ্রহ করিতে হইবেক এই প্রস্তাবের পর টাদাপত্রে সকলে 
স্বাক্ষর করিলেন এবং তৎপরে ধর্ম সভা নামে এক সভা স্থাপন হয় উক্ত সভার অভিপ্রায় 
ছিল হিন্দু জাতির ধর্ম রক্ষা করিবেন এবং উপস্থিত বিষয় সহমরণ রক্ষার্থে বেথি সাহেবকেও 
বিলাতে প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্ত বিলাতবাসি বিচারকর্ভার! ধর্ম সভার ও প্রার্থনা 
অগ্রাহা করিলেন তাহাতে সুতরাং ধশ্ম সভার মনস্তাপ হইয়াছিল কিন্তু তথাপি চাদার টাকা 
সংগ্রহ করিতে ত্রুটি করেন নাই এবং শেষ স্থির করিলেন এ টাকার দ্বারা স্থান ক্রয় 
করিয়া আপনারদিগের সভার নিমিত্ত বাটা প্রস্তুত করিবেন পরে সম্পাদক মহাশয় 
বিজ্ঞাপন করিলেন ভূমি স্থির হইয়াছে এক দিবস তাবৎ সভ্যেরা একত্র হইয়| দেখিলেই 
ক্রয় করা যায় । আমারদিগের স্মরণ হয় সভ্য মহাশয়রা ভূমি দেখিয়াছিলেন এবং. 
্রয়ার্থে চদার টাকাও সংগ্রহ করা গিয়াছিল কিন্তু কিজন্ত ভূমি ক্রয় হইল না বলিতে 
পারিনা। 

সহমরণ স্থাপনার্থকাবেদন অগ্রাহ হইলে ধর্ম সভা যখন পরামর্শ করিলেন দেশের 
মঙ্গল ও ধর্শ সংস্থাপনার্থ সভা রাখিবেন তখন আমারদিগের বোধ হইয়াছিল ও সভা 
জগতের উপকার করিবেন এবং যাহার! ধর্ম ত্যাগে উদ্যত হয় তাহারাঁও সভার শাসনে 
ভীত হইবে কিন্তু শেষ দেখিলাম সভার কাধ্য কেবল দলাদলিতে পর্যাপ্ত হইল আর 
স্বদেশীয় ধনি লোকেরদের অনেক টাকা ব্যর্থ গেল শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেব সভার 

২৫০ 


| সংলন্তাদ পত্রে সেক্রান্লেল কথা 
ধনরক্ষক ছিলেন যথার্থ বটে কিন্ত তিনি টাকা রাখেন নাই এবং স্বহন্ডেও ব্যয় করেন 
নাই স্থতরাং দাতার! হিসাব চাহিলে এ বাবু তাহা দিতে পারিবেন না তবে তাহার 
হিসাব কে দিবেন। সম্পাদক মৃহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ধন রক্ষক নহেন 
এই কথা বলিয়। নির্লিপ্ত হইয়া বসিবেন তবে কি এ সমূহ টাকা শুন্যে২ উড়ীয়৷ গেল 
আমরা দেখিতেছি ও টাকার দ্বারা কেবল দলাদলি ক্রয় করা হইয়াছে এবং পরস্পর 
মনোভদ্দ হিংল| দ্বেষ মাত্র সুদ বৃদ্ধি হইতেছে। 

ধৰ্ম্ম সভ| পরমেশ্বর সাক্ষী করিয়া, স্ুরুতি পত্রে লিখিয়াছিলেন দেশের মঙ্গল 
ও ধৰ্মরক্ষ। করিবেন এবং সতীদ্বেষিদিগের সহিত পরম্পরা সম্বন্ধে ও সংঅ্রব রাখিবেন 
না কিন্ত এইক্ষণে সতীদ্বেষিদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ধৰ্ম্ম সভার পত্র চাট! চাটি 
হইতেছে আমর! তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিব আর এপর্য্যন্ত মঙল কর্ম 
কি হইয়াছে তাহ! দৃষ্টিগোচর হয় না এবং দেশের হিত করিবেন দূরে থাকুক বরং 
বিপরীত হইয়। উঠিতেছে দলাদলি ব্যাপারে সাধারণের কি লভ্য আছে তাহা বলিতে 
পারি না তবে সম্পাদক মহাশয়ের কিঞ্চিত স্থসার হইয়। থাকিবে দূর্বল ব্রাহ্মণ কায়স্থের। 
মৃধ্যে২ তাহার পূজা করিয়া থাকেন কিন্তু একের কিঞ্চিৎ লভ্য অনেকের অলভ্য 
হইতেছে অর্থাৎ স্বদেশীয় লোকেরদের পরম্পর প্রণয় যে মহা সুখের কারণ তাহা 
ভঙ্গ হইয়াছে এবং এওঁ মনোভদ্দ প্রযুক্তই রাজনারারণ রায় কুকর্শ করিয়৷ কারাগারে 
প্রবিষ্ট হইলেন বোধ হয় পরস্পর বিচ্ছেদে শেষ রক্তারক্তিতেই উচ্ছেদ হইবে অতএব 
কুরিয়র সম্পাদক মহাশয় যাহা বলেন ধর্ম সভার নামে গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন 
হইবে আমারদিগের বোধ হয় তাহ। হইলেও হইতে পারে কেননা এ সভ। সুকৃতি 
ভঙ্গ করিয়াছেন অতএব মিথ্যাশপথ বিষয়ক অভিযোগ হইবার আটক নাই এবং বাটা 
করিবার নিমিত্ত টাকা লইয়া তাহ! উদরে নিক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতেও বিচারযোগ্য 
বটেন যখন পরস্পর মনোভঙ্দ হইয়া উঠিল তখন বোধ হয় কেহ ছাড়িয়া কথা 
কহিবেন না। 

যে সময়ে কলিকাতার মধ্যে নান! প্রকার বিদ্য। সুর্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে এবং 
দেশীয় লোকেরা সভ্য হইতেছেন এমত সময়ে প্রধান বংশোদ্ভব মহাশয়ের! বিদেশীয় 
সভ্যলোকের নিকট দ্বণিত হইতেছেন অতি লজ্জার বিষয় গ্রীযুত রাজ! রাধাকান্ত দেব 
শ্ৰীযুত রাজা কালীক্ষ্ণ বাহাদুর শ্রীযুত বাবু আস্ুতোষ দেব শ্রীযুত বাৰু প্রমথনাথ এ 
প্রভৃতি মান্য মহাশয় সকলকে জিজ্ঞাসা করি এপর্যন্ত দলাদলিব্যাপারে কি পরমার্থ রক্ষা 
হইয়াছে আর আপনারা ধার্শ্বিক অন্টেরা পাপিষ্ট এই অভিমান কি অজ্ঞানতা মূলক নহে 
ও মহাশয়ের! মহা বংশোভব হইয়া যে অভিমান করেন ইহা কি াহারদিগের প্বণাজনক 
নিন্দাকর হয় না অতএব আমর! প্রার্থনা করি উক্ত মহাঙ্গভব লোকেরা এবিষয় বেদনা 
করেন দলাদলি তুচ্ছ বিষয় অধম শূদ্র কৈবর্ভাদির কর্ম বিশিষ্ট লোকেরা কেন তাহাতে লিপ্ত 


০৯২টি 


ধর্ম ৩৯৫ 


থাকেন পরমেশ্বর তীহীরদিগকে ধনী করিয়াছেন ধর্ম কর্ম্োপলক্ষে অনায়াসে অধিক লোকের 
সন্তোষ করিতে পারেন ব্যয় সংক্ষেপের নিমিত্ত কেন দলাদলি করেন। ভাস্কর ৷ 


( ১২ নবেম্বর ১৮৩১। ২৮ কান্তিক ১২৩৮) 


্রীযৃত বাবু গ্রসন্নকুমার ঠাকুর ।-_সংপ্রাতি কএক সপ্তাহাবধি ইষ্টিণ্ডিয়ান জানবুল 
ইণ্ডিয়াগেজেটনামক সমাচার পত্র ও সমাচার দর্পণপ্রভৃতি পত্রে সম্পাদক সাহেবের 
প্রসন্নকুমার বাবুর দেবীপুজাকরণবিষঘ লইয়া মহান্দোলন করিতেছেন তাহারদিগের 
বোধে এ কর্ধু অত্যাশ্চর্্য হইয়াছে। তাহারা কি জ্ঞান করিয়াছেন শিলা জলে ভাসিয়াছে 
কি দিবসে নক্ষত্র সকল দেদীপ্যমান হইয়াছে কিম্বা সর্পের পদদর্শন করা গেল অথবা 
পশ্চিমদিগে সূর্য্যোদয় হইল কিম্বা বহ্নি শীতল হইলেন বা পর্কাতে পদ্ম বিকসিত দেখিয়াছেন 
ইত্যাদি অসম্ভব দর্শনে যেপ্রকীর লোক চম্ত্রুত হইয়া থাকে উক্ত সম্পাদকের প্রায় 
সেইমত আশ্চৰ্য্য বোধ করিয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন হায় কি দ্বণীর 
কথা প্রসন্নকুমার বাবু অতি স্থবুদ্ধি বিদ্ধান্‌ বিচক্ষণ বিখ্যাত বংশোভ্ভব বৈকু্ঠবাসি ৬ বাবু 
গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্র যিনি ধার্শ্মিকাগ্রগণ্য ধন্য মান্য দেবদেবীপৃজাদিবিষয়ে পক্ষপা তশূন্য 
অর্থাৎ হিন্দুরদ্িগের উপাসনাকাণ্ডবিষয়ে যে ধারা আছে তন্মধ্যে পঞ্চদেবতার উপাসনা 
প্রধানরূপে চলিতা আছে ইহাতে কেহ শাক্ত কেহ শৈব কেহ গাণপত্য কেহ সৌর 
কেহবা বৈষ্ণবরূপে খ্যাত হইয়া আপন২ গুর্ববাদিষ্ট ধর্ম রক্ষা করিতে অন্য ব্যক্তি 
তাহাকে পক্ষপাতি জ্ঞান করেন । বিশেষতঃ শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে কাহার২ অত্যন্ত 
অনৈক্য দেখা যাইতেছে কিন্তু ইহার মধ্যে অপক্ষপাতি ব্যক্তি প্রশংসনীয় যেহেতুক 
তাহারা গুরূপদিষ্ট ইষ্ট দেবতার উপাসনা যথাবিহিত করিয়া থাকেন অন্য দেবতাও 
তাহার নিকট তত্তল্য মান্য যেমন একেই পাচ পীচেই এক । এতাদৃশ ব্যক্তির মধ্যে 
উক্ত বাৰু অন্য ছিলেন তৎপ্রমাণ দেখুন শীতীপবিষ্ণ বিগ্রহ নিজবাটাতে স্থাপনা করিয়াছেন 
এবং মৃলাজোড়ে ৬ গঙ্গাতীরে ৬কালীমৃদ্তি ও শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া কিবা অপূর্ব 
মন্দির নির্ম্মাণপূর্বাক অপূর্ব সেবার পরিপাটা করিয়া গিয়াছেন তাহার কীর্িদর্শনে লোকসকল 
চমৎকৃত হয় এই ম্হামহিমাপন্ন মহাশয় আপন সন্তানদিগকে বিলক্ষণরূপে ধন্মকম্মাদির 
উপদেশ করিয়া গিয়াছেন এবং তাহারাও পৈতৃক ধারাবাহিক এহিক পারত্রিকের কর্ণ 
যথাসাধ্য সম্পন্ন করিতেছেন ইহাতে আশ্চর্য্য ব্যাপার কি হইয়াছে। 

অবোধ বালক কএক জন যাহার! কিঞ্চিৎ ইঙ্গরেজী পড়িয়া! পৈতৃক যে ধর্ম দেবদেবী- 
পূজ! পিতৃশ্রাদ্ধাদি ত্যাগ করিয়াছে বা করিতে চাহে তাহীরদিগের প্রবোধার্থ প্রসন্নকুমার 
বাবুপ্রভূতি কএক জনের নাম দৃষ্াস্তাথে লিখিয়াছিলাম । 

অপর তাহার এবং তীহার সহোদরেরদিগের ত্রাঙ্ষণ্যানুষ্ঠান অর্থাৎ নিত্যক্ম ত্রিসন্ধ্য। 
করা ও স্থাপিত প্রতিমার সেবায় যত্ব ও নিয়মিতসময়ে দর্শন পুজন যপ যজ্ঞাদিতে 


টি সংল্াদ পাত্রে স্সেক্রাক্েত্ হ্যৎ্যা 


কিপ্রকার রত ও পিত্রাদির শ্রাদ্ধে কেমত ব্যাকুলচিত্ত এবং তত্বৎকম্মোপলক্ষে ব্রাহ্মণ 
পঙ্ডিতাদিকে দান করিতে কেমন সম্মত আর তাহাতে পিত্রাদির অক্ষয় স্বর্গের প্রতি 
কিপ্রকার বিশ্বাস এতাবৎ শ্রবণাবলোকন করিলে উক্ত সঙ্ধাদপত্র প্রকাশকের বুঝি তাহাকে 
একেবারে হেয়জ্ঞান করেন যে ইহার তুল্য অবিবেচক লোক আর নাই ।...... 
অপর উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের! যদ্যপি এমত কহেন যে দেবদেবীর পূজাদিকর্শ্ 
পরমার্থবিষয় ইহা লইয়। কি কৌতুক কর! উচিত। উত্তর অস্মদাদির নাটক গ্রন্থ যদি উক্ত 
সম্পাদক মহাশয়ের জ্ঞাত থাকেন অথবা ডাক্তর উইলদন সাহেবপ্রভৃতি যাহার! 
জ্ঞাত আছেন তাহারদিগকে জিজ্ঞাদ্ধ করেন যে পরমার্থ চর্চাঘটিত কিপ্রকার কাব্য 
কৌশল পূর্বের রাজার। করিয়াছিলেন এক্ষণেও কালিয়দমনযাত্র। চণ্ডীযাত্র৷ রাম্যাত্রা- 
প্রভৃতি দর্শন করিলেও জানিতে পারিবেন। অতএব কৌতুকার্থ দেবদেবীর বথার 
আন্দোলন করিলেই তাহাতে দোষ স্পর্শে অথবা অমান্য কর! হইল এমত নহে 
অকরণেই দোষ । 
পরন্ত যদ্যপি উক্ত সম্পাদকের। এমত কহেন ঘে শুনিয়াছি প্রসন্নকুমার বাবু নিজার্থ 
ব্যয়দ্বারা অঙ্গুবাদিক| অর্থাৎ রিফার্শ্র কাগজের তরজমা বিন মূল্যে এতদ্দেশীয়দিগকে 
' দিতেছেন অতএব কৌতুকার্থে কি কেহ অর্থ ব্যয় করে। উত্তর আমারদিগের দেশের 
লোক কৌতুকার্থ কবিতাওয়ালার লড়াই শুনিয়া থাকেন এ বিষয়ও তিনি তাদৃুশ বোধ 
করিয়া থাকিবেন যে রিফার্মর ও ইষ্টিণ্ডিয়ান এই ছুই কাগজের প্রকাশকদ্দিগের 
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া তামাস। দেখিব। অধিক 
কি লিখিব এইক্ষণে উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের! প্রধান লোকেরদিগের হিন্দুয়ানি বিষয়ের 
বাদান্থবাদে ক্ষান্ত থাকুন ঘগ্যপি ছুই চারি জন ইতর জাতির বালক তীহারদিগের 
মতে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং নেই কএক ছোঁড়ার নাম আপন২ কাগজে বাবু উপাধি 
দিয় তাহারদিগকে বড় লোক জানাই! অনেক বিষয় লিখিতেছেন কিন্ত আমর 
তাহাতে ক্ষণেক কালের নিমিত্ত দুঃখিত বা ভাবিত নহি তাহারা অভিহেয় তাহারদিগের 
পরিবারেরা এ ছোঁড়াগুলাকে মলমৃত্রের ন্যায় ত্যাগ করিয়াছে আপনার! এ অব্বাচীন 
বালকদিগের বিষয়ে যাহা লিখিতে হয় তাহাই লিখিবেন ্রস্নকুমার বাবুপ্রভূতি 
লোকের নাম উল্লেখ করিয়া হিন্দু ধর্দের নিন্দা চর্চা কিছুই করিবেন না| ইহা করাতে 
তাহার মানের হানি আছে অতএব বিজ্ঞ সম্পাদকের! এ বিষয়ে ক্ষান্ত হউন ৷ 


তত্তৎকম্ম্ম 


সংচং। 
( ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ১৬ ফাল্গুন ১২৩৭) 


নববাবুদিগের নবকী ৪1_বদাপি নীচের লিখিত বিষয় গ্রহণযোগ্য নহে কিন্ত গুণজঞ 
মহাশয়ের! গুনাপ্য না করিয়া অবশ্ঠই বিবেচনার দ্বারা ইহার কারণ নুন্ধান করিবেন 
এতদৃৎসাছে উৎসাহী হইয়। ভবদীর সপ্গিধানে প্রেরিত করিলাম আপনি কপাবলোকন 


ধন্ম ৩৯৭ 
করিয়া পাঠকবর্গকে অবগত করাইবেন বাশবাড়িয়া নিবাসিনঃ ৬ মথুরামোহন মুখোপাধ্যায়ের 
পুত্র শ্ৰীযুত শ্রীনাথ মুখোপাধ॥ায় ও ৬ রামলোচন গুণাকরের পুত্র শ্রীযুত কৃষ্ণকিন্কর গুণাকর 
এবং প্রীযুত নবকিশোর বাবুর পুত্র শ্রীযূত মতিলাল বাবু এই কএক জন বাবু একত্র 
হইয়া মোং কাচড়াপাড়ার অন্তঃপাতি পাচঘর। সাকিনে এক জন পোদের ভবনে এক ইষ্টক- 
নিন্মিতা বেদি তদুপর চৌকী এবং তদুপরে কুস্থম মাল্য প্রদানপূর্বাক পরম সুখে পরম 
সত্যনামক বেদি স্থাপন করিয়া বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য আয়োজনপূর্ববক বিবিধ বর্ণ প্রায় পঞ্চ 
সহজ লোক এক পংক্তিতে বসিয়া অবব্যঞ্চনাদি ভোজন করিয়াছেন এবং ত্ৰিবেণী ও 
বাশবেড়িয়া ও হালিশহরনিবাসি প্রায় শত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া এক এক পিতলের 
থাল ও সন্দেসাদি বিদায় পাইয়াছেন এবং তৎস্থানে ফিরিঙ্গীতে বাইবেল পুস্তক পাঠ 
করিয়াছে এবং মুসলমানে কোরাণ পাঠ করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গীতা পাঠ করিয়াছেন 
এবং এ পরম সতাবিধয়ে ছুই নহবত ছুই স্থানে বসাইয়াছিলেন একটা গুস্তের খালের 
সম্মুখে আর একটা ও বেদির নিকটে আর দুই ইশতেহার কথিত ছুই স্থানে রাখিয়াছিলেন 
তাহাতে পরম সত্যবিবয়ের অনেক বিবরণ লেখা ছিল তাহা সমুদয় পাঠ করি নাই কিন্ত 
আমি আশ্চৰ্য হইয়। নিবেদনপুর্ববক লিখিলাম ইতি । শ্রীজগচ্তর বন্দ্যোপাধ্যায়। 


ধন্মব্যবস্থা 
(২৩ অক্টোবর ১৮৩: । ৮ কানিক ১২৩৭) 


পরী শ্ঠামাপৃজাব্যবস্থাবিষয়ে এতন্লগরে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ 
কেহ ব্যবস্থা দিয়াছেন শুক্রবার পূজা হইবেক এবং অনেকে শনিবার স্থির করিয়াছেন 
পটলডান্গা নিবাসি শ্রীযৃত রামতন্থ তর্কসরস্বতী ভট্টাচার্য্য স্থপণ্ডিত এবং ব্যাপকাধ্যাপক 
ইনি শনিবার পূজার ব্যবস্থা স্থির করিয়া এক ব্যবস্থাপত্র প্রমাণ সহিত প্রস্তুতপূর্কাক 


মুদ্রিত করাইয় প্রকাশ করান'****। 
তৎপরে শ্ৰীযুত রামভয় তর্কালস্কার ভট্টাচা্ধ্যের এক ব্যবস্থাপত্র পাইয়াছি তাহাতে 


শুক্রবার পূজা কর্তব্য ইহাই অবধারিত করিয়াছেন:'-।-_দং চং। 


(১৩ আগষ্ট ১৮৩৬। ৩০ আবণ ১২১৩) 


উদ্বন্ধন মৃত ব্যবস্থা নিৰ্ণায়ক পণ্ডিতসভ। । শ্রীধৃত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। - 
প্রথমে শ্রীযৃত কাশীনাথ তর্কালম্কার উদ্বন্ধনে আত্মঘাতি ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত করিয়া 
উ্ধদেহিক ক্রিয়াদি করিতে পারে এতদ্বোধিকা এক নিশ্রমাণক ব্যবস্থা চন্দ্রিকা পত্রে 


প্রকাশ করেন। 


চির 


৩৯৮ সংল্রাদ পাত্রে সেক্কাবেনজ ক্কথ্থা 


পরে সংস্কৃত পাঠশালাস্থ পণ্ডিতের! তদ্বিপরীত সপ্রমাণক এক ব্যবস্থা প্রকাশ করেন। 
ওঁ উভয় পত্রাবলোকনে সন্দিগ্ধ হইয়া নড়ালি গ্রামের প্রধান জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রামরত্ব 
রায় মহাশয় কাশীপুরের বাদাবাটাতে ১৬ শ্রাবণ শুক্রবার সারংকালে সভা করিয়াছিলেন । 
তাহাতে উপস্থিত পণ্ডিত শ্ৰীযুত নিমাইচন্দ্র শিরোমণি শ্রীযূত রামমাণিক্য বিদ্যালক্কার 
শীযুক্ত শল্তুচন্দ্র বাচল্পতি শ্রীযুত হবনাথ তর্কভূষণ শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালগ্কার শ্রীধৃত 
রামকুমার ন্যায়পধশনন শ্রীঘুক্ত ভবশস্কর ন্যায়রত্ব শ্রীযুত কালীনাথ শিরোমণি শ্রীযুক্ত 
কাশীনাথ তর্কালঙ্কার শ্রীযুক্ত নবকুমার তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত ও জ্ঞানবান 
বিষয়ি বিজ্ঞলৌক উপস্থিত ছিলেন । 
অনন্তর রামকুমার প্যায়পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করিলেন যে কাশীনাথ তর্কালঙ্কার 
আপনি কি প্রমাণে বাবস্থ। দিয়াছেন তাহাতে তর্কালঙ্কার কহিলেন আমি প্রমাণ লিখিয়া 
পাঠাইঘাছি। পরে বাবুর অনুমতিতে ও লিপি বাহির হইল তাহাতে শুদ্ধিচিন্তামণিধূত 
অগ্রিপুরাণীয় বচন বলিয়! লিখিত আছে । যথা জলাগ্রযদদ্ধনাদিভ্যোমরণৎ যদি জায়তে। 
চান্দ্ৰায়ণ দ্বয়েনৈব শুদ্ধিং কাত্যায়নোত্ৰবীৎ। ওঁ বচন দেখিয়। সকল পণ্ডিতের! কহিলেন 
যে শুদ্ধিচিন্তামণি ও অগ্নিপুরাণ চারি পাচখান এখানে উপস্থিত আছে তাহাতে এ বচন 
নাই। পরে তর্বালস্কার কহিলেন ক্ুষ্ছনগরের বাডুয্যেরদের সংগ্রহে আছে। পরে এ 
সংগ্রহ ছুই তিনখান দেখা গেল তাহাতে ওঁ বচন মিলিল না। পুনশ্চ তর্কালগ্কার কহিলেন 
বাড়ুব্যেরদের প্রায়শ্চিত্ত সংগ্রহে আছে তাহা আনাইয়! দেখা গেল তাহাতেও পাওয়া 
গেল না। ইহাতে ধর্শসভাসম্পাদক শ্ৰীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তর্কীলঙ্কারকে 
কহিলেন আপনি পুস্তকাদি সন্দে না করিয়া কেন বিচার করিতে আসিয়াছেন। অন্য২ 
লোকেরা কহিতে লাগিল অন্ত্রশব্ থাকিলে অবশ্য আনিতেন। পরে রায় বাবুর অন্ুমৃতিতে 
শত্ৃচন্্ বাচম্পতি ত্র বচন পাঠ করিয়। অর্থ করিলেন। শুনিয়া বাবু কহিলেন এবচনে 
ংপ নাই তবে উক্ত ব্যবস্থায় বিশেষ প্রমাণ হইতে পারে না। তাহ শুনিয়া 
নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ও রামমাণিক্য বিদ্যালস্কার প্রভৃতি সকল পণ্ডিতেরা কহিলেন 
এবচন ও ইহার অর্থ উভয়ের মূলে ভূল স্থূল বাবু ভাল বলিয়াছেন। পরে তর্কালঙ্কারের 
ব্যবস্থাবিপরীত সভাস্থ পণ্ডিতের! অনেক প্রমাণ ও যুক্তি দিলেন তাহাতে তিনি কোন 
উত্তর করিতে পারিলেন ন1।-_-তৎসভাস্থস্ত কস্তচিৎ কায়স্থস্ত 


(১৫ অক্টোবর ১৮৩৬ । ৩১ আশ্বিন ১২৪৩) 


প্ৰযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।-__খানাকুলকণনগরনিবাসি শ্রীযুক্ত গুরুদাস 
তর্কত্বভট্টাচার্য্যপ্রভৃতি আমর! সকলে জানাইতেছি শ্রীশ্রী, শারদীয়া পূজার বিষয়ে পঞ্জিকাতে 
ব্যবস্থা লিখিয়াছি ছুই দিবস পুজা হইবেক । এবং নবদ্বীপ গণপুর বালি দিগস্থই বাক্স 
কুণ্টি মেদিনীপুর বিষ্ণুপুর বগিড়িপ্রভৃতি গৌড়দেশীয় যাবতীয় প্থিকাকারের! লিখিয়াছেন 
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ধৰ্ম্ম ৩৯৯ 


দুই দিবস পূজা হইবেক তিন দিবস পূজা করা অশান্ত কলিকাতানিবাসি শ্রীযূত রাজা 
গোপীমোহন বাহাদুর আমারদের মত কহিয়| শ্রীযুক্ত গুরুদাস তর্বরত্ব ভট্টাচায্যের নাম আপন 
স্বেচ্ছাতে মিথ্যা চন্দ্রিকাকারের ছাপাতে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন অতএব নিবেদন যে উক্ত 
বাহাদুর আপন স্বেচ্ছাতে উক্ত ভট্টাচার্য্যের নাম পোষকাথে দিয়াছেন ইতি ।- শ্রীষুধিষ্টির 
দেবশর্ণঃ প্ীগুরুদাস দেবশমণাম্‌ শ্রীরঘুনন্দন দেবশর্মণঃ শ্রীরামতারণ দেবশশ্মাণাম্‌ শ্রীরাম 
দেবশর্শণঃ শ্রীহরদাস দেবশশ্মণীম্‌ শ্রিহরচন্দ্র দেবশর্শণঃ শ্রীবংসীধর দেবশম্মণাম্‌। 


(২৬ আগষ্ট ১৮৩৭ । ১১ ভাদ্ৰ ১২৪৪) 
মাসিকাপকর্ষ না করিয়া সপিণ্ডীকরণ অপকর্ষকরণবিষয়ক পূর্বে অশ্রুত এমত আশ্চর্য্য 


ব্যবস্থা পত্র এই শ্রাবণের ১৮ তারিখের পূর্ণচন্দ্রোদয়ননামক পত্রে আমারদের দৃষ্ট হইয়াছে 


কিন্তু তাহা অনেকে প্রাপ্ত হয় না যদি আপনি অধো লিখিত পত্র দর্পণ পত্রে প্রকাশ করেন 
তবে প্রায়ই অনেকের দৃষ্টিগোচর হইবে এইক্ষণে আমরা এই বিবেচনা করিয়া আপনকার 
নিকটে তাহা প্রেরণ করিলাম অনুগ্রহপূর্বক দর্পণে প্রকাশ করিয়া অনেকের মনে সন্তোষ 
জন্মাউন। 

অশেষ শাস্ত্রের আলোচনাতে আসক্ত এবং পণ্ডিতেরদের আনন্দ সমুদ্র বর্ধনে চন্দ্ররপ 
অথচ গুণসমুদ্র ও অশেষ গুণির গুণগ্রাহক :পরোপকারক অনুপম মহিম শ্রীযুক্ত হরচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণচন্দ্রপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ৷ ৰ 

গত বৈশাখের ১৪ তারিখের আমারদের প্রেরিত পত্রে পশস্ভু চন্দ্র করজমহাশয়ের 
মাসিকাপকর্ষ না করিয়া সপিণ্ডীকরণাপকর্ষকরণ বিষয়ক যে ব্যবস্থাপত্র প্রকাশ হইয়াছে 
তাহাও আমারদের দেশীয় আচার অনুসারে শাস্ত্র সম্মত অনেক পণ্ডিতে স্থির করিয়াছেন । 
এইক্ষণে শ্রীমানেরদের নিকটে তাহা প্রেরণ করিতেছি শীন্র কূপ করিয়া পূর্ণচন্দ্রোদয় 
ুদ্রাযন্ত্ে প্রকাশ করিবেন। 

যদ্যপি এই বিষয়ে শ্ৰীযুত কাশীনাথ তর্কালক্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহার বিরুদ্ধমত 
ব্যবস্থা দেন তবে তাহাও প্রকাশ করিবেন যেহেতুক এই ব্যবস্থা পত্র অনেক পণ্ডিতের 
অনেক সন্দেহ ভঞ্জনের কারণ হইবেক। অতএব এই ব্যবস্থাতে যদি কোন পণ্ডিতের 
বিপরীতমত দৃষ্ট হয় তবে তাহা পণ্ডিতের দ্বারা অবশ্য আমরা সমাধান করিব বাহুল্য 
আবশ্যক নাই এই পর্যন্ত থাকুক শ্রীরামরাম চক্রবর্তী ৷ 

প্রশ্ন: __কাশীতে মৃত্যু হওন নিমিত্ত অপ্রাপ্ত প্রেতভাব ব্যক্তির অবিবাহিতা কন্যার 
দশ বৎসর বয়ম্‌ অতীত হওয়াতে রজো৷ দর্শনের আশঙ্কায় তাহার ভাতা এ ভগিনীর বিবাহ 
দেওনের নিমিত্ত বিবাহের পূর্ব দিনে পিতার মাসিকাপকৰ করিয়া সপিপ্তীকরণের 
অপকর্ষ করিবেক কি মাপিকীপকর্ষ না করিয়া করিবে ইহার ব্যবস্থা আচার ও শাস্ত্র 
সম্মত লিখিবেন । 


529 গছ পত্রে সেন্কালেল শত 
উত্তর ।--কাশীতে মরণপ্রযুক্ত অপ্রাপ্ত প্রেতভাব ব্যক্তির অবিবাহিত। কন্তার দশ 
বৎসর বয়স অতীত হওয়াতে রজন্বলা শঙ্কাপ্রযুক্ত তাহার ভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহার্থ 
পূর্ব দিবসে তাহার পিতার মাপিকাপকর্ষ করিয়া সপিণ্ডীকরণাপকর্ষ করিবে ইহা 
পণ্ডিতেরদের পরামর্শ ৷ এ 

_ ইহার প্রমাণ ।__..-প্ররামচন্্র শর্মণাম সাং পিমল!। শ্রীরামকান্ত শন্মণাম 
সাং বাগবাজার। শ্রারামকুমার শশ্মণাম সাং বরাহুনগর ৷ শ্রীশস্ুচন্্র শর্শণাম সাং 
বাগবাজার । 

অপ্রাপ্তপ্রেতভাব ব্যক্তিরও সপিগীকরাণপকর্ষ কর্তব্য হইলে মাসিকেরও অপকর্ষ 


শান্সিদ্ধ ইহ। পণ্ডিতেরদের পরামর্শ ।---গরীমাধবচন্দ্র শর্শণাম সাং কালীঘাট। শ্রীমহেশচন্্ 


শর্্বণাম সাং ভবানীপুর । শ্রীঈশ্বরচন্ত্র শর্ম্মণাম সাং ভবানীপুর । 

অপ্রাপ্চপ্রেতভাব ব্যক্তিও পুক্রাদি বিবাহাদির নিমিত্ত সপিণ্ডীকরণাপকর্ষের 
নিশ্চয় করিলে মাসিক নকলেরো৷ অপকর্ষ কর! যুক্ত বটে-**। শ্রীরামনারায়ণ শশ্মণাম সাং 
ভূকৈলাশ। 

অগ্রাপ্ধ প্রেতভাব পিতা মাতার অবিবাহিতা কন্যার দশবত্মর বয়স অতীত প্রযুক্ত 
রজোদর্শন আশশ্কাতে এ কন্ার ভ্রাতাদি পাপপরিহারের নিমিত্তেই পূর্বদিবসে মাসিকাদি 
সপিশীকরণান্ত কশ্ম করিয়া পরদিবসে এ ভগিনীর বিবাহ দিবে ইহা পণ্ডিতেরদের মত। 
শ্ররামকমল শর্শণাম সাং বালি। শ্রীরামহরি শর্খণাম সাং বালি। শ্রীপ্রাণকুষ্ণ শর্ণাম 
সাং বালি। শ্রীচণ্ডীচরণ শর্ণাম সাং বালি। 

অপ্রাপ্ত প্রেতভাব ব্যক্তিরও সপিগীঁকরণের অপকর্ষ স্থলে সপিণ্ডীকরণের পূর্বব কর্তব্য 
মাসিক সকলেরও অপকর্ষকর! শান্তসিদ্ধ শি্টলোকের আচারো সেই প্রকার ইহা পণ্ডিতেরদের 
পরামর্শ। শ্রীরামধন শর্শ্মণাম সাং দিঙ্গুরে। - 

বষ্ঠ মাসে বিবাহাদির পূর্ববদিনে সকল মাসিক করণের পর অপকর্ষ করিয়া সপিণ্ডীকণ 
করিবে কিন্তু ষষ্ট মাসিকের পরই তাহা! করিবে ন! ইহা পণ্ডিতেরদের পরামর্শ । শ্রীঅভয়া- 
চরণ শর্মণাম সাং জনাই | 


(১০ মার্চ ১৮৩৮। ২৮ ফাল্গুন ১২৪৪ ) 


মহামহিম শ্ৰীযুত পণ্ডিতবর্গ সমীপেষু ।_প্রশ্ন। এবৎসর বৃহস্পতি সিংহ রাশিস্থিত 
হওয়াতে গৌড় বর্ধ এই উভয় দেশে উপনয়নাদি কর্ম হইতে পারে কি না ইহার 
শাস্ত্ানথদারে অনুগ্রহ পূর্বক মহাশয়দিগকে ব্যবস্থা লিথিতে আজ্ঞা হয়। 

উত্তর ।_-এবৎসরে বৃহস্পতির সিংহরাশিস্থিতি জন্য কালী শুদ্ধি প্রযুক্ত গৌড় ও বদ 
এই উভয় দেশেই উপনয়নাদিরূপ কর্ণ হইতে পারে না ইহা পপ্ডিতদিগের পরামর্শ ৷ 


৯ 


০০ 


ধম্থা “ 5১ 

ইহাতে প্রমাণ 1 ৮ 2 তি 

ধৰ্ম্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীনিমাইচন্দ্র শিরোমণি শর্শ্মণাম্‌ 

ধৰ্ম্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীশতূচন্ত্র বাচম্পতি এ 

ধর্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীহরনাথ তক ভূষণ এ 

ধৰ্ম্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীজয়গোপাল তর্কালঙ্কার শর্ম্মণাম্‌ 

ধর্ম সভাধ্যক্ষ স্বর্ণকোট পণ্ডিত শ্রীরামজয় শর্শ্মণাম্‌ 

ধৰ্ম্ম সভাধ্যক্ষ শীরামমাপিক্য বিদ্যালঙ্কার শর্শ্মণাম্‌ 

ধৰ্শ্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীগ্রীকান্ত তককপঞ্চানন এ 

গাঠশালাস্থ শ্রীগর্ধীধর তকবাগীশ এ 

পাঠশালাস্থ শ্রীহরিপ্রসাদ তর্কবাগীশ এ 

পাঠশালাস্থ শ্রপ্রেমচাদ তর্কবাগীশ এ 

পাঠশালাস্থ ভ্ীসর্ববানন্দ স্তায়বাগীশ এ 

কাশী পাঠশালাস্থ ধর্মশান্তি পাণডেয়োপনামক ঈশ্বর দত্ত শর্ম্মণাম্‌ 

সদর দেওয়ানী পণ্ডিত শ্রীবৈদ্যনাথ শর্শ্মণাম্‌ 

নবদ্বীপনিবাসি শ্রীদ্দেবীচরণ তর্কালঙ্কার এ 

তথা শ্রীমহেশচন্ত্র শৰ্শ্মণাম্‌ 

তথা শ্রীবিশ্বেশ্বর শর্শণাম্‌ 

তথা শ্রীভোলানাথ শর্শণাম্‌ 

তথা শ্রীমাধবচন্দ্র শর্শণাম্‌ 

তথা শ্রীশ্রারাম শর্শণাম্‌ 

তথা শ্রীকুষ্ণনাথ শর্শণাম্‌ 

তথা শ্রীনবকুমার শর্ম্মণাম্‌ 
গুরণিয়! রাজ সভাধ্যক্ষ জ্যোতিবিচ্ছীমঙ্থ্য শর্শণাম্‌ বরেলি নিবাসি শ্রীচেজেন্্ শর্দণাঁম্‌ 

খিদিরপুর নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্্র শর্শণাম্‌ 

কুমারহট্ট নিবাঁসি শ্রীবনমালি শর্শণাম্‌ 

খামারপাড়া নিবাসি গ্রচণ্ডীপ্রসাদ এ 

আড়গুলি নিবামি শ্রীপার্বতীচরণ এ 

নৈহাটি নিবাসি শ্রারামকমল এ 

উত্তরপাড়া নিবাসি শ্রীউমাকান্ত এ 

বালি নিবাসি শ্রীজগন্নাথ শর্দণাম্‌ 

ফরাস্ডা্দা নিবাসি শ্রীভবদেব শর্শণাম্‌ 

বাশবেড়িয়া নিবাসি শ্রীবৈঝুঠনাথ শৰ্শ্মণাম্‌ 
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স্বাদ পত্রে সেব্রান্লেল কথা 
যশোহর নিবাসি শ্রবিরূপাক্ষ শর্শণাম্‌ 
খড়দহনিবাসি কমিটি পণ্ডিত শ্রীহ্রচন্দ্র এ 
পাঞ্চালদেশ নিবাঁসি শ্রীজীবনরায় এ 


সুপার নিবাসি শ্রীরামশরণ শর্শ্মণাম্‌ 
পাঠশীলাস্থ শ্রুযোগধ্যান শর্শ্মণাম্‌ 


ধর্মস্থান 
(১৫ মে ১৮৩০। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭) 


বৈগ্যনাথ।__বীরভূম জিলায় স্থাপিত দেবালয় অর্থাৎ বৈদ্যনাথমন্দির এক নিবিড় 
বনের মধ্যে গ্রথিত ছিল কিন্তু সেই বনে এক্ষণে বসতি হইয়াছে এ সকল মন্দিরবাটার 
পরিসর প্রায় এক পাদ পরিমিত হইবে এবং যাত্রিরদের উপকারার্থে তৎসন্নিহিত স্থানে 
তিনটা পুফষরিণী খনন হইয়াছে এ সকল পুষ্করিণীর জল পর্পুষ্পাচ্ছন্্ আছে। এ বাটীতে 
গয়াধামের মত ১৬ মঠ আছে তাহার প্রত্যেক মঠ ৫১ হস্তপরিমিত উচ্চ এবং প্রস্থ ২৬ 
হস্ত পরিমিত এবং এ সকল মন্দিরের চুড়াতে ত্রিশূল অর্পিত আছে ও এঁ সকল মন্দিরের 
চত্বর প্রস্তর নির্দিত ও তাহা ইঞ্টকনিশ্মিত প্রাচীরেতে বেষ্টিত। প্রত্যেক মঠের দরজাগুলি 
অতিশয় খর্ব তন্মধ্যে যে প্রধান মুণ্ডি সে মহাদেবের এবং এ মন্দিরে দিবা রাত্রিতে একটা! 
আলোক অতিদূরহইতে সন্দর্শন হয় ও এ দেবালয় সকলের দেয়াল ও থেজে ধুম ও তৈলেতে 
কুষ্ধবর্ণ হইয়াছে। অপর যে সকল যাত্রিরা এ দেবালয়ে গমন করে তাহারা হরিছ্বার 
এবং অন্ত২ পবিত্রস্থান হইতে গঙ্গাজল আনয়নপূর্বক যেমন ওঁ শিবলিঙ্গ প্রদক্ষিণ করে 
তেমন তন্বারা ওঁ শিবলিক্ের মস্তকে অভিষেক করে। এইস্থানের মন্দিরের মাহাত্ম্য 
ভারতবর্ষের মধ্যে অন্য২ সকল অতিপবিত্রস্থানের মাহাত্মযের তুল্য এবং কাশী ও প্রয়াগ ও 
কর্ণটদেশের চিলম্বারম্‌ ও তৃণমালি স্থান যদ্রপ পাবনত্বরূপে খ্যাত তন্রপ এ বৈদ্যনাথ 
স্থান পাবন তদপেক্ষা কেবল উড়িষ্যার জগন্নাথ স্থান শ্রেষ্ঠ । অপর হিসাব করিয়। দেখা গেল 
যে সেই স্থানে প্রতিবত্সরে কেবল জিলা বীরভূমহইতে প্রায় ৬০০০ ঘাত্রি উপস্থিত হয়। 
ক্লীবেলণ্ড সাহেব ও কর্ণেল ব্রোন সাহেব যে সময়ে জঙ্গলতেরি জিলার বন্দোবস্ত করেন 
তৎসময়ে শ্রীযুত গবর্ণমে্ট এ মন্দিরের প্রধান অধিকারির বৃত্যর্থে দেবঘড় পরগণায় ৩২ 
গ্রাম প্রদান করেন। 

ওঁ সকল মন্দির অত্যন্ত প্রাচীন এমত বোধ হয় ন| যেহেতুক মহাদেব মণ্ডলি 
নামক মঠের বহিদ্ব্ণরের উপরিস্থ এক প্রস্তরে খুদিতাক্ষরদ্বারা বোধ হয় যে ও সকল মন্দির 
শালিবাহন রাজার ১৫১৭ সালে প্রস্তুত হয় অর্থাৎ তাহা ২৬৬ বৎসর হইল। দেবাঁলয়ের 
সন্নিহিত চতুক্ষোশের মধ্যে আরও কএক মন্দির আছে. সে সকলি বৈদ্যনাথের মন্দিরের 


ধর্ম ৪০৩ 
ব্যাপ্য। বিশেষতঃ প্রথম হরলি জুরি অর্থাৎ ছুই বৃক্ষের সংযোগ স্থানে স্থাপিত এক 
মন্দির । সেই মন্দিরের পূজ্জকেরা কহেন যে শিব যে সময়ে সিংহলদঘ্বীপহইতে 
আনীত হন সেই সময়ে এই স্থানে বিষ্ণুর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয়। অতএব 
তাহার! এ মন্দিরের নিকটে প্রাচীন ছুই বৃক্ষের গুঁড়ি যাত্রিরদিগকে দর্শন করান এবং এ 
গুঁড়ির উপরে মহাদেবের এক পতাকা আছে ও তাহার তলে নীলকণ্ঠের এক প্রস্তরনির্শ্মিত 
প্রতিমূর্তি আছে এবং সেই স্থানের নিকটে ত্রিশূল কুণ্ডনামক একটা অতি আশ্চ্্য 
চৌবাচ্ছা আছে তাহা ১৬০ হস্তপরিমিত পরিসর এবং তাহার চতুর্দিগ প্রস্তরেতে মণ্ডিত 
সেই স্থানে যে একটা জলাকর আছে তাহা অক্ষয়ণীয় অর্থাৎ সর্বদা এ আকরহইতে জল 
উঠিতেছে। দ্বিতীয়তঃ বৈদ্যনাথের নিকটে তপস্তবননামক এক বন আছে তৃতীয়তঃ 
ত্ৈধ্যতকোণে চৌল পর্বতনামক এক পবিত্র স্থান আছে। চতুর্থতঃ তাহার এক ক্রোশ 
পশ্চিমে নন্দননীমক এক বন আছে। 


(১৩ আগষ্ট ১৮০১। ২৯ আবণ ১২৩৮) 

ভারতবর্ষের দেবাঁলয়ে ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের প্রাপ্তি।_লগুন নগরের কোম্পানি 
বাহাদুরেরদের অংশি শ্রীযুত পাইওর সাহেব নীচে লিখিতব্য দেবালয়ে ত্রিটিস গবর্ণমেন্টের 
গত সপ্তদশ বর্ষের মধ্যে কত টাকা প্রাপ্তি হয় তন্মধ্যে এই তফসীল করিয়াছেন। 

গত সতর বৎসরে শ্রীক্ষেত্রে যাত্রিরদের স্থানে খরচ! বাদে প্রাপ্তি । ৯৯২০৫০ 

গত ষোল বৎসরে গয়াতে যাত্রিরদের স্থানে খরচা বাদে প্রাপ্তি। ৪৫৫৯৮০০ 

গত যোল বৎসরে প্রয়াগে যাত্রিরদের স্থানে খরচা বাদে প্রাপ্তি। ১৫৯৪২৯০ 

গত সতর বৎসরে দক্ষিণ দেশে ত্রিপেটি তীর্থে যাত্রর স্থানে খরচা 

বাদে প্রাপ্তি। নি ১ ২০৫৫৯৯০ 


সর্ববস্দ্ধ । তত ৯০২২১৫০ 


(১ ডিসেম্বর ১৮৩২। ১৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৯) 

আসামদেশের উমানন্দ পর্বতের অঙ্গ হীন।_গত আশ্বিন মাসের ২২ অবধি 
২৪ পর্য্যন্ত যে ঝড় হইয়াছিল তাহাতে সর্বদেশেই বিপদ ঘটিয়াছে'-... । এ ঝড়ে যে 
অসম্ভব ব্যাপার হইয়াছে তাহা লিখি কখন শুনা যায় নাই যে ঝড়ে পর্বত পড়ে শ্রী ঝড়ে 
তাহাও পড়িয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যে স্থিত ভম্মাচলনামক পর্বত তাহাতে 
শ্ী্রীউমানন্দ নাম ধারণপূর্ব্বক ত্রৈলোক্যনাথ মহাদেব বিরাজমান ওঁ পর্বতের দক্ষিণদিগে 
প্রায় দশবার হস্ত পরিমাণ এক খণ্ড খসিয়! পড়িয়াছে এমত অসম্ভব কাণ্ড কখন হয় নাই 
গত বসর এ পর্বতের এক বৃক্ষ উৎপাটন হওয়াতে দেশের অনেক অমঙ্গল দর্শন হইয়াছিল 


8০৪ সংত্রাদ পাত্রে সেব্রাল্সেল্ত ক্রথ্যা 


তাহা কি লিখিব এবৎসর এই কুলক্ষণ দেখিয়া! রাজ্যের অলক্ষণ বিচক্ষণেরা৷ বিবেচন। 
করিতেছেন যেহেতু কথিত আছে যে এ পর্বতের অঙ্বহীন হইলেই অমঙ্গল হয় নিবেদন 
ইতি ২৬ আশ্বিন। কম্তচিৎ কামরপনিবাসিন:।__চত্র্িকা। 


(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩ । ১৭ ফীস্কন ১২৩৯) 

শ্ীবৃন্বাবন।-শ্রীবৃন্দাবন ধাম্বিষয়ক নিয়ে লিখিত যে বিবরণ আমরা মফঃসল 
আকবরহইতে এতদ্দেশীয় পাঠক ম্হাশয়েরদের সন্তো বার্থ প্রকাশ করিতেছি ইহাতে অবশ্যই 
তীহারদের সন্তোষ জন্মিবে । 

শরীন্দাবনধাম অতিপ্রসিদ্ধতীর্থ | এবং ব্দেশীয় ধর্ম নিরত হিন্দুগণ বিশেষতঃ 
বৈষ্ণবেরা এ তীর্ঘে গমন করেন। প্রায় বৎসরের সমুদায় মাসেই সেই স্থানে তাহারদিগকে 
দেখা যায় কিন্তু পুরুষাপেক্ষ| স্ত্রী যাত্রিকাই অধিক তাহার! বন্ধদেশ বিশেষতঃ দক্ষিণ দেখ- 
হইতে আগমন করেন এ উভয় দেশীয় যাত্রিকার! হিন্দুস্থানীয় স্বীলোকেরদের স্যায় ঘাঁঘরা 
পরিধান না করিয়া পুরুষের ন্যায় ধুতি পরেন। তত্রত্য যমুনাতীরে ও নগরীয় রাজবস্তে 
এবং কখন২ বা শাখানগরে চঞ্চধ্যমাণ পাল২ বানর দৃষ্ট হয়। এবং ভরতপুর কোটাগ্রভৃতির 
রাজারদের খরচে এ সকল পাবন পশুরদিগকে ভক্ষণার্থ অহরহঃ মোন২ মটর দেওয়। যায় 
ওঁ পশুগণকে কেহই হিংসাদি করিতে পারে না। এবং কথিত আছে যে কএক বৎসর 
হইল দুই জন ইউরোপীয় সেনাপতিসাহেব এ পশুর উপর গুলি করাতে নগরস্থ লোকের! 
অত্যন্ত রাগোন্মত্ত হইয়া সাহেবেরদের প্রতি ধাবমান হওয়াতে সাহেবের! এ অতিসম্বটে 
পলায়ন করিতে২ যমুনানদী সন্তরণসময়ে মগ্ন হইয়া লোকান্তরগত হইলেন। 

উক্ত যাত্রিগণ বৃন্দাবন তীর্থ যে অতিপরম মান্য করেন তাহার কারণ এই যে 
বৈষ্ণবের পরমোপান্ত শ্রীকু্* এগার বৎসরবয়ঃপর্য্যন্ত তথায় নিত্য বিরাজমান এমত কথিত 
আছে এবং তিনি সেই ধামে নানা নামে পৃজ্য। সেই স্থানে তাহার নানা নামেতে নানা 
মন্দির গ্রথিত আছে কোন২ মন্দিরে অনেক ব্যয় হইয়াছে এবং সেই স্থানে তাহার উপাসক 
বৈষ্বগণ তাহার নানা নাম সঙ্কীর্তনরূপ উচ্চ স্বরে গান করিয়া থাকেন। 

বিদেশীয়েরা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া যে সকল অট্টালিকা ও অনেক২ থদৃশ্ত 
স্থান দেখিতে ইচ্ছুক হন সে সকল স্থান বর্ণনাতে যমুনাতীরস্থ অট্টালিকাদির যেমন শ্রেণী 
তদন্গসারে পশ্চিম ধারঅবধি আরম্ভ করিয়া বর্ণনা করা যাইতেছে। নানা সুদৃশ্য বস্তুর 
মধ্যে প্রথমতঃ অতিন্থচার কদম্ব বৃক্ষ নগরপ্রান্তে যমুনানদীর প্রতি শাখাতে নংনম্যমান 
আছে। কথিত আছে যে এ স্থানহইতে কালিয় নাগের মন্তকোপরি কৃষ্ণ ঝীপ দিয়াছেন 
এবং কহে অদ্যাপি শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নেতে এ কাধ বৃক্ষ চিহ্নিত আছে ইহা স্বরণার্থই 
তাবৎ ব্রজ দেশ ব্যাপিয়া কদম্ববন রোপিত হয় এ বনের নাম কাদম্বখণ্ডী ৷ 

এ বিখ্যাত কদম্বতরুর কিঞ্চিন্নিয়ভাগে রক্ত বর্ণ প্রস্তরনির্দ্বিত অত্যুক্ত এক 


ধর্ম ৪০৫ 
মন্দির আছে এবং তাহার চতুদ্দিগেও তন্রপ প্রস্তরে নির্মিত অনেক হ্ুত্র২ কুঠরী আছে। 
ওঁ মন্দিরের চুড়োপরি এতদ্দেশীয় লোকের উষ্ণীষের ন্যায় এক আকৃতি নির্মিত আছে 
তাহা এমত দৃশ্যমান হইয়াছে যে অগ্রভাগে এন্থিবিশিষ্ট একটা রক্ত বর্ণ বস্ত্র স্তস্বিশেষ। 
তাহা কাবল অথবা গাঞ্জাবদেশীয় এক জন বণিকক্তৃক সম্পন্ন হয় এবং তাহা মদনমোইনকা 
মন্দিরনামে বিখ্যাত এ মন্দির অভিন্দৃয ও অতিদুরদৃশ্ঠও বটে তাহার নিকটে অপর 


দুইটা ক্ষুদ্র মনির আছে। 
মদনমোহনের মন্দিরের কিঞ্চিদন্তরিত পূর্ববভাগে ভরতপুরের রাজবংশ্য গ্ধারাণীক্তৃক 


নিশ্মীপিত এক ক্ষুদ্র রাজবাটা আছে । ও রাঁজবাটা সর্বত্র কাছারীবাটানামে বিখ্যাত এ 
বাটার দক্গিণভাগে যমুলাতীরে উক্ত রাণীর বাসস্থান এ রাজবাটা দোতালা। এবং 
ভরতপুরের অন্তঃপাতী ভূবাসস্থানের সন্নিহিত অতিনিৰ্শ্বল শিশুমুগের ন্তার বর্ণ প্রস্তরনির্মিত 
যে রাজবাঁটা তাহার অন্তঃগ্রকোষ্ঠের তাবন্নিশ্মাণও তদ্রুপ গ্রশ্তরেতে হইয়াছে অতএব তাহা 
অভিন্থদর্শনীয় । মধ্রাস্থ শিবিরহইতে যে সাহেবেরা বৃন্দাবন দর্শনাদি করিতে আইসেন 
তাহার প্রায় এ স্থানেই ভোজনাদি করেন। 

ভরতপুরের রাণীর উক্ত হাবেলির নিকটে একটা চবুতর আছে এবং তাহা প্রস্তর 
বেষ্টনেতে বেষ্টিত এবং কথিত আছে যে ওঁ স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ রাসমগুলী নৃত্যাদি করিতেন 
ও স্থানহইতে কিকিদস্তরে এবং নদীহইতে কিঞ্চিদুরে জয়পুরের বর্তমানা রাণী শ্রীকৃষ্ণের 
সম্মানার্থ এক অত্যুত্তম নৃতন মন্দির গ্রচ্ছন করিয়াছেন। এ মন্দিরের তাবদবয়বই রক্তবর্ণ 
প্রস্তরে নির্দিত বিগ্রহের নিজমন্দির শুরুবর্ প্রস্তরে নির্শিত এ মন্দিরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের 
এক বিগ্রহ আছেন তাহা হরিমোহন বৃন্দাবনচন্দ্রনামে বিখ্যাত সেই যৃত্তির কৃষ্ণের স্তায় 
মুখ এবং তাহাতে স্থবর্ণময় বংশী ন্যস্ত আছে ফলতঃ তদ্দেশে কৃষ্ণবিগ্রহের বিশেষ লক্ষণ 
এই যে কুষ্ণবর্ণ ও বংশী ও একপ্রকারবিশেষ উষ্ণীষ আছে। 

শেষোক্ত মন্দিরহইতে কিঞ্চিদন্তরে গোবিন্দজীকা মন্দির নামে এক অতিস্থদৃশ্য 
মন্দিরের ভগ্ন অবয়ব আছে পূর্বে এ মন্দিরই বুন্দাবনের মাহাজ্মোর সামগ্রী ছিল এবং 
অদ্যাপি তাহাতে যে ভগ্নাংশনকল আছে সেও পরমন্থন্দর কিন্ত পূর্বে এ মন্দিরের 
উপরিভাগ আওরংজেব বাদশাহ খামখা নষ্ট করিয়াছিলেন। এ মন্দির অতি- 
বিখ্যাত জয়পুরের রাজা জয়সিহ্কর্তৃক নির্ম্মাপিত। তাহার নিৰ্ম্মাণ প্রকার 
হিন্দুরদের মন্দিরের ন্যায় তাহার আকুতি এক প্রকারে রোমাঁণ কাতলিকেরদের 
গির্জাঘরের গ্যায় তাহার দীর্ঘাংশ আশী হাত লম্বা এবং পরিসরে ছেষটি হাত। পূর্ব 
কোণে এক প্রকার অষ্ট কোণাকৃতি এক কুঠরী আছে তাহার বেড় ছাঁব্বিশ হাত 
উচ্চ গয়ত্রিশ বা চল্লিশ হাত তাহাই একপ্রকার চূড়ার য় দৃশ্য হয়। অষ্টালিকার 
ও ভাগে কৃষের মহাগোবিন্দজীনামে বিখ্যাত মু স্থাপনার্থ এ মন্দির গ্রথিত 
হয় কিন্তু ও মন্দির অপবিত্র হইলে সেই স্থানহইতে উত্থাপনপূর্কাক জয়পুরে নীত হয় এ 


৪০৬ স্বাদ পত্রে সেক্কান্লেক কথা 


তাবৎ অট্টালিকা রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্শ্মিত এবং তন্মধ্যে প্রস্তরে নির্শ্মিত উত্তম২ 
ছবি আছে। | 

নগরের পূর্বব কোণে গর্দাতীরহইতে কিঞ্চিদন্তরে লালাবাবুর মন্দিরের অতি স্থন্দর 
শ্বেত গ্রস্তরে নিশ্মিত দুইটা শৃঙ্গাকার স্থাপিত আছে। কিন্ত যে ইউরোগীয়ের মন্দিরের 
অন্তর্তাগ দর্শন করিতে ইচ্ছুক হন তাহারদিগকে বারণ করাতে আমি তাহার ভিতরে 
প্রবেশপূর্ববক দেখিতে পারিলাম না। 

শ্রবৃন্দাবনে আরে। অনেক২ স্ুদৃশ্ ক্ষুদ্র রাজবাটা ও মন্দির আছে। বিশেষতঃ 
ভরতপুরের লছমী রাণীর এবং কেরাউলির রাজার ও দতিয়ার রাজার এবং অতিবিখ্যাত 
হিম্মত বাহাদুরের অট্টালিকা আছে এবং বুন্দাবনের ইতস্তত আমর ও তিন্তিড়ীর অনেক 
উদ্যান আছে তদ্যবধানতায় স্থলপথে আসিতে নগর তাদৃশ দৃষ্ট হয় না কিন্তু যমুনানদীর 
তীরহইতে উক্ত নগরের ঘাট ও বাটা মন্দির চূড়াদি দর্শনে কোন্‌ ব্যক্তির লালসা না জন্মে । 


(১৩ জুন ১৮৩৫। ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২) 


শ্রীযুত দর্পণসম্পাদক মহাশয় মহোদয়েফু।_আপনকার দর্পণে অনেকানেক বিষয় 
প্রকাশ হইয়া জনপদের বহুবিধ উপকার হইতেছে বিশেষতঃ যাহারা নিরুপায় তাহারদের 
সদুপায় দর্পণদ্বার। হয় এ বিষয়ে আমরা কএক পংক্তি লিখিয়৷ পাঠাইতেছি দর্পণে অর্পণ 
করিয়| মান দান করিবেন। জিলা হুগলির অন্তঃপাতি মোকাম গুপ্তিপাড়ায় প্র 
বুন্বাবনচন্দ্র ঠাকুর প্রকাশ আছেন তাহার সেবাৎ গাদি নশীন শ্রীপদ কৃষ্ণানন্দ নামে এক জন 
দণ্ডী ছিলেন তিনি প্রজারদিগের উপর যে সকল অত্যাচার করিতেন তাহা লিখিয়৷ শেষ 
করা অসাধ্য। এবং তাহাতে প্রজা সকল যেরূপ কাতর ছিলেন তাহাও বর্ণনে বর্ণাভাব। 
যাহা হউক শ্ৰীযুত দাউদ স্মিথ সাহেব বাহাদুর অতিধার্শ্মিক সদ্বিবেচক তৎকালীন জিলার 
জজ মাজিস্ত্েট ছিলেন। দণ্ডীমজকুরের নানা দৌরাত্ম্য তাহার কর্ণগোচর হইবায় তিন চারি 
মিছিলে তাহার অপরাধ সাব্যস্থ করেন। প্রথমতঃ গৃহস্থের কন্যা বাহির কর।। দ্বিতীয়তঃ 
দুষ্ট লোক সমভিব্যাহারে রাত্রিতে ভ্রমণ। “তৃতীয়তঃ ছুর্জনের সঙ্গে সহবাস। চতুর্থ 
নৌকারোহণে রাত্রিতে দস্থ্যবৃত্তি এই সকল অত্যাচার সপ্রমাণ হওয়াতে দওীমজকুরকে 
পদচ্যুত করিয়া তিন মাস কারাবদ্ধ রাখেন। তাহাতে ওঁ সকল অত্যাচারের অনেক হ্রাস 
হইয়াছিল এবং লোকেরাও পরম স্থখে কালযাপন করিতেছিল। 
সংপ্রতি শুনিতেছি দণ্ডীমজকুর সদরবোর্ডে দরখাস্ত করিয়াছিল তাহাতে বোর্ডের 
সাহেবের! তজবিজ করিয়া এ গাদির উত্তরাধিকারী কোন বিজ্ঞ দ্ডিকে সেবাত করিতে 
জিলায় কালেকুটরীতে অনুজ্ঞ। করেন কিন্তু কালেক্টর সাহেব এ আজ্ঞাপ্রমাণ ইশ তেহার 
জারী করাতে তিন জন দণ্ডী উপস্থিত হইলেন তাহার এক জন গরমানন্দনামে আবি 


ভ্ঞানবান। দ্বিতীয় অচ্যুতানন্দ এ দুৰর্সাপ্বিত দণ্ডি চেলা। তৃতীয় জ্ঞানানন্দনামে রি 
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ধর্ম j ৪০৭ 
দণ্তী গোবিন্দানন্দের চেলা এই কএক জন উপস্থিত হইবাঁয় কালেক্টর সাহেব পরীক্ষায় 
পরমানন্দ দর্ডিকে অতিবিজ্ঞ দেখিয়া নিযুক্ত করিবার মানস গ্রাহকরতঃ অচ্যুতানন্দকে 
অনুপযুক্ত দেখিয়া কহিলেন যে তোমার গুরু যে পথে গিয়াছেন তুমিও সেই পথাবলম্বন 
কর। তাহাতে আমলাসকল কৌশল করিয়া মফঃসল স্থরতহালের অনুমতি লইয়া কএক 
জন মফঃসলে তদারক করিয়া কৈফিয়ৎ দেন। হে সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে আমার 
জিজ্ঞান্ত এ যে কৃষ্ণানন্দ দণ্ডী যাহাকে মাজিস্তেট সাহেব গাদিচ্যুত করেন তাহাকে কোন্‌ 
হুকুমপ্রমাণে এবিষয়ের মধ্যে বসাইয়। স্রতহাল করিলেন । এবং যে ব্যক্তিকে নৌকায় 
মজকুরে থাকিবার সাহেবের আজ্ঞা নাই তাহাকে সরেকাছারীতে কিপ্রকার বসাইয়াছিলেন 
ফলতঃ আমলারদিগের সহিত কৃষ্ণানন্দ দণ্ডির এরূপ পরামর্শকরাতে এই জনরব উঠিল যে 
তাহার চেলা গাদি নশীন পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে তাবল্লোকই ভীত ও ছুষ্টলোক 
সকলে তাহার সহিত মিলিয়া পূর্বপ্রীয় লোকের উপর দৌরাত্ম্য পুনরায় আরম্ভ করিয়াছে। 
এবং গত বৈশাখ মাহার মধ্যে মোকাম সোশাইডাঙ্গার নিকটে ছুই তিন খান মহাজনি 
নৌকা মারা পড়িয়াছে যে ব্যক্তি এইক্ষণকার কালেক্টরীর সরবরাহকার তিনি এই সকল 
দৌরাজ্মের কতক২ কালেক্টরীতে এত্তেলা করিয়াছিলেন । কিন্তু আমলাসকলই তাহার 
সহায় আছেন এবিষয়ে অধিক প্রকাশিত নহে যদিও এইক্ষণকার মাজিস্তেট সাহেব অতি- 
সঘিবেচক কিন্তু ও দণ্ডির চেল! পুনর্বার গাদি প্রাপ্ত হইল এই জনরব ক্রমে কোন লোকেই 
ভয়ে মাজিজ্রেট সাহেবকে জানাইতে অক্ষম । হে সম্পাদক মহাশয় যদ্যপি অনুগরহপূ্ববক 
দর্পণপার্শে এই পত্রখানি প্রকাশ করেন তবে আমরা চিরবাধিত হই যেহেতুক পরোপকারে 
ধর্দ আছে অলমতিবিস্তরেণ। কস্যচিৎ গুপ্িপাড়ানিবাসিনঃ। 


(৭ অক্টোবর ১৮৩৭। ২২ আশ্বিন ১২৪৪ ) 
জগন্নাথের কর উঠিবার বিষয় কোর্ট অফ ডৈরেকটরের আজ্ঞাবশত গবণমেন্ট 
জগন্নাথের কর উঠিয়া দেওয়ার উপায় চেষ্টা করিতেছেন তাহা সকলে জানেন কোর্ট অফ 
টৈরেকটরের ইচ্ছান্ছসারে কিপ্রকার ইহা রহিত হইতে পারে তাহা আমরা সংক্ষেপে 
লিখিব। 
১৮৩৫ সালের ১২ আইনের ৩০ অধ্যায়ে গবর্ণমেন্ট জগন্নাথের সেবার্থ ক্রমাগত বিহিত 
বেতন যাহা! দিতে অঙ্গীকার করেন তাহা দিবেন আর জগন্নাথের মন্দিরের যে সকল কাৰ্য্য 


- তাহাতে যেন ই্গরেজের হস্তার্পণ না হয় এবং তৎকর্শ্ম উত্তমরূপে হয় তন্নিমিত্ত ১৮০৯ সালের 


৪ আইনান্ুসারে খুরদার রাজার প্রতি ও সকল কর্শ্মের ভারার্পণ হয় পূর্বে গবর্ণমেণ্ট যত 
বেতন দিয়াছিলেন তাহা বিবেচনা করিয়া আন্দোলন করিলে ১৮০৮ সালে লর্ড মিণ্ট 
সাহেব ৫৬,০০০ টাকা স্থির করিয়াছেন এবং কম্বল কিম্বা বসাত ক্রয়করণে পাণ্ডারদিগের 
অক্ষমতপ্রযুক্ত গবর্ণমেন্টে দরখাস্ত করাতে উড়িয্যার স্থবেদারেরা যেমত পূর্বে দিত এইক্ষণে 


৪০৬ সগন্বাচ পত্রে চেক্কান্লেজ হাঃ 


গবর্ণমেণ্টও সেইপ্রকার দিতে স্বীকার করিয়াছেন ১৮৩০ সালপব্যন্ত দিয়াছিলেন তদন্ত 
বনাতের গুদামবর না থাকাতে তৎপরিবর্তে ১:০০ টাকা করিয়| দিতেন পূর্বে গবর্ণমেন্ট 
জগন্নাথের সেবার্থ যে সকল ভুমি প্রদান করিয়াছিলেন তাহাহইতে বার্ষিক ২১,০০০ টাকা 
উৎপন্ন হয় অবশিষ্ট ৩৬,০০০ টাকা অন্যান্য উপায়েতে হইত আমারদিগের কটক জিল৷ 
অধিকারানস্তর ২ বৎসরপর্যন্ত যাত্রির উপর কোন কর নির্দারিত হয় নাই ইহার পর 
জগন্নাথের সেবার্থ বত ব্যয় হইত তাহা যাত্রিরদিগের করেতেই সম্পন্ন হইত পুরী গয়া ও 
্রয়াগেতে কর লইয়! গবর্ণমেন্ট বে কত টাকা উপার্জন করিয়াছেন তাহা সকলে জানিতে 
ইচ্ছা। করেন তন্নিমিত্ত আয় ব্যয়ের সংখ্যা অধে। লিখিতেছি। 
পুরীতে ১৮১০ অবধি ১৮৩১ সাল পর্য্যন্ত 


কর গ্রহণে আয় SAAB 
সর্বস্থদ্ধ ২৪,৩৭,৫৭০ 
প্রতিব্সর - ua 
সর্বন্দ্ধ ব্যয় ১১,৫৪,৪৪০ 
প্রতিবৎসর ৫৪,৯৭৩ 
সৰ্কন্থদ্ধ লাভ ১২,৮৭,৭৯০ 
প্রতিবত্সর ৫১,১০১ 
প্রয়াগে মিরভর করগ্রহণে ২৪ বৎসরে অর্থাৎ ১৮১০ অবধি ১৮৩১ সাল পৰ্য্যন্ত ৷ 
সর্বন্থদ্ধ আয় ১৬,৪৬,৬৫৭ টাক! 
প্রতিব্নর ৮৪০ 
সর্বনদ্ধ ব্যয় ১১৪ ০১৭৮৮ 
প্রতিবৎ্সর মি 
সর্বন্থদ্ধ লাভ ১৫১০৫১৮৬৯ 
প্রতিবত্সর অসি 
গর়ালিরদের কর গ্রহণে ১৮০৩ অবধি ১৮৩১ সাল পর্যন্ত ২৮ বৎসরে । 
দায় ৬৩১৪৬,৭৬২ টাক! 
প্রতিব্সর ২,২৬,৬৭০ 
সৰ্ববস্থদ্ধ ব্যয় 24,5 
প্রতিবত্সর ই 
সর্ববসুদ্ধ লাভ ৫১৩,৪০৯,৫৭৯ 
প্রতিব্সর নীরা 
অদ্যপর্ধ্যন্ত ইহার সংখ্যা লিখিতে পারিলাম না তাহাতে আমর! দুঃখিত আছি, কিন্ত 


গয়া ও প্রয়াগেতে গবর্ণমেন্টদ্বারা যত কর গ্রহণ হয় তদপেক্ষা পুরীতে tol 


সা ৯ 


পন্ধ - ৪৯ 
শুনিতেছি যে কলিকাতাহইতে পুরী পর্য্যন্ত ঘে রাস্তা আছে তাহাতে থে ব্যয় আর 
যাত্রিরদিগের নিমিত্ত যে চিকিৎসাগার তাহার ব্যর পুরীর করহইতে সম্পন্ন হয় অতএব 
ইহাতে জগন্নাথের -সেবার্থ গবর্ণমেন্ট যাহা দিতে স্বীকার করেন তাহাই হয় তদ্বাতিরেকে 
লাভ হয় না। 

মহারাষ্ট্রেদের সময়ে মন্দিরের মধ্যে ম্হাপ্রাদ বিক্রয়ের উপর কর নিদ্ধীরিত ছিল 
ও মহাপ্রসাদের কাষ্ঠ বিক্রয়েতে রথের খরচ এবং দক্ষিণা হইত এই সকল অল্প টাকার 


_ আদায়করণার্থ এক জন রাজসম্পর্কায় লোক বিক্রয়সময়ে আবশ্তক হইতে পারিত কিন্ত 


ইহা হইলে অত্যন্ত ক্লেশ জন্মিত এই জন্যে এ কাষ্ঠ বিক্রয়ের এক্ট! মূল্য স্থির করিয়া 
রাখিগ্নছেন এই টাকা বাদে গবর্ণমেণ্টের যে বেতন দাতব্য ছিল তাহ। দিতেন তথাপি 
সনিবিল এডিটরের হিসাবে এই টাকা লেখা যায় ইহাতে তাহারদিগের পরিশ্রমমাত্র লাভ 
আর ইহাতে মিসেনারি মহাশয়র! নিশ্চয় বোধ করেন যে কাষ্ট বিক্রয়ের মূন্যান্তসারে 
গবর্ণমেন্টের লাভালাভ হয় এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট হস্তার্পণ করাতে মিসেনারি 
মহাশঘর। গবর্ণমেন্টকে অনুধোগ করেন এই জন্যেই ১৮৩৭ সালে জুলাই মাসে ফ্রে 
অফ ইণ্ডিয়া নিজ পত্রে লেখেন থে গবর্ণমেন্টের বিশেষ মনোযোগেতেই রথ যাত্রায় 
সমারোহ হইবে আর প্রাচীন কাষ্টময় মহাশয় আপন গর্ভ ত্যাগ করিয়া দর্শনেচ্ছক 
সহন্র২ যাত্রিসমুহের নয়নগোচর হইবেন যদ্যপি ওঁ ফ্রেণ্ড মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করা যায় যে 
গবর্ণমেন্টের মনোযোগে কিপ্রকারে রথঘাত্র! সমারোহ হইবে তাহাতে তখন তিনি মৌন- 
প্রায় হইবেন আমরা শুনিয়াছি থে যাহারা দক্ষিণ প্রদেশে রথযাত্রা দেখিয়াছে তাহার! 
পুরীতে তদ্রপ সমারোহ দেখে নাই আর একবার দেখিয়! পুনর্ব্বার কেহ ইহ! দেখিতে ইচ্ছা! 
করে না গত কএক বৎ্সরাবধি কেবল তিনখান রথের চতুপ্পার্থে প্রায় ৫০০ লোক একত্র 
হয় ইহারা অত্যন্ত দুঃখী ও প্রায় মগ্ন হইয়| চী২কার করে জগন্নাথের এবং পুরীর নিকটস্থ 
রথের দ্বাদশ হস্তী আছে আর কতিপয় ইউরোপীয় লোকও দর্শনেচ্ছ হইয়া আসিয়া থাকে 
ইহা হামিণ্টনকৃত ইষ্ট ইণ্ডিয়া গেজেটেতেও লিখিত আছে তবে ফ্রেণ্ড মহাশয় কি কারণ 
কহেন যে পুরীর নিকটস্থ লোক না থাকিলে রথ অর্ধেক পথে ক্লেদমধ্যে পড়িয়া 
থাকিত তিনি কি সকলকে আপনার ন্যায় অনভিজ্ঞ বোধ করেন পাণ্ডা মনে করে যে 
সাহেব লোকেরা জগন্নাথের পুজার নিমিত্ত উপস্থিত হয় অতএব ইহাতে অত্যন্ত 
সন্থষ্ট হইয়া অনেক বার তাহারদিগকে রথ দর্শন করিতে নিমন্ত্রণ করে অতএব 
বোধ হয় যে মিসেনরি নাহেবেরা যখন২ নে স্থানে গমন করেন তখন তাহার! কেবল 
পাও্ডাদিগের এ অভ্যাদহেতু অপমান প্রাপ্তহওন হইতে রক্ষা পান আর মিসেনরি 
সাহেবের! সে সময়ে ঘোষণাকরত যাহা বলেন তাহা! কেহই বুঝে না এবং যে পুস্তক 
তাহারা বিতরণ করেন তাহাতে তাহারদ্রিগের অভীষ্টশিদ্ধ কদীচ হয় না কেনন! তীহার। 
যে ন্বাধীনে পুস্তক বিতরণ করেন তাহার বিপরীতে লোকেরা ব্যবহার করে 


২৫২ 


১১০ লংল্থাঙ সাতে সেন্কান্নেল্র কথ্য 


ইস্পেনদেশীয় লোকেরদিগের প্রধান ধর্াধ্যক্ষ যখন নির্শ্বান্য গোধৃমপিষ্টক তাহারদিগের 
নম্ুখে স্থাপিত করেন তখন এক জন বৈধর্শ্মিক তাহারদিগের মনে অন্য প্রবোধ জন্মাইতে 
চেষ্টা করিলে যে মত নিষ ফল হয় তদ্রপ রথঘাত্রাকীলীন শিসেনরি সাহেবেরদিগের 
উপদেশ বৃথা হ্য়। - 

সে যাহা হউক রাজাজ্ঞাপ্রযুক্ত যাত্রিদিগের কর গ্রহণ বোধ হইলে ৫৭,০০০ টাক৷ 
অঙ্গীকারমূতে অবশ্যই দিতে হইবে কিন্তু ইহার ভূমির উৎপত্তি কেবল ২১,০০০ টাকা লইয়। 
থাকে অতএব অবশিষ্ট ৩৬,০০০ টাকা কেবল ছুইপ্রকারে গবর্ণমেণ্ট দান করিতে পারিবেন 
ইহার প্রথমপ্রকার এই যে আপনারদিগের কোষহহতে প্রতিবতর ৩৬,০০০ টাকা দিউন 
কিম্বা এ টাকা বার্ষিক উতৎপত্তিবিশিষ্ট ভূমি ইহার পরিবর্তে দান করুন দ্বিতীয়গ্রকার এই 
যে খুরদার রাজার সহিত কোন বন্দোবস্ত হউক যে তিনি এ কর গ্রহণ করিয়া বায়ব্যতীত 
অবশিষ্ট টাকা নিজন্ব করিয়া লউন ইহার প্রথমপ্রকারে কোন দোষ দেখি না কেবল 
গবর্ণমেন্টের অনেক ব্যয় হইবে কেনন! তাহারদিগের ৩৯,০০০ টাকা দান করিতে হুইবেক 
আর তদ্যতিরিক্ত যে ৬১,০০০ টাকা রাস্তার নিমিত্তে লাভ হইল তাহাতেও বঞ্চিত হইবেন 
কিন্তু যদি এরূপ ব্যয় করিতে পারেন কিশ্ব। মিসেনরিরা যদি আর কোন উপায় দেখাইতে 
পারেন তবে তাহাতে কোন আপত্তি নাই যদ্যপি জাহাজের কর বুদ্ধি করিয়। এ টাকার 
উৎপত্তি হয় তবে মিনেনরিরা জানিবেন বে তীাহারাও অন্য লোকের সহিত জগন্নাথের 
বাদ্যকরের বেতন দিয়। থাকেন আর যে২ করযুক্ত বস্তু তাহার! ভোগ করেন তাহার কিঞ্চিৎ 
কর দেবপূজ। বৃদ্ধিতে ব্যয় হয় তথাপি গবর্ণমেন্ট যে এ বিষয়ে হস্তার্পণ করেন ন! ইহাতে 
সন্থষ্ট থাকিবেন আরও কহি যদ্যপি যাত্রির কর রোধ হয় তবে অনেক২ দরিদ্র লোক অনেক 
দিবস পর্য্যন্ত তীর্থ করিতে যাইবেক এবং এইক্ষণে যে টাকা আদার হয় তাহা পাগডার দিগের 
হস্তে যাইবে পাণ্ডাতে এপ্রকার ধনের বর্ষণ হইলে কখনই আলস্তবান হইয়া! থাকিবে না 
দ্বিতীয় পন্থ স্থির করা ছুষ্ধর ১৮০৯ সালের ৪ আইনের ৬ অধ্যায়ে যাত্রিরপ্দগের পথ উত্তরে 
কেবল উত্তর নলাঘাট ও দক্ষিণে লোকনাথঘাট স্থির হইয়াছে এই ছুই স্থান মন্দিরের প্রায় এক 
ক্রোশ অন্তরে আছে আর ঘাত্রির কেবল কালেকটরের আপীসের অনেক পেয়াদা থাকাতে 
হইতে পারে না আর যে পাশ না দেখ'ইলে মন্দিরে যাইতে পারে না ইহাতেও তাহারদিগের 
নিষ্করে যাইবার ব্যাঘাত জন্মে এবং কর সঞ্চয় পুরীন বাহিরে করা আবশ্যক কেননা 
স্নানযাত্রার সময়ে জগন্নাথকে বাহিরে আনিতে হয় ও রথযাত্রার সময় রথদ্বার! প্রায় এক ক্রোশ 
পথ আনয়ন করিতে হয় অতএব লোকের! স্বচ্ছন্দে দর্শন করিয়া! এক পয়সাও না দিয়। 
ফিরিয়া যাইবেক অতএব যাত্রী নহে ইহা নিশ্চয় স্থির না করিলে কাহাকেও পুরীর মধ্য 
আসিতে বারণ করিতে পারিবেন রাজাকে এমত শক্তি দিতে হইবেক কিন্তু ইহ! করিলে 


সর্বদা বিবাদ জন্মিবে যে২ ব্যক্তি রাজার ইচ্ছামত কর দান না করিবেক তাহারদিগকে 
রাজা হয়তো আসিতে দিবেন ন সুতরাং অনেকে একত্র হইয়। কলহ করিতে উদ্বাক্ত হইবেক 


ধর্ম ৪১১ 
ইহাতে মাজিস্তেট সাহেবের সহকার্য্য প্রার্থনা করিবেন। রাজা কিপ্রকার যাত্রিগণহইতে 
টাকা বলঘারা আদায় করিবেন তাহা অন্থুভব করা দুর নহে ইহাতে যাহারা বিহিত কর 
দিবেক না তাহারা সকলই বিলম্বপ্রযুক্ত বিরক্ত হইবে এবং এইক্ষণে নিফরে গমন করিতে - 
পারে যে সিপাহী লোক তাহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেক আর যে২ পর্বতীয় রাজার প্রতি 
লোকেরদিগের অত্যন্ত ভক্তি আছে তাহার মধ্যে খুরদার রাজা এক জন যশস্বী অতএব 
দেশে এপ্রকার শক্তি প্রাপ্ত হইলে তিনিই ব্যবস্থাদীয়ক হইয়া অত্যন্ত প্রবল হইবেন পরে 
তাহা হইতে ইহ্গরেজদিগের অনেক উৎপাত হইতে পারিবেক গুমসরবাঁসিরা তাহারদিগের 
অধ্যক্ষের দোষে কিপথ্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে তাহা আমর! দেখিয়াছি খুরদা দেশ গুমসর 
দেশের নিকটবন্তি দুই দেশের রীতি ধারা এক প্রকার আর লোকেরদিগের ভাষাও প্রায় এক 
১৮১৭ ও ১৮১৮ সালে যে অত্যন্ত ক্লেশে জগবন্ধুর উপপ্নব দমন হয় তাহা আমরা বিস্বৃত হই 
নাই অতএব এপ্রকার কাধ্য কর্তব্য নহে স্থতরাং অবশ্যই গবর্ণমেন্টকে পুরীতে এ ব্যয় 
স্বীকার করিতে হইবেক আর প্রয়াগ ও গয়াতে সঞ্চিত করও ত্যাগ করিতে হইবেক । 

আমারদিগের বোধ হয় যে কর সঞ্চয় রোধ না করিয়া তাহ। গ্রহণ করিয়া 
পাণ্ডাদিগকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করণার্থ ৩৬,০০০ টাকা দান করা শ্রেয় কেবল পাশ দিবার 
বিষে হস্তার্পণ করিতে হইবেক কিন্তু তাহা শীঘ্র নিষ্পন্ন হইতে পারে আর যাহা কর গ্রহণে 
আয় হইবে তাহা পুরীতে বা কলিকাতাতে এক পাঠশালা স্থাপনার্থ এডিউকেসন কমিটির 
হস্তে দান করা উচিত ওঁ পাঠশালাতে কেবল ইন্গরেজী বিদ্যাভ্যাস হইবে ১,০০০ এবং 
২,০০০ টাকা করিয়া উত্তম ইন্রেজী লেখককে পুরস্কার কর! কর্তব্য এই লেখার প্রস্তাব 
নির্ধারিত হইবেক আর যাহার! কিয়ংকাল এ পাঠশালাতে বিদ্যাভ্যাস করিবে তাহীরাই 
এপ্রকার পরিতোষিকের পাত্র হইবে ইহাতে বিদ] বুদ্ধি ও সুচেষ্টার বৃদ্ধি হইবেক এবং 
ইহাতেই তাহারদিগের অজ্ঞানতা দূর হইবাতে তাহারদিগের বুদ্ধি তীক্ষ হইবে এবং 
খ্ৰীষ্টীয়ান ধর্ম্মের যথার্থ শিক্ষা ও নীতি অবলম্বন তাহাতে সকল জাতিতেই এ ধর্মের বৃদ্ধি 
হইবেক ।- জ্ঞানান্বেষণ। 


(২১ জুলাই ১৮৩৮ । ৭ শ্রাবণ ১২৪৫ ) 

. হিন্দুকীলেজের নিকটবত্তি প্রস্তাবিত গিজী।_হিন্দু কালেজের নিকটে যে গিজা 
স্থাপনার্থ এযুত লার্ড বিশোপ সাহেব ও শ্রীযুত আর্চডিকন সাহেব কল্প করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে 
গত সপ্তাহের সম্বাপত্রে অনেক আন্দোলন হইয়াছিল তাহার সংক্ষেপ এই বিশেষতঃ উক্ত 
সাহেবের! এ গির্জা স্থাপন করিয়া তাহাতে পাদরি কৃষ্ণমোহন বাডুয্যেকে বর্শ্মোপদেশকতা 
কর্ণ নিযুক্তকরণের মানস করিয়া গির্জ। স্থাপনার্থ হিন্দু কালেজের নিকটবন্তি এক খণ্ড ভূমি 
ক্রয় করিয়াছিলেন। পরে এ গির্জা নির্মাণের তাব বন্দোবস্ত হওনের পর এবং বুনিয়াদে 
গাতর পুঁতিবার দিন স্থির. হইলে পর হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষেরা শ্রীলপ্রীযুত লার্ড বিশোপ 


৪১২. সংন্তযাল পত্রে লসেন্কাল্লেল্র ব্ হা 


সাহেবের নিকটে গমন পূর্বক জ্ঞাপন করিলেন বে ও স্থানে গিজা স্থাপন হইলে হিন্দু- 
কালেজের কিঞ্চিৎ অনিষ্ট হইতে পারে যেহেতুক ছাত্রেরদের পিত! মাতার! এই বোধ 

_করিবেন যে বালকের! পাছে খ্ৰীষ্টীয়ান হয় এই ভয়ে তাহারদিগকে কালেজ হইতে বাহির 
করিয়া লইবেন অতএব আমারদিগের প্রার্থন। যে ও স্থানে গির্জা স্থাপন না হয় এবং 
চিকিৎসা শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষেরাও এতদ্রপ এক দরখাস্ত এ প্রযুক্ত সাহেবের নিকটে দেন এ 
দুই দরখাস্ত পাই়। গরীযুত লার্ড বিশোপ সাহেব উক্ত স্থানে গির্জা স্থাপন স্থগিত করিয়। হিন্দু- 
কালেজের কমিটিকে কহিলেন ঘে ও স্থানহইতে পোয়াক্রোশ অন্তর বড়রাস্তার ধারে এতদ্রপ 
অন্য এক খণ্ড ভূমি যদ্যপি আমারদিগকে দেন এবং এ স্থানের নিমিত্ত যে ব্যয় হইয়াছে 
তাহা। দেন তবে এ স্থানে গির্জ। স্থাপন করা যাইবে না তাহাতে কমিটি স্বীকৃত হইয়া শ্রীধুত 
লার্ড বিশোপ সাহেবকে লিখিলেন যে এইক্ষণে ছাত্রেরদের পিতা মাতারদিগকে বারণ 
করিয়া দেওয়া যাইবে থে তাহার! বালকেরদিগকে এ গির্জাতেও না যাইতে দেন। 


(২৩ মাচ্চ ১৮৩৯। ১১ চৈত্র ১২৪৫) 


নূতন মন্দির ।-_সঙ্ধাদ পত্র দ্বারা অবগম হইল যে গ্রীযুত রষ্টমজি কওয়াসজি ডুমতলায় 
অতি বৃহৎ একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছেন এবং তদুপরি বৃহৎ মন্দির নিম্মীণ করিয়া স্বজাতীয় 
কতিপয় পারসীয়েরদিগকে স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন তীহারা অগ্নির উপাসক । 

আরে! অবগত হওয়া গেল যে টেপুস্থলতানের বংশ্ত একজন ধন্মতলা ও কাইটোল।র 


রাস্তার কোণাকোণি একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছেন এ স্থান অপেক্ষারুত সকলের দৃশ্য এ স্থানে 
এক বৃহৎ মসজিদ স্থাপন করিবেন । 


কলিকাতার কোন্‌ অংশকে ডুমতল! বলিত তাহা অনেকের জানা ন! থাকিতে পারে। বর্তমান এরা 
্রাটই ডুমতলার স্থান অধিকার করিয়াছে। উপরে যে পাশামন্দির-নির্্মাণের কথা আছে তাহাই ২৬নং এজর 
্াটে অবস্থিত বর্তমান পার্শা-সন্দির। থ্যাকারের ডিরেন্টরীতেও দেখিতেছি £_ 


Ezra Street 
Doomtolee-Ira-rusta 
26 Parsee Fire Temple. 


ধর্মীসভা 
(১ জানুয়ারি ১৮৩১ ১৮ পৌষ ১২৩৭) 
১৮৩৭_জানুআরি, ১৭। সতীনিবারণের বিরুদ্ধে ইংগ্রগু দেশে আগীলকরণার্থে 
এবং হিন্দুদিগের ধর্ম বজায় রাখিবার নিমিত্তে ধশ্মসভা স্থাপিত হয়। 
( ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ১৬ ফান্তন ১২৩৭) 


র্দসভা ।__গত ৩ ফাল্গুণ রবিবার ধর্মসভার বৈঠক হইয়াছিল... ্ীযুত বেহারিলাল 
চৌবে সমাজে উপস্থিত হইয়া আপন অভিপ্ৰায় ব্যক্ত করিলেন তাহাতে অনুমতি তুহিন 


PE NUD RO 


ধর্ম ৪১৩ 


সম্পাদক ইহার প্রার্থনামত কাগজপত্র. দিবেন এবং সমাজের নিয়ম ও রীতি অবগত 
করাইবেন অপর তাহার সপ্গ্রার্থনানিমিত ধন্যবাদ করিলেন ।__সং চং । 
যাহার! রাজী রামমোহন রায়ের জীবনী পাঠ করিয়াছেন তাহাদের নিকট তুলীবাজারের বিহীরীলাল 
চৌবের নাম স্থগরিচিত। চৌবে-নহাশয়ের বাটাতে ১৮১৯ সালে এক বিরাট বিচার-সভার আয়োজন হয় ; 
রামমোহন রায় তর্কে হুতরন্ণ্য শান্্রীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। (নগেন্্রনীথ চট্টোপাধ্যায় 
রচিত ‘মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জ্রীবন-চরিত’, পৃঃ ২৪২) 
(১৫ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ২ পৌষ ১২৩৯ ) 
ধৰ্ম্মনভ! ।_গত ১৮ অগ্রহায়ণ রবিবার ধর্ম্মদভার মাসিক বৈঠক হইয়াছিল এ সভায় 
র অনুমতি মত যে সকল কশ্ম হইয়াছে তাহ! সমাজের 
বিদিত কর! গেল” | তৎপরে [ হাটখোলার ] শ্রীযুত বাবু উদয়টাদ দত্তের প্রেরিত পত্র 
পাঠ কর! গেল তাহার তাৎপর্য এ দত্ত বাবুর দল গ্ৰীযুত রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীযুত 
অভয়াচরণ ভট্টাচার্য ও শ্রীযুত কালীপ্রসাদ ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ইহারদিগের উপর 
সতীদ্বেষির সংস্থষ্ট দোষ জনরব হইয়াছিল বিবেচনায় তদ্দোষ পরিহার হইয়! দত্ত বাবুর 
দলে তাহারদিগের নিমন্তণ চলিত হইয়াছে ইহাই বাহুল্যরূপে লিখিয়া সমাজকে জ্ঞাত 


করাইয়াছেন।-* চন্দরিকা। 


সভ্যগণ আগণনানন্তর পুর্ব বৈঠকে 


(১৫ মার্চ ১৮৩৪। ৩ চৈত্র ১২৪০ ) 


ধৰ্ম্মমভ৷ ও ধর্মসভার অগ্রগণ্য চন্দ্রিক! সম্পাদকের অত্যাশ্চর্য্য ব্যবহারের দ্বারা গত 
সপ্তাহদ্বয়ের মধ্যে কলিকাতানগরে একটা মহাগওগোল উপস্থিত হইয়াছে তদিশেষ বৃত্তান্ত 
এই সংগ্রতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজরুষ্ণ সিংহের ও ্রীবুক্ত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের বাটাতে বিবাহ 
হইয়াছে তাহারা উভয়ই অতিধনী ও মান্য । বাৰু মধুরানাথ মল্লিক রামমোহন রায়ের মিত্র 
এবং সতীনিবারণ রীতির সপক্ষ ছিলেন। অপর চন্দ্িকানম্পাদক মহাশয় যখন শুনিলেন 
যে এ বিবাহ হইবে এবং তাহাতে অনেক কায়স্থ ঘটক কুলীনেরদের নিমন্ত্রণ হইয়াছে তখন 
ধর্মসভার এক বৈঠক করাইয়া ও সভার গ্রধীন২ অধ্যক্ষ অথচ কলিকাতার প্রধান২ 


দুলপতিরদিগকে এ বিবাহে নিমন্ত্িত কায়স্থেরদের গমনবারণার্থ যথাসাধ্য প্রবোধ জন্মীইলেন 


তাহাতে তদনুকারি এক হুকুম জারী হইল এবং এ বিবাহে যে ঘটক কুলীনেরা গমন করিবেন 
তাহারদিগকে অব্যবহার্ধাতার ভয় দর্শান গেল তওপ্রুক্ত অনেকে তথায় যাইতে অসম্মত 
হইলেন আরে৷ ধর্শসভা৷ প্রত্যেক জন কায়স্থের স্থানে এক২ একরারনাম! লিখিয়। লইলেন 
তাহার প্রতিলিপি এই । 
ধন্মনভার প্রতিজ্ঞাপত্র ৷ 
গৌড়দেশস্থ দক্ষিণরাটীয় কায়স্থ সমস্তকে ধর্শনভার অন্থমত্যন্থমারে জ্ঞাপন করা 
তেছে গত ২০ ফাঁল্গুণ রবিবার রাত্রে কত 

যাইতেছে গত ২৪ ফাল্গুণ রবিবার রাত্রে ধর্দসভার বৈঠকে সভাধ্যক্ষ এবং সভাস্থ কুলীন 


৪১৪ সংব্যাচে তে সেন্কান্লেল কথা 


ও মৌলিক কায়স্থলকলে বিবেচনা পূর্ববক যে স্ুনিয়ম করিয়! প্রত্তিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন 
তদবিকল নীচে লেখা যাইতেছে যিনি ওঁ প্রতিজ্ঞায় সম্মত হইয়া সর্ববদাধারণে ব্যক্ত করিতে 
ইচ্ছুক হইবেন তিনি ধর্শ্মশভায় স্বেচ্ছামতপমরে আসিয়া গ্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে 
পারিবেন এবং দূরদেশস্থ মহাশয়ের! পত্রের দ্বার! স্ব২ নাম ব্যক্ত করিলে স্বাক্ষরকারিদিগের 
শ্রেণী মধ্যে গণিত হইবেন ইতি ২৬ ফাল্গুণ ১২৪০ সাল ধর্ম্মমভা দপ্তর । 
ধর্মসভাসম্পাদক শ্রভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়স্য । 
্রীহীধর্শসভ। বরাবরেধু। 
প্রতিজ্ঞাপত্রমিদং কার্ধ্যঞ্চগে | শ্রীধুত বাবু রাঁজকুষ্ণ সিংহের নিমন্ত্রণপত্র প্রাপ্তানন্তর 
শুনিলাম এ সিংহ বাবুর পিতৃব্যপুভ্রের বিবাহ শ্রীযূত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের ভ্রাতৃকন্যার 
সহিত হইবে ইহাতে তৎসংসর্গাশস্কার আমর! এ নিমন্ত্রণ পরিত্যাগ করিয়াছি কোনপ্রকারে 
নংঅব করি নাই কিন্ত কএক জন ঘটক ও কুলীন ও সংসর্গ করিয়াছেন অতএব আমরা! 
এক্যমতে সকলে প্রতিজ্ঞা করিলাম এ সংসগিদিগের সহিত কুলধন্ম অর্থাৎ বিবাহাদি সম্বন্ধ 
করিব না অনাচারির জলাদি ব্যবহারে ধর্শলোপ হইতে পারে এ কারণ সর্ব্বতোভাবে 
সাবধান হইলাম ইতি লিপিরিয়ং ২০ ফাল্গুণস্ত ১৭৫৫ শকস্ত চ।... 
এখানে কাঁলীগ্রদনন সিংহ মহাশয়ের পিতা নন্দলাল সিংহের বিবাহের কথাই বলা হইয়াছে। 


(৫ এপ্ৰিল ১৮৩৪ । ২৪ চৈত্র ১২৪০) 

শ্ীধুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।---ধৰ্ম্মনভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরদিগের স্থানে 
আমরা প্রণিপাতপূর্ববক কতিপয় প্রশ্ন করিয়! উত্তরাকাজ্ষি আছি। 

প্রথম প্রশ্ন । সকলের বিদিত আছে যে শাক্ত বৈষ্বেরদিগের ধর্ম বিষয়মতের সর্বদা 
বিভিন্নত। বিশেষতঃ বলিদানেত্যাদি লইয়া বিপরীত মতামত ও বিরুদ্ধাচরণ তবে এ উভয়- 
পক্ষীয় এক পক্ষ অত্যাজ্য ও অগ্রাহ না হইয়া সতীরীতি শাস্ত্রের বিপক্ষ মতাবল্বি 
ব্যক্তিদিগের সহিত দলাদলির কারণ কি। শান্বার্থবোধে বাদান্ুবাদ সপক্ষ বিপক্ষহও়া 
অভিনব নহে। যদি বলেন সতীদ্বেষির! অভক্ষ ভক্ষণ ও অপে পান করেন এরূপ জনরব 
আছে। তাহা হইলে কৌলাচারি ও বিরাচারি তথা অধরামৃত ভক্ষকেরা ত্যাজা না হওনের 
হেতুবাদ কি। 

দ্বিতীয় প্রশ্ন । যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্বক এতন্নগরস্থ কোন ধনির অর্থাপহরণ 
করিয়া যথাশাপ্তর প্রায়শ্চিত্ত না করেন তবে তৎসন্তান ধর্শসভার উপযুক্ত 
কিনা। | 

তৃতীয় প্রশ্ন। কিয়ৎকাল হইল কোন প্রধান বংশোদ্তব পরম মান্তব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্কক 
সর্ধাস্তঃকরণের সহিত ত্বকচ্ছেদ ইত্যাদিপূর্বাক জবন র্্মাবলম্ধন করিয়। আনারে! নারি 
জবনি রমণীকে যৃহন্দ্দীয়ন শরার মতে বিবাহ করেন ও জবনের। তাহার হিন্দু নাম পরিবর্তে 


হইতে পারেন 


ধন্ধ ৪১৫ 
এজ্জত আলী খ। নামকরণ করে তিনি এ জবনী স্ত্রী সমভিব্যাহারে যথারীতিক্রমে রোজ 
নমাজে তৎপর হইয়া বহুদিবন ঘরবসত করেন পরে উক্ত খাঁ সাহেবের কোন পৈতৃক প্রাচীন 
চাকর নবীন ধনী হইয়া তাহার সহিত তক্ষ্যভোজ্য করিয়া পুনরায় খা সাহেবকে হিন্দু- 
সমাজে গ্রহণ করেন এইক্ষণে কি এ এজ্জত আলী খার উক্ত প্রাচীন চাকরের সন্তানেরা 
যাহারা খা সাহেবের সমবয়কালীন ছিলেন হিন্দু মহাশয়দিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ এবং উপস্থিত 
দলাদলির অগ্রগণ্য হওনের উপযুক্ত কি না। 

চতুর্থ প্রশ্ন। এতনগরস্থ কোন ব্যক্তি না্দিজান ও স্থপনজান ও নিক্চি প্রভৃতি জবনী 
নর্ভকীদিগের সহিত তাবৎকাল নানারূপ আহার ও ব্যবহার করিয়া এবং মির্জা জান তপসের 
সহিত দ্বাদশ বৎসরেরও অধিককাল একান ভুক্ত থাকিয়া নগরকীর্তনৌপলক্ষে পুনরায় হিন্দু- 
দিগের মধ্য গৃহীত হন। এইক্ষণে এ ব্যক্তির সন্তান ও পরিবারেরা এই দলাদনির উদ্যোগে 
বিশেষ অনুরাগ প্রাপ্ত হইতে পারেন কি না। 

যদি উপরিউক্ত মহাশয়ের হিন্দুলমাজে মান্য ও অগ্রগণ্য হইতে পারেন এবং ধর্ম্ম- 
মভার বিধি ব্যবস্থা মন্থাদি শাপ্রের বিপরীত অন্য কোন শাস্ত্রাহছসারে থাকে তবে ক্ষ্ণমোহন 
বন্যো প্রভৃতি কিনিমিত্ত ধর্মসভার অগ্রাহ্‌ হয়। আমর জ্ঞাত আছি যে অনেক২ নির্দ্দোষি 
নিদ্ধলঙ্ক নিরপেক্ষ শিষ্ট বিশিষ্ট মহাশয়ের ধর্মসভার দলভুক্ত আছেন তাহারা কি উক্ত বিষয়ে 
পক্ষপাতবিহীন হইবেন না ইতি। নিবেদনপত্রী কম্তচিৎ শ্যামবাজার নিবাসৈকন্ত 
বিপ্রস্ত। 

শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ দেবের পুত্র রাগ! রাঞ্জকৃষ্ণকে উপলক্ষ্য করিয়া লিখিত বলিয়া! মনে হয়। 

গ্রীযুত নন্মঘনাথ ঘোষ প্রণীত “রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়” পুস্তকের ১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 


(২৪ আগষ্ট ১৮৩৫ । ১৪ ভাদ্ৰ ১২৪২) 


গ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু ৷ '''সংপ্রতি একটা শাখা ধর্শসভা স্থাপিত 
হইয়াছে কিন্তু তৎসভাসম্পাদক ও অধ্যক্ষ কে তাহা কিছুই জানিতে পারি না কিন্ত শুনিয়াছি 
্রঙ্গসভার ন্যায় হইয়াছে কারণ ব্রদ্ধসভায় প্রতি বুধবার রাত্রে গান বাদ্য ইত্যাদি অতি- 
পরিপাটারূপে হয়। তদনত্তর শাখা ধশ্মসভায় প্রতি শনিবারের রাত্রে গান বাদ্য ইত্যাদি হয় 
পরন্ধ প্রাতঃকালে পাঠ কিরূপ প্রকার হয় তাহা কিছুই জ্ঞাত নহি। সম্পাদক মহাশয় 
আমরা অনুভব করি যে কথিত শাখা ধৰ্মসভা কিয়ৎ কালান্তে ছাতারের নৃত্য হইবেক অর্থাৎ 
ময়ূরের নৃত্য দেখিয়া একটা ছাতার পাখি মনে২ বিবেচনা করিল যে আমি উহার অপেক্ষা 
উত্তম নৃত্য করিব বলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল পরে অনেক কাল নৃত্য করিতে২ 
ময়ূরের নৃত্য ভুলিয়া গিয়া শেষে লাফাইতে আরম্ভ করিল। সম্পাদক মহাশয় শাখা ধর্মসভা 
তাদৃশ হইবেক। ২১ আগন্ত ১৮৩৫ সাল। 


৪১৬ উবগুভ্ঘচ গজ ডেকে হু 


(২৩ জুলাই ১৮৩৬) ৯ শ্রাবণ ১২৪৩) 


শ্রীধূত দর্পনসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।__পাঠকবর্গ জ্ঞাত হইবেন কলিকাতার * 


গরাণহাটার এগৌরমোহন বসাকের বাটাতে এক শাখা ধর্মনভা হইয়া থাকে তাহার সম্পাদক 
শ্রধুত রামানন্দ ব্রহ্মচারী সর্বতত্ব সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় এবং শ্রীযুত রামলোচন শিরোমণি 
মহাশয় ভগবদ্গীতাদি পাঠ করিয়া থাকেন। উক্ত সর্বতত্ব সিদ্ধান্তবাগীশ কহেন যে কর্ম- 
কাণ্ডীয় এবং জ্ঞানকান্ডীর বিষয়ে যাহার থে প্রশ্ন কিন্বা কোন সন্দেহ থাকে তাহার তথ্যার্থ 
সিদ্ধান্ত পাইবেন। আরো তিনি প্রমূখা প্রকাশ করিয়! থাকেন যে এতনম্মহানগরের মধ্যে 
ঘ্দি কোন তন্বিচারক মহাজ্ঞানী কেহ থাকেন তবে তাহার! নিকটবন্ঠি হইয়। বিচার করিলে 
বিশেষ মর্মজ্ঞ হইতে পারিবেন ॥ একারণ আমর! তত্ববিষয়ের কতকগুলীন প্রশ্ন করিয়া- 
ছিলাম কিন্ত এমত তিনি উত্তরপ্রদান করিলেন যে তাহাতে আমারদিগের জ্ঞান প্রবেশ- 
করণে অশক্ত হইল। 


(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ১৬ ফাল্গুন ১২৪২) 


গ্রযুত দর্পনপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। ধর্মসভার গতিবিয়োগ ।_-প্রায় সকলেই 
জ্ঞাত আছেন যে ধর্ম্মনভাপতি বাবু শিবনারায়ণ ঘোষজ কিছু দিন হইল এঁ সভার গ্রতিজ্ঞায় 
অবজ্ঞা করিয়া অন্য সভাপতির বাসনায় নানাপ্রকীর চেষ্টা করিতেছিলেন। সংগ্রতি 
দলকলকুশন কোন লোকের কৌশলে উক্ত বাবুর মানস সম্পন্ন হইয়াছে । বেহেতুক 
গত সংক্রান্তি দিবসে এ বাবুর বাটাতে তুলার অতুনা সভা হইয়াছিল তাহাতে প্রধান 
ধার্শ্মিক বাবু ভগবতীচরণ মিত্র যিনি বাবু মথর মল্লিকের ভাগিনেয়কে কন্তাপ্রাদান 
করিয়াছেন এবং বাবু নবীন সিংহ যাহার পিতৃব্যপুত্রের বিবাহকালীন ধর্মাদভায় ধর্ম্মনিষ্ট 
বিশিষ্ট কায়স্থ মহাশয়েরদের নিয়মপত্র লিখিত হয় আর নন্দনবাগানস্থ প্রধান কায়স্থ ধর্মমভয়ে 
দলাদলবিবয়ে নিরস্ত গীযুত বাবু শস্ত চন্দ্র মিত্র ও ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বস্তু আর ধর্ণ- 
সভাপতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ শ্ীযুত বাবু কালাটাদ বন্তুজের শৈতৃক দন ও উক্ত বাবুর পত্তনিয়া 
্রীযুত বাবু জয়চন্দ্ৰ মিত্রের স্বরুত দল সকল একা হইয়। মালাচন্দন করিয়া সভা 


স্তরের 
শরণাপন্ন হইয়াছেন । ইহাতে ধর্মসভা গতিবিরদ্হিণী অতিদুঃখিনী হইয়া শীধৃত বাবু 


প্রাণনাথ চৌধুরীর মুগ নিরীক্ষণ করিয়। এক পদ ধর্ম ভাবিয়া আশুতোষ দেবের উপাসনা 


করিতেছেন । সে যাহা হউক সম্পাদক মহাশয় এ বড় খেদের বিষয় ধশ্মসভ| চীরকালীন 
পতিব্রত| প্রিয়তমা ছিলেন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তৎপন্িরা যে যথেষ্ট খাদ্য নাবাবির 
গানবাদ্যাদির অনুরোধে পৈতৃক দল বল বিক্রয় করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় অন্যানক্ত| প্রিয়তমার 


অন্ুরক্ত হইতে উদ্ধাক্ত হয় তাহারা কি প্রতিজ্ঞ ভদ ভয় মনেও করিল না হায় কি বিভ্রাট 
ইতি। কণশ্তচিৎ সম্দর্শিনঃ। 


ধর্ম ৪১৭' 

(১৪ এপ্রিল ১৮৩৮ । ৩ বৈশাখ ১২৪৫ ) 7 
নূতন ধৰ্ম্ম সভা !-_আমরা শুনিলাম যে কলিকাতায় নৃতন এক ধৰ্ম্ম সভা স্থাপনের 
কল্প হইতেছে। সংগ্রতি ধর্ম সভাস্তর্গত কোন ধনাঢ্য ব্যক্তিরা সভার নিয়ম উল্লজ্বন 
করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে ভাহারদের মুখাপেক্ষা করিয়া যথার্থ বিচার হইল না ইহাতে 
কলিকাতা ও তনিকটস্থ কতিপয় সন্তান্ত মহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া নৃতন ধর্ম্ম সভা স্থাপন 


করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন । 
কলতঃ প্রভাকর সম্থাদপত্রের দ্বারা বোধ হয় যে এতদ্দেশীয় কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি 


জাতীয় বিষয়ে মহা দোষ করিলেও তাহার কোন উচ্চ বাচ্য হয় না কিন্ত নিস্ব ব্যক্তিরা 
হি ক্ষুদ্র অপরাধও করেন তথাপি তিনি ধন্ম সভাতে অব্যবহাৰ্য্য হন। 


(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২ আশ্বিন ১২৬৮) 

কএক বৎসর হইল এ মহানগর কলিকাতার ঘোড়াসীকো স্থানে ব্রহ্মমভানামক এক 
সভা স্থাপন হইয়াছে ইহাতে প্রতি শনিবার সায়ং সময়ে বেদ পাঠ ও ভাষ্য ব্যাখ্যা এবং 
ব্ৰহ্মবেষয়ক গান হইয়| থাকে ই সভাধ্যক্ষ মহাশয়েরা তদর্থে এক অট্টালিকা! নিম্মাণ 
করিয়াছেন তদুপরি বিষয়ি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পাঠ শঅঁবণেচ্ছুক হইয়া প্রতি সৌরি 
বাদরেই গমন করিয়া থাকেন এবং তথায় তাহারা বহু সম্মানও প্রাপ্ত হন বিশেষতঃ ভাদ্র 
মাসে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়ের পত্রদ্বার! নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় আগমন করণানন্তর 
তৎসভাধাক্ষ মহাশয়ের! বহু ধনদান ও সম্মান করিয়া তাহারদিগকে বিদায় করেন এতাদৃশ 
নিয়ম কবিয়াছেন এতদ্বাত্তিরিক্ত সময়ে ও ততসভায় দান বিতরণ হইয়া থাকে সংপ্রতি ১৪৯ 
ভাদ্র শনিবার এ সভায় ন্যুনাতিরেক ২০০ দুই শত ব্রাহ্মণপণ্ডিত পত্রদ্ধারা নিমন্ত্ৰিত হইয়া 
আগত হইয়াছিলেন এতস্তিন্ন বহু ছাত্রেরো সমাগম হইয়াছিল অধ্যক্ষ মহাশয়ের পত্রাছারে 
১৬১১১০০1৬৫৪ ৩।২। তঙ্ক। করিয়া দান করিয়াছেন ইহাতে রবাহৃত ও উপস্থিত ও 
পরিচিত বা অপরিচিত সকলে আপ্যায়িত হইয়া গমন করিয়াছেন কেহই বঞ্চিত হন নাই 
তাবতেই অর্টিত হইয়া সঞ্চিত পুণ্যফলে তদধ্যক্ষের| সু প্রতিষ্ঠিত হইগ্লাছেন। তিং নাং। 


বিবিধ 


(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২। ৯ পৌষ ১২৩৯) 


জাবা উপদ্ধীপে হিন্দু লোক দর্শন ।_ জাবা হইতে সংগতি আগত এক পত্রের দ্বার! 


অবগত হওয়া গেল যে এ উপদ্বীপের এক প্রান্তে অর্থাৎ অতিমস্তরিত স্থানে হিন্দুমতাবলঙ্বী 
নানাধক তিন শত লোক দৃষ্ট হইয়াছে। পাঠক মহাশয়েরদিগকে ইহা জ্ঞাপন করা প্রায় 


অনাবশ্যক যে চারি শত বৎসর হইল এ উপদ্বীপস্থ তাবলোক হিন্দুমতাবলদ্বী ছিল কিন্ত 


২৫৩ 


৪৮৯১. ২৬৬২ 


এ 


৪১৮ সংন্াদ পত্রে সেক্কান্লেল কথা 
তাহার কিঞ্চিৎকাল পরেই তাহারা জাবনিক মতাবলম্বন করে। এই যে তিন শত হিন্দ- 
ধর্মাবলস্ষি লোক দৃষ্ট হইয়াছে তাহারাও এ প্রাচীন হিন্দুমতাবলম্থিরদের অবশিষ্ট বংশ । 


(৩ অক্টোবর ১৮৩৫ । ১৮ আশ্বিন ১২৪২) 
বালি উপদ্বীপে হিন্দুধর্ম ।__চারি শত বৎসর হইল জাব! উপদ্বীপস্থ তাবল্লোক হিন্দু- 
ধর্্মীবলম্বী ছিল । এই বিষয় কেবল দ্েশদর্শক লোকের কথার দ্বারা প্রমাণ হয় এমত নহে 
কিন্তু যে নানা দেববিগ্রহ ও দেবালয় এ স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় তদ্দারা৷ প্রত্যয় হয় কিন্তু এ 
উপদ্বীপ এইক্ষণে সম্পূর্ণরূপেই জাবনিক ধর্মাবলম্বী হইয়াছে এবং আমরা ‘বাধ করি থে এ 
উপদ্ধীপে অতি প্রধান অধ্যক্ষঅবধি ক্ষুদ্র লোকপধ্যন্ত বৈদিকধর্শাবলম্বী প্রাণিমাত্র নাই। 
আরো! বোধ হয় যে তাহার চতুর্দিকস্থ অনেক উপদ্বীপের মধোও পূর্বে হিন্দুধর্ম চলিত ছিল 
এইক্ষণে জাবনিক ধর্শ চলিতেছে কিন্তু বালি উপদ্বীপ জাবা উপদ্বীপের পূর্বীমাহইতে অতি- 
ক্ষুদ্র এক মোহানাতে বিভক্ত । যদাপিও সেই স্থানে অনেক জবনের বদতি তথাপি তত্রত্য 
অধিকাংশ লোক হিন্দুধৰ্ম্মাবলম্বী আছে অতএব আমারদের বোধ হয় যে পৃথিবীর মধো চ!রি 
বর্ণের প্রভেদ কেবল ওঁ বালিতেই আছে । ভারতবর্ষের মধ্যে এইক্ষণে কেবল ব্রাহ্মণ ও 
শূদ্র এই ছুই বর্ণের প্রভেদ দৃষ্ট হয় । 
সংপ্রতি দেশদর্শী কএক জন সাহেব ও উপদ্বীপে গিয়া দেখিলে যে তত্রস্থ হিন্দু 
লোক্রো অতান্ত ছুরবস্থ ও অজ্ঞান পুরুষেরা যৎপরোনান্তি অলস তাহারা আত্ম ভরণ- 
োষণার্থ প্রায় কিছুই কাৰ্য্য করে ন| কেবল স্ত্রীলোক যাহ! উপাজ্জন করে তদ্বার। প্রাণধারণ 
করে এবং আপনারদের তাবৎকাল মুলুক লড়াইয়েতে বা অহিফেণ সেবনেতে যাপন করে 
কখন২ কৃষিকর্্মও করিয়া থাকে কিন্তু এ মর্দ্মেতে তাহারদেব সময়ের কেবল চতুর্াংশমাত্র 
লাগে। টাকার প্রয়োজন হইলে তাহারা বোধ করে যে স্ত্রীলোকের রোজকার করিয়া 
যোগাইবে। অতএব এমত নিয়ত কথিত হইয়া থাকে যে বালি উপদ্বীপে স্বীলোকেরদের 
রোজকারে পুরুষের! জুয়াখেলা ও আফিন খাইতে পায়। 
স্ত্রীলোকের অবস্থা! অতিজঘন্ত তাহারদের স্বামি থাকিতে বাটা ঘর রক্ষণাবেক্ষণার্থ 
গে'লামের ন্যায় খাটিতে হয়। যে বালিকা পিতৃহীনা হয় অথবা যাহারদের রক্ষক ভ্রাতা 
নাই এবং যে বিধবার] সন্তানহীন বা যাহারদের কন্যামাত্র আছে তাহারা রাজার সম্পত্তির 
মধ্যে গণ হয়। এ রাজা তাহারদের মধ্যে সুন্দরী দেখিয়া উপপত্বী করেন অবশিষ্টারদ্িগকে 
রাজবাটীতে খাটান। এ 
. তত্রত্য গ্রজারদের যেরূপ অবস্থা তাহা রাজবাটার বর্ণনেতেই অবশা অবগত হওয়া 
যাইতে পারে। যে সাহেবের! এ উ-দ্বীপ দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন তাহারা কহেন যে এ 
রাজবাটা কাচা এক প্রাচীরে বেষ্টিত।. রাজা লাহেবেরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক 
হইলে তাহার! ওঁ বাটার ভিতরের এক কুঠরীতে নীত হইলেন কিন্ত ও কুঠরীতে যাইতে 


ধর্ম ৪১৯ 


পথ এমত পক্ষিল যে তীহারদের পাদ পরিষ্কৃত রাখ! অতিকঠিন হইল। এ অস্তঃপুরের 
বামপার্খে দারুময় চতুরজ্র ২৬ হাত এক গৃহ এবং তাহার সম্মুখে চতুর ১৩ হাত ইষ্টক- 
নির্দ্মিত ছুই কুঠরী ছিল। পরে সাহেবেরদের প্রতি অনুমতি হইল যে রাজার আগমন- 
পর্যন্ত আপনারা বারাপ্ডাতে বন্থন। রাজ বাটার মধ্যে কেবল একখান ভাঙ্গা চৌকী ও 
এক ছেঁড়া শপমাত্র ও শপের উপরি কএকটা কুকুর শুইয়া ছিল। অপর দ্বার মুক্ত হইলে 
বিংশবর্ষবয়ন্ক কদর্য একটা! যুবাপুরুষ বাহিরে আসিয়া! দ্বারের গোড়ায় এক তকিয়া হেলান্‌ 
দিয়া গদিতে বসিলেন তিনিই মহারাজ! তিনি অত্যন্ত অপরিস্ৃত চুলগুলা বে কড়ামেকড়া 
কেবল কোমরে একটু লেকড়। আর সর্বান্গ লেঙটা শরীর অতিদুর্বল ও কৃশ বোধ হয় কোন 
বিষয়ে হুসম্মত নহেন।, তৎসময়ে ও রাজা দড়িতে বাধা একটা কিরকীট কীট লইয়া খেলা 
করিতে লাগিলেন এবং এ কীটকে অতি যন্ত্রণ! দিয়া আমোদকরত কএকক্ষণ থাকিয়া উঠিয়া 
গেলেন। সাহেবেরা যে উপঢৌকন দিয়াছিলেন তাহার প্রতি একবার দৃক্পাতও 
করিলেন না। 
স্থানীয় লোকের ব্রহ্ম বিষ্ণু শিব গণেশ দুর্গ। এবং অন্যান্য প্রতিমাদিও পুজা করে 
কিন্ত দেবালয়মকল ভাঙদিয়া চুরিয়া গিয়াছে স্থশোভিত নহে। এ স্থানে মধ্যে বলিদানও 
হইয়া থাকে বোধ হয় যে সেইস্থানে ব্রাহ্মণও আছেন তাহারা অতুতম ভাষা লইয়া ব্যবহার 
করেন বোধ হয় এ ভাষা একপ্রকার সংস্কৃত হইবে । কিন্তু যে সাহেবের! ও উপদ্বীপ দর্শনার্থ 
গিয়াছিলেন ভাহার৷ এ যাজক ত্রান্মণরদের সন্দে আলাপাদি করিতে না পারাতে তদ্বিষয়ে 
কিছু বিশেষ অবগত হইতে পারিলেন না। যদ্যপি এ বালিনিবাপি লোকেরা গোমাংসতক্ষকও 
না হয় তথাপি বৈদিক ধর্মাবলদ্বিরদের সঙ্গে তাহারদের এইমাত্র বৈলক্ষণ্য যে তাহারা 
অন্তান্ত পণুহত্য। করিতে বা ভক্ষণ করিতে কিছুমাত্র ক্রটি করে ন৷ তন্মধ্যে মহিষ ও শুকরের 
ব্যবহারই অধিক। উপযুক্ত কর্শণয বিদ্যা এ সকল লোকের মধ্যে প্রায় নাই। সেইস্থানে 
জবনেরদের আরবীয় শিক্ষার্থ পাঠশালামাত্র আছে আর কোন পাঠশালা দৃষট হইল না 
ভাহারদের মধ্যে কেহ দেশীয়ভাষা অনায়াসে লিখিতে পারে না কেবল কথোপকথনের দ্বারা 
ভাষামাত্র অভ্যাস করে। ইউরোপীয় লোকেরদের সন্দে তাহারদের তাদুশ মিত্রত৷ নাই 
এবং ইউরোপীয়েরা যে তাহারদের সঙ্গে আলাগাদি করেন এমত ভাহারদের ইচ্ছাও নাই। 
তাহারা দেশের মফঃসলস্থানে গমন করিতে বিদেশীয়েরদিগেকে দেয় না। উক্ত দুই জন 
সাহেব যখন তাহারদিগকে কহিলেন যে আমারদের সদ তোমরা অত্যন্ত কুব্যবহার 
করিতেছ তখন তাহারা এইমাত্র উত্তর করিল তভোমারদিগকে এখানে আদিতে কেহ 
নিমন্ত্রণ করে নাই যদি আমারদের এই ব্যবহারেতে তোমরা অসন্তষ্ট হও তবে প্রস্থান কর। 
এ উপদ্বীপে সতীরীতি চলিত আছে এ দেশদর্শক সাহেবের! এই সম্বাদ দেন যে 
প্রাচীন রাজার মৃত্যু হইলে তাহার পত্নী ও উপপত্বীতে ৭৪ জনের ম্যান নহে পুড়িঘা 
হরিল। কখন২ ছোট লোকেরদের বিধবারাও স্বামির সঙ্গে দগ্ধ হইতে ইচ্ছুক হয় কিন্ত 


- ৪২০ মাছ পাত্রে সেন্কাল্সেল্ত কণা 


সে ক্দাচিৎ। পরন্ত নিয়ত এই ব্যবহার আছে যে রাজা মরিলে তাহার বিধবা যত থাকে 
সমুদায় সহমত! হয়। রাজার মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রীরদিগকে কথিত হয় ঘে তোমরা 
সহগামিনী হইবা। কি না যদি তাহারা কহে থে হইব তখন তাহারদিগকে স্বত্ত রাখিয়া 
নানাপ্রকার মিষ্টায় পেয় ভক্ষণ পান করিতে দেয় এবং অত্যুত্তম বহুমূলয বস্ত্র পরিধান করিতে 
এবং যথেচ্ছ আত্মীয়ন্বজনের সঙ্গে দেখ। করিতে অনুমতি দেয় তাহার অভিপ্রায় এই যে 
তাহারা ইহলোক পরিভ্যাগকরণের পূর্বের যত সুখ ভোগ করিতে চাহে তাহা। করিতে পারে । 
রাজার শব পৃথকরূপে দাহ করা যায় এবং থে সকল স্ত্রীর! দগ্ধহইতে চাহে তাহারদের নিমিত্ত 
স্বতন্ত্র একটা২ কুণ্ড করা বায়। ও স্থানে গমন করিলে স্ব২ আভরণাদি ত্যাগ করিয়। 
লোককে দেয় । পরে ছুরির দ্বার! বাহুতে কিঞ্চিৎ আঘাতপূর্ববক ও রক্ত সর্বান্দে মাথিয়া 
মাচানে আরোহণ করিয়। অগ্নি কুণ্ডের মধ্যে ঝাপ দেয়। গত বৎসরে ১৩ জন তাহারদের 
মধ্যে কেহ পরম সুন্দরী প্রাচীন রাজার মৃত্যুর পর বালিলিংস্থানে উত্তরূপে পড়িয়া মরিল। 
কথিত আছে যে তাহারদের মধ্যে কেহ২ অগ্নিকুণ্ড দেখিয়া ভীতা। হইল কিন্তু এ মাচান 
এমত নিৰ্শ্মাণ করা যার যে তাহার পশ্চান্ভাগ একটু উঠাইয়া, দিলেই অমনি অগ্নিকুণ্ডে গড়িয়া 
পড়ে। যদ্যপি তাহারা কোনপ্রকারে পলায়নের উদ্যোগ করে তবে সেই স্থানেই 
তাহারদিগকে হত্য। করে। ্ত্রীলোকেরদের এতদ্রপে পুড়িয়া মরণের কারণ এই যে তাহার! 
যদ্যপি কোনপ্রকারে অস্বীকৃত| হয় তবে তাহারদের অতাস্ত কলঙ্ক হয়। .ব্লাজপ্তীর। 
স্বীকার না করিলে তাহারদিগকে গোপনে খুন করে যেহেতুক রাজগোত্রা কোন স্ত্রী ভ্রষ্টা 
হইলে দেশময় তাহার মহাঅখ্যাতি হয়। : i> ও 


বিবিধ 


রাস্তাঘাট 


(২২ মে ১৮৩০ | ১০ জ্যেষ্ঠ ১২৩৭) 


কলিকাতার নৃতন রাস্তা । গঙ্গাতীরে কলিকাতাবধি কোম্পানির বাগানের 
আড়পারপর্য্ন্ত যে নূতন রাস্ত। হইতেছে তাহা সম্পন্ন করিবার নিমিত্তে খিদিরপুরের খালের 
উপরে যে জিঞ্জিরমম সাঁকো হইতেছে তাহার থামের বুনিয়াদ প্রস্তুত হইয়াছে। সেই 
এমারতের এক দিগে ঘেপর্য্যন্ত জোআর উঠে প্রায় সেইপর্যন্ত উঠিয়াছে এবং তিন চারি 
মানের মধ্যে তাবৎ ব্যাপারের শেষ হইবে এমত ভরসা হইতেছে । 


(১৬ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ৫ মাঘ ১২৩৯) 


চিৎপুবের রাজপথে জলনেগনার্থ চাদায় স্থাক্ষরকারিদের সভা 1_-চিতপুরর রাজপথে 
জল সেঁচনার্থ যাহারা চাদায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাহারা গত ১৯ জানু মারিতে প্রধান 
মাজিস্ত্েট শ্রীযুত মাকফালনি সাহেবের দপ্তরখানায় সমাগত হন। এ সাহেব সভাপতি 
হইয়া রিপোর্ট পাঠ করিলেন তাহার মর্দ এই | দায় যত টাক। সংগ্রহ হইয়াছে তাহার 
সংখ্য' ৩২০০০ তাহা সমুদায় কোম্পানির ভাগ্ডারে ন্যস্ত মাছে। তদতিরিক্ত বাবু কুঙ'র 
বনমালীলাল :*০০০ টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন তন্ভিন্ন চাদায় স্বাক্ষরকারিরদের 
স্থানে দত্তাবশিষ্ট মারো! দশ বার হাজার টাক! প্রাপ্তি সম্ভাবনা অতএব সর্ধস্থদ্ধ ৬০০০ টাকা 
সংগৃহীতহওনের হিসাব কর। যাইতে পারে । পূর্বে এই কার্যাসম্পাদনার্থ এইরূপ প্রস্তাব 
হইয়াছিল যে এক বাম্পীয় কল বদান যায় ও প্রণালী গাথা যায় কিন্তু নিয়ে লিখিত তিন 
কারণেতে কমিটী মহাশয়ের! এ কল্প হেয় করিতে পরামর্শ দিতেছেন। প্রথম কারণ এই 
যেটাকা এইক্ষাণে সংগ্রহ হইয়াছে তাহাতে তাহার খরচ কুলায় না দ্বিতীয় প্রকারাস্তরে 
অন্পবযয়ে ও কার্াসাধন হইতে পারে । তৃতীয় স্থানে চিৎপুরের রাস্তা এমত সন্বীর্ণ আছে 
যে প্রণালীকরণোপযুক্ত স্থান নাই । অপর নিকটবন্তি পুক্ষরিণীহইতে জলসেচনের কার্যে 
যেপর্যান্ত সার হইয়াছে তাহা এ রিপোর্টে ব্যক্ত হয়। ওঁ তৎকর্ধসম্পাদনে গত বৎসরে 
কেবল ৮৮৩৮৯ টাকা বায় হয়। এর রিপোর্টে কার্ধাসাধন বিষয়ে এই২ পরামর্শ লিখিত ছিল 
প্রথম পরামর্শ এক বা ছুই. অধিক পুষ্করিণী খনন করা যায়।- দ্বিতীয় এই যে শ্রীযুত 
চীফ মাজিস্মেটসাহেব উপরি উক্তমতে এই কাৰ্য্যে যে টাকা. ব্যয় করিয়াছেন তাহ 
তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যায়। তৃতীয় পরামর্শ ঘে এই- কাধ্যের তত্ত্বাবধারক- শরীযুত 
মকালক সাহেবকে এই কার্যাসাধনের পরিশ্রমার্থ ৫০ টাকা পারিতোষিক দেওয়া যায় । 

এতজ্বূপ রিপোর্ট পঠিত হইলে নিয়ে লিখিত বিষয়ে সকলের সম্মতি হইল. 


৪২৪ সংৱাদ পাত্রে সেকন্কান্নেল্র ক্কথ্যা 


প্ৰীযৃত মাকৃফাৰ্লন সাহেব যে রিপোর্ট পাঠ করিলেন তাহা আমারদিগের গ্রাহ এবং থে টাকা 
কোম্পানির কোষে ন্যস্ত আছে তাহার স্থদহইতে মাক্‌ফার্লন সাহেবকে ৬৭৮৮৯ টাক! 
দেওয়া যায়। 

বাম্পীয় কল বসান অপেক্ষা পুক্করিণী খনন করা পরামর্শ দ্ধ ৷ 

কোন্‌ স্থানে পুষ্ধরিণী খনন করা উচিত এতদ্বিষয়ে লাটরি কমিটির পক্ষে প্রীযুত 
চীফ মাজিক্সেটসাহেবের সঙ্গে পরামর্শকরণার্থ শ্রীযৃত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত 
বাৰু হরিমোহন ঠাকুর ও গ্রীধুত বাবু রামগোপাল মল্লিক কমিটি স্বরূপ নিযুক্ত হন। 

:শ্্রীযুত বাবু কুঙার বনমালী লালের স্থানে চল্লিশ হাজারের মধ্যে যে বিংশতি 
হাজার টাক! প্রাপ্বশিষ্ট আছে তদর্থ তাহার নিকটে পত্রের দ্বারা নিবেদন করা 
যায়। 

উপস্থিত খরচার নিমিত্ত চাদার দ্বার! ক্ষুজর। টাকা সংগ্রার্থ অন্তান্ত লোকের 
নিকটে নিবেদন করা যায় এবং থে স্বাক্ষরকারি মহাশয়েরদেরকতৃি মুদ্র। প্রদত্ত হয় 
নাই তাহারদের নিকটে লিপিদ্বারা নিবেদন কর! যায়। 


. 


(৪ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ২২ পৌষ ১২৪০) 

[ পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত ] গত শুক্রবারে শ্রযুত জিন্কিন্স লে| এণ্ড কোম্পানির 
সাধারণ নীলামঘরে গত জোজে বেরাটু সাহেবের সম্পত্তি (যাহা তেরেটিবাজারের 
দক্ষিণে ছিল) এ স্বৃত সাহেবের ভ্রষ্টরদের অন্থমতিক্রমে বিক্রঘহওয়াতে শ্রযুত বাবু 
দ্বারকানাথ ঠাকুর ৫১০০০ একায়হাজার টাকাতে ক্রয় কৰিয়'ছেন অ বিষয়ের মূল্য 
পূর্বে দেড় লক্ষ টাকার অধিক হইয়াছিল কিন্ত কলিকান্তার প্রধান২ হৌসদকল 
দেউলিয়াহওয়াতে এতাবৎ অর দামে ক্রয় হইয়াছে । আমর! শুনিতেছি যে শ্রীযুত 
বাবু স্বারকানাথ ঠাকুর এ স্থানে নূতন ষ্্রালিকাদি প্রস্থ “কিয়া অভিমনোরম্য এক 
বাজার করিবেন এ স্থান, এরূপ হইবেক যে প্রধান২ সাহেব লোক আপন স্বেচ্ছামতে 
ইঙ্গলণ্ডের প্যায় বাজার করিতে আনিতে পারিবেন যদিও বাবুর ইহাতে কিছু ব্যয় 
হইবেক কিন্তু পরে সকল বাজারকে অন্ধ করিয়া এই বাঞজ্জারদ্ারা বিশেষ লাভ করিতে 
পারিবেন ইতি । 

(১২ আগষ্ট ১৮৩৭ । ২ন শ্রাবণ ১২৪৪) 

গঙ্গাতীরস্থ পথ ।-_নৃতন _টেঁকশালের উত্তরাংশ লইয়া কিয়দূরপর্য্যন্ত ভাটার 

দরে চড়া পড়ে তাহাতে পোলীসের প্রধান বিচারপতি অ স্থান আয়ত্ত করিবার 


নিমিত্ত যে এক নকসা বাহির করিয়াছেন সে অত্যন্ত বায়সাধ্য কিন্তু ও স্থান রাবিস: 
দ্বারা ভরাট -করিতে গেলে গঙার- কিনারা পোস্তাবন্দী করিতে হয় নতুবা জোয়ারের 


বিবিধ ৪২৫ 
মদে এ রাবিন ভাসিয়া যাইতে পারে তাহাতে যে খরচ পত্র হইবেক স্থির করিয়াছেন 
বিবেচনা করিতে গেলে ত্র খরচ পত্র অল্পই বোধ হয় যদি ওঁ স্থলে বাটী নিৰ্ম্মাণ. করা 
ব্বায় তবে এই রাজধানীর অত্যন্ত সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় তৎপূর্ববাংশে যে সকল বাটী আছে 
মে সকল বাটা কেলাইব স্তিটের ন্যায় পশ্চা থাকিবে ইহাতে তাহার মূল্য স্বল্প হইতে 
পারে। 

এতদ্দেশের মধ্যে অন্তান্ত স্থান গঙ্গায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে কলিকাতাতে তাহার 
বিপরীত হইতেছে কেন না এইক্ষণে যে পর্যন্ত চড়া পড়িয়াছে আরো পশ্চিমাংশ 
কিঞ্চিৎ দূর লইয়া চড়া পড়িলে শাকো বান্ধিয়া পারাবারে যাইবার সুসাধ্য হইতে পারে 
ইহাও অসম্ভাবনা নহে ।_জ্ঞানান্েষণ। 


(১০ নবেম্বর ১৮৩৮ । ২৬ কান্তিক ১২৪৫) 
গঙ্গার উপরি পুল।__আমাদিগের শ্রুতি গোচর হইয়াছে যে হুগলি নদীর উপরি 
পুল করণে গবর্ণমেন্ট মনস্থ করিয়াছেন এ পুল নিম্মীণ করণার্থ ব্যয় ১২০০০০০ টাকা 
নির্ধাধ্য হইয়াছে এবং উক্ত পুল কলিকাতীর উপরি হইবে ইহার দ্রব্যের নিস্তি হইতেছে 
কিম্বা হইবে । এবং এই সহরে স্থবিখ্যাত যে কল নির্বাহ কএক ব্যক্তির উপরি এইকম্মের 
ভারপর্ণ হইবে। এ পুল লৌহ দ্বারা নির্মিত হইবে এবং এমত রূপে নিশ্মিত হইবে 
যে বায়ু ও জলবেগে ভগ্ন হইবে না। [ বেঙ্গল হেরান্ড, ৪ নবেম্বর ] 


(৬ এপ্রিল ১৮৩৪ । ২৫ চৈত্র ১২৪৫ ) 


কলিকাঁতার লাটরি ।_অনেকবৎসরাবধি কলিকাতাস্থ গবর্ণমেন্টের যে লাটরি 
বংনরে দুইবার হইত। এইক্ষণে তাহা খণহইতে মুক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ তাহার 
লভ্যাংশ কিঞ্চিৎ লইয়া কলিকাতা নগরের সৌষটবার্থ ব্যয় করা যাইত। কএক বসার 
হইল যে ব্যাপারের দ্বারা কলিকাতা নগরের নানাপ্রকার শৌষ্ঠব হইয়াছে সেই ব্যাপার 
এককালে সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের স্থানে লাটরির কমিটি লাটরির উপস্বত্ 
বন্ধক রাখিয়া কর্জ করিয়াছিলেন। এইক্ষণে ও খণ পরিশোধ হওয়াতে তাহারদের হস্তে 
টাকা সঞ্চয় সম্ভাবনা ॥ সম্বাদ পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে গবর্ণমেন্ট সমপ্রতি নৃতন এক 
লাটরি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন ॥ এবং কলিকাতা নগরের সৌষ্ঠব করণীয় ব্যাপারের 
তদারক করণার্থ নীচে লিখিত মহাশয়ের! নিযুক্ত হইয়াছেন 

প্ৰীযুত ডি মাকফার্পন সাহেব সভাপতি । 

শ্রীধৃত মেজর আরবিন ও ্রীযুত ডবলিউ পি গ্রাণ্ট শ্রীযুত এন আলেকজান্দর 
এবং ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত মের । 

্রীযুত কাপ্তান হাইড সাহেব সেক্রেটরীর কর্ণ নির্বাহ করিবেন। 


২-৫৪ 


১ সগহাদ পাত্রে সেন্কান্লেল্ৰ কথা 

সরকারী বা সাধারণ লাটরির ব্যাপার বিষয়ে আমারদের অনেক আপত্তি আছে 
আমারদের বোধ হয় যে এব্যাপারেতে কেবল মন্গুষ্যের নীতি ভ্রষ্ট হইয়া জুয়াচুরীর বৃদ্ধি 
হয়। যদ্যপি নগরীয় সৌষ্ঠবকরণার্থ গবর্ণমেন্টের মনোযোগ থাকে তবে স্বীয় ভাণ্ডার 
হইতেই দান করিতে পারেন কিন্বা৷ নগরীয় কোন বিষয়ের উপর নূতন মাস্থল বসাইতে 
পারেন কিন্ত প্রজারদের অসৌঠ্ঠবকারি নীতি ভ্রংশক ব্যাপারের দ্বারা নগরের নৌষ্ব 
করা অতি বিবেচনা বিরুদ্ধ। বিশেষতঃ সরকারী লাটরি অপেক্ষা তাহা হইতে জন্মে যে 
অত্যন্ত প্রতারণ| বদ্ধমূলক ক্ষুদ্র লাটরি তাহাতে অধিক অনিষ্ট হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট 
যে পর্য্যন্ত আপনারদের কলিকাতাস্থ নিজ জুয়ার প্রধান আকর না৷ উঠাইবেন সেই পর্যন্ত 
নানা ক্ষুত্রৎ জুয়ার আকর উঠাইতে সমর্থ হইবেন ন|। 


(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০ । ১৩ মাঘ ১২৪৬) 


নৃতন সীকো।_্ত হওয়া গেল যে মাণিকতলা ও শ্যাম বাজারের মধ্যন্ত 
নৃতন খালের উপর এক সাকো নির্মাণারস্ত হইয়াছে। 


(৬ এপ্রিল ১৮৩৯ । ২৫ চৈত্র ১২৪৫) 


__ এতৎ অবণে আমরা পরম আহ্লাদিত হইলাম যে টেকশালের ঘাটের সন্নিধি 
স্্ীলোকের স্সানার্থে একটা -নৃতন ঘাট প্রস্তুত হইবেক এ অতি সৎকর্ম বটে কেননা 
আবাল বৃদ্ধবনিতা এক ঘাটে স্নান করিয়া থাকে তজ্জন্ত হিন্দু স্ত্রীলোকের পক্ষে অতি 
অন্তায় হয় কিন্তু এতখকরণে তৎসমুদয় নিবারণ হইবেক। আমরা অনেক মন্ুয্যের 
মান হানি দৃষ্টিকরতঃ অত্যন্ত দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়াছি ছুঃদ্বভাব ব্যক্তি সকল 
অবগাহন ছলে স্ত্রীলোকেরদিগের গাত্রে জল প্রক্ষেপ করিয়া থাকে এবং সেই স্থানে 
ব্রাহ্মণের জপ ও সন্ধ্যা বিষয়ে অত্যন্ত প্রতিবাধক রূপে করিতে দেয় না। ধর্শিঠ মন্তুয্যের| 
সময়ান্তরে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য দৃষ্টি করিয়া আপন২ ঘাটে গমন করিয়! থাকেন তজ্জন্য 
সময়াতীত হওনে স্থতরাং এ ব্যক্তিরদিগের দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়৷ থাকে তৎ অন্চিৎ 
ব্যাপার হেতু গবর্ণমেন্টের নিকট আমর! প্রার্থনা করিতেছি যে গ্ধ হুগলি যমুন৷ 
গোদাবরী ব্রহ্মপুত্র এতৎ সমুদায় স্থানে যে সকল ঘাট বিদ্যমান আছে তৎসমুদায় 
স্ত্রীলোক ও পুরুষের নিমিত্ত স্বত্ত অতি আবশ্যক এতদ্রপ করিলে অতি উত্তম 
হইতে পারিবেক যদ্যপি বোধ করেন যে, গবর্ণমেন্টের ব্যতিরিক্ত অন্য২ লোকের 
ঘাট আছে তথাপিও মাজিস্তেট সাহেব এ সকল ঘাটের দিক নির্দিষ্ট করণের হুকুম 
প্রদান করেন অনায়াসে হইতে পারে আমরা যেহেতুক অন্মদ্বেশীয়দিগের অত্যন্ত 
অনাহত সেই হেতুক গবর্ণমেন্টের এতদ্বিযয়ে মনোযোগ জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করিতেছি। 
[ জ্ঞানান্বেষণ ] 


বিবিধ 8২৭ 
(২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ১৬ ফান্তুন ১২৩৭) 


চু 


মেদিনীপুর ।__এই মহারাজ্যের নানা প্রদেশ দিয়া নৃতন রাস্তা প্রস্ততকরণে সংপ্রতি 
শ্রীযুত গবরুনর্‌ জেনরল অধিক মনোযোগ করিতেছেন । এক্ষণে মেদিনীপুরের জিলার মধ্যে 
এক নূতন রাস্ত| প্রস্তুত হইতেছে তাহা সম্মল রাজার অধিকারের মধ্য দিয়া যাইবেক। কিন্ত 
তিনি আপনার প্রদেশ দিয়া এ নৃতন রাস্তা যাওনে যথাসাধ্য প্রতিবন্ধকতাচরণ 
করিতেছেন এপ্রযুক্ত তাহাকে বুঝাইবার নিমিত্তে পাঁচ দল পদাতিক সৈন্ তাহার নিকটে 
প্রেরণ করা গিয়াছে। 


(১০ এপ্রিল ১৮৩৩। ২৯ চৈত্র ১২৩৯) 


বর্দমানের রাস্তার সৌঠবকরণ।-_নিম্9ভাগে লিখিত বিবরণ ইণ্ডিয়া গেজেটহইতে 
এহণপূর্বাক প্রকাশ করা যাইতেছে । সংগ্রতি মধ্যমবিত্ত এক ব্যক্তির অতিপ্রশংস্য 
উদ্যোগের সংক্ষেপ বিবরণ প্রকাশ করা তাহার পক্ষে অতিঘথার্থ এবং তাহাতে পাঠক 
মহাশয়ের! অসন্তষ্ট হইবেন না। le 

কলিকাতাহইতে বর্দমান যাইতে নৌক। পথে ডাইনকুনির ঘাটে উঠিতে হয় এ ঘাট 
বালির খালের মহানাহইতে আড়াই ক্রোশ অস্তরিত এবং সেই ঘাটহইতে জনাই গ্রাম 
দুই ক্রোশ। পূর্বে এ ঘাটহইতে জনাই গ্রামে যাইতে যে রাস্তা ছিল সে প্রায় অগম্য 
বিশেষতঃ বর্ধাকালে। এই ক্ষণে এ কান্তার অতিকাস্ত হইয়াছে ওঁ রাস্তা একপ্রকার 
সমুদায়ই নৃতন হইয়। ষোল হাত চৌড়া হইয়াছে। জনাইর অগ্নিকোণে নৈহাটির নিকটে 
সরস্বতীনদীর উপরে তিন খিলানের একটা পাকা সীকো প্রস্তুত হইয়াছে সেই স্থানে এ 
নদীর পাটা পরয়যটি হাত জনাই ও ডাইনকুনির মধ্যবন্তি যে স্থানে পঞ্ধিল ভূমি ছিল সেই 
স্থানে অন্ত একটা সাকো নির্শ্মাণ হইয়াছে। এই সকল উপকাধ্য কাধ্যে পৃথক ব্যক্তিরদের 
অত্যন্তোপকার এবং তচ্চতুদিগস্থ গ্রামাদির পরম মঙ্গল হইয়াছে। যে মহাশয় স্বীয় ভ্রাতৃগণ- 
সহযোগে এই পরমহিতজনক ব্যাপার নির্বাহ করিয়াছেন তিনি এক জন ব্রাহ্মণ মধ্যম ধনির 
মধ্যে নিবিষ্টমাত্র। যে সময়ে কর্ণল টাড সাহেব রাজপুতানা দেশে কাৰ্য্য নির্বাহ করিতে- 
ছিলেন তৎসময়ে এ মহাশয় তাহার সমভিব্যাহারে ছিলেন এবং অন্যাপিও সেই সাহেবের 
স্থানহইতে মধ্যে২ কোন২ অনুগ্রাহক চিহ্ন প্রা হন। সংপ্রতি কলিকাতীর এক বাণিজ্য 
কুঠীতে অল্পবৈতনিক কর্খে নিযুক্ত আছেন এবং বহুকালাবধি সাঁহেবেরদের অতিবিশ্বাস 
পাত্র হইয়া যে যকিঞ্িৎ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে এই ব্যাপারে অন্থমান ছুই সহ মুদ্রা 
ব্যয় করিয়াছেন। কেহ২ বোধ করিতে পারেন যে এই প্রশস্ত এতদ্দেশীয় মহাশয়ের 
যথার্থাতিরিক্ত প্রশংসা করিলাম । কিন্তু তিনি এই বোধ করুন যে এতদ্দেশীয় লোঁকেরদের 
পরহিতৈষিতাগুণের লেশমাত্র দৃষ্ট হইলে তাহাতে পৌস্টিকতা করাই অত্যুপযুক্ত এবং তিনি 
আরো মনে করুন যে জনাই গ্রামে অতিধনি অনেক ব্যক্তি আছেন তাহারা বিবাহাদি 


৪২৮ সংল্াদ পতে সেনক লেনে কহ 
নানা উৎসব কর্মে লক্ষ২ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন কিন্তু তাহারা এই মহাশয়ের কিছুমাত্র 
আয়াস কি ব্যয়ের আনুকূল্য করেন নাই ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিলে বোধ হইবে যে 
তাহার এ প্রশংসা করা অতিরিক্ত নহে । ৮ 

শুনা গেল যে এ ব্যাপারের এমত সফল দৃষ্ট হইয়াছে যে এ প্রদেশের উন্নতি দিন২ 
বৃদ্ধি হইতেছে । এওঁ গঞ্জে অনেক নৃতন২ দোকানী পশারী বসান গিয়াছে এবং ভাইনকুনি 
জনাইর মধ্য স্থানেও পথিকেরদের উপকারার্থ ক্ষুদ্রং দোকান বসিয়াছে এবং এ গঞ্জহইতে 
প্রতিদিন চারি পাঁচ শত বলদ বোঝাই তঙুল বৰ্দ্ধমান ও বিধুপুরের দক্ষিণাংশে প্রেরিত 
হয়। এবং আরে! শোনা গেল যে গত বৎসরের বর্ষাকালে এ গঞ্জে যে সময়ে ধান্য 


তওুলাদি দুমু্য হইয়াছিল তৎসময়ে এই রাস্তার দ্বারা চতুর্দিকস্থ লোকেরদের মহৌপকার 
হইয়াছিল । 


(৪ মে ১৮৩৩। ২৩ বৈশাখ ১২৪০) 


১২৩৯ শালের ২৯ চৈত্রের ১৫ বালমে ৮৪৩ সংখ্যায় দর্পণপ্রকাশক মহাশয় ইপ্ডিয়। 
গেজেটহইতে সংগ্রহ করিয়া আপন কাগজে প্রকাশ করিয়াছেন যে জনাই সাকিনের কোন 
মধ্যবৃত্ত লোক মোং ভানকুনির নিকট হইতে নৈইটি পর্য্যন্ত এক নূতন রাস্ত| প্রস্তুত 
করিয়াছেন এ কথা বিস্তারিত রূপ অবগত না হওয়াপর্য্যন্ত অলীক বোধ হইতেছিল কারণ 
এ সাকিনের প্রীযুত বাৰু রামরত্র মুখোপাধ্যায় জিলা হুগলির জজ শ্রীযুত স্মিথ সাহেবের নিকট 
এক কেতা দরখাস্ত করেন তাহার তাৎপর্য এই যে এক রাস্তা চণ্ডীতলাহইতে ক্ৃষ্ণরামপুর- 
পর্য্যন্ত বারাণস রোড যে শালিখার রাস্তা আছে তাহার উভয় পার্শ্বে মিলিত হইয়া প্রস্তুত হয় 
আর ডানকুনির এক রাস্ত! ৬সরম্বতীর ধারপর্্যন্ত হয় কিন্তু এইক্ষণে এঁ ভানকুনির রাস্তার 
শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য দেখিয়া বিবেচনায় বোধ হইল যে যদ্যপি ও বাবুজী মহাশয়ের 
মনোযোগ থাকিত তবে চণ্ডীতলার রাস্তা যেরূপ উত্তম হইয়াছে তদন্থযায়ী উত্তম ও 
পরিপাটা হইত কারণ ওঁ চণ্ডীতলার রাস্তা যাহা বাবুজী প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে 
আমারদিগের অনুভব হয় যে আট দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকিবেক। এত টাকা 
ব্যয় বিনা তেখত হ্বন্দর হইতে পারে না অতএব লিখি এ সকল বর্ণ মধ্যবৃত্ত লোকের 
নহে যেমন কান্গালকে ঘোড়া রোগ।--ীশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । সাং কোণনগর । 


(৫ অক্টোবর ১৮৩৩। ২০ আশ্বিন ১২৪০ ) 


গ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেযু।_জিলা নবন্বীপান্তৰ্গত উলানামক গ্রাম 
সর্ধবোতোভাবে উৎকৃষ্ট স্থান যেহেতুক উক্ত গ্রামে ধনি মানি গুণি সংকুলীন ধার্শ্মিক জন- 
সমূহের বনতি এবং উক্ত মহাশয়ের! নিরস্তর দৈব পিত্রাদি কর্্োপলক্ষে বহুধন বিতরণদ্বারা 
গ্রামের সৌষ্ঠব প্রকাশ করিতেছেন কিন্তু লিখিত গ্রামে সংপথ অর্থাৎ ভাল রাস্তার অভাব- 


বিবিধ ৪২৯ 


প্রযুক্ত যন্ুষ্যের গমাগমের অত্যন্ত ক্লেশ হস্তযশ্ব শকটাদির গমন স্বদূরপরাহত চৌকীদার 
লোকের রজনীতে গ্রামরক্ষার্থ ভ্রমণের অতিকষ্ট অতএব আমরা এ বিষয়ে খেদিত হইয়া 
নিবেদন করিতেছি যে আপনকার দৰ্প ণৈকদেশে লিখিত বিষয় প্রকাশিত হইলে দীনজনগণ 
ভ্রাণকরণৈকতানমানদ করুণাসাগর সাক্ষাদ্ধ্মাবতার শ্রীলশ্রীযুত লার্ড বেনটীঙ্ক গবর্নর্‌ 
জেনরল বাহাদুরের কর্ণগোচর হইয়া কুপাকটাক্ষপূর্বরক উক্ত জিলার মীজিস্ত্েট শ্রীযুত 
হলকট সাহেব বাহাদুর স্থবিচারতত্পর ও বিচক্ষণাগ্রণ্য তীহার প্রতি অনুমতি হইলে 
উক্ত সাহেব অনুগ্রহপূর্বক লিখিত গ্রামন্থ শ্রীঘুত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত 
বাবু বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফী শরীযুত বাবু শ্তামলপ্রাণ মুস্তফী 
শ্ৰীযুত বাবু তারাপ্রাণ ুস্তফী শ্রীঘুত বাবু তারাকাস্ত গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীযুত বাবু 
গঙ্গাগোবিন্দজীবন মুখোপাধ্যায় মৃহাশয়প্রভৃতি অনেকানেক জমীদার ধনি মনুয্যদিগের 
প্রতি এক চাদার হুকুম দিয়া এ জিনাস্থ ্রীশ্রীযুতের কারাগারবদ্ধ ব্যক্তিরদিগকে প্রেরণ 
করিয়া উক্ত ব্যাপার সম্পন্ন করিলে পরমোপকার হয় পরস্ত এ চাদার টাকা 
হইতে রাস্তাবদ্ধার্থ আগত বদ্ধিদিগের আহারীয় দ্রব্য প্রাপ্তি হইলে শ্রীয়ুত 
কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের কিঞ্চিৎ উপকার আছে যাহা হউক শ্রীযুত 
দেঁশাধিপতি মহাশয়ের করুণাকণা বিতরণপূর্ববক উক্ত ব্যাপারে সাহাযা করিয়া 
দীনদিগের প্রার্থনা সিদ্ধ করুন নিবেদন মিতি লিপিরেষাখিনস্ত ৫ পঞ্চম দিবসীয়। সন 


১২৪, সাল। 
উলানিবাসি শ্রীরাধানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীরামচন্্র মুখোপাধ্যায় শ্রীজগঙ্ন্্র চট্টোপাধ্যায় 


শ্রীরামকানাই গঙ্দোপাধ্যায়প্রভৃতীনাং । 


(১১ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ২৯ পৌষ ১২৪০) 

“গত শুক্রবারে জিলা নবদ্ীপের মাজিস্বেট শ্রীযূত হলকট সাহেব বাহাদুর 
স্বাধিকার শাসনার্থ সপরিবারে ভ্রমণ করত উক্ত [উলা] গ্রামে আগত হইয়া গ্রামের প্রত্যেক 
পথ এবং গ্রামের প্রান্তভাগে নদী খালসকল নিরীক্ষণ করিয়া সেই সকল রাস্তা উত্তমরূগ 
নিৰ্ম্মাণ এবং সেই সকল খালে বিশিষ্টরূপ সেতু অর্থাৎ পাকা সাঁকো নিৰ্ম্মাণ করাইবাঁর 
মানসে গ্রামস্থ জমীদার শ্রীযুত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ 
মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু শল্তুনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তোফী শ্রীযুত 
বাৰু শ্তামলপ্রাণ মুস্তোফী শ্ৰীযুত বাবু অমৃতপ্রাণ মুস্তোফীপ্রভৃতি অনেক ধনি যানি 
ব্যক্তিদ্দিগকে প্রত্যেকে পরবানা দিয়া সমক্ষে আনিয়া অতিসম্মানপুরঃসরে হিতজনক 
মধুরবাক্যে কহিলেন যে তোমরা সকল ধনিব্যক্তি এক্যবাক্যরপে একটা চাদা 
করিয়া গ্রামের সকল রাস্তা যাহাতে সুন্দররপ প্রস্তুত হয় তাহা কর পরে ওঁ সকল 
মহাশয়বযকতিরা শীযুতের আজ্ঞামুমারে টাদাকরণে স্বীকার করিলেন।"*" 


HY সংল্রাদ পাত্রে সেল্কান্সেলর শ্কুথ্যা 
চাদায় স্বাক্ষরকারী । 
শ্রযুত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় ***১২০০ 
এযূত বাৰু শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় 1: ১০০০ 
শ্ৰীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মুস্ডোফী |--- ১০০০ 
শ্রীযূত বাবু অমৃতপ্ৰাণ মুন্তোকী ।--- ৫০০ 
শ্রীযূত বাবু শ্যামলপ্রাণ মুস্ডোফী ।--- ২০০ 


শ্ৰীযুত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ।*** ১০০ 
এযুত মাণিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় |: ১০০ 
এযুত কষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় ।--- ৫০ 
শ্রীধৃত তিতুরাম বস্থ ।--- ৫০ 
শ্ৰীযুত গঞ্জাধর পোদ্দার... ১০০ 


বাকী যাহারা দিবেন তাহারদিগের নাম পশ্চাৎ লিখিয়| পাঠাইব । 


(২৯ মার্চ ১৮৩৪ । ১৭ চৈত্র ১২৪০) 

শ্রীধৃত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেযু।-উলাগ্রামের বিশিষ্ট রাস্তাকরণবিষয়ে আম্রা 
পূর্বে কএক পত্র আপনকার সন্গিধানে প্রেরণ করিয়াছিলাম কৃপাবলোকনে নিজ দর্পণে 
অর্প্পূর্ধবক অস্মদাদির অভিলাষ সিদ্ধ করিয়াছেন ইদানীং প্রেরিতপত্র স্বীয় দর্প ণৈকপার্শ্বে 
স্থানদানে মহোপকৃত করিবেন উত্তম সেতু অর্থাৎ ভাল রাস্তা সম্পন্নার্থ জিলা নবদ্বীপের 
মাজিস্তেট শ্রীযুত হলকট সাহেব বাহাদুর উক্ত গ্রামে আগত হইয়৷ যেরূপ টাদার স্বজন 
করিয়াছেন তদ্বিবরণের কিয়দংশ পূর্ব পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে এইক্ষণে তদতিরিক্ত দ্বিতীয় 
কমিটি হইয়া যে সকল ধনি মানি ব্যক্তির! টাদায স্বাক্ষর করিয়াছেন তদ্বিশেষ নীচে লিখিত 
হইবে এবং উক্ত সাহেব ভূয়োভূয় এতদ্বিষয়ে বিশেষান্গগ্রাহক হইয়! ধনি ব্যক্তিদিগের 
নামে প্রত্যেকে পরবানা দিতেছেন তদ্বিধায় অনেকেই চাদায় স্থাক্ষরকারী হইতেছেন এবং 
যাহারা দেশান্তরে আছেন তাহারাও পশ্চাৎ স্থাক্ষরকারী হইবেন এবং শ্রীযুত বাবু বামনদাস 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্ৰীযুত বাবু শস্তৃনাথ মুখোপাধ্যায়প্রভৃতি অনেক মহাশয়ের টাদার 
নিয়মিত মুদ্রা উক্ত সাহেবের হজুরে অগিত হইয়াছে অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগের নিয়মিত মুদ্রা 
কিয়ৎ২ প্রেরিত হইতেছে কিয়ৎ২ পশ্চাৎ প্রেরিত হইবে পরন্ত উক্ত চাদ! সংগৃহীত মুদ্ৰাদ্বারা 
যদ্যপি লিখিত ব্যাপার নিষ্পত্তি হইবার ক্রটি থাকে তথাপি উক্ত শ্রীযুত বাবু বামনদাঁস 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরম ধার্শিকবর অতিবদান্যতাপূর্ববক ঈদৃশানুযতি করিয়াছেন যে উক্ত 
চাদায় দ্বাদশ শত মুদ্রা দিলাম অপর মুদ্রাভাবে আরক্বব্যাপার অসম্পন্ন থাকিবে না অতএব 
আমরা এতদ্বিষয়ে নিশ্চয় কহিতে পারি যে উপস্থিতকার্ধয উত্তমরূপে যে নিষ্পন্ন হইবে 
তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই যেহেতু ক উক্ত মাজিপ্রেটাহেবের অনুগ্রহ এবং উক্ত বাবুজী মহাশয়ের 
যাদুশ মনোযোগ এতদ্বিধায় লিখিত ব্যাপার অতিসত্বর হুসম্পন্ন হইবে এবঞ্চ আমর! ইহাও 


বিবিধ ৪৩১ 
অন্মান করি যে উক্ত জিলার শ্রীযুত জজসাহেব ও শ্রীযুত মাজিস্্রেটাহেব ও শ্রীযুত 
কালেক্টরসাহেব ও গ্রীযুত জাইন্ট মাজিস্বেটসাহেব ইহারাও এতৎকার্যে আহকুলা 
করিতে পারেন যেহেতৃক ধর্খার্থব্যাপারপ্রসঙ্গতো মহাযশস্বীও হইবেন অতএব ধর্মনকর্শে 
কিঞ্চিৎ সাহায্য যে করিবেন তাহাতেও সন্দেহ নাই কিমধিকং নিবেদন মিতি । 


চাদায় স্বাক্ষরকারী। 

গ্রীযুত রামগোপাল মুখোপাধ্যায় a + ৪৫ 
শ্রীযৃত তারাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় 4৯ টি fe 
শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ee ee ক 
শ্রীযুত সর্ববচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ee ক রি 
শ্ৰীযুত গোবিন্দজীবন মুখোপাধ্যায় by ৮ হট 
শ্রীযুত হরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য oe ৪ চা 
শ্রীযুত হরচন্্র ভট্টাচার্য্য IE io টা 
শ্রীযূত রাধানাথ মুখোপাধ্যায় নি eh টু 
শ্রীধূত গুরুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ৮৩ ky ES 
শ্রীযূত রঘুরাম গঙ্গোপাধ্যায় ee ৫ 
শ্রীযূত নীলানাথ চট্টোপাধ্যায় * লা 4 
শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দাসী eee ০ হু 
শ্রীঘৃত কাশীনাথ বন্ধ + নি তথ 
শ্রীকাশীনাথ কর ই রি টা 
শ্রীনীলাঙ্র খা ৯ দর র্‌ 

. শ্রীরাজরুষণ খা! ক 2 বহ 
শ্ৰীপীতাম্বর কর 6০০ i 
শ্রীশিবরাম মদক ০০ ৩০ হর 
শ্রীরামনারায়ণ সরকার at fs ze 
শ্ৰীশ্যামচাদ নন্দন ১৪ হি 9 
শরীপ্রাণনাথ পাল ৰঃ 1 
প্রীলক্ষ্মীকান্ত মদক 295 টু রর 
শ্রীভাগবত মদক নি ME: 3 
শ্রীভৈরবচন্দ্র নন্দি ee টন নু 
শ্রীরুষচন্দ্র পাল 5: Bt ও 
শ্রীরামমোহন শাহা is ৰ ৰ 
শ্রীঅদ্বৈত শাহা তি i রঃ 


৪৩২ 


্রীগন্দাগোবিন্দ বিশ্বাস 
ভ্রগোরাাদ কর 
শ্রীহরিনারায়ণ মিত্র 
ব্রীহরচন্ত্র বন্দু 
শ্রীরামনারাক্ণণ বন্ধ 
ব্রগোবিন্দ বিশ্বাস 
শ্রীভজহরি দে 
ভ্রীমদনমৌহন কর 
শ্রীশভূচন্দ্র কর 
শ্রীকিন্চন্দ্র মিত্ৰ 
প্রীগৌরহরি কর 


শ্রীগোবিন্দচন্্র প্রামাণিক 


শ্রীরাধানাথ দাস 
্রীপ্রাণহরি দাস 
ভ্রীগৌর পোদ্দার 
শ্রীমনোহর ম্দক 
শ্রীরামচন্দ্র মদক 
শ্ীকাশীনাথ মদক 
শ্রীব্রজমোহন মদক 


শ্রগীতান্বর ভাক্তর 
শ্রীসরূপচন্দ্র ডাক্তার 
্রীদর্পনারায়ণ কর 
শ্রীআনন্দচন্দ্র দত্ত 
শ্রীজগন্জাথ দত্ত 
প্রীগোপীনাথ মিত্র 
প্রীনিমাইটাদ স্বর্ণকার 
শ্রীকালাচাদ স্বর্ণকার 
শ্রীরামকুমীর মদক 
শ্রীবিশ্বনাথ ভদ্ৰ 


শত্রগোবিন্দচন্দ্র সরকার 


প্রীরামমোহন স্বর্ণকার 


শ্রীফকিরটাদ প্রামাণিক 


সংন্বাদ পাত্রে সেকানেনল ক্র 


বিবিধ ৪৩৩ 
(১৮ অক্টোবর ১৮৩৪ | ৩ কান্তিক ১২৪১) 
উলানিবাসি বিজ্ঞবর পত্রপ্রেরকের এক পত্র আমরা প্রকাশ করিলাম তাহাতে লেখেন 
যে এ নগরবাসি মহাশয়েরদের উত্তম রাস্তাহওনের বিষয়ে যে অত্যন্ত অভিলাষ ছিল তাহা! 
এইক্ষণে প্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। এ জিলার সরকারী কর্মকারকেরা তদ্বিষয়ে অনুরাগী 
হইয়াছেন এ নগরবাসিরা আপনারদের মধ্যে টাদীর দ্বারা অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন । | 
গবর্ণমেন্ট ও সাধারণ ব্যক্তি উভয়ের উদ্যোগের এক্য না হইলে এতদ্রপ ব্যাপার নির্ব্বাহ 
হওয়া স্ুকঠিন। এই উদ্যোগের বিষয় যে এতদ্রপে সফল হইয়াছে তাহা শুনিয়া 
আমরা পরমাপগ্যায়িত হইলাম । 
(১৭ অক্টোবর ১৮৩৫। ১ কান্তিক ১২৪২) 
গ্রীযুত দ্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেযু।__জেলা নবদ্ীপের মাজিঘ্বেট শ্রীযুত রবার্ট 
হলকট সাহেব বাহাদুর মানস করিয়াছেন যে উক্ত জিলার অন্তঃপাতি বাদকুল্লীনামক গ্রামে 
ও উলাগ্রামের প্রান্তভাগে বারমাসিয়ানামক যে দুইখাল পথিমধ্যে আছে তদুপরি মহাসেতু 
নিৰ্শ্মাণ করিয়া সরকারি সৈন্য ও অন্য২ মনুষ্যাদি গমনাগমনের দুঃখ নিবারণ করিবেন ইহা 
আমরা পূর্ব পত্রে বাহুল্যরূপে বিজ্ঞাপন করিয়াছিলাম এইক্ষণেও আবেদন করিতেছি 
ওঁ মহাসেতু নির্মাণের ব্যয়বাহুল্যের নিমিত্ত উক্ত সাহেব বাহাদুর আপন হ্ুশীলতা৷ ও 
মহাত্মা প্রকাশে উক্ত জিলার মহীয়ান জমীদারান ও নীলকুঠীর সাহেবানেরদিগকে বাক্য 
পুপ্পোপহার দ্বারা পরিতোষ জন্মাইয়াছেন তৎপ্রযুক্ত প্রথমতঃ যে সকল মহান্থতব ব্যক্তি 
ব্যয়ের ফর্দে স্বাক্ষর করিয়া অঙ্কপাতন করিয়াছেন তাহারদিগের নামসম্বলিত নীচে 
লিখিতেছি...। ইতি আশ্বিনস্ত ১৭ দিবসীয় লিপিঃ ১২৪২ সাল। কন্তচিন্দর্পণপাঠকস্ত। 


তপসীল নাম অঙ্ক 

শ্রীধুত বাৰু বামনদীস মুখোপাধ্যায় তত রা নি 
্রযুত বাবু নীলকমল পালচৌধুরী নর ও fh 
এ্ৰযূত বাৰু জয়চন্দ্ৰ পালচৌধুরী এ ৪ ফু 
 শ্রীযুত বাবু উমেশচন্দ্ৰ পালচৌধুরী ৮০ এত Ae 
্রীযুত বাবু জয়নারায়ণ পালচৌধুরী | নি রা 
্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী ৩ রঃ টী 
গ্রীযুত বাবু রামমোহন দে চৌধুরী + তি রঃ 

যু বাবু ঈশ্বরচন্দ্র পালচৌধুরী মোক্তার *** 
শ্ৰীযুত বাবু কালীকুমার বন্ধ টি নি a 
শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 245 he ও 
গ্ৰীযুত বাবু মথুরানাথ মুখোপাধ্যায় a লি a 
শ্রীযুত বাৰু নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় re ua ge 


২-৫৫ 


৪৩৬ সংবাদ পত্রে সেক্কানেলন্র কথা 


কিঞ্চিন্িবেদন করিতেছি। দর্পণকার মহাশয় আমি বার্ষিক রীত্যন্গনারে বর্তমান 
বৎসরে উত্তরা়ণ দিনে অবগাহনার্থ উক্ত তীর্থে গিয়া দেখিলাম যে এ নদী 
ূর্বাপেক্ষা অতিশয় প্রসারিত হইয়াছে এ কারণ ভিনখান নৌকায় স্বানযাত্রিগণ 
অনবরত পার হইতেছে । এতন্মধ্যে সম্পাদক মহাশয় বহুসংখ্যক থাত্রিগণের সমাগম 
হইবায় খেয়ারিরা অধিক .করিয়া পার করিতে লাগিল তাহাতে দৈবান্থ্ঘটনাক্রমে 
একবার ওঁ তৃতয়তরি বহুলৌকারোহণে ও তাহারদিগের অস্থিরতাজন্ত অস্থিরা হইয়া 
মধ্যনীরে নিমগ্লা হইবায় তৎক্ষণাৎ সবে হাহাকার রবে রোদন করিতে লাগিল। কিন্ত 
সম্পাদক মহাশয় পরমেশ্বরেচ্ছায় নদীতে অত্যল্প নীর প্রযুক্ত এ আকুল ব্যক্তিরা ব্যাকুল 
হইয়। সকলই কুল পাইল নতুবা! অনেকের কুল সমূলে নির্মল হইত এমত স্থুলবোধ ছিল। 
দর্পণপ্রকাশক মহাশয় তৎসময়ে হুগলির প্রচণ্ড দৌর্দগড প্রতাপান্সিত শ্রীযুক্ত মাজিস্ত্রে 
সাহেববাহাছুর ও বিজ্ঞবর শ্রীযুত ডাক্তর ওয়াইস সাহেব ও স্থানে উপস্থিত ছিলেন এ 
কারণে তাহারাও এ দীন দুঃখিপ্রভৃতি লোকের অশেষ ক্লেশ ও দুরাত্ম। পারকারিদিগের 
বিশেষ দৌরাত্ম্য অবগত হইয়া দমন করিয়া! উহারদিগের যথেষ্ট কষ্ট নষ্ট করিলেন ইহা! বিশিষ্ট 
শিষ্ট মহাশয়ের! স্ব২ দৃষ্টে দৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। যাহ। হউক সম্পাদক মহাশয় 
এইক্ষণে এই উপলব্ধি হইতেছে যে এ নদীর সেতৃঅভাবে যাত্রিগণ পারাপারের এই অশেষ 
ক্লেশ অসহ বোধ করিয়। কিয়দ্িবসাবসানে উত্তাক্তান্তঃকরণে এই তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া 
উত্তরায়ণে অবগাহনে আশার বাসা এককালেই ভাদ্দিয়া ফেলিবেক তবেই সম্পাদক মহাশয় 
ও তীৰ্থে স্থতরাং অবগাহনার্থ আর কেহই আসিবেক না। অতএব নিবেদন সকলের 
হিতার্থ পরমোপকারক ক্রেশনাশক এতদ্দেশীধিপতি বিচারপতি মহাশয়ের! অনুগ্রহ করিয়। 
এই জিলাস্থ সমস্ত জমীদার ও আর২ মান্যবরেণ্য সৌষ্ঠবাপন্ন মহাশয়দিগের নিকটহইতে এক 
চাদা করিয়া যদ্যপি পুনর্ববার এ নদীতে এক সেতু নিৰ্ম্মাণ করেন তবে এতদ্দেশীয় অসংখ্যক 
দীনক্ষীণ যোত্রহীনপ্রভতি লোকের! অবিবাদে নিরাপদে পরমাহ্নাদে গমনাগমন করিয়া 
পরমেশ্বর নিকটে করপুটে অহরহঃ উক্ত মহাশয়দিগের অতুলৈশবধ্য প্রার্থনা করিয়া চিরকাল 
উপকারে বন্ধ থাকে । যাহা হউক এইক্ষণে দর্পণ প্রকাশক মহাশয় ও আর২ সঞ্াদপত্রসম্পাদক 
মহাশয়ের অনথগ্রহপ্রকাশে স্ব২ সথাদপত্রৈকদেশে এই নিবেদন লিপিখানি ত্বরায় প্রকাশ 
করিয়া আমাকে চিরবাধিত করিতে আজ্ঞ। হইবেক অলমতি বিস্তরেণ। হুগলিনিবাসি 
কম্তচিৎ সাধারণহিতৈধিণঃ। 


নানা কথা 
(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩০। ৩ আশ্বিন ১২৩৭) 


মেজর রেনল।-_ইংগ্নগ দেশের সম্বাদ পত্রেতে অবগত হওয়া গেল যে অষ্ট গীতি 
বৰ্ধৰয়ঃপ্ৰাপ্ত হইয়া মেজর রেনল সাহেব লোকাত্তর গত হইয়া উইষ্ট মিনিষ্টর আবি অর্থাৎ 


তি সি ২ 


বিবিধ ৪৩৭ 
ইতগগুদেশে মহামহিম ব্যক্তিরদের যে স্থানে সমাধি হয় তথায় উক্ত সাহেবেরো৷ সমাধি 
হইয়াছে। ওঁ সাহেব বহুকালাবধি কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্তাধ্যক্ষতা কর্শ্মে নিযুক্ত 
থাকিয়া এতদেশে ভূগোল বিদ্যাবিষয়ে মনোভিনিবিষ্ট ছিলেন এবং ভারতবর্ষের নকৃশা 
তিনিই প্রথমে প্রস্তুত করেন যদ্যপিও তাদনস্তর তদ্বিষয়ে বহুবিধ নবানুসন্ধান হইয়াছে তথাপি 
তাহার কৃত পুস্তক সকলেই যতবপূর্বক গ্রহণ করেন। 


( ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ । ২ ফান্তুন ১২৩৭) 
জেনরল ডুবাইন।--আমরা এক্ষণে ফ্রান্সদেশের জেনরল ডু বাইনর সাহেবের 
মৃত্যুসম্বাদ প্রাপ্ত হইলাম তিনি বহুকালাবধি মাদাজিসিন্দিয়ার চাকরীতে নিযুক্ত হইয়া 
অনেক ধনসঞ্চয় করিয়া বিলায়তে গমন করেন তিনি আপনার সম্পত্তির অধিকাংশ ধন্মার্থে 
দান করিয়া গিয়াছেন জীবদ্দশায় তিনি আপনার জন্মস্থানে অনেক টাকা দান করিয়াছিলেন 
কথিত আছে যে তিনি পনের লক্ষ টাকার অধিক প্রদান করিলেন তাহার সুদ চিরকাল- 
পৰ্য্যন্ত দীনহীন লোকেরদের উপকারার্থে থাকিবেক । 


(১৯ মার্চ ১৮৩৬ । ৮ চৈত্র ১২৪২) 


ইন্গলণড দেশে যাত্রা ।-_গত সপ্তাহে যে রোবার্টসনামক জাহাজ ইন্দলণ্ড দেশে যাত্রা 


করিয়াছে তাহাতে শ্রীযুত চিনরী [0157767] সাহেব আরোহী আছেন। এ সাহেব 
রীলগ্রীযুত ইঙ্দলণ্ড বাদশাহের নিমিত্ত মুরশিদাবাদের শ্রীযুত নওয়াবের প্রদত্ত উপচৌকন 
দ্রব্যাদি লইয়৷ যাইতেছেন। শুনা গিয়াছে যে এ সকল ব্রব্যাদির মধ্যে অতিমনোরঞ্জক 
মণিমুক্তাদিতে রচিত স্বর্ণময় অতি্থদৃশ্য এক আসল ও অত্যুতকষ্ট এক তলওয়ার ও 
হত্তিদন্তনিশ্মিত নানাবিধ দ্রব্য এবং কৌচ টিপাই ইত্যাদি বহুবিধ এতদেশীয় শিল্পিদ্রব্য 
এতদতিরিক্ত এবং শ্রীযুত হচিন্সন্‌ সাহেবকতৃ্ক চিত্রিত নওয়াবের এক ছবি আছে। 
হচিন্সন সাহেবের চিত্রবিদ্যাতে যাদৃশ নৈপুণ্য তাহা প্রায় সকলই অবগত আছেন। আমরা 
বোধ করি যে এই সকল অতিসমাদরণীয় চিচ্ন শ্রীলপ্ীযুত ইন্গলণ্ড বাদশাহ উপযুক্তমতেই 
গ্রহণ করিবেন। তাহাকে মুরশিদাবাদের নওয়াব যেরূপ সম্ভম করেন তাহার চিহ্নস্বরপ এ 
সকল দ্রব্য বোধ করিবেন। [ ইংলিশমান্‌ ] 

শিনারী একজন নামজাদা! চিত্রশিল্পী ছিলেন। ১৮৫২ সনের ৮ই জুলাই তারিখের (পৃ. ৪৩৫) “ফেও 
অফ. ইত্ডিয় পত্রে তাহার মৃত্যুর উল্লেখ পাওয়া যায়। 


(৩০ জুন ১৮৩৮ । ১৭ আষাঢ় ১২৪৫ ) 


ডবলিউ আদম সাহেব ।__যে শ্ৰীযুত ডবলিউ আদম সাহেব পূৰ্ব্বে ইণ্ডিয়া গেজেটের 
সম্পাদক ছিলেন এবং যিনি গত তিন বৎসরাবধি এতদ্দেশীয় লোকেরদের সাধারণ শিক্ষা 


৪৩৮ চংভাছ পত্রে সেক্কান্রেজ ক্কথ্া 


বিষয়ে অনেক চেষ্টা ও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং কএক মাসপধ্যন্ত ছোট আদালতের 
এক জন জজ হন তিনি এই সপ্তাহের মধ্যে এতদ্দেশহইতে আমেরিকা দেশে যাত্রা 
করিয়াছেন । 


(৬ নবেম্বর ১৮৩৩। ২২ কাঁত্তিক ১২৪০) 
শরদাঁনার বেগমের অভিবদান্যতা ।_ শ্রীমতী বেগম শমরু স্বীয় উকীলের দ্বার! 
দিলীর রেসিডেন্ট সাহেবের নিকটে নিবেদন করিয়াছেন যে এ সাহেব তাঁহার নামে 
লগুননগরস্থ ও কলিকাতানগরস্থ মিসিনরি সোসৈটির নিকটে ১ লক্ষ টাকা প্রেরণ করেন 
যেহেতুক এ সোসৈটির প্রতি তাহার বর্তমান বৎসরের চাদার এই দান। শ্রীমতী আরে! 
নিবেদন করেন যে দিলীর-রেসিডেন্ট সাহেবের ত্রেজুরীতে আপনার যে ২৫০০০ টাকা জমা 
আছে তাহা নিকট অঞ্চলস্থ দীন দুঃখি লোকেরদিগকে বিতরণ কর! যায়। 


(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৩। ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪০) 
বেগম শমরর দানশৌগুতা ।__-আমরা অত্যন্তাহলাদিত হইয়| শরদানার একাধিপত্য- 
রূপ রাণী বেগম শমরূর অতি দাঁনশৌগ্ততার ব্যাপার প্রকাশ করিতেছি তিনি সংপ্রতি 
কলিকাতার বিসোপ সাহেবকে লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং এই টাকার স্থদহইতে 
মিসনরি শিক্ষা করাণ ও তীহারদিগকে বেতন দেওয়! চলিবে । তিনি আরো ৫০০০০ টাকা 


প্রদান করিয়াছেন তাহার সুদহইতে কয়েদি ও যোত্রহীন ব্যক্তিরদের উপকার করা 
যাইবে । 


(৪ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ২২ পৌষ ১২৪০) 

শরদান| ।__শরদানা শহরের অতিদীনহীন লোকের! সংগ্রতি শ্রীমতী রাণীর সন্মুখে 
উপস্থিত হইয়! বাণিজ্য ব্যবসায়িরদের নামে এই নালিস করিল যে তাহারা শশ্তের মুল্য 
চড়তি করিয়াছে । তাহাতে শ্রীমতী ততক্ষণে বাঁণিজ্যকারিরদিগকে ডাকাইয়। তাহারদের 
কার্যের অনৌচিত্যবিষয়ে অনেক বুঝাইয়া কহিলেন যে তোমর! টাকায় বিশ শের করিয়া 
শশ্য বিক্রয় করিবা। তাহাতে টাকায় দশ শেরের অধিক বিক্রয় করিলে আমারদের 
অনেক ক্ষতি হয় ইহা কহিয়া বাবসাপ্সিরা প্রস্থান করিল। পরে শ্রীমতী তাবৎ চৌবাচ্চায় 
ও পুক্করিণীতে চৌকীদার সিপাহী নিযুক্ত করিয়া হুকুম দিলেন থে তাবল্লোককে জল লইতে 
দিবা কিন্ত বাণিজ্যব্যবসায়িরা এইক্ষণে যে মূল্যে শস্য বিক্রয় করিতেছে সেই মূল্য না দিলে 
কদাচ জল লইতে দিব| না। এইরূপ প্রতিফল দেওনের নিয়মেতে বিশেষ স্থফল দিল 
তাহাতেই ব্যবসায়িরা অবনত হইল এবং শস্তের দুর্মূল্য করাতে তীহারদের দুর্মূন্য জল 
ক্রয় করিতে হইলে পরিশেষে অতিনগ্র হইয়া শ্রীমতীর নিকটে গমনপূর্ববক কহিলেন যে 
আমরা আগামি ছয় মাসপর্য্যন্ত টাকায় ২০ শের করিয়। তও্লাদি বিক্রয় করিব। 


BEES 


বিবিধ _ ৪৩৯ 
(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ । ২০ মাঘ ১২৪০ ) 
ইং ১৮৩৩ সালের জুলাই মাহার এডিনবরা রিবিউ অর্থাৎ এডিনবরা দেশে নিশ্চিত 
আমেরিক। প্রকাশিত সমাচার পুস্তকে বেগম সমরুর এক সংক্ষেপ বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে । 
পর বিবরণ আমীরদের পাঠকবর্গের এবং বিশেষতঃ আমারদের স্বজাতীয় পাঠকেরদের 
মনোরম্য হইবে এই আশয়ে আমরা তাহার চুম্বক লিখিতেছি। 
বেগম শমরুর নগরের নাম সরদানা তথায় তীহার প্রধান সৈন্াধ্যক্ষ বাস করেন এ 
নগরের চতুদিগস্থ প্রদেশসকল তিনি জায়গিরেরস্বরপ অধিকার করেন তাহাহইতে পূর্বে 
বংসর২ ৬ লক্ষ টাক! কর পাওয়া যাইত কিন্তু বেগমের অতিউত্তম শাসনের দ্বারা এইক্ষণে 
৮ লক্ষ পাওয়া যাঁয়। তিনি পূর্বে এক নর্তকী ছিলেন কিন্তু তাহার পিতা ও মাতার নাম 
বা কোন্‌ দেশহইতে তিনি আসিয়াছেন তাহা প্রকাশ নাই তিনি শমরুনামক এক জন 
জারমীনকে বিবাহ করিয়াছিলেন ও ব্যক্তির শমরু নাম হইবার কারণ এই তিনি সর্বদা 
আমৌদরহিত ও বিমর্ষ থাকিতেন না এ দুরাত্মা ইন্ঘরেজী ১৭৬৩ সালে পাটনার কুঠীর 
সাহেবেরদিগকে হত্যা করিবার মানস করিয়াছিল । ইন্গরেজেরা ইহার অল্নকাল পরেই পাটনা! 
পুনর্ধার লুট করাতে তিনি ভাহারদের কোপহইতে পলায়ন করিয়া পশ্চিমে গমনকরত 
প্রথমে তরতপুরের রাজার এবং তৎপরে অন্ত২ হিন্দুরাজারদের দাস হইলেন পরে অনেক 
লভ্যজনক ও অনুকূল ঘটনা হওয়াতে তিনি আপনার পারগতার দ্বারা দিল্লীর উত্তর পূর্বের 
বহু ভূমি অধিকারকরত অতিশয় শক্তিমান হইয়া পরে মরিলেন পরে বেগম শমরুনামক এক 
ফরাপিকে বিবাহ করিলেন কিন্ত এ ব্যক্তি অসভ্য সম্রমে অতি বিরক্ত হইয়া ইউরোপে 
যাইবার মনস্থ করিল । ইউরোপে গমন করিলে আপনার স্বামির বশীভূত! হইতে হইবে 
তাহা জানিতে পারিয়া বেগম নিজ কান্তের অভিপ্রায় আপন সৈন্যের প্রধানেরদের গোপনে 
জ্ঞাত করিলেন। কিন্তু পতির নিকট তিনি এই মিথ্যা ভয় প্রকাশ করিলেন যে পাছে 
ধৃত হন কারণ তাহ হইলে পরিত্যাগের কারণ তাহারা অত্যন্ত অপমানিত অথ্যাতিগ্রস্ত 
হইবেন। অতএব তীহারদের মধ্যে দৃঢ়রূপে এই স্থির হইল যে যদ্যপি ধৃত হন তবে 
উভয়েই আত্মঘাতী হইবেন। এইরূপ স্থির করিয়| রজনী দ্বিতীয় প্রহরে ফরাসিস হস্তী 
আরোহণে এবং বেগম মহাপায়ায় গমন করিলেন নিশ্চিত স্থানে ঘাটী প্রস্তুত ছিল এবং 
তাবৎ বিষয় বেগমের অভিপ্রায়ান্যারিক হইল যথা প্রতিযোগির! বেগমের সৈন্তাদি 
দুরীকৃত করিল এবং পরিচারকেরা৷ ফরাসিদকে কহিল যে বেগম গুলিঘ্বার। প্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন এই বার্তা সত্য কিনা তাহা জানিবার কারণ তিনি মহাপীয় গমন করিলে এ 
লোকজনক ঘটনার প্রমাণস্বরূপ তাহাকে এক রক্তযুক্ত গাত্রমাজ্জনী দেখান গেল ইহাতে 
তিনি আপন মস্তকে পিস্তলের গুলি করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন পরে বেগম এক 
হস্তী আরোহণ করিয়া আপনি যে সৈগ্যেরদের প্রমত্ত সেহ করেন এতদর্থে বন্তৃত। করিলেন - 
তাহাদের অধ্যক্ষ হইবার এবং নিজ ধন ও সম্পত্তি তাহারদের সহিত বিভাগ করিবার 


8৪০ সংভ্বাদ পাত্রে সেক্তান্লেল ক্ঙ্থা 


মানস ভিন্ন তিনি অন্য কোন মানস প্রকাশ করিলেন ন| পরে দৈন্যের। যুযুৎসব করিয়া 
তাহাকে পুনর্ধার শিবিরে লইয়া গেল । 

সেই সময়াবধি বেগম স্বয়ং সৈন্যের অধ্যক্ষত| করিতে আরম্ভ করিঘ়। রাজ্যের বিষয় 
সকল করিতে লাগিলেন । কর্ণেল স্কিন্নর কহেন যে তিনি স্বপ্ন সৈন্য রণস্থলে চালাইয়া নাশের 
মধ্যেও অতিশয় সাহন ও মনের স্থিরতা প্রকাশ করিয়াছেন । এইক্ষণে তিনি আপন দেশ 
কুষিকর্দবারা বদ্ধিফণু করিতে মনোযোগ করিয়াছেন তাহার ভূমি পূর্বাপেক্ষা এখন তেজন্ধী 
ও ফলবন্ত হইয়াছে এবং তাহার প্রজারা কোম্পানির প্রজারদের হইতে অধিক সুখী ও 
্রীমান্‌ তিনি নিরন্তর সাবধান ও সতর্ক এবং তাহার স্মরণ লইলে তাহা অবশ্য স্থির ও সত্য 
হয়। পূর্বের তিনি মুসলমান ধর্মাবলম্বী ছিলেন কিন্তু এইক্ষণে রোমান কাতালিক খ্রীষীয়ান 
হইয়াছেন এবং ওঁ ধর্মের অনেক যাজক ও কর্মকর্তা তাহার নিকট নিযুক্ত আছেন আপন 
রাজধানীতে তিনি সেন্ট পিটরের মন্দিরের ন্যায় এক মন্দির অর্থাৎ, গ্রির্জা নিম্মাণ 
করিয়াছেন । 

কথিত আছে যে তাহার মূর্তি খর্ব ও বর্ণ অতিশয় শুরু ও অবয়ব প্রশস্ত ও স্ফীত 
এবং বাক্য ধীর ও তীক্ষ কিন্তু চতুর তাঁহার হস্ত ও বাহু এবং পদ সুখ্যাতি ও 
প্রশংসার উপযুক্ত । 

তিনি যে আপন ভৃত্যেরদের প্রতি বহু নিঠুরাচরণ করেন তাহার এমত অপবাদ 
আছে তাহারও একটা নিষ্টরাচরণের বিবরণ এইরূপ কথিত আছে যথা এক অল্পবয়ঃক্রমি 
দাসীকে ধূর্ভতার় ধৃত করিয়া তিনি তাহাকে জীয়ন্তে পুতিতে আঞ্জা দিলেন এবং এ নিষ্ুর 
আজ্ঞ। সম্পূর্ণ হইল এবং এ বালিকার দুর্দশ। দেখিয়। লোকেরদের অতিশয় দয়া হইয়াছিল 
এই কারণ বৃদ্ধা নিষ্ঠুর বেগম আপনশঘ্যা আনাইয়া ও কবর স্থানে বিস্তার করত তামাক 
খাইয়। তদুপরি নিদ্রা গেলেন।__জ্ঞানান্বেষণ। 


(১৪ মে ১৮৩৪ । ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১) 

বেগম শমরুর সম্পত্তি |_-ম্রিটের দরবারে [ Meerut Observer ] লেখেন যে গত 
মাপের মধ্যে বেগম শমর কর্ণল ডাইস সাহেবের পুত্র ভাইস সাহেবকে স্বীয়' সম্পত্তি চূড়ান্ত | 
দান করিয়াছেন। কর্ণল ভাইস সাহেব বেগম শমকূর পূর্ব স্বামি শমরর কুটুঘ। নার 
অনেক বৎ্সরপূর্বে লোকান্তর হন। কর্ণল সাহেব পূর্বে বেগমের অতিবিশ্বাসপাত্র ছিলেন 
এবং তাঁহার তাবৎ সরবরাহ কার্ধ্য ও সৈন্তাধ্যক্ষতার কাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু কোন 
এক বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে বেগম শমরূ তাহার মুখাবলোকন করিতেও অসম্মত| 
হইলেন এবং এ সাহেব কএক বৎদরাবধি মিরটে বাস করিতেছেন এ বিবাদ হওয়াপ্রযুক্ত 
তাহার নামে দান পত্র না হইয়া তাহার পুত্রের নামে হই়াছে। এবং & দানপত্র ক্রমে 
এ পুত্র বেগমের সর্ধস্বের উত্তরাধিকারী হইলেন তাহাতে বার্ষিক লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয়। 
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কিন্ত এই নিম হইয়াছে যে এ ডাইস স্বীয় নামের পরিবর্তে শমরূ নামধারী হইবেন ৷ 
ও দান পত্র পারস্য ভাষান্ন লিখিত কিন্তু তাহাতে এমত লিখিত আছে থে ইদরেকী 
ভাষায় লিখিত পূর্ববকার যে এক দানপত্র ছিল তাহাও সিদ্ধ হইবে। বেগমের যে ভূম্যাদি 
অর্থাৎ শরদান। ও অন্ঠান্ত স্থানে তাহার যে জায়গীর আছে তাহা সন্ধিপত্রক্রমে তাহার 
মরণোত্তর কোন২ বিষয় বর্জিয়। ব্রিটিস গবর্ণমেন্টে অর্পিত হইবে । 


( ২ জুলাই ১৮৩৪। ১৯ আষাঢ় ১২৪১) 
বেগম শমন্ধর গুরগার নিকটস্থ প্রদেশের অবস্থা ।_বেগম শম্‌রূর দিল্লীর সন্নিহিত 
প্রদেশের অবস্থাবিষয়ক বিবরণ বর্ণন কর! ছুঃসাধ্য। তত্রন্থ প্রজারদের স্থানে তিনি কর 
অত্যন্ত শুধিধ। লইতেছেন। ইহাতে তাহারা অদৃষ্ট অশ্রুত চুরি ডাকাইতী ও হত্যা করিতে 
আরম্ভ করিয়াছে । বাদশাহপুরের আমিল কিল্লার নিকটেই খুন হয় এমত দুইবার ভাকাইতী 
হইয়াহে কিন্তু তাহাতে কোন রাঞ্জকী্ লোকেরই মনোযোগ নাই ।__দিলী গেজেট । 


(১৪ মার্চ ১৮৩৫ । ২ চৈত্র ১২৪১) 
শরদানা।__অবগত হওয়া গেল শরদানার কত্রা শ্রীমতী বেগম শঘরূ গত কএক 
দিবসের মধো শরদানাতে তাহার রাঞ্জকোষে যত টাকা-্যন্ত হইয়াছিল তাহা মিরটের 
খাজানাথানাতে এই নিমিত্ত দাখিল করিয়াছেন যে এ টাকা শতকরা ৪ টাকা স্থদের লোনে 
অর্পিত হয়। কথিত আছে যে তিনি বে টাক। প্রেরণ করেন তৎসংখ্যা ৩০1৩৫ লক্ষ টাকা 
হইবে তন্মধ্যে ৩০ লফ করকাবাদী অবশিষ্ট পুরাতন সাধারণ টাকী। 


(১৪ নবেম্বর ১৮৩৫। ২৯ কান্তিক ১২৪২) 
বেগম শমন্ধ।_শুন! গিছে যে শীমতী বেগম শমর ধর্শ্বষরক কাধ্য নির্ববাহাথ 
নীচে লিখিত টাক প্রদান করিয়াছেন বিশেষতঃ শরদানাতে স্বীয় গির্জঘর বা কাটিডুল 
প্রতিপালনার্থ লক্ষ টাকা এবং শরদানার দীন দরিদ্র লোকেরদের নিমিত্ত ৫০,০০০ টাকা 
ও রোমান কাতোলিকমতাবলপ্থিরদের নিমিত্ত এক বিদ্যালরস্থাপনে লক্ষ টাকা এবং 
মিরটস্থ স্বীয় গির্জাঘরের নিমিত্ত ১২,০০০ হাজার টাকা। 


(৩০ জানুয়ারি ১৮৩৬। ১৮ মাঘ ১২৪২) 
সরদানা।__অবগত হা গেল থে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড কন্বরমীর সাছেব শ্রীনতী বেগম 
সমরুকে অতু-ত্তম স্বদৃশ্য এক ছবি দিয়াছেন এ ছবি সরদানার প্রধান গীর্জ। ঘরে স্থাপিত 


হইগ্নাছে। 
২-৫৬ 


৪৪২ সংত্রাদ পত্রে সেব্রাল্নেল্র ক্রু 
(১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ২ ফ'ন্তুন ১২৪২) 
বেগম সমরু ।_বেগম সঘরু বহুকাল স্বাধীনতার সরদানান রাজ্যভে'গ করিয়া 


এইক্ষণে বাক্যে পরলোকগতা হইয়াছেন এইক্ষণে তাহার তাবৎ প্তস্ত ধন ও রাজ্য ব্রিটিন 
গবর্ণ-মন্টের অধিকৃত হইবে । 


(২০ ফেব্রুয়ারি ২৮৩৬ । ৯ ফা'স্তুন ১২৪২) 

শরদানার প্রধান গ্রিজাবরের মধ্যবন্ত কবরে যথারীতি সম্মানপূর্ববন্ক বেগম শমরুর 
সমাধি সম্পন্ন হইল এবং কবরস্থানে শব লৎনসময়ে বেগমের বয়ঃসম্সংখ্যায় সন্মার্থ ৮৭ 
তোপ হইল । পরে তাহার পরিবারের! রাজবাটীতে প্রত্যাগমন করিবামাত্র মিরটের 
শ্ীযুত মাজিস্বেট সর্বত্র প্রচার করিলেন যে বেগঘ শমরুর তাবৎ রাজ্য ত্রিটিন গবর্ণমেন্টের 
অধিকারতুক্ত হইল । এই সমৃদ্ধ রাজ্য অত্যনল্পকালের মধ্যেই মিরট জিলান্তঃশাতি করা 
গেল উত্তর কালে এ রাজ্য এ জিলাভুক্তই থাকিবে । তাহার ভূখাধিকার তাবৎ সম্পত্তি 
এইন্ধপে ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের অধিরুত হইল কিন্ত নগদ সম্পত্ত সর্ধসমেত প্রায় ৫০ 
লক্ষ টাক! দানপত্রদ্ধারা ঠাহার পৌত্র শ্রিযুত ডাইশ শমরুর হস্তগত হইল। 


(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ১৬ ফান্তুন ১২৪২) 


বেগম সমকু।__শরদানাতে কএক জন বৃদ্ধান্ত্ীকে মৃত বেগম নিত্য কিছু২ দান 
করিতেন অতএব কেবল এ কএক জন দ্্রীবাতিরেকে বেগমের মৃতুতে প্রায় সকলই 
হৃষ্ট আছে। তিনি জমীদারেরদের স্থানে অতিনির্ তাবূপেই টাকা কিয়া লইতেন 
তাহার লোকান্তরহওয়াতে স্থুতরাং জমীদারের। অত্যন্তাহলাদিত হইয়'ছেন। বেগমের 
নানাধিক নব্বই বৎসর ব.স্‌ হওয়াতে অতিবারক্য প্রযুক্ত প্রায় বুদ্ধি হত হইয়াছিল অতএব 
তাহার উত্তরাধিকারি যুব ডাইন রাজকাধ্য নির্বাহ করিতেন এইক্ষণে তিনি শঘরু নাম 
গহণ করিয়া বেগমের তাবদনাধিকারী হইলেন। শরদানাতে রাজবাটী ও বাঙ্বল| ও 
হস্তী উদ্ট অশ্ব ও নানাপ্রকার কামানেতে ৫০ লক্ষ টাকার নান সম্পত্তি হইবে না আছে 
এতদতিরিক্ত গত বংদরে ৩৩ লক্ষ টাক! শতকর1 ও টাকা সুদের লোনেতে স্থস্ত হইয়াছিল 
এইক্ষণে এই সকল সম্পত্তি ডাইদ শমরুর হইবে কিন্ত তিনি ত্রিশ বংদরকচস্ক ন! 
হওনপর্য্ন্ত কেবল এ টাকার স্থদমাত্র পাইবেন এইক্ষণে তাহার বক্রঘ ছাব্বিশ 
বংদর। বেগম স্বীয্ন তাবহ প্রাচীন চাকরেরদের মধ্যে কাহাকেও কিছু দিয়া ফান 
নাই অথচ তাহারা কেহ কেহ ২০৩০।৪* বখ্রপর্থান্ত তাহার চাকরীতে নিযুক্ত আছে। 
কেবল স্বীয় চিকিৎসককে বিশ হাঞ্জার টাকা এবং ডাইন সাহেবের ভগিনীপতি ক্র 
' সাহেবকে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং তাহার অন্ত এক ভগিনীপতি শালারোলি সাহেবকে 
আশী হাজার টাকা এবং কোম্পানি বাহাদুরের এক জন সেনাপতি সাহেবকে পগাত্তর 
হাজার টাকা দিয়াছেন। বেগমের পুরাতন চাকরেরদের সঙ্গে তুলনা করিতে হইলে 
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এই সেনাপতি সাহেবকে উদাদীনের ন্যায়ই বোধ হয়। শ্রুত হওয়া গিয়াছে সর্বস্দ্ধ 
তাহার দানের যধো উক্ত সংখ্যক টাকামাত্র অবশিষ্ট তাবন্ধন ড.ইদ সাহেবই পাইয়াছেন। 
ওর যু ডাইপের পিত! প্রাচীন কর্ণ ডাইস সাহেব বেগমের এক জন কর্মকারক ছিলেন 
তাহার সঙ্গে পূর্বে কিঞ্চিৎ অকৌশন হওয়াতে তাহাকে এক কপন্দিকও দেন নাই । 
সর্বপ্রকার হাপিলমমেত বেগ:মর বার্ষিক রাজন্ব ১০ লক্ষ টাকা বৎদরে খরচ ৬ লক্ষ 
টাকার অধিক হইত না। 
(১৯ মার্চ ১৮৩৬। ৮ চৈত্র ১২৪২) 

বেগম শমরু।__যুত। বেগন শমরুর প্রাচীন কর্মমকারকেরদের দাওয়াবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের 
যে মানস হিল তথ্িবন্ক প্রস্তাব আমব। জ্ঞাত না হইয়া পূর্বে লিখিয়াছিলাম কিন্ত 
তৎপরে অবগত হওয়। গেল যে গবর্ণমেন্ট ও বর্্মকারকেরদের মুশাহেরা বজায় রাখণার্থ 
সরকারী কার্ষেযাপলক্ষে তাহাদিগকে যে মুশাহেরা দেওয়া গিয়াছে তাহার ফর্দর 
চাহিয়াছেন। অতএব আমারদের ভরসা আছে যাহারা বিলক্ষণ কার্ধ্যোপযুক্ত তাছরদেরই 
মুশাহেরা মঞ্জুর থাবিবে। অপর বেগম শমরু যে ৫০ হাজার টাকা দান করিয়া 
যান তাহার স্থদেতে স্থদীন ব্যক্তিরদের ভরণপোষণ হইবে। কিন্তু যাহারা কেবল 
স্বার্থার্থ যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া গেলে পর বেগমের চাকরীতে প্রবর্ত হইয়াছিলেন তাহারদের 
উটাকাতে প্রত্তাশ। নাই এবং ক্রিটস গবর্ণমেণ্টের বিবেচিত বিষয়ের উপরেও কোন 
দাওয়া নাই । এইক্ষণে শ্ৰীযুত ডাইস শনরু দিল্লীতে গমন করিয়াছেন। 


আত হওয়া গেল ঘে মৃতা বেগম শমরুব্ব যে অস্ত্রশস্ত্র ছিল তাহাতে গবৰ্ণমেণ্ট 
ইহা বলিয়। দা ওয়। করিয়াছেন যে তাহার অস্ত্র ণস্বে তাহার উত্তরাধিকারির অধিকার নাই 
কিন্তু সে রাজ্য সম্পত্তির মধোই গণ্য। এই বিবাদ নিপ্পত্তিহৎন পর্যান্ত তাহা দিল্লীর 
অন্ত্রগারে রাখা গিয়াছে । উত্তরকালীন এতদ্বিযয়ক নিপ্পতিবার্তী শ্রবণে আমারদের 
লালসা আছে। [ মীরাট অবজারভার ] 

(২৩ এঠিল ১৮৩৬। ১২ বৈশাখ ১২৪৩) 

শীতলাদেবী।__পত্রপ্রেরক এক বাক্তির পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল ষে 
গুরগা€র নিকটবন্টি পর্বতে হিন্দুর বসন্তরোগনাশিনী বা উপশমকারিণী শীতলা দেবীর এক 
মুষ্টি প্রতিষ্ঠিত আছেন। ভারতবর্ষের তাবৎ প্রদেশহইতে অনুমান তীর্যঘাত্রী ২ লক্ষ লোক 
প্রতিবংসরে তাহার আরাধনার্থ নিকটে গমন করে। এবং মৃতা বেগম শমরু ধৰ্ম্ম বেষয়ক 
এ প্রবঞ্চনাতে বার্িক রাজন্ব বিশ ত্রিশ হাজীর টাকা করিয়া পাইতেন। কিন্ত গুরগাওস্থান 
এইক্ষণে ব্রিটিন গবর্ণ:যণ্টের অধীনহওয়াতে ভরস। করি যে এ সকল অবোধ যাত্রিরদের 
স্থানে এপ্রকার প্রবঞ্চনায় যে রাজকর লওয়া যাইত তাহা শীত্রই রহিত হইবে..-_দিলী 


গেজেট। 


888 সংহাদ পাত্রে সেক্তান্লেল্ ক্র 


( ১৬ জুলাই ১৮৩৬ । ২ শ্রাবণ ১২৪৩) 

ভাইস সম্বরের উপঢৌকন ।-_গ্রীযুত ড'ইদ সম্বর সাহেব মৃত বেগগ শমরূর সর্ধাস্বের 
উত্তরাধিকারী হইয়াছেন তিনি সংপ্রতি দিল্লীর রাজবাটতে গমনপূর্বক রাজপরিজনের- 
দিগকে যে২ উপঢৌকন প্রদান করেন তদ্ধিবরণ আমর! অত্যাহলাদপূর্বক সর্বসাধারণের 
ভ্ঞাপনার্থ প্রকাশ করিলাম যেহেতুক তাহাতে ওঁ মহাশয়ের বদান্তান্চক প্রমাণ সকলই 
অবগত হইতে পারিবেন বিশেষতঃ প্রযুক্ত বাঁদশাহকে অতিমনোরঞ্জন স্থচারু পাঠক এক 
পক্ষী প্রভৃতি প্রদান করিঘ্লাছেন । 

শ্রীমতী বেগমকে মৃত বেগম শমরূর অতিম্থদৃশ্য রাজশকট ও ইন্গরেজী সাঁজসমেত 
চতুষ্টয ঘোটক প্রসৃতি। 

যুবরাজ্জকে পিত্তলের তারময় শব্যাপ্রস্ৃতি। 

যুবরাজ শালিম্‌কে অতিস্থশোভন রৌপ্যমণ্ডিত এক ঘোড়া পিস্তলপ্রভৃতি । 

যুৰরাণীকে কলিকাতার নির্মিত এক সওযারী তানজান প্রদান করিয়াছেন। 

এবং বেগম শমরূর রৌপ্যময় হাওদাপমেত একু সওয়ারী হস্তীপ্রভৃতি প্রধুত মহারাজ 
রণজিৎ দিংহকে উপঢৌকন প্রদানার্থ মনস্থ করিয়াছেন । ওঁ উপঢৌকন মহারাজের নিকটে 
প্রেরিত হইবে । তদ্যাতিরিক্তও বেগম শমরূর এবং স্বীয় ইউরোপীয় বন্ধুগণকে বন্ধুতীন্চক 
ভূরিং দ্রব্য প্রদান করিয়াছেন । ‘ 


(৬ আগষ্ট ১৮৩৬ । ২৩ শ্রাবণ ১২৪৩ ) 
ডাইস শমরু |-_-শ্রীযুত ডাইস শমরু কলিকাতায় আগমনার্থ অক্কোবর মাসের ১ 
তারিখপর্যন্ত শরদানাহইতে প্রস্থিত হইবেন। মৃতা বেগম শমরূর প্রায় অস্থাৰর তাবৎ 
সম্পত্তি বিক্রীত হইয়াছে। বাদশাহপুর জায়গীরের উপর ওঁ মহাশয়ের যে দাওয়া আছে তাহা 
ব্যতিরেকেও তিনি ৫০ লক্ষ টাকারও অধিক সম্পত্তি পাইয়াছেন। এ জায়গীরের নিমিত্ত 
তিনি ইঙ্গলণ্ডে গ্রালগ্রীঘুত বাদশাহের হজুর কৌন্দেলে নালিস করিতে কল্প করিয়াছেন। 


(৪ মার্চ ১৮৩৭ । ২২ ফালন্তুন ১২৪৩) 

শ্ৰীযুত ডাইস সমরু ।-পাঠক মহাশয়ের! অবশ্য অবগত থাকিবেন যে মৃত বেগম ডা 
আপন পৌন্র ডাইন শমরুকে স্বীয় তাবৎ সম্পত্তি প্রদান করিয়া যান কিন্তু ডাইল সমরুর 
পিতা স্বীয় জামাতা কর্ণ ডাইসকে কিছু দেন নাই। এইগ্ষণে অবগত হওয়া গেল হে কর্ণল 
ডাইন গত শানিবারে কলিকাতা শহরে ২০ লক্ষ টাকার দাওয়া করিয়া আপন পুত্র নামে 
গ্রেকতারী এক পরওয়ানা বাহির করেন। তাহাতে সমরু সাহেবও তৎক্ষণাৎ তত্তল্য 
টাকার জানীন দিলেন যেহেতুক কোম্পানির খাজানাখানাতে তাহার তত্ত লোরে| অধিক ৪ 
লক্ষ টাকা হস্ত আছে। 


বিবিধ ৪৪ 


( ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮ ৭ ফাস্তুন ১২৪৪) 
মহা বদান্যতা ৷ শ্রীযুক্ত সর চাল মেটকাপ সাহেব কলিকাতাহইতে প্রস্থানকরণের 
পূৰ্ব্বে পেবেন্টস একেদেমির বিদ্যালরে সহত্ত মুদ্রা প্রদান করিলেন । ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব 
শযুত ডাইন সমরু সাহেবও প্র বিদ্যালয়ে তত্তল্য টাকা প্রদান করিয়াছেন। 


(১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮:৮। ৭ ফাস্তন ১২৪৪) 
ডাইন সমরু সাহেবের মোবদ্দমা ।_পাঠক মহাশয়ের অবগত থাকিবেন যে কিয়ৎ- 
কালাবৰি স্থপ্রিমকোটে শ্রীযুত কর্ণল ড'ইস সাহেব এবং তাহার পুত্র ডাইস সমরূ সাহেবের 
মৌকদ্দমা চলিতে ছিল । আমরা শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে এইক্ষণে এ মোকদ্দমা 
রফ। হইয়াছে এবং ভাইস সমরূ পিতার যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত মুশাহেরা মাসিক ১৫০০ টাকা ও 
নোকদ্দমার খরচা ১০০০০ টাক দিবেন এমত অন্দীকার করিয়াছেন। আমরা বোধ করি 
এ মুশাহেরা সম্পর্কীয় উক্ত সাহেব সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা! জমা রাঁখিয়াছেন । 


(১৪ এপ্রিল ১৮৩৮ । ৩ বৈশাখ ১২৪৫ ) 

কর্ণেল ডাইস সাহেব স্বীয় মাতামহী বেগম শমরুর অধিকতর ধনাধিকারী হইয়া- 
ছিলেন যে ডাইস সমরু সাহেব তাহার সহিত তদীয় পিতা কর্ণেল ডাইস সাহেবের যে 
মোকদ্দম। হইয়াছিল এই বিষয়ে পাঠক মছাশয়েরদের বিলক্ষণ স্মরণ থাকিবে । ডাইন 
শমরুর উপর কর্ণেল ডাইসের যে দাওয়া হিল তাহা প্রাপতীর্থে সুপ্রিমকোর্টে ডাইস সাহেব 
মোকদ্দমা করিয়াছিলেন পরে সালিসের দ্বারা এ মোকদামা এইরূপে নিষ্পত্তি হয় যে ডাইস 
শমরু আদালতে ৪ লক্ষ টাকা স্তন রাখিবেন তাহার সুদ হইতে কর্ণেল ডাইসের জীবন- 
পর্য্যন্ত জীবিকা চলিবে কিন্ত তাহার ভাগ্যে এ বৃত্তিভোগ ছিল না তাবৎ কাগজপত্র প্ৰস্তুত 
হইয়| কেবল সহীকরণের অপেক্ষা ছিল কিন্ত যে দিবসে তাহা সহী হইল সেই দিবসেই হঠাৎ 
ওল্সাউঠারোগে কর্ণন ডাইসের দেহ ত্যাগ করিতে হইল । এই অশুভ ঘটনা অষ্টাহ হইল গত 
বুধবারে ঘটিল। 

(৪ মে :৮৩৯। ২২ বৈশাখ ১২৪৬) 

্রীধূত ভাইস সংরু।_আমারদের পাঠক মহাঁশয়েরদের মধ্যে অনেকের সদর্ণনাস্থ 
বেগম সদবূর পৌন্র অথচ উত্তরাধিকারি ডাইস সমর সাহেবের বৃত্তান্ত স্মরণ থাকিবেক । 
কথিত ছিল যে এ বেগম মৃ হ্যাপমণে উক্ত সমরূকে অন্ন ৬০ লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। 
এ সাহেব কলিকাতায় আগমন করিয়া শ্রীযুক্ত সর চর্লস মেটকাঁফ সাহেবের সঙ্গে এক 
জাহাজে ইঙ্গলগড দেশে গমন করিয়াছেন এইক্ষণে অবগত হওয়া গেল বে তিনি ইটালি দেশে 
গমনপূর্বক রোমনগরে অতি জীক জমকে বাস করিতেছেন । 

বেগম সমর ও তাহার পৌষাপুত্র ডাইল দৌন্বীরের ঘটনাবহুল কাহিনী যাহার! পড়িতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে 

তামার Legam Samru পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 


88৮ সংভ্রাদ পাত্রে সেন্ৰান্সেল্ৰ কথা 


গেল এই কারণ সাহেব তৎক্ষণাৎ বেগে নামিগ পড়িলেন লোকেরা যথার্থ কারণ না বুঝিনা 
নান! কথা কহিতেছেন ইহা আশ্চধ্য নহে এতদপেক্ষা অধিক পাগলামির কথা থে বলেন নাই 
আমরা তাহাতে আহ্লাদ জ্ঞান করি কেন না তাহারা ইহাও বলিতে পারিতেন যে যুত 
রাবর্টদন সাহেব মন্ত্রের প্রভাবে মক্ষিকার ন্যায় ক্ষুদ্র হইয়া স্বর্গে যাইতেছিলেন ইহাতে ইন্দ্রকে 
পরাভব করিয়। কি জানি তাহার সিংহাসন কাড়িয়া লন এই ভয়ে পবন চরণে ধরিয়া সাহেবকে 
কিরাইয়| দিলেন পূর্বাকালের লোকের! এইসকল বিশ্বা করিতেন এখন সক্লের বোধ 
হইয়াছে ইঙ্গরে র। মন্ত্রাদি মানেন না আপনারদের বুদ্ধির কৌন্দেলেতেই নানাবিধ আশ্চর্য্য 
কাধ্য সুষটি করেন কিন্তু অন্যাপিও বেলুন উঠিবার যথার্থ কারণ জানিতে পারেন নাই তাহারা 
বোধ করেন কোন আরকের তেজেতই বেলুন উপরে উঠে যাহ! হউক মন্ত্র তান্ত্রর পরাক্রম 


না ভাবিয়া যেআরকের তেজের শাক্ত জানিয়াছেন ইহাও ভাল পরে বিদ্যাবৃদ্ধি হইলেই 
এসকল বিষয় জানিতে পারিবেন 


আমর! আহ্লাদপূর্্ক প্রকাশ করিতেছি শ্রীযুত রাবর্টদন সাহেবের ইচ্ছা আছে গড়ের 
মঠহইতে পুনরায় বেলুনবন্ত্রে উদ্ধে গমন করিবেন আমারদিগের প্রার্থনা এবারে সাহেবের 
কিছু অধিক লভ্য হয়।-জ্ঞানান্বেষণ। 


(৫ মে ১৮৩৮ ২৪ বৈশাখ ১২৪৫) 
বেপুন।_দকলই অবগত আছেন ঘে রাবর্টদন সাহেব ভারতবর্ষের মাঠহইতে 
বেলুন য'প্তর দ্বারা প্রথম উদ্ধগমন করিয়াছিলেন সংপ্রতি তাহার লোকান্তর হওয়াতে তাহার 
সম্পত্তি সকল নীলাম হইল তন্মধ্যে বেলুনের যে তিনথান যন্ত্র প্রস্তুত করণেতে ২,৪০০ টাকা 
খরচ হয় তাহা কেবল ৫: টাকাতে বিক্রয় হইল। 


(১৮ মে ১৮৩৩ । ৬ জ্যেষ্ঠ ১২৪০) 

রাজমহালের ভগ্রাট্রলিকা।__হ্রকরার একজন পত্রপ্ররকের দ্বারা অবগত হওয়া 
গেল থে রাঙ্জমগলে থে এক অট্রালিক। অদ্যপি বর্তমান আছে তাহাহইতে কএক জন 
ইউরোপীয় সাহেবেরা কএকখান পরশু খু্লগা লইঞ্জা যাওয়াতে আপনারদিগকে অত্যন্ত 
অণমানত করিয়াছেন। তক্দ্থানের রাজবাটার অধিকাংশ এইক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে কেবল 
ছু প্রকোষ্ঠ বর্তমান আছে কিন্তু অপভ্য মনুষ্যেরদের দ্বারা তাহার তাদৃণ অপচয় হয় নাই। 
তন্মধ্যে অতিন্থবৃ্ এক মপগ্জিদ আছে তাহার অন্তর্ভাগ ও মেজ্যে শ্বেতবর্ণ মর্শরপ্রস্তরেতে 
মণ্ডিত এংং এ প্রস্তরোপরি কোরাণহইতে গৃহীত কৃষ্ণবর্ণ অক্ষরে অনেক আয়েং খোদিত 
আছে। অন্ত প্রকোষ্ঠ উভয় ারমুক্ত বারাণ্ডার ন্যায় তাহার স্তম্ভ ও মেজ্যে ও ছাদ ও প্রাচীর 
সমুযায়হ কৃষবর্ন মৰ্্মরেতে নিশ্মিত এবং অতিহদৃপ্ত প্রকারে সংখট্রিত। 

খামথা কোন২ ব্যক্তি এই উত্তম অদ্রালিকার মর্শর প্রস্তর ভগ্ন করিয়| এবং তাহার 


বিবিধ 8৪৯ 
খোদিত অক্ষরপকল' তুলিয়া লওয়াতে এ অট্টালিকার বিরূপ ও বিনষ্টকরণের অপরাধে 
পতিত হইয়াছে ।--- 

গত ২৮ আশ্রিল তারিখে কএক জন নীলকর সাহেব গমনকরত তথা হইতে মৰ্ম্মর 
প্রস্তর খুলিয়া লইলেন। এই অপরাধ মার্জনীয় নহে যেহেতু ওর প্রস্তরের মূলোতে তদ্গ্রাহ- 
কেরদের কিছুমাত্র উপকার হইতে পারে না অথচ প্র সকল প্রস্তর অট্রালিকার ছাদরক্ষক 
এক অন্গ তাহা এতদ্রপে ভগ্ন করিয়া লওয়াতে অভিশীদ্রই ছাদ পড়িয়া যাইতে পারে । 


(২১ এপ্রিল ১৮৩৮ ৯* বৈশাখ ১২৪৫) 


শ্রধৃত দর্পন প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু বিহিত সম্বোধন পূৰ্ব্বক নিবেদং মে । 
সম্প্রতি এতদ্দেশে এক মহীগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে ইউরোপীয় যে মহাশয়রা এইদেশে 
চিনি প্রস্তুত করণের বাণিজ্যোংসাহী হইয়া নানা স্থানে তাহার কারখানা করিয়া এ বাণিজ্যের 
বিস্তার করিয়াছেন এইক্ষণে উত্তম চিনি প্রায় চতুরাংশের তিন অংশ তাহারদিগের 
কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে এ মহাশয়রা হিন্দুধৰ্্মাবলন্বি পরাধীন অক্ষম ব্যক্তিরদের 
প্রতি একেবারে করুণানয়নমুদ্রিত পূর্বক স্থূললাভ ফলাকাঁজ্জী হইয়া স্ব২ বাণিজ্য বুক্ষমূলে 
অস্মদাদির ধর্ম্মনাশ বারি সেচন করিতেছেন অর্থাৎ গবাস্থি প্রভৃতি হিন্দুরদিগের অন্ুচ্চার্য্য 
দ্রব্যের দ্বারা বাণিজ্য দ্রবোর পারিপাট্য ও পরিষ্কার করিতেছেন এমত রাষ্ট্র হওয়াতে প্রায় 
এতদেশীয় তাবৎ সনাতন ধর্মাবলদ্বিরা শর্করোভ্ভব দ্রব্যত্যাগী হইয়াছেন এবং এই প্রযুক্ত 
অন্রস্থ নিস্ব পরিশ্রমৌপজীবি মোদক প্রভৃতি ব্যবসায়ি ব্যক্তিরদের শর্করাঘটিত মিষ্টান্ন 
অবিক্রপন হওয়াতে অতিদুর্দশা। ঘটিয়াছে। এতাদৃশ অত্যাচার উক্ত বাণিজ্যকার মহাশয়েরদের 
দ্বারা হওয়া, অসম্ভব নহে যেহেতুক তাহারা রাজার জাতি যা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন 
বটে কিন্তু অন্মদ্দেশাধিপতিরদের এতদ্রণ দৌরাত্মা দূর না করা আশ্চধ্য বোধ 
হইতেছে যেহেতু প্রাচীন সময়ে অর্থাৎ ঘৎকালে ইঙ্গলপ্তাধিপতির এতদ্দেশে রাজ্যলাভ 
হয় তৎকালে এইপ্রদেশ জবনাধীন ছিল এবং তাহারদিগের দোর্দও প্রচগুপ্রতাপ 
মার্ডগ প্রথর প্রতিভা এরূপ ছিল ন! যে অন্য কৌন দেশাধিপতি তাহা নিবারণপূর্ববক 
এদেশের কর্তৃত্ব ক্ষমতা প্রাপ্ত হন এবং ইহাও ব্যক্ত আছে যে উক্ত জবনেরদের 
হিন্দু ধর্মাঘাতিত্ব স্বভাবে সনাতন ধর্ম্মভূষণ 
মহারাজ রাজবল্লভ রায় প্রভৃতি বঙ্গীয় কতিপয় প্রধান ব্যক্তিরা জবন দৌরাত্ম্য 
্বীয়ং ধর্শরঙ্ষণে অনন্তোপাঁয় নিরীক্ষণে বিলক্ষণ বিচক্ষণতা প্রকাশে ইঙ্গলণ্ডীয়দিগের 
শরণাপন্ন হইয়া বিবিধ কৌশলে ছলে এই স্থবিস্তার স্থসমব্ রাজ্য এই আকাজ্জীয় 
তীহারদিগের অধীন করিয়া দেন যে তাহারা এই দেশের রাজা হইয়! রাঁজধর্মানুসারে 
সর্বধন্ম প্রতি সমন্মেহ প্রকাশ করিবেন বিশেষত হিনুধর্পের প্রতি সর্বদাই যত্রবান 
থাকিবেন যেহেতুক উক্ত মহাশয়রা কেবল স্বীয় ধর্মরক্ষার্থে শান্ধসিদ্ধ জবনেরদের 


২77৫৭ 


৪৫০ নাচ পাত্রে সেন্কান্লেল্র ক্হ্যা 


বিরুদ্ধাচারী হ্ইয়াছিলেন। হে সম্পাদক এইক্ষণে কি দেশাধিপতি মহাশয়রা 
হিন্দুরদের প্রতি নে স্নেহ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন যে এইরূপ অত্যাচার অর্থাৎ 
হিন্দুরদিগের প্রধান খাদ্য দ্রব্য শর্করাদিতে গো অস্থি মিশ্রিত করণ বিষয়ে শাসনাজ্ঞ। 
করেন না এমত হইবে না। যা হউক মহাশয় এতৎপত্র দর্পণাপর্ণে চিববাধিত 
করিয়া উক্তাত্যাচার রাজাপ্রজা উভয়ের স্থুগোচর করাইবেন। বহুবাজার নিবাসি 
কতিপয় দর্পণপাঠকস্য । 


(৯ জুন ১৮৩৮ । ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৫ ) 

দ্বীপান্তরে কুলিরদের প্রেরণ।__পাঠক মহাশয়ের অবগত থাকিবেন যে কএক 
বংসরাবধি ভূরি২ কুলি লোক বিশেষতঃ পর্বতীয় খাঙ্ড় কুলিরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে এবং 
আমেরিকাস্তঃপাতি টাপু উপদ্বীপে বাহুল্যরূপে কলিকাতাহইতে পাঠান যাইতেছে এবং 
গত ১২ মাসের মধ্যে এতাদৃশ প্রেরিত লোকেরদের সংখ্যা ৫৭৮৬ এবং তাহারদের সঙ্গে 
১০০ স্ত্রী লোক প্রেরিত হয়। এই বিষয় ইঙ্গলগুদেশে পালিমেণ্টে আন্দোলন হওয়াতে 
তাহারা এই ব্যবহার বিষয়ে অত্যন্ত দোষার্পণ করিয়াছেন এবং এ দোষ বথার্থও বটে 
ঘেহেতুক এ দীনহীন লোকেরদিগের আগাম ছয় মাসের মাহিয়ানা দেওয়া যাইবে এমত 
লোভ দেখাইগ্জা তাহারদের বাসস্থান হইতে আনয়ন করে শেষে তাহারা! প্রায় কিছুই পায় 
না যে দ্রফাদারের! তাহারদ্িগকে যোটাইয়! দেয় তাহার! এ বেতনের চারি অংশের তিন 
অংশ হাত মারে এবং কোন২ কুলিরদের এমত দুরবস্থা হইয়াছে যে জাহাজে উঠিবার সময়ে 
কেবল একটি কি দুইটি টাকা পায় কোন সময়ে এমতও হইতেছে যে তাহারা পলাইয়া যায় 
এবং তৎপরিবর্তে অন্য ব্যক্তির আবশ্যকতা। হওয়াতে দফাঁদার কলিকাতা শহরের মধ্যে 
যাহাকে পায় তাহাকেই ধরিয়া জাহাজে পাঠায় এবং যে সকল স্ত্রী প্রেরিত হয় তাহারদের 
মধ্যে অত্য্ন স্ত্রী এ কুলিরদের বিবাহিতা! কিন্তু অধিকাংশ কলিকাতাস্থ বেশ্ঠালয়ের ত্যাজ্য 
দুর্ভাগারা । 

ইত্যাদি ব্যাপারে অনিষ্ট নিবারণার্থ পোলীসের অধ্যক্ষ শ্রীযুত কাণ্তান বর্চ সাহেব 
বাণিজ্যকারি সাহেবেরদিগকে কহিলেন যে তোমরা কুলি লোকেরদিগকে আগাম 
৪ মাসের অধিক মাহিয়ান| দিবা না তাহারা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন কিন্তু দফাদারেরা 
দেখিলেন যে তাহাতে আমারদের লাভের ন্যুনতা হয় এইপ্রবুক্ত আগাম ৬ মাসের 
মাহিয়ানা না পাইলে দফাদারেরা কুলি দিতে স্বীকার করিল না তপ্প্রযুক্ত বাণিজ্যকারি 
সাহেবেরদের সুতরাং তাহাই স্বীকার করিতে হইল। এই ব্যাপার অল্পকালের মধ্যে 
গবর্ণমেন্টের বিবেচিত হইবে । এই বিষয়ে আমরা যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছুক 
আছি অতএব পাঠক মহাশয়েরা অনুগ্রহপূ্ক যদি ইহার কোন প্রামাণিক বার্তা প্রেরণ 
করেন তাহাতে আমরা উপকৃত হইব। 


বিবিধ 8৫১ 


(১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ৬ ফাস্তুন ১২৪৫ ) 

আমারদিগের ইংলতীয় বন্ধু মধ্যে এইক্ষণে নৃতন২ বিদ্যা ও শিল্প বিদ্যা প্রকাশিত 
যাহাতে হয় এতাদৃশ উৎসাহ হইয়াছে এপ্রদেশে বিদ্যা ও সভ্যতা যজ্রপে বুদ্ধি হয় তৎ চেষ্টা 
বিষয়ে ন্যুনতা নহে পরন্ত দেশের রীতি ও বিদ্য! বর্ধন বিষয় কিয়ৎ মিথ্যা .ধশ্মাবলম্বনে হ্রাস 
হইতে পারে এতদেশস্থ লোকদিগের রীতি বিষয়ে বিলক্ষণ রূপে প্রকাশ হইয়াছে তাহার 
নিরূপণ এই যে কলিকাতার পশ্চিমাংশে প্রায়ঃ দশ ক্রোশ অন্তর এক গ্রাম সেই স্থানে 
তত্তবায়ের বাটাতে এক দেবতা স্বয়ং উত্থাপিত হইয়াছে বহু২ বিজ্ঞ পণ্ডিত সকল এ স্থানে 
দেবতা নিরূপণ করণ জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহারদিগের নানা পুরাণাদি জ্ঞান 
থাকিলেও কোন দেবতার প্রতিমৃত্তি নাম ও পূজা এই সকল বিষয় কিঞিৎও নিরূপণ 
করিতে পারিলে এ নানা দেবতার প্রতিমৃন্তি এই এক খান রথ ষোড়শ ঘোটক তাহাতে 
নিয়োজিত তদুপরি কুষ্ণবর্ণ প্রস্তরে এ দেবতার আকৃতি বিন্তাসিত আছে এবং তাহার 
দুই পার্খে স্ত্ীপুরুষ দণ্ডায়মান পরস্ত কিয় কাগজ ও লেখনী আছে ওঁ দেবতার নিরূপণ 
অজ্ঞাত হইতে রাত্রে উপবামী তন্তবায়ের মাতা৷ নিরাহারে রহিয়াছেন।_জ্ঞানাহ্ষণ। 


(২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯ । ৬ আশ্বিন ১২৪৬) 


শ্ৰীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।* ১ দফা আসাম দেশ অতি পূর্বে বরহি 
ও চুটিয়া ও কাচারি ও বারওঞা ও দরঙ্গি রাজা এই পঞ্চ রাজাতে বিভক্ত থাকিয়া ৫ রাজার 
্থাবীনে ৫ খণ্ডী ছিল ততপর ইন্্রবী্জ চুকাফা নামক মহারাজ নরা দেশ হইতে ইন্দ্ৰবর 
প্রসাদাৎ সৈন্যাহরণ পূর্বক যুদ্ধাক্তান্তে আগিয়া শকাব্দ। ১১৬২ শকে আসামে প্রবেশ হইয়া 
ক্রমশ এক২ রাজাকে সংহার করিয়া স্বাধীন করিতে লাগিলেন শুর্দদেব প্রতাপ সিংহের 
আমল পৰ্য্যন্ত ৫ রাজাকে শমন ভবনে বিদাই দিয়। কামপৃষ্ট রত্পৃষ্ঠ ভদ্রপৃষ্ঠ সৌমারপৃষ্ঠ 
চতুঃপৃষ্ঠ জয় করিয়া ভোগদখল করিতে ছিলেন আমরাও উক্ত রাজাগণের প্রসাদাৎ যথেষ্ট 
সন্মান পাইয়| অশেষমত ভরণ পৌষণাদি পাইয়া বাহুর মতে বিনা করে মহানন্দেতে ্প্রতুল 
ছিলাম। পাইকান অর্থাৎ ক্ষুদ্র প্রজারদিগেরহ পাল খাটনি ব্যতীত কিছু ছিল না এই 
মতেই ১৭০৯ শকপর্যন্ত মুন্দত বৎসর প্রতুল ছিল ইতিমধ্যে তদ্দেশীয় মটক বিখ্যাত দুষ্ট 
লোকেরা দৌরাত্ম করণেতে মহারাজ সৌরীনাথ সিংহ স্বকীয় তক্ত ত্যাগ করিয়া ইন্গরেজ 
কোম্পানি বাহাদুরের আশ্রিত হওয়াতে সরকার হইতে অভয়প্রদান পূর্বক কর্ণওয়ালিস 
কামাণ্তিন সাহেবকে সৈন্য সমেত প্রেরণ করিয়া দুষ্ট ছুর্মথ মটক লোককে তাড়িত করিয়া 
রাজাকে ১৭১৬ শকে পুনরায় গদিতে স্থাপন করে তদবধি গৌরীনাথ সিংহ ও কমলেশ্বর 
সিংহ ও চন্দ্ৰকান্ত সিংহ এ তিন রাজা ইন্গরেজ বাহাদুরের প্রসাদাৎ স্থখেতে রাজভোগ 
করেন মহামন্তি পূর্ণানন্দ বুঢা গোহাঞ্রিভাঙগরিয়া দিগপাল বৎ মুলুক শাসন রাখেন তাহার 
কালাবসানে বদনচন্দ্র বড় ফুকনের আনীত হওয়াতে ১৭৩৮ শকে ব্ৰহ্ম রাজার সৈন্য আসিয়া 


৪৫২. সংলৱ্রাদ পত্রে সেল্কান্সেল্ত কথ! 

আক্রমণ করে ১৭৪৬ শক পর্যান্ত তাহারদের কুরীতি কুনীতি কুব্যবহার ধন জন মান্তমান 
জাত্যজাতী তাবতাহরণ দৌরাত্ম্য যাহা করে তাহা গণেশ দেবোপি লিখলে সক্ষম রহিত 
তন্মিন কালে আমারদিগকে কাল সর্পের উদর হইতে ঈশ্বরের ন্যায় নিজ দয়াগুণে ভূরি২ 
খরচপত্রকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাবৎ দেশস্থকে মহোত্তীর্ণ করিয়াছেন ইহাতে বাল্য বুদ্ধ 
যুবাদের এরের কাছে নিয়ত প্রার্থন৷ রাখি যে কোম্পানি বাহাদুরের যশ খ্যাত ও কান্তি ও 
দীপ্তি সতত বুদ্ধি করুন:-: | শ্রমণিরাম বড়বন্দর বড়ুয়া! । 


(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ৪ ফান্তুন ১২৪৬) 

কলিকাতায় শ্রীলশ্ীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুরের শুভ প্রত্যাগমন বিষয়ে এবং 
তাঁহার কর্তৃত্ধাধীনে আফগান স্থানীয় যুদ্ধেতে ইঙ্দল্ডীয়দের কৌশল ও পরাক্রমেতে 
কৃতকাধ্যতা হওন বিষয়ে শ্রীলশ্রীযুক্তের প্রতি বন্দনানূচক এক পত্র অর্পণ করণের 
উচিতানৌচিত্য বিবেচনা করণার্থ বর্তমান মাসের ১৪ তারিখ শুক্রবার অপরাহ্ন চারি 
ঘণ্টা সময়ে পশ্চালিখিত মহাশয়েরদের কর্তৃক হিন্দুকালেজে বৈঠক করণার্থ কলিকাতা ও 
তন্নিকটস্থ এতদ্দেশীয় মহাশয়ের! আহৃত হইয়াছেন । 

রাজা বরদাকণ্ রায়। শিবনারায়ণ ঘোষ। রাজ! নরসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর । 
নবরুধ্। সিংহ। শ্রীকৃষ্ণ সিংহ । আনন্দনারায়ণ ঘোষ। মতিলাল শীল । কালীকিস্বর 
পালিত। রামরত্ব রায়। বিশ্বনাথ মতিলাল। লক্ষ্মীনাথ মল্লিক। জয়রুষ্ণ মুখোপাধ্যায় 
বীর নরসিংহ মল্লিক। রাজা বাধাকান্ত বাহাদুর । রাজা কালীকণ্ বাহাছুর। দ্বারকানাথ 
ঠাকুর । রসময় দত্ত। প্রসন্কুমার ঠাকুর । রামকমল সেন। রষ্টমজী কওয়াসজী । 
মানক জী রষ্টমজী। রায় কালীনাথ চৌধুরী । রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। আশুতোষ 
দেব। কানাইলাল ঠাকুর । গোপাল ঠাকুর। রাধাপ্রসাদ রায়। 


(৮ জানুয়ারি ১৮৩১। ২৫ পৌষ ১২৩৭) 


বর্ধফল।--১৮৩০, সেপ্টেম্বর ১৭।__এই সময়ে শ্রীযুত বাবু রাজচন্দ্র দাসকর্তৃ নির্মিত 
হাটখোলার এক নৃতন ঘাট সর্বসাধারণের উপকারার্থে খোলা হয়। 


(৭, ১৪ জানুয়ারি ১৮৩২) 


১৮৩১ সালের বর্যফল-_- 

জানুআরি, ১৮। আলবিয়ননামক জাহাজে আরোহণপূর্বক শ্রীযুত বাবু রামমোহন 
রায় কেপে পহুছেন। 

মার্চ ৮। রাজা বৈদ্যনাথ রায় হগ্তকলমবিষয়ে দ্বিতীয় মোকদ্দমায় মুক্ত হন। 


বিবিধ 8৫৩ 


জুলাই, ২। মারকুইস লান্দভৌন সাহেব ভারতবর্স্থ কতক লোকেরদের এক দরখাস্ত 
কুলীনেরদের সভায় প্রস্তাব করেন তাহাতে এই প্রার্থনা লিখিত ছিল যে হিন্দুর বিধবারা 
চিতারোহণ করিতে না পায়। এবং তৎসমকালীন কহিলেন যে শ্রীযুত বাদশাহের রাজসভায় 
তদ্দিপরীতে যে দরখাস্ত দেওয়া গিয়াছে তাহা আমরা অতিসমাদরপূর্বক গ্রাহ করিব বটে 
কিন্তু তাহা সফলহওনের সম্ভাবনা নাই। 

জুলাই, ৭। কলিকাতার ক্রি স্থল গির্জাঘরের গাথনি সমাপ্ত হয়। 

জুলাই, ২০। কলিকাতা নগরে এতদ্দেশীয় এক মেডিকেল্‌ সোসৈটি অর্থাৎ চিকিৎসার 
সমাজ স্থাপিত হয় [ সংস্কৃত ] কালেজের পূর্ব চিকিৎসক পণ্ডিত শ্রীঘুত খুদিরাম বিশারদ : 
তাহার সেক্রেটরী হন। 

বঙ্দদেশে এতদেশীয় তুলা ও রেশমী বন্তব্যবসায়ি ও শিল্লিগণ ইঙ্দদণ্ড দেশে বোর্ড: 
ত্রেডে এক দরখাস্ত করেন সেই দরখাস্ত স্থাক্ষরকরণার্থ প্রচলিত হইয়াছে এমত জনরব 
হয়। তীহারদের প্রার্থনা এই যে বন্ধদেশজাত তত্তদ্বস্তর মাল বিষয়ে ইন্দলণ্ডদেশজাত 
তত্তদস্তর তুল্য হয়। E 

জুলাই, ২। এততসময়ে কলিকাতার এতদেশীয় সম্বাদ পত্রে স্ত্রীবিদ্যাবিষয়ে ও 
জাতিভ্রংশবিষয়ে ও জাতিভ্রংশ হইলে পৈতৃক সম্পত্তির হরণ হয় কি না এ সকল বিষয়ের 
আন্দোলন হয়। 

আগন্ত, ৯। ভারতবর্ষের মফঃসলনিবাসি ইঙ্গলত্তীয়েরদের পত্র এই নামধারি 
এক গ্রন্থ ক্রফর্ড সাহেব ইন্দলও দেশে প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থে সাহেবের আপনারদের 
অবস্থা এবং কোম্পানী বাহাদুরের রাজ শাসনে এতদ্দেশীয় লোকের অবস্থা, বর্ণনা করেন। 

সেপ্টেম্বর, ৩০। বাবু মাধবচন্দ্র মল্লিক. কলিকাঁতার ইন্গলণ্তীয় সম্বাদ পত্রে প্রকাশ 
করিয়া লেখেন যে তিনি ও তাহার মিত্রের! হিন্দু ধর্মে অত্যন্ত অসম্মত। 

নবেম্বর, ১১। তিতুমীরনামক এক ব্যক্তির আজ্ঞাক্রমে কতক মুসলমান যশোহর ও 
কৃষ্ণনগর ও কলিকাতার সন্নিহিত স্থানে রাজবিদ্রোহি কর্ম আরভ করে। তাহারা আপনারা 
মৌলবীনামে খ্যাত হয় এবং তাহারদের অভিপ্রায় যে কেবল লুঠপাট করে এমত বোধ 
হইল। ওঁ তিতুমীর সৈযদ আহমুদের শিষ্য এমত রাষ্ট্র আছে ওঁ সৈয়দ আহমুদ শ্ৰীযুত 
রণজিৎ সিংহের দেশে উৎপাতকরণের উদ্যোগে হত হয়। 

নবেম্বর, ২৭। বারাকপুরহইতে এক রেজিমেন্ট পদাতিক এবং কলিকাতা ও 
দ্মদমাহইতে কতক অশ্বারূঢ় তাহারদের প্রাতিকুল্যে প্রেরিত হয়। তিতুমীর ও 
তাহার অনুচর ৮০1৯০ লোক হত এবং ২৫০ লোক ধৃত হইয়া কলিকাতায় 
প্রেরিত হয়। 

দিসেম্বর, ২৬। ইট্িগ্ডিয়ান সঙ্ধাদপত্রসম্পাদক অতিবিচক্ষণ উজ সাহেব ওলাউঠা 
রোগে কালবশীভূত হন এবং সকলেই তাহাতে অতিখেদান্বিত। 


চি সংল্রাদ পাত্রে সেন্রান্লেল্ ভ্থ্থা 
(১২ জানুয়ারি ১৮৪৩। ১ মাঘ ১২৩৯) 

১৮৩২ সালের বর্যফল-_ 

মে,৪। মৃত মার্কুইস হেষ্টিং সাহেবের প্রতিমৃদ্তি কলিকাতায় লালদীঘীর এক 
প্রান্তে স্থাপিত হয়। 

জুন, ১৪। কলিকাত। শহরের বিংশতি ক্রোশ অন্তর টাকীতে শ্রীযূত পাদরী ডপ 
সাহেবের অধ্যক্ষতায় এক অত্যুত্তম পাঠশাল। স্থাপন হয়। তাহাতে ইন্দরেজী বাঙলা 
পারস্ত ভাষাতে শিক্ষা দেওয়া যাইবেক । 

সেপ্চেম্বর, ৯। সর্বত্র চিৎপুরের নবাবনামে বিখ্যাত নবাব সৌলৎজঙ্গ মুরশিদাবাদে 
পরলোকগত হন যে মহম্মদ রেজা থা অনেককালপর্য্যন্ত বঙ্গদেশের তাবৎ ফৌজদারীকাধ্যে 
নিযুক্ত ছিলেন তাহার পুত্র ইনি অতিবিজ্ঞ ও দানশীল ছিলেন। 

অক্তোবর, ১৭। ইনকোএরর পত্রসম্পাদক শ্রীযুত বাবু কৃষ্ষমোহ্‌ন বীড়ুয্যে খ্রীটীয়ান 
ধৰ্ম্ম গ্রহণ করেন। 

নবেম্বর ২৭। উন্নারিন হোষ্টিংশ সাহেবের অতিপ্রসিদ্ধ দেওয়ান কান্ত বাবুর পৌত্র 
মহারাজ কুমার হরিনাথ রায় বাহাদুর একত্রিংশদ্বর্ঘ বয়স্ক হইয়া! কলিকাতায় লোকান্তর গত 
হন। তাহার অসীম ধনের উত্তরাধিকারী অপ্রাপ্তব্যবহার এক পুক্রমাত্র আছেন । 

দিসেম্বর ১২। কলিকাতানগরে অতি বৃহৎ এক বাণিজ্যের কুঠা এীযুত আলেকজান্দর 
কোম্পানির কুঠী বন্দ হয় এবং তদ্বারা লোকেরদের অপূর্ব্ব ভয় ও ক্লেশ জন্মে ॥ 


(৪ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ২২ পৌষ ১২৪০) 

১৮৩৩ সালের বর্ষফল__[ ইন্দলিসমেন সম্বাদপত্রহইতে নীত ] 

২ জান্থআরি। হিন্দুকালেজের ছাত্রের শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবকে রৌপ্যময় 
এক গাড় প্রদান করেন । 

৫ জান্থআরি | মাকিন্টস কোং দেউলিয়া হন। 

১১ মে। শ্রীরামপুরের গবরুনর হলনবর সাহেবের পরলোকগমন হয়। 

২৭ জুলাই। বঙ্গদেশীয় মহাশয়ের প্রথমতঃ গ্ান্দভুরীতে উপবেশন করেন। 

১৩ সেপ্চেম্বর। এতৎসময়ে কলিকাতাস্থ তাবল্লোকের একটা জর রোগ হয়। 

২১ সেপ্ডেম্বর। ডেপুটি কালেক্টরীপদ যে কোন জাতীয় বা ধর্মাবলম্বী হউন 
সর্বপ্রকার ব্যক্তির প্রতি ্রীলগ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর মুক্ত করেন। 

৭। অক্টোবর । গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় সঞ্চয়ার্থ এক ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। ওঁ তারিখে 
দেওয়ানীবিষয়ক অপরাধে গবর্ণমেন্ট শারীরিক দণ্ডদেওন রহিতের হুকুম করেন। 

২৫। নবেম্বর। ফার্চিশন কোম্পানির কুগী দেউলিয়া হয়। 


ক 


বিবিধ 8৫৫ 
(২৭ এপ্রিল ১৮৩৯। ১৫ বৈশাখ ১২৪৬ ) 
১২৪৫ সালের বর্ষফল | 
বৈশাখ ।--৬্দয়ালচাদ আঢচ্যের স্বজ্ঞানে বৈকুঠট প্রাপ্তি ।---শ্রীযৃত ডাং ওসেনেসি 
ও শ্ৰীযুত ডাং ইজরটন সাহেবেরদিগের কর্তৃত্বাবীনে কলুটোলায় এক চিকিৎসালয় স্থাপন। 
ভোষ্ঠ।__পিকনিক নামে এক ইন্গরাজী পত্র প্রকাশ হয়। 
আবণ।-.-খিদিরপুর গ্রামে শুভদা নামক একসভার সংস্থাপন হয়।---শিমুল্যাস্থ 
্রীযুত অদ্বৈতচরণ গোস্বামীর বাটাতে কতিপয় যুব! কর্তৃক এক সভা সংস্থাপিত হয়। 
ইণ্ডিয়ান একডিমিতে বাঙ্গালা ভাষাশিক্ষা দেওনারস্ত হয়। 
ভাত্র।..প্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটাতে প্রবোধ উজ্জল নামে এক সভা 
সংস্থাপিত হয়।..*টাপাতলায প্ৰবোধ কৌমুদী নামে এক সভা হয়। 
আশ্বিন।__বহ্বাজারস্থ প্রীযুত বাবু রাধামোহন সরকারের বাটীতে এ পল্লিস্থ এবং 
চাপা তলাস্থ বাঁবুগণ কৰ্তৃক সখের সংগীত সংগ্রাম হয়। 
কান্তিক ।--কিন্তু রায় কোং দেউলিয়া হয়। অযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভবনে 
যোড়াদাকোস্থ ও বাগবাজারস্থ সখের দলের সংগীত সংগ্রাম হয় ।***শ্রীধুত বাবু গৌরমোহন 
আঢ্যের ওরিএ্টল সেমিনরি নামক বিদ্যালয়ে বাঙলা ভাষা শিক্ষা দানারস্ত হয়। 
পৌষ __গোলাম আব্বস সাহেব এক বাদ্য শিক্ষালয় স্থাপন উদ্যোগ করেন। 
মাঘ শিল্প কর্ণের প্রাচ্যের উপায় করণার্থ শিল্প বিদ্যালয়নামে সভা সংস্থাপিত 
হ্য়।-**সংবাদ পূর্ণচন্দরোদয় । 


দ্রষ্টব্য 
অনবধানবশতঃ নিম্নলিখিত অংশগুলি এই পুস্তকের যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয় নাই 1_- 

(৩ মাৰ্চ ১৮৩২ । ২১ ফাস্তুন ১২৩৮ bs 
ধর্মসভা।-__গত ৮ ফাল্গুণ রবিবার ধর্মসভার মাসিক বৈঠক হইয়াছিল ৬নাথুরাম 
শাস্তির মৃত্যু সম্বাদ উপস্থিত হইবাতে সভ্যগণ মহাখেদিত হইলেন অপর তিনি ধন্মসভা- 
ধ্যক্ষৈক পাণ্ডিত্য নিযুক্ত ছিলেন ত২পদে প্রীত রামতন্থ তর্বস্রস্বতী ভট্টাচাৰ্য্য অভিষিক্ত 

হইলেন." নং চং। 
(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ৯ পৌষ ১২৩৯), 


রাত মেষ্টর হের সাহেব ।-_উক্ত সাহেবের প্রতিমুষ্তি নির্াণার্থে যে চাদ! হইয়াছিল 
তাহার টাকা কত আদায় হইয়াছে তাহা, আমরা! পূর্বে বিশেষরূপে বিবেচনা করি নাই 
এবং ও প্রতিমূ্তি প্রস্তুতের বিলম্বহওয়াতেও কিঞ্চিৎকাল স্থগিত ছিল কিন্তু এইক্ষণে হিসাব- 
ৃষ্টে বোধ হইল সে টাকা আদায় হইয়া ধনরক্ষকেরদের নিকটে মজুদ হইয়াছে এবং 
প্রতিমূ্ঠিও প্রস্তুত আছে কিন্তু এইক্ষণে কেবল কমিটির বিবেচনার অপেক্ষা আছে অতএব 
ভরন। করি কমিটির বিবেচনাতে বদ্যপি ও প্ৰতিমূৰ্তি শ্ৰীযুত মেষ্টর সাহেবের সর্বাবয়ব- 
তুল্যরূপা। হয় তবে অবিলম্থে তাহা নিৰ্ণীত স্থানে রাখা যাইবেক অতএব যে সকল 
মহাশয়ের! বোধ করিয়াছেন এই চাদার টাকা আদায় হয় নাই তাহারা এইক্ষণে নিশ্চয় 
জানিবেন যে টাকার জন্যে প্রতিমূণ্তি লওনের কোন বাঁধা জন্সিবেক না ইতি ।-_ জ্ঞানান্বেষণ। 


(২৫ মে ১৮৩৩ ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০) 


সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের পারসী পড়িবার অভিলাষ । _শ্রীযুত চন্দরিকাগ্রকাশক 
মহাশয় সমীপেষু ।*“আমি শুনিলাম সংস্কৃত পাঠশালার কতকগুলিন ছাত্র পারসী অধ্যয়ন- 
করণাশয়ে উক্ত কালেজের কর্মনির্ব্বাহক সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন । সাহেব 
তাহাতে কি অনুমতি করিয়াছেন বিশেষ জানিতে পারি নাই” | সংগ্রতি আমার জিজ্ঞাস্ত 
এই এ ছাত্রের পারস্ত বিদ্যা কি কারণ অভ্যাস করিতে চাহেন ইহ! বুঝিতে পারি না। 
যদি বল নান। বিদেযোপার্জন করিলে হানিবিরহ। উত্তর লভ্য কি যদি পিরিশতাদার মীরমুব্সী 
পেস্কার নাজীর ইত্যাদির কর্দাকাজ্জী হইয়| পারসী পড়েন তবে ক্ষতি নাই কিন্তু তাহাতে 
সংস্কৃত শাস্ত্রের আবশ্যক রাখে না তজন্য ক্লেশ স্বীকার কেন করেন । যদি বল সংস্কৃত শান্ত 
অধ্যয়ন না করিলে ও পাঠশালায় প্রবিষ্ট হওয়া যায় না এবং বেতনও পাইবার সম্ভাবনা 
থাকে না এতদর্থই প্রথমতঃ সংস্কৃত পড়িতে হয়। উত্তর এ কথায় বোধ হয় এ সকল ছাত্র- 
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দিগের অভিলাষ পারনী ইদরেজী পড়িয়া গিরিশ তাদীরাদির কর্ণ করিবেন যদি এমত হয় 
তবে সংস্কৃত বিদ্যার প্রাচুর্য করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট যে মনোযোগ করিতেছেন তাহাতে 
বিরত হইতে পারেন তাহা হইলেই সংস্কৃত কালে উচ্ছিন্ন হইবেক 1...৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০ 
সাল। কস্চিৎ কীলেজ বহিভূ্ত ছাত্রস্ত । 


আমরা এই পত্র পাইয়া চমৎকৃত হইলাম না যেহেতুক সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রের 
কেবল মংস্কৃতই অভ্যাস করিবেন এই বর্ম্ছিল কিন্ত ডাং উইলদন সাহেব প্রভৃতি কএক 
জন কালেজাধ্যক্ষ সাহেবদিগের মত হওয়াতে প্র ছাত্রের কেহ২ ইন্গরেজী বিদ্যাও অভ্যাস 
করিতেছেন তৎপরে পারসী পড়িলেই বা কি ক্ষতি । ইহারদিগের দারা হিন্দুর ধর্ম কৰ্ম্মাদি 
কখন সম্পন্ন হইবেক না ইহা ইঙ্গরেজী পড়াতেই নিশ্চয় হইয়াছে তৎপরে পারসী পড়াতে 
আর কি গঠিত হইতে পারে। কিন্তু খেদের বিষয় এই যে অপাত্র ছাত্রের! সংস্কৃত শাস্ত্রের 
মর্ঘাদ। বিবেচন। করিতে পারিলেক ন! ততপ্রমাণ দেখ এতদ্দেনীয় ব্রাহ্মণ কুলীন ধনবান্‌ 
এতাদৃশ ব্যক্তিকে উপেক্ষ। করিয়া এক জন বংশজ ব্রাহ্মণ দীন কিন্তু শীস্তজ্ঞ তাহাকেই সংপাত্র 
জানিয। দৈব পিতৃকর্ম ও ফলজনক দানাদি দ্রব্য প্রদান করা যায় এবং সমাদরের বিশেষ 
সভাতেই প্রকাশ আছে ইত্যাদি এমত মৰ্য্যাদ! পরিত্যাগ করিতে খাহারা ইচ্ছুক তাহার- 
দিগকে কিপ্রকারে বুদ্ধিমান্‌ কহিতে পারি। যাহা হউক সংস্কৃত কালেজ স্থাপনহওয়াতে 
আগ্ারদিগের দেশের উপকার হইবে এমত ভরস! প্রথমতঃ হইয়াছিল যেহেতুক শাস্ত্রে 
প্রাচুর্য হইবেক এক্ষণে সাধারণের উপকারের বিপরীত বোধ হইতেছে ফেপধ্যন্ত প্রাচীন 
অধ্যাপক মহাশয়্রো এ কালেজে নিযুক্ত আছেন তাবংকাল ছাত্রের একাকার করিতে 
পারিবেক না তখ্পরে তাবতেই স্বেচ্ছাচারী হইবেক তাহারি সোপান ইন্সরেজী পারনী 
অধায়ন। অতএব বুঝ! যায় যদ্যপি গবর্মমেটি কালেজের বিষয়ে মনৌযোগে বিরত হন 
তাহাতে সর্বনাধারণের আহ্লাদই জন্মিবেক | চক্ত্রিকা। 


(৩ মার্চ ১৮৩৮ ২১ ফান্তুন ১২৪৪) 


হিন্স্থানীয় ভাষা ।_কথিত আছে যে আগামি জান্ুআরি মাসের ১ তারিখ পর্য্যন্ত 
বঙ্গদেশের তাবৎ আদালত হইতে পারস্ত ভাষা উঠাইয়া যাওনের সীমা স্থির হইয়াছে 
এবং তৎ্পরিবর্তে দেশীয় ভাষা স্থাপিত হইবে অতএব এইক্ষণে সদর দেওয়ানী আদালত 
বিবেচন। করিতেছেন পারস্তের পরিবর্তে তাহারা কোন্‌ ভাষা চলন করিবেন এবং উক্ত 
আছে ঘে এ আদালত হিন্দস্থানীয় ভাষা মনোনীত করিয়া বন্দদেশের শ্রীল্ীযুত গবর্নর্‌ 
সাহেবকে পরামর্শ দিয়াছেন যে এই আগীল আদালতে তাবৎ মিছিলে হিন্দস্থানীয় ভাষাতে 
কর্ণ নির্ববাহ হয় । এই আদালতের তাবৎ জজ ও উকীল ও আমলার! সকলই হিন্দস্থানীয় 
ভাষা জানেন এবং বঙ্দভীষা চলনের এই প্রতিবন্ধক যে সদর দেওয়ানী আদালতের এলাকায় 


২-৫৮ 


৪৫৮ সংলাদ পাত্রে লেক্কালেন্র কথা 
যত জিলা তাহার তিন অংশের একাংশে হিন্দুস্থানীয় ভাষ! চলন আছে। বোধ হয় এই 
আদালতে হিনুস্থানীয় ভাষার দ্বারা বিলক্ষণ রূপে কাৰ্য্য নির্বাহ হইতে পারিবে । পাঠক 


মহাশয়ের! এই বিষয় শুনিয়া পরমাহলাদিত হইবেন যে অত্যল দিনের মধ্যে সরকারী তাবৎ 
কৰ্ম্ম হইতে পারস্য ভাষার ব্যবহার একেবারে উঠিয়| যাইবে । 


(২৯ মে ১৮৩০। ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭) 

মফঃসলে দারোগার স্থুরতহাল বিষয়ের আমারদিগের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে তাহা 
লিথি। কোন গ্রামে যদ্যপি ডাকাইতি কিম্বা চুরি অথবা খুনি বা দা হঙ্গামের স্থরতহাল 
উপস্থিত হইল তবেই দারোগা বাহুম্‌ফোট অর্থাৎ তাল ঠুকিয়া বা বগল বাজ্রাইয়া তথায় 
উপস্থিত হয় প্রথমে স্থরতহালে চানার হাল গরু যায় ভদ্রলোক নাজেহাল হয় তাহারদিগের 
কি হাল করিবেক তাহা স্থির করিতে পারে না শেষ হাড়ির হাল করিয়া ছাড়ে অর্থাৎ 
সকল লোক ধরিয়া অগ্রে আপন লাভের নিমিত্ত অমর্যাদাপন্ন করে অর্থাৎ কয়েদ গালাগালি 
জামিন দাখিল ইত্যাদিতে তাহারা ভীত হইলে মাুট করিয়া অভিলাষ মত টাক! আনিয়া 
দিলে শেষ যে কারণে তথায় গিয়াছে তাহার বিষয় অবগত হইয়া রিপোর্ট লেখে যাহাতে 
তাহার উপর কোন দোষ ন! স্পর্শে গ্রামের লোকদ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইল ইত্যাদি 
লিখিয়। হজুর পাঠায় ইহ! অনেক জজ তদারক করিয়া দারোগাকে শাজ। দিয়া কর্শহইতে 
দুর করিয়াছেন কিন্ত তথাচ নিবারণ হয় না এ বিষয়ের নিমিত্ত এক স্থুনিয়ম হইলে ভাল 
হয়।__চন্দ্রিকা। 


(২ নবেঘ্বর ১৮৩৩। ১৮ কান্তিক ১২৪০) 

গ্রীযুত বাবু রামকমল সেনের অতি বিবেচ্য যে আবেদন পত্র [টাউন-হলে ডিগ্রিক্ট 
চ্যারিটেবল্‌ সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত নেটিব কমিটির ১৪শ বৈঠক উপলক্ষে পঠিত] নীচে 
প্রকাশ করা গেল তাহাতে আমরা পাঠক মহাশয়েরদের বিশেষ মনোযোগহওনের প্রার্থনা 
করি। তন্মধ্যে বাবুজী যে প্রত্যেক কথ| লিখিয়াছেন তাহার সত্যতার বিষয়ে আমর! 
স্থসম্মত বটি এবং এ অতিবিজ্ঞ বিচক্ষণ মহাশয়ের মহোদ্যোগেতে এতদ্দেশীয় লোকের যে 
উপকার হইবে এমত আমারদের বিলক্ষণ ভরনা আছে। যেহেতুক বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি 
ব্যাপারে এতদ্দেশীয় ধনি লোকেরা যদ্রপ অপরিমিতরূপে ধন ব্যয় করেন তদপেক্ষা অধিক 
অনিষ্ট আর কিসে হইতে পারে। উক্ত কর্ম্মাদির উপলক্ষে তাহার! যে প্রচুর ধন বিতরণ 
করেন তাহাতে কি ব্রাহ্মণ কি দরিপ্রগণ কাহারো উপকার নাই দরিদ্রগণের উপকার কিরূপে 
হইতে পারে তাহারা স্ব২ বাটী ও ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া আগমনকালে বহুকষ্ট পায় কথন২ 
কালের অশুভততপরযুক্ত অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় এবং এক বা ছুই রাত্রিপরয/্ত বহুবষ্টে 
বসিয়া কখন বা মেষ পপর স্তায় একটু শুইতে পায় শেষে তাহার! আপনারদের ঘরে বসিয়া 
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যে উপার্জন করিতে পারিত তত্ত ল্য যংকিঞ্চিৎ পাইয়া কখন বা তদপেক্ষা নন অকিকিৎকর 
কিঞ্চিন্নাত্র রি বিদায় হয়। এবং ব্রাহ্মণেরদের যে উপকার হয় তাহাই বা কিপ্রকারে 
কহা যাইবে যেহেতুক ব্রাহ্মণের নিষর্শে বপিয়া২ দান ভোজ্যাদি খান্‌ যদ্যপি তাহারা কোন 
উত্তম স্বীয় ব্যবদায় রি উপজীবিকা গ্রাপ্ত হইতেন তবে ধনি লোকেরদের স্থানে অমনি 
ধন গ্রহণ করণাপেক্ষা তাহা উত্তমরূপ জীবিকা বলা যাইত কিন্তু এতদ্রপ অপব্যয়েতে যাহারা 
ধন পান তাহারদের উপকার নাই কিন্তু ধাহারা উক্তরূপ দান করেন তীহারদের বংশ্যের 
অত্যন্ত অপকার অর্থাৎ ধনক্ষয় যদ্যপি আমারদের এই কথার প্রতি কাহারো সন্দেহ থাকে 
তবে চতুর্দিগ নিরীক্ষণ করিলে দৃষ্ট হইবে যে কতই ধনি বংশ; এতদ্রপ অপব্যয় করিয়া 
একেবারে নির্দন হইয়াছেন তখন তাহার এ সন্দেহ দূর হইতে পারিবে । এতদ্দেশীয় এক 
জন সম্বাদ পত্রম্পাদক মহাশয় স্বীয় পত্রে সংগ্রতি লিখিয়াছেন যে লার্ড কর্ণওয়ালিসের 
চিরকালীন বন্দোবস্তের সময়অবধি অর্থাৎ গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে এই বঙ্গাদি প্রদেশের 
প্রায় তাবৎ জমীদারের জমীদারী হস্তান্তর হইয়াছে। ফলতঃ এই অত্যাশ্ধ্য বিষয়ের . 
আমর! এই মাত্র কারণ দেখিতেছি যে এতদ্দেশীয় জমীদারেরা কিঞিম্মাত্র বিবেচনা না করিয়া 
কিঞ্চিয়াম যশঃ প্র।পণাকাজ্জী হইয়া অপরিষিতরূপে স্বীয় ধন অপবায় করিয়। ফেলেন। যে 
জরীদারীতে গবর্ণমৈন্টের রাজস্ব ধর! আছে এবং যে স্থানে জমীদারীর উৎপন্ন উপস্বত্ হইতে 
কর অল্প পেই স্থলে জমীদীরের অনবধান না থাকিলে কখন মাজন্ব বাকি পড়িতে পারে না। 
কখন অকারণ দুর্দশাতেও কোন২ বংশ্য যে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহাও আমর! অপহৃব করিতে 
পারি না কিন্ত অতিমাহসপূর্কক আমরা কহিতে পারি যে স্থানে তদ্রপ দৈবঘটনাতে এক 
জনীদারী নীলাম হইয়। থাকে সেই স্থলে জমীদারের অনবধানতাতে এবং অনিশ্চিত 
অপরিমিত ব্যয়প্রযুক্ত দশ জমীদারী অবশ্য নীলাম হইয়াছে এই কথা কেহ অসিদ্ধ বলিতে 
পারিবেন না॥ কোন২ অমীদারের নিয়ত চতুদিগন্থ বুভুক্ষু ভৃত্যবর্গ অবিরত অপব্যয় 
করিতে তীহারদিগকে প্রবোধ দিতে থাকেন এবং মহাসমৃদ্ধ আদ্ধ বিবাহাদিতে অনেক 
বিতরণ করিলে কিরূপ যশ হইবে তাহা তাহারদের কর্ণের গোড়ায় নিরন্তর শুনাইতে 
থাকেন অতএব তাহারদের এ কুপরামর্শ শুনিতে জমীদীর মহাশয় একেবারে ভুবিয়া 
যান। ওঁ সকল উৎসব কর্শ্মে যত টাকা বরাওর্র থাকে তদপেক্ষা নিত্যই অধিক ব্যয় হয়। 
যেহেতুক ধনিব্যক্তি একবার এ সকল উৎসবাদদি কর্মে প্রবর্ত হইলে খরচের সীম থাকে না। 
স্বার্থপর মন্ত্রিরদের মন্ত্রণাতে অথবা স্বীয় মানসের উত্তেজনাতে আরব এক কর্শ্মের মধ্যেই 
কত নৃতন২ বিষয় উপস্থিত হয় তাহাতে কখন্‌ খরচের যে শেষ হইবে ইহা কে কহিতে 
পারে। ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্টের রাজন্বের কিন্ডির দাওয়া চন্দ্রের ন্যায় অবিরত মাসে২ 
পরিবর্তন ক্রমে আসিয়া পড়ে। কিন্তু উক্তরূপ ব্যয়েতে বাবুর ভাণ্ডার শুন্য স্থৃতরাং কিস্তির 
দাওয়া শামলাইতে ভারি সুদ দিয়া কর্জ করিতে হয়। তৎপরেও পুজা শ্রাদ্ধ বিবাহাদি 
কর্ণের ন্যনতা হয় না তাহাতে আরো কর্জে ডুবেন পরিশেষে যখন অপরিমিত ব্যয়রূপ পাত্র 


চি সং পত্রে সেন্তুন্সেল লু 


পরিপূর্ণ হয় তখন তাঁহার জমীদারীনকল লাটবন্দী হইয়া একেবারে নীলাম হইয়া যার। 
এবং যে অমাত্যেরা তাহাকে নিরর্থক ব্য করিতে প্রয্বোধ দিয়া তহুপনক্ষ আপনারা 
বিলক্ষণ উপার্জন করিয়াছেন কখন২ তীহারাই ও জমীদারী আপনারদের নামে ক্রয় 
করেন। 
(১৪ ডিসেম্বর ১৮৩৩ । ১ পৌষ ১২৪০) 
মহামহিমবর শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু ।_-আমরা! কএক জন বঙ্গদেশীয় 
এক বিষয়ে অপমান ও আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়| আপনাকে জানাইভেছি যে হিন্দুস্থানে বান্ধালি- 
দিগের প্রধান কর্ম্মাদি প্রাপণে তদ্দেশস্থ লোকে কহে থে পূর্ব্বকার বোর্ডের সাহেবদ্দিগের 
নিষেধ আছে এবং উক্ত কথাও সত্য বোধ হইতেছে কেনন! সাহেবলোক প্রায় বাদ্দালিদিগকে 
প্রধান কর্ম্ম দেন না ধাহারদিগের দেওনে ইচ্ছাও আছে তিনিও সক্ষম হন ন! কারণ 
আপন২ এলাকার কমিস্তনরসাহেব মঞ্জুর করেন ন| কিন্তু শত২ হিন্দুস্থানি লোক বাদ্ধলা 
ভাষায় ও অক্ষরে অনভিজ্ঞ থাকাতেও অন্মদ্দেশে নানাস্থানে গ্রধান২ কর্ম করিতেছেন 
বাঙ্গালিগণের কি দুর্ভাগ্য যখন ১৮৩১ সালের কান্গন"পঞ্চম জারী হয় তখন বোধ হইয়াছিল 
যে অনেক বাঙ্গালি সদরঃসদূর হইবেক তাহাও হইল ন! এবং ইন্বরেজীতে পারগ যে বাঙ্গালি 
কোন সরকারী আফীসে কণ্ম খালি হইলে তচ্চেষ্টা করিলে যদিস্তাৎ তৎ্সময়ে কোন অক্ষম 
ফিরিঙ্গি উপস্থিত হয় তবে এ গ্রপ্রীান ফিরিদ্দিতে কর্ণ্ম পায় যাহা হউক রাজা ও ঈশ্বরপ্রায় 
তুল্য এবং সর্ধজীবে সমভাব তবে হিন্দুস্থানে আমাদিগকে কি কারণে এমত অসহিষুঃ 
অপমান করেন যদি বলেন যে গবর্ণমেণ্ট এমত হুকুম কদাচ দেন/নাই তবে অকারণে 
আমারদিগের প্রতি এমত অন্যায় আচরণ কেন হয় যদ্যপি কহেন যে পূর্বরকীর বোর্ডের 
সাহেবের! হুকুম দিয়া গিয়াছেন সেই হুকুমান্ুসারে উচ্চপদস্থ সাহেবলোক বাদ্দালিদ্িগকে 
প্রধান কৰ্ম্ম দেন না উত্তর উক্ত ও বোর্ডের সাহেবলোকের সমীপে যদি কোন বাঙ্গালি কুকর্শ 
করিয়া থাকে কিন্বা তৎকালীন পারস্য ভাষাতে অপারগ জানিয়। অথবা অন্ত কারণবশতঃ 
হুকুম দিয়া থাকেন এ হালতে এক ব্যক্তি কি তদধিক ব্যক্তিদিগের অপরাধে দেশের তাবৎ 
লোক দোষী হইতে পারে না ইহা হইলে কোন জাতীয় লোক ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের বর্শা 
পাইতে পারেন না আপনি কুপাবলোকনপূর্বক এ বিবয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিয়া 
গবর্ণমেন্টের অনুমত্যম্নসারে সর্বসাধারণ গেজেটে অর্থাৎ গবর্ণমেন্ট গেজেট ও ইণ্ডিয়া 
[ গেজেট ] হরকরাপ্রভৃতি দগ্থাদপত্রে ছাপাইয়! দেন যে হিনুস্থানে বাঙ্গালি কি অন্ঠান্য 
জাতির কোন কর্ণ পাইতে নিষেধ নাই ইহা হইলে আমরা সর্ধরতোভাবে আপনার নিকট 
পরমোপরুত আছি ও হই এবং বাঙ্গালিগণ যে এ বিষয়ে আত্যন্তিক স্নান আছেন তাহাও 
আপনার দয়া প্রকাশে প্রফুল্ল হন নিবেদন ইতি সন ১২৪০ সাল তারিখ ২৫ অগ্রহায়ণ। 
্রকমলাপ্রসাদ রায় শ্ীহরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। শ্রীচন্্রাস্ত চট্টোপাধ্যায়। 
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । মোং কলিকাতা।। 


ক 


দ্রষ্টব্য ৪৬১ 


(২ নবেম্বর ১৮৩৩ । ১৮ কান্তিক ১২৪০ ) 

দর্পণের প্রতি ।_আমরা গত শনিবারের দর্পণে দেখিলাম তত্প্রকাশক মহাশয় 
এতদ্দেশীয় হিন্দু লোকেরদিগের এক ব্যবহার দেখিয়| আশ্চর্য্য মানিয়া লিখিয়াছেন যেসকল 
লোক কৃপণ শ্রী্রী দুর্গোৎসব না করে তাহারদিগের বাটাতে রাত্রিযোগে প্রতিমা রাখিয়া 
তান্ত অন্তায় এবং এমত কুকর্ণ কেহ না করিতে পারে তাহার সছুপায় 
জন্য স্বীয় লেখনীকে অনেক ক্লেশ নিয়াছেন। অতএব তাহাকে ক্ষান্ত করিবার নিমিত্ত 
আমর! কিঞ্িৎ যত্ব করি। এদেশের রীতি ব্যবহার নূতন কিছুই হয় নাই এ প্রথা 
বহকালাবধি আছে পূৰ্ব্বে যখন হিন্দু রাজা ছিলেন তৎকালে ভদ্রলোক দুর্গে২সব 
না করিতেন এমত লোক অত্যল্ পাওয়া যাইত সর্বত্র প্রতিমা না হউক ঘট পটাদি 
এবং গ্রাগ্নীণালগ্রাম শিলাদিতে হইত। যবনাধিকার কালে পশ্চিম অঞ্চলে অল্প হইল 
এপ্রদেশে বহুতর হিন্দু জমীদার আর রাজাই বা কহ ইহারা থাকাতে উক্ত কর্ণ লোপ 
হয় নাই বিশেষ নদীয়। নাটুর বর্ধমান এই তিন চারি জন রাজার অধিকারে প্রায় বদ্ধদেশ 
বিভক্ত ইহারদিগের অধিকারের মধ্যে থে ব্যক্তির কিঞ্চিৎ সংস্থান হইত তিনি পুজা 
না করিলে রাজারা তাহারদিগকে ডাকাইয়। আজ্ঞা দিতেন পুজা অবশ্যই করিবা 
এপ্রকারে কেহ২ পৃজা করিতেন যদ্যপি কেহ এমত রাজারদিগকে বুঝাইতে পারেন, 
যে আমার ধনাপবাদ মাত্র ফলতঃ বিষয় কিছুই নাই তাহার পুজার ব্যয়োপযুক্ত ধনদান 
করিতেন কাহাকেও ভূমি বৃত্তি দিতেন যাহাতে চিরকাল পুজা করিতে পারে কোন২ ব্যক্তি 
ধনবান্‌ অথচ পুজা করে না তাহারদিগের বাটীতে প্রতিম। রাত্রিযোগে লোকেরা রাখিয়া যায় 
ত্র গৃহস্থ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া প্রতিমা গৃহমধ্যে উঠাইয়। রাখিয়। আপনাকে ধন্য করি৷ মানে 
এবং তাহার পরিবারাদি জ্ঞান করে ভগবতী আপনি রুপা করিয়া আসিয়াছেন অতএব 
যথাবিধি অবশ্য পুজা কর্তব্য সে ব্যক্তির বাটীতে পূজার ব্যয় অল্প বা অন্ত কোন প্রকার 
অপ্রতুল হইলে তাহার দোষ কেহই গ্রহণ করে না এপ্রকার প্রথা বহুকালাবধি আছে ইহাতে 
দোষ মাত্র হয় না এবং কখন কেহ প্রতিমা পাইয়া নিতান্ত রুষ্ট হইয়াছে এমত কেহ বলিতে 
পারিবেন ন! কিছ সেই প্রাতিমা ঝাটীতে ফেলিয়াছে বলিয়া যে বাটীর কর্তা কাহার নামে 


যায় এ বিষয় অ 


.নালিম করিয়াছে কিথ্ব। কেহ ওঁ প্রতিমা পুজা করিতে অশক্ত হইয়া প্রতিমা অমনি বিসঞ্জন 


করিয়াছে কিছ। প্রতিমা পূজা করিয়। একেবারে কাঙ্গাল হইয়াছে এমত কখন শুনা যায় নাই। 

অতএব দর্পনকার মহাশয় এব্ষিয় রহিত করিবার কোন চেষ্টা করা বিফল ইহাতে হাত দিলে 
হাস্তাম্পদের নিমিত্ত হইবেন। বরঞ্চ রাস্তায়ং ঘর করিয়া বিদ্যাদীনচ্ছলে যাহারা দেশের 
সর্বনাশ করিতেছে তাহার দিগকে দেশহইতে দূর করিয়া দিবার চেষ্টা করুন যে জন্য 

হিন্দু লোক সর্বদা উদ্বিগ্ন চিত্ত হইয়া! অহরহঃ প্রার্থনা করিতেছে । তাহারদিগের অন্যায় কি 
দর্পণকার দর্শন করিতে পান না! ন! সে অন্যায় মনে স্থান দেন না'বাটাতে প্রতিমা রাখিয়া 
গেলে তাহাতে যদি কাহার ক্ষতি বোধ হয় সে বড় ৫০৬ টাকাই ক্ষতি হউক কিন্তু ইহকাল 


৪৬২ - লংতাদ পত্রে দেক্কাবেন কথা 


পরকালের ভাল হয়। মিসিনরিরা যে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে ইহপরকাল 
একেবারে যায় এবং যে ব্যক্তির মস্তক মিসিনরি ভোজন করেন তাহার পরিবারের জাতি 
যায় শেষ সমন্বয় করিয়| উদ্ধার হইতে হয় তাহাতে একেবারে সর্দনাশ হয় এই মত কত গৃহস্থ 
মজিতেছে ইহা কি রাজার কর্ণগোচর করাইতে নাই দর্পণকার মহাশয় এতদ্দেশীর়েরদিগের 
প্রতি অনুকুল হইয়া এই কৰ্ম্মী করিয়া দিলে অর্থাৎ গিসিনরি দেশহইতে দূর করিলে 
মহোপকার করিলেন ইহা সর্বজন সাধারণ স্বীকার করিবেন তজ্জন্ত অগণ্য ধন্যবাদ 
পাইবেন ।- চন্দ্রিকা। 
এই পুস্তকের ২৭৩ পৃষ্ঠায় গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের মৃত্যাকীল ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯ (২৫ মাঘ ১২৬৫) বলিয়া! 
উল্লেখ করা হইয়াছে। 'আ্রীহট্টের ইতিবৃত্তেও এই তারিখ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার একদিন আগে 
গোৌরীশঙ্করের মৃত্যু হইয়াছিল । ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলীর গোড়ায় বন্কিএচন্দ্রের লিখিত যে ভূমিকাটি আছে তাহাতে 
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ সম্বন্ধে কোন কোন কথা পাওয়া যায়; ইহাতে তর্কবাগীশের মৃত্যুর সঠিক তারিখ আছে । 
১৮৫৯ সনের ২৫এ জানুয়ারি তারিখের ‘সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু-এসছে 
সম্পাদক লিখিয়াছিলেন £₹__ 

“আমরা আরো আক্ষেপ পূর্বক প্রকাশ করিতেছি পুজ্যপাদ, ভাস্কর সম্পাদক প্রীতুত গৌরীশঙ্কর তর্ববাগীশ 
ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক মাদাধিক কালাবধি জর উদরাময়াদি রোগে দারুণ যাতনা! পাইতেছেন, 
বিবিধ প্রকার চিকিৎন| হইতেছে, কিন্তু শীত খতু অন্ত ন! হইলে তিনি নির্ব্যাধি ও সবল হইতে 
পারিবেন না, আমরা ঈশ্বর সমীপে একাগ্র চিত্তে প্রার্থন! করিতেছি তিনি ীত্রং আরোগা হইয়া উঠুন ৷” :. 
১৮৫৯ সনের ১*ই ফেব্রুয়ারি (২৯ মাঘ ১২৬৫, বৃহস্পতিবার) তারিখের “সংবাদ পূৰ্ণচন্দ্রোদয়ে’ 

তর্কবাগীশের মৃত্যু-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল ₹__ 

“হা কি খেদের বিষয়, বর্তমান সময়ে বঙ্গ ভাষায় বিবিধ বিদ্যা প্রভৃতি সর্ব আলোচন! করিয়া! এদেশের 
মানব মণ্ডলীর ক্ষেম বিস্তারার্থ সকলেরই মনে অনুরাগ জন্মিতেছে এ সময় এক পক্ষ মধ্যে দুই ভান 
বাঙ্গাল! সমাচার পত্র সম্পাদক মানব লীল! সম্বরণ করিলেন? পাঠক বর্গের অবগতি হইয়াছে 
এভাকর সম্পাদক মহাশয় আকস্মিক রোগে আক্রান্ত হইয়া কএক দিবস মধ্যেই [২২ জানুয়ারি, শনিবার] 
ভৌতিক কলেবর বিসর্জন করিয়াছেন, ভাস্কর সম্পাদকও গত শনিবার [ ৫ই ফেব্রুয়ারি, ২৪ মাঘ] 
পূর্ববাহ্নে ভাগীরথী তীরনীর স্থিত জীর্ণ শীর্ণ তনু পরিত্যাগ করিলেন। উল্লিখিত দুই সম্পাদক 
অতিশয় স্থলেখক, ছুই জন দুই বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতাবান ছিলেন, প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়ের বিবিধ 
বিষয়ক কবিতা যাহা দৈনিক ও মাসিক প্রভাকরে অক্ষর নিবদ্ধ আছে তাহা যাবৎ বর্তমান 
থাকিবে তাবৎ এ মহোদয়ের প্রশংসায় গুণজ্ঞ দানব মাত্রের রন! কদাপি শ্রাস্ত হইবেক না। ভাস্বর 
সম্পাদক মহাশয়ের গণ্য রচনায় বিশেষ পারকত| ছিল, বিশেষতঃ তিনি সহজ ভাষায় স্বাভাবিক বিষয় 
সকল এপ্রকার লিপিবদ্ধ করিতেন যে তাহা পাঠ করিয়] পাঠক মাত্রেরই অন্তঃকরণ পরমানন্দে পুলকিত 
হইত। উভয় সম্পাদক মহোদয় হইতে দেশের অবস্থা! শোধন ও সর্বসাধারণের জ্ঞান বর্দনার্থ সর্বদা 
নানা প্রস্তাব বিরচিত হইত। তাহারা দীর্ঘজীবি হইলে বর্তমান সময়ের সাধারণ হিতানুরাগী ও 
স্বদেশীয় জ্ঞানার্থা জনগণ অশংদয় বিবিধ প্রকারে আন্ুকুল্য প্রাপ্ত হইতে পারিতেন, অতএব দেশের 
সৌভাগ্যাুরোদয় সময়ে এ ছুই মহাত্মার মানব লীলা সম্বরণ অতিশয় অনিষ্টকর হইল ৷...” * 

* রায়-দাহেব শ্ীযুত বিপিনবিহারী সেন মহাশয় উল্লিখিত 'সংবাদ পূর্ণচন্সোদয়ের সংখ্যা ছুইবানি 
দেখিবার সুযোগ দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। 


BY eT 


দ্রষ্টব্য ৪৬৩ 

গৌরাশঙ্কর তর্কবাগীশ যে-সকল সাময়িক পত্র সম্পাদন করিতেন, তাহাদের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। 

তিনি আরও একখানি কাগজ প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাহার নাম_হিন্দুরত্র কমলাকর’। এ-সংবাদটি 

এতদিন জানা ছিল না। সম্প্রতি ১২৬৩ মালের ‘সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রের (তৎকালে ভগ্গবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়- 

সম্পাদিত) ফাইল আমার হস্তগত হইয়াছে। তাহাতেই “হিন্দুরত্র কমলাকর' পত্র-প্রকাশের কথা আছে। 
১৮৫৭ সনের ৯ই মার্চ (২৭ ফান্ধন ১২৬৩) তারিখে ‘সমাচার চত্র্রিকা' লিখিয়াছিলেন £= 

“হিনুরত্র কমলীকর।-__পাঠক মহাশয়ের জ্ঞাত আছেন ঘে ‘রসরাজ’ পত্রে কেবল দেশীয় মহাসহিমদিগের পানি 

প্রকাশ হইবাতে পত্র সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য জগবৈরী হইয়া! উঠিয়াছিলেন, তাহাতে ইগ্ডাইটে২ 

সং হিন্দুমহাশয়ের! তাহাকে উৎসন্নপ্রোৎসন্ন দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্ত ত্রাণ বধ করিতে 

কোন হিন্দু অগ্রদর হইবেন? এই নিমিত্ত মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ভট্টীচাাকে ডাকিয়া 'রদরাজ' 

বিদায় দিতে বলিলেন,* রপরাজ সম্পাদকের কপালে শেষ দশায় কারাবাস নাই স্বতরাং মানে মানে 

তিনিও স্বীকার করিলেন, ১৪ ফাস্তুন দিবসে 'রমরাজ” পরিবর্তে “হিন্দুরত্ব কমলাকর’ নামক পত্র প্রকাশ 

করিয়াছেন, শঙ্কর ভট্টাচার্য্য এইক্ষণে হিন্দু হইলেন ন! হইয়াই বাকি করেন মনে মনে ভাবিলেন যে সকল 

শ্রান্ধাদি অথব1 হিন্দু শস্বানুগত ধর্ম কর্ম এতদ্দেশীয় লোকেরা করিয়া থাকেন তাহা সমুদীয়ই 

মন্বাদি শান্ত মতে হইয়া থাকে, আমিও তাহাতে বিদায় গ্রহণ করিয়া থাকি হতরাং মন্ব্যাদি 


* 'রমরাজ' পত্রের সঠিক প্রকাশকাল এতদিন জান! ছিল ন1। ১৮৫৭ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারি (৯৪ মাঘ 
১২৬০) তারিখের ‘নমাচার চত্রিকা' পত্রে প্রকাশিত নিয়োদ্ধ ত অংশ পাঠ করিলে তাহা জানা যাইবে 2 


“্রনরাজের মুঙুপাৎ ।__জগৰঞ্চক বিশ্ব নিন্দক সম্বাদ রসরাজ নামা যে ঘৃণিত পত্র সপ্তাহে বারদ্বয় অস্ত্র 
নগরে একাশ হইতেছিল অতঃপর গত ২১ মাঘ মোমবাসরে কমল করে তাহার মুঙ্পাৎ হইয়াছে, এ ঘ্বণিত পত্র 
সন ১২৪৬ সালের ১৫ অগ্রহায়ণ [২৯ নবেম্বর ১৮৩৯] স্থজন হৃইয়াবধি অকারণ দেশশুদ্ধ ভদ্র মহামহিম 
লৌকদিগের কেবল গ্লানী নিন্দাবাদ গৃহচ্ছিদ্রাদি অনৃত রটনায় পরিপূর্ণ হইত, তাহাতে জগদবৈরী হইয়াছিল 
বিশিষ্ট শিষ্ট যাম্প্রদায়িক লোকে?! লজ্জা মানাদির ভয়ে কিঞ্চিৎ২ উৎকোচ দিয়া মল প্রণালীর মুখ বন্ধের ম্যায় 
রমরাজের মুখ বদ্ধ করিয়! ফেলিতেন দুর্গন্ধ আর ন! নির্গত হয় আবার কোন২ পরাক্রমী লোকের হস্তে পড়িয়া 
ঝারদার প্রহারিত হইয়াছে, মৃত রাড! কৃষ্ণনাথ রায় বাহাদুর, লাল! ঈশ্বরী প্রদাদ বাবু ইহারা সুত্রীম কোর্টের 
ইগাইটেং রমরাজ বাহাদুরকে চৌরঙ্গীর ১ নম্বরের শ্রীঘরে পূরিয়| ৬ ছয় ছয় মাস বিলক্ষণ হুখ ভোগ করাণ 
তাহাতেও & হায়াহীনের লজ্জা হয় নাই যেমত দহ্য তক্করের! বারঘার রাজ দ্বারে প্রহারিত কারাভোগ করিয়া 
আমিয়াও সেই অদৎকর্স্সে অবিলম্বে গরবর্ত হয় রসরাজের মেইরগ স্বভাব ছিল, পরস্ত গত ২৮ অগ্রহীয়ণের 


. রসরাজে বিধবা বিবাহের অনুকূলে অত্র নগরীয় দর্ব্ষ মান্য দলপতি মহামতি মহোদয়দিগের পরিবার পরীবাদ 


অকথা অসত্য প্রকাশ করাতে ভুবন মান্য কলিকাতার রাজগণেরাই রসরাঞ্গের মুণ্পাতার্থে দণ্ডখর হইলেন, 
ধীরাগ্রগণ্য অক্রোধী শ্রীমন্মহারাজ কমলকৃষ্ বাহাদুরের ফ্রোধ উপস্থিত হওয়াতে রদরাজের'নামে শরীগ্রীমতী 
মহারাণীর সুপ্রীম কোর্টে অভিযোগের উদ্যোগ করাতেই রসরাজ মহাবিপদে পড়িয়া প্রমাদ গণিতে আরম্ভ করিল, 
বার২ এই তিনবার এবার জজ সাহেবের! অল্পে ছাড়িতেন না গত বৎসর কৌনস্থলি সাহেবের! প্রকাশ্ঠ রূপে 
যে গুণ পরিচয় দিয়াছিলেন জজ সাহেবের! তাহা বিশ্বত হন নাই এবারে খর্পরে পড়িলেই ভাস্কর তনয়ের ভবনে 
প্রেরণ করিতেন এই ভয়ে রদরাজ অবনত হইয়! রাজ! বাহীছুরের কমলকরে আত্ম্য সমর্পণ করতঃ প্রাণ্ত্যাগ 
করিয়াছে আপদেরশাস্তিঃ হইয়াছে, দেশস্থ ভদ্র লোকের! তুর দুঃশীল দাস্তিক দুর্জজনের দুর্ববাক্য হইতে রক্ষা 
গাইয়াছেন রাজ! কমলকৃষঃ বাহাদুর চিরজীবি হউন...” 


৪৬৪ সংল্বাদ পাতে সেন্কাননলত লুথায 

শান্্ানুগত হইয়া চলাই আমার উচিত কর্দ, এরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া বিষণ স্মরণ করতঃ 

হিন্দু হইয়াছেন, এইক্ষণে স্বধৰ্ম্মে থাকবেন, বৈধর্ত্মাচরণ করিবেন না, আমরাও ইহাতে যে 

কি পর্যন্ত স্থখী হইলাম তাহা লিখিয়! ব্যক্ত করিতে পারি না, যেমন কোন বিধন্মা শ্লেচ্ছ 

হিনুধর্সের উৎকর্ষ স্বীকার করিলে স্থখী হইতাম তত্ত্রপ হইলাম, কিন্ত দুঃখের বিষয় 

এই ভাহার স্বভাব পরিবর্তন হইল না, কগলাকরে পিখিয়া বনিয়াছেন যে ‘এমন একথানী 

সমাচার পত্র দেখিতে পাইনা যে হিন্দু ধর্মপক্ষে একটা কথা কহিয়া উপকার করে ইহা যতদুর ৎ 
পর্যন্ত সংগত তাহা স্থৰীতম পাঠক মহাশয়েরা বিচার করিয়া দেখিবেন? আদর হিন্দুধর্ম রক্ষা ‘ 
বিষয়ে প্রাণপণ করিয়াছি, এবং চন্দ্রিকায় হিন্দুধর্ম বিষয়ে যাহা লিখিয়া থাকি তাহাই সাক্ষী 

রাখিলান, নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিক কখন দেখেন নাই ইঙ্গরেজী জানিলে পরে হিনদুইন্টেলিজেন্স পত্র 

সম্পাদক হিন্দুধর্ম রক্ষা! বিষয়ে বত্রধীল কিনা জানিতে পারিতেন। গৌরীশঙ্কর ভটটাচাধ্য প্রায়ন্চিন্ 

্বন্নপ যাহ! লিখিয়াছেন আমর! তাহা নিয়ে গ্রহণ করিলীম। 


দিররবনাধারণ হিন্দুগণ প্রতি আবেদন ।__ধর্দ্পরারণ হিন্দু মহাশয়গণ এই বিজ্ঞাপনে দৃষ্টি রোপণ 
করুন, উপস্থিত কাল কালরূপ উপস্থিত হইয়াছে, এই বিশাল কাল ধর্ম গ্রানে কাল বেশ 
ধারণ করিয়াছে, কানভয়ে হিন্দু জাতির ধর্মদেহে শিরঃ কম্পন হইতেছে, কীল বলে বিজাতীয় 
ধর্মপাল ভূপালগণ হিন্দু রাজ্যে রাজ্যের হইয়াছেন, ভাহারা হিন্দু ধর্মের অনুকুল নহেন, 
প্রতিকূল হইয়! হিন্দু কুলকে ব্যাকুল করিতেছেন, হিন্দু ধর্মের বিনাশার্থ নাস্তিকতার 
স্বত্তায়ন করেন, ইহাতে হিন্দু ধর্ম ছুর্বলভাবে পলায়নপর হইয়াছেন, শান্ত স্বভাব হিন্দুগণ 
রাজীভ্ঞা পরিহেনন করিতে পারেন না, হিন্দু ধর্মের দুর্বলতায় কেবল মনোব্যথার় কাল 
বিলয় করিতেছেন, এমত ঘোরতর ভয়ানক সময়ে একথানী সমাচার পত্র দেখিতে পাইন! 
হিনু ধর্ম পক্ষে একটা কথা কহিয়া উপকার করে, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মাম্ভবর হিন্দু 
মহীশয়দিগের উপদেশ £ক্রমে আমরা ‘হিন্দু রত্ন কমলাকর, প্রকাশ করিলাম, এই পত্র হিন্দু 
ধর্ম পক্ষের পক্ষ রক্ষার অন স্বরাগ হইল, সর্ব সাধারণ ধর্ম্ম পরায়ণ হিন্দু নহীশয়গণ এই 
অন্তকে রধান্্ জ্ঞানে রক্ষা করুন, ইহার মূল্য অধিক নয়, মানে অর্ধ মুদ্রা মাত্র, সর্ব্ব 
সাধারণ হিন্দু নহাশয়ের| সানুকুল হইয়া] ক্রগোন্নতি দেখাইলে এক বৎদর মধ্যেই আমরা 
সপ্তাহে বারদয় প্রকাশ করিব, আপাততঃ প্রতি মঙ্গলবারে এই আকারে প্রচার করিয়। 
হিন্দু মহাশয়গণের স্বজাতীয় ধর্ম্ম বিষয়ে ভক্তি শ্রদ্ধার পরীক্ষা করিব ইতি। হিন্দু রদ্রকমলাকর 
সম্পাদকানাং |” 


পরিশিষ্ট 


শিক্ষা 
‘সাচার দর্পণ’ প্রকাশের চারি বংসর পরে, ‘সমাচার চন্সিকা' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 
কলিকাতীর ২৬নং কলুটোল! হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল_১৮২২ সনের ৫ই মার্চ । 
১৮২৯ সনের এপ্রিল মানে ইহা দ্বিসাপ্তাহিক আকারে পরিণত হয়। ং 
“সমাচার চন্দ্রিকা’ নে-যুগের গোঁড়া হিন্দুস্মীজের মুখপত্র ছিল। ইহার সম্পাদক ছিলেন-_ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । পত্রিকার ক্ঠদেশে লেখা থাকিত £_ 
সদাসমাচারজুযাংফলাগিকা, পদার্থচে্টা পরমার্থদায়িকা 
বিচ, স্ততেমৰ্বমনোন্ুরঞ্জিকা শ্রিয়াভবানীচরণস্তচত্র্রিকা 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রধান কর্মচীরী শ্রীঘুত রামকমল সিংহ মহাশয় ১২৩৮ সালের ‘সমাচার চক্রিকী'র 
অনেকগুলি জীর্ণ ও খণ্ডিত সংখ্যা সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি দেগুলি ব্যবহার করিতে দেওয়ায় বর্তমান 
গরিশিষ্টটি সংকলন কর! সম্ভব হইল ৷ 


(১২ মে ১৮৩১ । ৩০ বৈশাখ ১২৩৮ ) 

বালকদিগের এক্ষণে যে প্রকার রীতিতে ইংরাজী বিদ্যাভাস হইতেছে ইহাতে 
তচ্ছান্ে বিলক্ষণ পারগ হইতে পারে বটে কিন্তু তন্মধ্যে কতকগুলিন রীতি পরিবর্তন 
করিলে ভাল হয় অর্থাৎ আমেরিকাদি নানা দেশের ূর্ববকালের রাজারদিগের বিবরণ. এবং 
তদেশীয় পর্বত নদ্যাদির বৃত্তান্ত শিক্ষা না করাইয়া এপ্রদেশের হিন্দু ও মোসলমীন রাঁজীর- 
দিগের উপাখ্যান এবং কোন রাজার অধিকার কত দূর পর্য্যন্ত আর কোন অধিকারে 
কোন২ তীৰ্থ পর্বত নদী ইত্যাদি বিশেষ রুপে বর্ণন করিয়া ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় 
রচনাপূর্বরক গ্রন্থ করাইয়া ইহাদিগকে শিক্ষা! করাইলে ভাল হয় তাহাতে ইহারা উভয় ভাষায় 
গারগ এবং দেশের বিবরণে বিজ্ঞ হইবেক অপর হিন্দু সকলের মধ্যে উত্তম২ রাজা ছিলেন . 
এবং অন্যাপিও আছেন ইহা বোধ হইতে পারে আর নদী পর্বত ও তীর্থাদি জ্ঞান হওয়ার 
আবশ্যকতা বটে কিন্ত আমেরিকাদি দেশের উক্ত বিবরণ জ্ঞাত হইলে ইহারদিগের পক্ষে 
কি উপকার হইবেক বরঞ্চ দোষের সম্ভাবনা কেননা এতদ্দেশে রাজা বা উক্ত বিষয় কিছু 
আছে কিম্বা ছিল ইহা উহারদিগের মনে স্থান পাইবেক না ইত্যাদি দৌষ সমূহ বুঝিতে 
পারি এক্ষণে ইড়ুকেশিয়ান্‌ কমিটির অধ্যক্ষ মহাশয়রা বিবেচনা করিবেন_ 


(১৬ মে ১৮৩১ ৷ ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮) 


কাশ পাইয়াছে যে শ্রীযুত ডোজু সাহেব যিনি হিন্দু কালেজের শিক্ষক 


প্রভাকর পত্রে প্র 
প্রতি বহিস্কৃত হইয়াছেন তিনিও এক্ষণে ‘ইষ্টইণ্ডিয়েন’ নামক এক 


ছিলেন তৎ কর্মহইতে স 
সমাচার পত্র প্রকাশ করিবেন 


৪৬৮ সংবাদ পত্রে সেন্কান্সেল্র কথা 


(১৬ মে ১৮৩১ । ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮ ) 

শ্রীযূত চন্দ্ৰিক| প্রকাশক মহাশয় মহোদয়েষু ।-_-৫৮৮ সংখ্যক চন্দ্ৰিকাতে আমি এক 
পত্র লিখিয়া ছিলাম তাহার তাত্পর্ধ্য মেছুয়াবাজারের উত্তরে যে এক ইংরাজী পাঠশাল 
হইয়াছে তাহাতে বালকের! বাইবেল পাঠ করে ইহাতে কিপ্রকারে হিন্দুয়ানি থাকিতে পারে 
এ পত্রিকীবলোকনে ১৬ সংখ্যক প্রভাকর পত্রে তৎপ্রকাশক মহাশয় লেখেন যে 

“পত্রপ্রেরকের প্রতি আমারদিগের জিজ্ঞাস্য এই যে উক্ত মহাশয়ের কথিত 
বিদ্যালয়ের বিশেষান্ুসন্ধান থাকিবেক অতএব তেঁহ যদি বাইবেল মাত্র অধ্যায়ি বালক- 
দিগের রীতি নীতি স্বভাবজাতি বিস্তার করিয়| প্রকাশ করেন তবে তদ্দিবয়ে বিবেচনার 
আবশ্যকতা হইবেক নতুবা উক্ত ছাত্রেরা যদি হিন্দুধম্মীবলম্বি না হন তবে তদুলেখে 
হিন্দুদিগের প্রয়োজনীভাব মাত্র ৷” on 

উত্তর এ পাঠশালার মধ্যে বালকের! কি কি গ্রন্থ পাঠ করে তাহ! বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ 
করিয়| দেখি নাই স্থূল এই শুনিয়াছি মিসেনরি শ্রীযুত পাদ রি ডব সাহেব এ বিদ্যালয়ের 
অধিপতি এবং এ্রযুত রামমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় তাহার তত্বাবধারক 
এবং সেখানে ব্রাহ্মণাদি নানা বর্ণের বালকের! পাঠার্থী হইয়াছে পাঠ বিষয়ে শুনিয়াছি শ্রেণী 
বিখেষে পুস্তকাদির বিশেষ আছে কিন্তু বাইবেল পাঠ্য অবশুই হয় যে সকল বালকের অত্যন্ন 
পাঠ তাহাদিগকে ছুই ঘণ্টা পধ্যন্ত বাইবেল শ্রবণ করান যে কালে তাহার! এ পাঠ শ্রবণ 
করে তৎকালের এই নিয়ম আছে বালক সকল অধোঁবদন করিয়। চিত্ত স্থির করণ পূর্বক শ্রবণ 
করিবেক ইহার অন্যথা হইলে সে বালক দণ্ডার্থ হয়-_কস্তচিৎ যোড়াসীকোনিবাসিনঃ। 

(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮) 

শ্রযুত গৌরমোহন আচ্যের ইংরাজী বিদ্যালয়।__অনেকেই অবগত আছেন 
এতন্নগরে গরান হাটা শ্রীযূত গৌরমোহন আঁঢ্য অরিএন্টেল সিমিনরি নামক এক 
ইংরাজী বিদ্যাভ্যাসের পাঠশাল! স্থাপনা করিয়াছেন তাহাতে ইংরাঁজ শিক্ষক রাখিয়া 
স্বয়ং অধ্যক্ষতা করণপূর্ববক বালকদিগকে বিলক্ষণ রূপে স্থশিক্ষিত করাইতেছেন তাহাতে 
কোনমতেই নাস্তিক হইতে পারিবেক না ইহাতে অঙ্গমান হয় আট্য মহাশয় অতি 
ত্বরায় বিলক্ষণ আচ্য হইবেন যেহেতু যেসকল পাঠশালায় ইংরাজী পড়িয়া বালকের 
নাস্তিক হয় ভদ্রলোকেরা তাহা প্রায় জ্ঞাত হইয়াছেন তথায় বালক পাঠাইতে যাহার 
অনিচ্ছা হইবেক তিনি বালককে ইংরাজী বিদ্যা উপার্জনের দ্বারা আঢ্য করণাশয়ে 
আচ্যের নিকট অবশ্যই পাঠাইবেন স্থতরাং ইহাতে আচ্য বাবুর পাঠশালায় অনেক বাবুর 
সন্তান পাঠার্থা হইলে ও গুণী মহাশয় কেননা ধনী হইবেন ভাল আমরাও তাহার 
ধার্শিকতা গুণ শ্রবণে মনে সন্তুষ্ট হইয়া ধার্িকদিগকে অনুরোধ করিতেছি এবং মদেকাত্মীয় 
বিজ্ঞবর সম্বাদ প্রভাকর সম্পাদকেরো এতক্রপ অভিপ্রায় বটে যেসকল বালক ত্যক্ত হইয়! 
অন্য পাঠশালায় গমন ত্যাগ করিয়াছে তাহারা এ পাঠশালায় গমন করিলে ভাল হয় 


ছু 
পরিশিষ্ট ৪৬৯ 


(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ | ২৮ ভাদ্র ১২৩৮) 
পরম পূজনীয় শ্রীল শরীযুত চন্দিকা সম্পাদক মহাশয় শীচরণাম্ুজেয | 
ওরিএণ্টেল সিমেনরি নামে বিদ্যালয়! 
এতন্নগরী মধ্যে গরান হাটায় ৷ 

র.. ত্র * * শুন বিবরণ। 
টা ইংরাজ শিক্ষকতায় আছে তিনজন ॥ 
4 স্থাপক তাহার হন আডঢ্য মহাশয় । 
! নিজে তিনি গুণী বড় ইংলিস ভাষায় ॥ 
স্থুশিক্ষক যে তিনজন তাহার বিশেষ। 
“উক্তশ * * বিদ্যা তীদের আছয়ে অশেষ ॥ 
তার মধ্যে * * * *ল নামে একজন। 
- প্রধান শিক্ষক তিনি অতি বিচক্ষণ ॥ 
প্রথম * * * শ্রেণী তাহার অধীন | 
স্বয়ং সকলকে পাঠ দেন প্রতিদিন ॥ iy 
এশ্রেণীরপাঠ * * ৯ অর্থ ভাল পায়। 
বিলক্ষণ উচ্চার*« * ৯ *র শুনা যায় ॥ * 
তাহার পরের শ্রেণী তৃতীয় চতুর্থ । 
লাডলিমোর নামে তার শিক্ষক সমর্থ ॥ 
প্রেনটেল * * তিনি স্থবিখ্যাত অতি 
তথায় * * * শ্রেষ্ঠ ছিলেন সুমতি ৷ 
উক্ত দুই শ্রেণী আছে তাহার অধীনে ৷ 
তার অধীনের বৃদ্ধি হয় দিনে২ ॥ 
পঞ্চম যষ্ঠ শ্রেণীর শুন বিবরণ 
# সেবেজ নামক এক শিক্ষক সুজন ॥ 
i { স্পেলিংআদি নানা গ্রন্থ পড়ে তীর কাছে 
4 তাহাতেই তীহার সুখ্যাতি হইয়াছে ॥ 
যেহেতু বালকে করে স্পষ্ট উচ্চারণ । 
এবং কিঞ্চিৎ পারে কথোপকথন ॥ 
অতএব নিবেদন করি মহাশয় । 
| বালককে শিক্ষাইতে বাচা যার হয়! 
উচিত তাহার ও স্থানেতে পাঠান। 
রাখিয়া আপন ধর্ম হইবে বিদ্বান। 


৪৭০ স্কন্যাছ স্তরে দেক্রাত্েত কহ 


আমার লিখনে যদি প্রত্যয় না হয়। 
তথায় গমন করি জানিবা নিশ্চয় ৷ 
ংক্ষেপেতে রচিলাম সব বিবরণ। 
উপহাস না করিবেন এই নিবেদন । 
কস্যচিৎ পত্র প্রেরকন্তয । 

আমরা”"'পাঠকবর্গকে অন্ছরোধ করিতেছি যদ্যপি ইংরাজী বিদ্য। বালককে শিক্ষা 
করাইতে হয় তবে উক্ত পাঠশালায় পাঠাইলে ভাল হয় আমরা বিশেষ অবগত হইয়াছি 
শ্রধৃত গৌরমোহন আচ্য অতি ধার্শ্মিক এবং বালকগণের যাহাতে স্থরীতি হয় তাহাতে 
বিশেষ মনোযোগ আছে। 


সাহিত্য | 
(২৮ এপ্রিল ১৮৩১ ৷ ১৬ বৈশাখ ১২৩৮ ). 


শব্দকামধুরাভিধান সংক্ষেপ বিজ্ঞাপন ।--এতন্মহানগরে বিবিধ বুধকৰ্তৃক বিবিধ বুধ 
মনোরপঞ্জক শব্দার্থাবোধজনিত সংশয় প্রভঞ্জক বিবিধ গ্রন্থ বিরচিত হইয়া যদ্যপি বিজ্ঞাবিজ্ঞ 
সাধারণ জন সমূহের সমূহোপকারক হইতেছে তথাপি তত্তদ্গ্রন্থাল্ধ ফল প্রাপ্তি নিমিত্ত 
স্ববুদ্ধ্যনুসারে নানাবিধ শান্স এবং অমরসিংহ কুতাভিধান একাক্ষর কোষ মেদিনী প্রভৃতি 
গন্থসমূহহইতে শব্দচয় সমাহরণ পুরঃসর প্রসিদ্ধ খবিগ্রণীত ও সাধু ব্যবহৃত ও চলিত এবং 
কতিপয় ব্যবহারোপযোগি প্রচলিত যাবনিক শব্দের বটি যৌগিক বিশেষে অকাঁরাদি 
ক্ষকারান্ত স্থশ্রেণীক্রমে সংগৃহীত হুইয়| শব্দকামধুর! সংজ্ঞক অভিধান প্রকাশিত হুইবেক 
এতৎ সংগ্রহে পথ্যাযগত সংস্কৃত শব্দের অস্ভিমাঞ্ষর এবং লিন্বপ্রভেদক চিন বিশেষের সহিত 
নানার্থ ও একার্থ বোধক শব্দ সমুদয় বিন্যস্ত হইবেক যথ| অগ্নিশব্দ বোধার্থে অগ্নিবোধক শব্দ 
সকল এবং ক শব্দার্থে ব্রহ্ম ও বায়ু ইত্যাদি কিন্ত বকারঘয়ের বিশেষ চিত্তাভাবে ভিন্নশ্রেণী 
করণে প্রয়োজনাভাব ইহাতে যদ্যপি কোন মহাশয়ের! উত্তাক্ষর দ্বয়ের ভেদ করিতে লেখেন 
তাহা! অবশ্য করা যাইবেক এত দ্বিষয় বিশেষ প্রয়াসে বহুরেশে সম্পন্ন করিতে উদ্যুক্ত 
হইয়াছি অতএব উত্তম বিচক্ষণ জন গণ কর্তৃক বিবেচনাপূর্ববক সংশোধনানস্তর উত্তম 
প্রশস্তাক্ষরে মূল এবং ক্ষুদ্রাক্ষরে তদর্থ শ্রীরামপুরের ব! পাটনাই কাগজে এবং উত্তম মসীদ্ার। 
চন্দ্রিকাবন্তালয়ে য্ত্রিত হইয়া চর্মাদি সহ বন্ধ হইয়া প্রকাশিত হইবেক উক্ত গ্রন্থের পরিসর 
অদ্দতা পরিমাণের ন্যুনাতিরিক্ত ৫০০ পাঁচ শত পৃষ্ঠা হইবেক ইহাতে পদ্য গণ্যাদি রচনাবিষয়ে 
যে উপকার তাহা এতদ্গরন্থবরাবলোকনে অবিদিত থাকিবেক না অপর পণ্ডিত ত্রয়ের 
এবং সংগ্রহকারের নাম নিপ্নভাগে স্বাক্ষরিত হইল উক্ত গ্রন্থের ব্যয়ান্তকুল্য মূল্য নিরূপণে 
অসমর্থ অনুমান ন্যুনাধিক ৮ অষ্ট অথব। ১০ দশ মুদ্রা হইতে পারে কিন্ত স্বাক্ষরকারিভি্নান্ট 


পরিশিষ্ট 


8৭১ 


ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত কিঞ্চিমুল্যের আধিক্য হইবেক অতএব উক্ত গ্রন্থগ্রহণে যাহার! ইচ্ছুক 
হইবেন অনুগ্রহপূর্বক চন্দ্রিকাযন্ত্রালয়ে স্বাক্ষরিত লিপি প্রেরণ করিলেই গ্রন্থ সমাপনাননস্তর 
অবিলম্বে তত্সমীপে প্রেরণ করা যাইবেক ইতি_ 


যাহার 


পণ্ডিতত্ৰয়নামানি 
গ্রীরামতন্তু তর্কসিদ্ধান্ত নিবাস বহুবাজার 
শ্ররাধাকান্ত স্তায়ালঙ্কার নিবাস বহুবাজার 
শ্রীসনাতন সিদ্ধান্ত নিবাস বহুবাজার 

সংগ্রহকারস্তনাম 
শ্রীচৈতন্যচরণ অধিকারী নিবাস বহুবাজার 


(২ মে ১৮৩১। ২০ বৈশাখ ১২৩৮) 


পুস্তক বিক্রয়।-পশ্চাৎ লিখিত পুস্তক সকল চন্দ্ৰিক! যন্ত্রালয়ে বিক্র্ার্থে আছে 
আবশ্যক হয় এ যন্ত্রালয়ে লোক প্রেরণ করিলে পাইতে পারিবেন_- 


পুস্তক 
কবিকম্কণ কৃত চণ্ডী 
ভগবদগীতা 
গঙ্গাভক্তি তরদিণী 
রামায়ণ আদিকাণ্ড ভাষা 
জয়দেব 
অন্নদামঙ্গল 
বিদ্যাস্থন্দর 
চন্দ্ৰকান্ত 
চন্দ্ৰবংশোদয় 
দ্ডিপর্বব 
হাতেমতাই 
তুতিনাম। 
উধাহরণ 
সারদামঙ্গল 
দেবীমাহাত্মাচণ্ডী 
দায়ভাগ 
ভ্রব্যগুণ 
জ্যোতিষ 


১০5০ 


হব 


৪৭২ 


সংলাদ পত্রে সেক্কাক্লে জ্তথা 


কৌতুক সর্বন্থ নাটক 
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক 
নলদময়স্তী উপাখ্যান 
রতুমাল। 
রাসপঞ্চাধ্যায় 
চোরপঞ্চাশিক 
কবিতা রত্বাকর 
পার্সি ও ইংরাজী ডেক্সনরি 
হিতোপদেশ 
রোগান্তকসার 

বেতালপঞ্চবিংশতি 
স্যায়দর্শন 

কলিকাত। কমলালয় 
নববাবু বিলাস 

দূতী বিলাস 
পদ্মপুরাণাস্তর্গত 
ক্রিয়াযোগ সার 
মাধব স্থলোচন। 
উপাখ্যান 
আনন্দলহরী 
বিদগ্বমুখমণ্ডল 
রসমঞ্জরী 

প্রাচীন পদ্যাবলী 
তীর্থ কৈবল্য দায়ক 
আদিরস 

সংসার সার 
লক্ষ্মীচরিত্র 

চাণক্য শ্লোক 

শস্করী গীতা 
মহিয়ঃস্তব 

শ্রীমতী রাধিকার সহম্রনাম 
গঙ্গারস্তোত্র 


পরিশিষ্ট ৪৭৩ 
(৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ । ২১ ভাদ্র ১২৩৮) 


পুস্তক বিক্রয় ।"* 

পুস্তক ড় মূল্য 
গ্রমদ্ভাগবতসার = od 
বত্রিশ সিংহাসন নর ভু 
মাধবস্থলোচনার উপাখ্যান = ন 
১২৩৮ সালের পঞ্জিকা = ৰ্‌ 
জ্ঞানকৌমুদী - ত 
ভগবতী গীতা — ২ 


মাধবমালতীর উপাখ্যান ০ ৩ 


(১২ মে ১৮৩১ । ৩০ বৈশাখ ১২৩৮ ) 


বর্তমান সময়ে ছাপ! যন্ত্রের বাহুলা হওয়াতে নানা প্রকার গ্রন্থ হইতেছে ইহা 
লৌকোপকার বটে কিন্তু তন্মধ্যে সংস্কৃত শান্ত হইতে অনেক বিষয় গৌড়ীয় ভাষায় তরজমা 
অর্থাৎ ভাষান্তর হইয়া প্রকাশ হইতেছে ইহাতে যদ্যপিও বিষয়ী অর্থাৎ তদ্ভাষানভিজ্ঞ 
ব্যক্তি দিগের উপকার আছে ইহ! স্বীকার করি কিন্তু কালে সংস্কৃত লোপ হইতে পারে 
এমত বোধ হয় সেহেতু পূর্বে এ সকল গ্রন্থ ছাত্রের লিখিয়া পাঠ করিতেন এবং 
বিষয়ি লোকেরাও কাহার২ কোন২ গ্রন্থের মধ্যে কি আছে তাহা শরবণে বাঞ্ছা! হইত তজ্জন্য 
কেহ গ্রন্থ লেখাইতেন কেহব। তত্ব করিয়া কোন স্থান হইতে আনাইয়া পণ্ডিত দ্বারা 
অবগত হইতেন ভাষ! হওয়াতে না পণ্ডিতের আবশ্যক হয় না গ্রন্থ প্রস্তুত কিন 
প্রয়োজন হয় যদিও রাজসংক্রান্ত সাহেব লোকের! মন্বাদি শাস্ত্রের কোন২ সংস্কৃত গ্রন্থ 
ুদ্রাঞ্ষিত করাইতেছেন কিন্তু তাহা নাগরাক্ষরে এবং কেতাব হইয়া থাকে এজন্য এতদ্দেশীয় 
ব্রাহ্মণ পর্ডিত দিগের বড় প্রয়োজনার্ হয় না অতএব আমার দিগের অভিপ্রায় সংস্কৃত 
গ্রন্থ সকল অবিকল প্রাচীন পুস্তকের মত মুদ্রিত হইলে ভাল হয় এই বিবেচনায় আমরা 
্রীমভাগবত মহা পুরাণ উক্ত নীতি ক্রমে সটাক মুদ্রাদ্ধিত করিয়াছি তাহা অনেকেই 
দেখিয়াছেন এবং গ্রহণ করিয়়াছেন__ 
এক্ষণে মুগ্ধোবোধ ব্যাকরণ ও অমরসিংহ কৃতীভিধান" এবং ভরত মল্লিক কত 
উক্তাভিধানের টাকা পৃথক২ গ্রন্থ করিয়া মুদ্রিত করিব: অপর মঙ্গ কুনুক ভট্টের টীকা 
সহিত উত্তম কাগজে বড় ছোট অক্ষরে মূল ও টীকা প্রাচীন পুস্তকের ন্যায় পত্র করিয়া 
মুদ্রিত করণে উদ্যোগ করিতেছি অপর মন স্থৃতির বড় অক্ষরে মূল ও তদীয়ার্থ ক্ষুদ্রাক্ষরে 
গৌড়ীয় সাধু ভাষায় মুদ্রিত হইয়| কেতাবের ন্যায় প্রস্তুত হইবেক... 


৬০ 


8৭8 সংজ্থাদ পত্রে সেন্তান্লেলু কথা 


(২৯ আগষ্ট ১৮৩১ । ১৪ ভাদ্ৰ ১২৩৮ ) 
আরব্যইতিহাস সারসংগ্রহ।-_বিজ্ঞবর যহাঁশয়েরদের গোচরার্থ নিবেদন যে 
আরেবিয়ান নাইট্‌স এনটরটেনমেন্ট নামক ইংরাজী পুস্তকের অতি মনোরপ্তক এবং 
উত্তম২ ইতিহাসের সারসংগ্রহ করিয়া বাল! ভাষায় অনুবাদ কর! গিয়াছে আর চন্দ্রিকা- 
যন্ত্রালয়ে শ্রীরামপুরের উত্তম কাগজে অতি সুস্পষ্ট ক্ষুদ্রাক্ষরে মুদ্রাদ্ধিত হইবেক। উক্ত 
পুস্তক ধাহার২ লওনেচ্ছ! হয় তিনি অনুগ্রহপূর্বাক এই যন্ত্রালয়ে গ্রাহকত্বস্থূচক স্বনাম 
স্বাক্ষরিত পত্র পাঠাইবেন অথবা অন্নষ্ঠান পত্র চাহিয়া পাঠাইলে তাহার নিকট তৎক্ষণাৎ 

প্রেরিত হুইবেক = f 


( ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ । ৭ আশ্বিন ১২৩৮) 

বাঙ্গালা ছাপাখানার রীতি এদেশে প্রচার হওনাবধি অনেকানেক ভাগ্যবৎ বিদ্বান্‌ 
মহাশয় কতৃক অনেক প্রকার গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে যদ্যপিও তাহার তাবৎ সংবাদ আমরা 
সঙ্কলন করিবার চেষ্টা করি নাই তথাপি কএক জনের বৃত্তান্ত লিখি মহারাজ জয়নারায়ণ 
ঘোষাল বাহাদুর ও তৎপুত্র শ্রীযুত রাজ! কালীশঙ্কর ঘোষাল করুণানিধানবিলাস ও * * 
প্রবোধদ্দীপন ব্যবহারমুকুর ইত্যাদি লোকোপকারক কএক খানি ভারি২ গ্রন্থ প্রকাশ করেন 
তাহা বিনামূল্যে সকলকে প্রদান করিয়াছেন। এবং শ্যুত বাৰু প্ৰাণক বিশ্বাস প্রাণ 
তোষণী ক্রিয়াম্থুধি শব্দাদুধি ইত্যাদি মুদ্রিত করান্‌ তাহা অধ্যাপকাদিকে দান করিয়াছেন। 


শ্ৰীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব অনেক২ গ্রন্থ প্রকাশ করেন তন্মধ্যে মহোপকারি অতিভারি 
শব্বকল্পক্রম নামক এক অভিধান প্রস্তুত করিয়াছেন ইহার দুই খণ্ড মুদ্রিত হইয়া বিতরণ 
হইয়াছে আর এক খণ্ড অন্যাপিও শেষ হয় নাই... গ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর 
পাবগুপীড়নাদি কএক গ্রন্থ হিন্দুর ধর্শরক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়া মুদ্রাস্থিত পূৰ্বক 
সর্বসাধারণকে প্রদান করেন তাহাতে তাঁহার অনেক ধন বায় হয় এবং শ্রীয়ুত হলিরাম 
ঢেকিয়াল ফুক্কন আসাম বুরঞ্জি নামক এক গ্রন্থ * *&। 


(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যষ্ঠ ১২৩৮) 

রিফার্শ্মর ।--এতন্নগরের বারাণলী ঘোষ প্রাট নিবাসি শ্ীাধামোহন সেনের পুত্র শ্রীযুত 
ভোলানাথ সেন যিনি শ্ৰীযুত দেওয়ান দ্বারিকানাথ ঠাকুরের অধীনতায় বিষয় কর্ম করেন 
এ সেনজ বদ্ধদূত নামক বালা সমাচার পত্রের প্রকাশক হইয়াছেন প্রায় এক বৎ্সরাধিক 
হইবেক এবং তিনি রিফামর নামক এক ইংরাজী সমাচার পত্র প্রকাশ করিতেছেন প্রায় 
মাস য়াধিক হইবেক তৎ পত্রে যে ঘে বিষয় প্রকাশ পাইতেছে তাহা অনেকেই জ্ঞাত 
আছেন সংগ্রতি গত ২৬ এপ্রিল ১৩ সংখ্যক রিফামর পত্রে কষচন্দ্র ঘোষ নামক কোন 
ব্যক্তি এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহার তাৎপৰ্য্য এই এতৎ প্রদেশীয় লোক সকল অজ্ঞান 


পরিশিষ্ট ৪৭৫ 
এবং ভ্রমাত্মক বুদ্ধিতে যে সকল কম্ম করে তাহা তাবৎ তোমার সংবাদ পত্র দ্বারা দূর 
হইবেক এবং এক্ষণে যেপ্রকার স্থশিক্ষা হইতেছে ইহারো৷ ফল দর্শিবেক তাহা হইলেই 
এতদ্দেশীয়রা প্রশংসনীয় পাত্র হইবেন__ 

এই ঘোষজকে আমরা জ্ঞাত নহি জ্ঞাত থাকিলে তাহার বিশেষ প্রকাশ করিতাম আমরা 
এক কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষকে জ্ঞাত আছি তিনি মহারাজা রাজরুষণ বাহাদুরের ভাগিনেয় সেই 
সংসারে থাকিয়া তথাকার রীতি নীতি ধারা বস্ম এবং পাসি ইংরাজী বাঙ্গালা আদি শাস্ত্রে 
সুশিক্ষিত বটেন অপর রাজা বাহাদুরের পরলোক হইলে রাজকুমারের দিগের মধ্যে যাহার 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক সেই সকল কুমারের! এ ঘোষজ বাবুর অধীনতায় স্থশিক্ষিত হইবেন এমত 
ভার তাঁহার প্রতি আছে অতএব বুঝিতে পারি এ ঘোষজ বাবু এ পত্র না লিখিয়া 
থাকিবেন কেননা প্রকাশ পত্রে আপন নাম স্বাক্ষর করিয়া এতাদৃশ বিদ্যা প্ৰকাশ করা 
অপূর্ব বিধান ন! হইলে হইতে পারে ন| যাহা হউক ঘোষজ যেমন নাম প্রকাশ করিয়াছিলেন 
ধাম প্রচার করিলে তাহার বিষয়ে আমরা লেখনীকে ক্লেশ দিতাম না 


(১ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ১৭ ভাদ্র ১২৩৮) 

আমর! গত ১০ ভাদ্রের চন্দরিকায় স্বীকার করিয়াছিলাম্‌ যে সারসংগ্রহ নামক এক 
সংবাদপত্র প্রকাশ হইবেক-**। 

উক্ত পত্র প্রকাশেচ্ছু মহাশয়ের অভিপ্রায় তাবৎ * * * সমাচারের মর্ম এবং অবিকল 
প্রেরিত পত্র সংগ্রহপূর্ব্বক প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিবেন। ইহাতে আমারদিগের বক্তব্য 
এই যে এবিষয় হইলে বড় ভাল হয় কেন না এক্ষণে ১২ বার টা বাঙ্গাল! সমাচারপত্র 
প্রচার হইতেছে ইহার তাবৎ পত্র একজনে লইলে প্রতিমাসে তাহাকে ১২ বার টাকা দিতে 
হয় ইহা যদি ছুই টাকায় পাওয়া যায় তবে লোকোপকার বটে কিন্তু ইহা কিপ্রকারে সম্পন্ন 
হইবেক তাহা আমারদিগের উপলদ্ধি হইতেছে না কেন না প্রায় তাবৎ কাগজ প্রতিবারে 
দুইতা করিয়া প্রকাশ হয় ইহাতে সারসংগ্রহ পত্র প্রতি সপ্তাহে ৯৬ তা কাগজের ন্যানে সম্পূর্ণ 
হইবেক না... 

(৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২৪ ভাদ্র ১২৬৮) 


রত্বাকর ।__গত ৭ ভাদ্র অবধি রত্বাকর নামক সমাচার পত্র প্রচার হইতেছে এ সংবাদ 
গত ১০ ভাদ্রের চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি... । 
(৩ অক্টোবর ১৮৩১। ১৮ আশ্বিন ১২৩৮) 
নাস্তিকের গুরুর শাস্তি।--হরকরা পত্রদ্ধারা অবগত হওয়! গেল যে ইণ্ডিয়ান ইষ্টনাম্‌ক 
পত্র সম্পাদক শ্রীযুত ডোজু সাহেব তিনি টিট ফারটেট নামক এক ব্যক্তির সহিত স্বীয় 
পত্র দ্বার! * * বিবাদ করিয়া * * *। 


8৭৬ সৎন্াচ পাত্রে লেকের হজ 


(৬ জুন ১৮৩১। ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮) 

শ্ৰীযুত চক্রিকা প্রকাশক মহাশয়েযু। 

খালা সমাচারপত্রের বিষয়ে কোন বিজ্ঞতম ৬৮০ সংখ্যক দর্পণে অনেক লিখিয়াছেন 
তন্মধ্যে এক কথা লেখেন যে 

এই অপূৰ্ব সমাচার দর্পণাবতারের পূর্বে প্রায় কাহারে! কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল 
শা যে বাঙ্গাল! সমাচার পত্র নামে কোন পদার্থ আছে। উত্তর এ লেখক মহাশয় বুঝি 
এতন্ঈগরবাসী না হইবেন কেননা ৬গব্দাকিশোর ভট্টাচার্য্য যিনি প্রথম অন্পদামদ্ল পুস্তক 
ছবি সহিত ছাপ| করেন তিনি বান্ধালা গেজেট নামক এক সমাচারপত্র সর্জ্জন 
করিয়াছিলেন তাহা নগরে প্রায় সর্বত্র গাহ হইয়াছিল কিন্তু ও প্রকাশক সাংসারিক কোন 
বিষয়ে বাধিত হইয়া তাহার নিজ ধাম বহুরাগ্রামে গমন করাতে সে পত্র রহিত হয় তৎপরে 
দর্পণাবতার এ লেখক মহাশয়কে দর্শন দিয়াছেন অতএব এ পদার্থ প্রথমে ব্রাহ্মণ কর্তৃক 
অনেকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


“দাকিশোর ভট্টাচার্যের "বাগান গেট! যে এখন মুত বাংলা সংবাদপত্র তাহা মনে করিবার 
সঙ্গত কারণ আছে। এ-সন্বদ্ষে ১৩৩৮ মালের ওয় সংখ্যা ‘সাহিত্য-পরিযৎ-পত্রিকানয় প্রকাশিত আমার 
‘দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস প্রবন্ধ পঠিতব্য। 


সমাজ 
(২ মে ১৮৩১ । ২০ বৈশাখ ১২৩৮) 

হিন্দু হইয়া ইংরাজী বিদ্যায় বিদ্বান হইলে নান্তিক হয় ইহা পূর্বে জাত ছিলাম ন 
কেননা পুর্বে যে সকল দেওয়ান মুত্সদ্দি লোক ছিলেন তাহারা ইংরাজী বিদ্যাভ্যাস করি 
সাহেব লোকের অভিপ্রায় মত বর্ণ্ম ুসম্প্ন পূর্বক বহুধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন ইহাতে 
ইংরাজেরা তুষ্ট হইয়া তীহারদিগকে নানা প্রকারে মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন যদি বল 
তখনকার মুৎসন্দি মহাশয়র! ভাল ইংরাজী জানিতেন না কেননা কথিত আছে 
ঢেকি যন্রের বিবরণ কোন মুৎসদ্দি ইংরাজী ভাষার তরজমা করিয়াছিলেন টুমেন 
ধাপুড় ধৃপুড় ওয়ান মেন সেকে দেয় ইত্যাদি ইহ হইতে পারে ইংরাডেরদিগের 
প্রথমাধিকার সময়ে তন্তাষায় বহুতর লোক সুশিক্ষিত হইতে পারেন নাই কিন্তু ইহা 
অবশ্যই স্বীকার করিতে হহঁবেক যে তাহার! ক্ষমতাপন্ন লোক ছিলেন এবং কর্ণ 
উত্তমরূপে নির্বাহ করিয়াছেন। অপর তৎপরে দ্বিতীয় শ্রেণীতে গণ্য যে সকল 
মুখ্সদদি হইলেন তহারদিগের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী বিদ্ধায় বিলক্ষণ পারগ 
ইহা দেশ বিখ্যাত আছে তন্মধ্যে কএকজনের নাম লিখি গ্রযুত বাবু হরিমোহ্‌ন ঠাকুর 
প্রীত বাবু নীলমণি দত্ত শ্ৰীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র গরযুত বাৰু গ্দাধর আচার্য্য শরীয়ত 


ইউ ও 


পরিশিষ্ট 8৭৭ 


বাবু নীলমণি দে প্ৰভৃতি বর্তমান এতভিনন মত ব্যক্তিদিগের নাম লিখিবার আবশ্যক করে 
না এই সকল লোক যে প্রকার ধার্মিক এবং কর্ণ্মক্ষম তাহা কেনা জ্ঞাত আছেন। অপর 
তৃতীয় শ্রেণীতে গণ্য মুংসদ্দি ও জমীদার শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত 
দেব শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন শ্রীযুত বাবু হরচন্্ লাহিড়ি শ্রীধুত বাবু রসময় 
দত্ত শ্ৰীযুত বাৰু শিবচন্্র দাস শ্ৰীযুত বাবু রামপ্রসাদ দাস প্রভৃতি ইহারা যে প্রকার 
ইংরাজী বিদ্যায় পারগ তাহা অনেক বাঙ্গালি ও ইংরাজ জ্ঞাত আছেন ইহারা কেহ 
আপন ধৰ্ম্ম কর্ম অমান্ত করেন নাই এবং নিষ্ান্বিত কখন নহেন ইহারদিগের মধ্যে 
কেহ্‌ গ্রন্থকর্তী কেহ দেওয়ান কেহ সেরেন্তাদার কেহ খাজাঞ্চি অর্থাৎ তাবতেই প্রায় 


বিশ্বস্ত কর্মে এবং উচ্চ পদে নিযুক্ত আছেন 

এক্ষণে যাহারা ভাল ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছে তাহারদিগের বিদ্যার কি এই 
ফল হইল কেবল নাস্তিকত। করিবেক ভাল যদি & নাস্তিকের মধ্যে উক্ত ব্যক্তিদিগের 
মৃত কেহ পাপ্রাপ্ত হইতে পারিত তথাচ বুঝিতাম যে নাস্তিকতা করাতে সাহেব লোক 
তুষ্ট আছেন এই নিমিত্ত করে তাহা' কোন মতেই নহে কেননা কর্মকর্তা সাহেব লোক 
বেলিক নাস্তিককে কখন উচ্চ পদে বা বিশ্বস্ত কর্শে নিযুক্ত করেন ন! ইহা নিশ্চয় আছে 
যেহেতু যে ব্যক্তি আপন ধন্মত্যাগ করিতে পারে তাহা হইতে কোন কুকর্ম না হয় সে 
অবশ্যই বিশ্বাসের অপাত্র ইহা কি তাহারা জানেন ন। তৎ প্রমাণ যে সকল বালক ভাল 
ইংরাজী জানে তাহার! কেহ কোন পাঠশালায় টিচর কেহ ব ১৬ টাকার কেরাণি কেহবা 
অভিমানী ঘরে বনিয়া আছে কেবল পারিতোধিক যেপুস্তক গুলিন পাইয়াছিল তাহাই 
পাঠ করে হিন্দুর দ্বারে অর্থাৎ কোন প্রধান লোকের নিকট যাইতে পারে ন! গেলেই 
নাস্তিকতা দোষের সমুচিত ফল পাইবেক সে ভগ্ন আছে এ সকল অভাগার| ইহা কি 
কিছুমাত্র বিবেচনা করে না 

ইংরাজী পড়িলেই নাস্তিকতা করিতে হয় এমত নহে এক্ষণে ইহারদিগের 
আহারের সংস্থান আছে পিত্রাদি বর্তমান তাহারা স্েহপ্রযুক্ত তাহার অন্যথা করিতেছেন 
না কিন্তু ইহারদিগের দশ! পরে কি হইবেক বলা যায় না অনুমান করি আধুনিক 
্রষ্টায়ানদিগের দশ! প্রাপ্ত হইবেক অনেকে শুনিয়া থাকিবেন ইশ্তীষ্ট ভজিবার যখন 
প্রথম গোল উঠিল তখন কোন২ হতভাগোর মনে এমনি স্থির হইয়াছিল যে গ্রষ্টিয়ান 
হইলে এক বিবি ও এক বাড়ী আর এক লক্ষ টাক! পাইব এই প্রাপ্ধ্যাশায় কএকজন ' 
ইতরজাতি মজিয়। [ছল এক্ষণে তাহারা কেহ বাগানের মালি কেহ্বা দরয়ান কেহবা! 
খেজমতগার হইয়া দিন পাত করিতেছে এই নাস্তিক্দিগের ভাগ্যে তাদৃশ অবস্থা 
হইবেক ইহার সন্দেহ নাই অতএব এ বালকদিগের পিত্রাদিকে কহি তাহার! স্বয়ং পারেন 
অথবা রাজ দ্বারে নিবেদন করিয়াই বা হউক যাহাতে হয় তাহারদিগের নাস্তিকতা দূর 


করুণ 
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9 সংবাদ পাত্রে সেব্রান্সেল্র কথা 


পাঠকবর্গ নিকট প্রার্থনা করি এই বিষয় বারস্ার লেখাতে বিরক্ত হইবেন না 
কেননা কথক গুলিন লোক একেবারে নষ্ট হয় যদি চেষ্টার দ্বারা কিছু ফল দর্শে তবে 
মহোপকার বটে নতুবা কএক ছোড়ার কথা লিখিয়| চন্দ্রিকার অর্দেক স্থান পূর্ণ করিবার : 
আবশ্যক কি__ : 

গ্রযৃত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় লেখেন কলি প্রবল এবং অদৃষ্ট বশত যাহা হয় তাহার 
অন্তথা করিতে কে পারে ইহা শান্তর লিখিত আছে 

উত্তর হিন্দুর শাস্ত্রে অনেক রিষয় লেখা আছে তাহা তিনি তাবৎ বিবেচন৷ 
করিলে এমত লিখিতেন ন অদৃষ্ট যাহা আছে তাহাই হইবেক একথায় নির্ভর 
করিয়া কেহ ব্যাদ্রাগ্রে গমন এবং বিষ ভোজন করে না এবং ব্যাধি হইলে উষধ সেবন 
করিবার আবশ্যক হয় অতএব কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়া না থাকিয়া পুরুতার্থ দ্বারা 
যত্ব করিবেক তাহাতে কার্ধ্য সিদ্ধি না হইলে যত্ব কর্তার দৌষাভাব-_ 

অপর শাস্ত্রে আছে শ্রেচ্ছদিগকে ভগবান মুচ্ছিত করিবেন এই বচনোপলক্ষ্যে 
এক্ষণে তাবৎ, সাহেবদিগকে কি অমান্য করিতে হইবেক অতএব সে সকল সময়ের 
অনেক বিলম্ব আছে এক্ষণে কলির সন্ধিমাত্র জানিবেন ঢেউ দেখিয়া নৌকা ডুবাইতে 
হয় না 


(৫ মে ১৮৩১। ২৩ বৈশাখ ১২৩৮) 

"কি খেদের বিষয় সাধারণের হিতাহিত বিষয়ে উক্ত [ সতীর বিপক্ষ] 
লেখক মহাশয়রা কি মনে করিয়াছেন হিন্দুর শ্ীত্রীদুর্গোৎসবাদি দেবার্চন| এবং পিত্রাদির 
আদ তর্পপাদি ধর্ম কর্ণ উঠিয়া গেলেই লোকের উপকার থাকাতে অনুপকার ইত্যাদি 
লেখা তাহারদিগের উচিত নয় এবং লিখিয়াও কিছুই করিতে পারিবেন না কেননা 
ও লেখকের! মুখে যাহা কহেন সে প্রকার কর্ম করিতে পারেন না শুনিতে পাই কেহ্‌২ 
কহিয়া থাকেন গুরু পুরোহিতকে মান্য করিবার আবশ্যক কি যেহেতু সংসার নির্বাহার্থে 
অনেকপ্রকার লোক চাহি অর্থাৎ ধোপা নাপিত গোয়ালা ভারি ইত্যাদি এসকল লোক 
মধ্যে উক্ত দুই জন। যাহার যে কর্খ সে তাহা করে বেতন গায় তাহারদিগকে যান্ত 
করিবার আবশ্যক কি ইত্যাদি সবলোটী লবলোটী কথা মুখে কহেন কিন্তু যখন গুরু 
বাটীতে পদার্পণ করেন তখন সপরীবারে আনসিয়| ভূমিষ্ঠ হইয়া! প্রণাম পূর্বক কুশলাদি 
এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন এবং ছুর্গোতৎ্সবাদি কর্শ্মও করিয়া 
ধন্তোহংক্কৃত কৃত্যোহং সফলং জীবিত মম ইত্যাদি মন্ত্রে স্তব করেন। ইহা দেখিতে 
শুনিতে পাইতেছি কোন ব্যক্তির পিতা বর্তমান আছেন তিনি উডভিং ফু্ভিং 
করিয়া কহেন কিছুই মানিনা কিন্তু তাহার বাপ মান্য করেন এবং তাহার মাতা তাহার 
কল্যাণে সর্বদা উপবাস করণ পূর্বক ৬ যী মনসা শীতলা পঞ্চাননাদি দেব দেবী পুজা 


পরিশিষ্ট ৪৭৯ 


করান অপর তাঁহার পুত্রাদির নিমিত্ত তাহার স্ত্রী উক্ত কর্মের অন্যথা করিতে পারেন 
না অতএব হিন্দু ধর্শে থাকিয়া কাহার সাধ্য নাই ইহা ত্যাগ করেন বা করান তবে 
লিখিয়া কহিয়া কেবল লোকের নিকট জানান হয় আমি অভাজন এ লেখকেরা ইহা 
বিবেচনা করিলে ভাল হয়। 


(৯ মে ১৮৩১। ২৭ বৈশাখ ১২৩৮) 

শ্রীযৃত চক্্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েযু।__গত- ৫৮৬ সংখ্যক চন্দ্ৰিক পাঠ করিয়া 
পরমাহ্লাদিত হইলাম যেহেতু মহাশয় যে কএক জন ধার্মিক অথচ ইংলতীয় ভাষায় ভাল 
বিধান দিগের নাম প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতি সত্য এবং তন্মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীতে 
মান্য এবং অগ্রগণ্য খ্যাত্যাপর শ্রীযূত বাবু নীলরত্ব হালদার ও শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ 
মিত্র ও শ্রীঘৃত বাবু ভবানীচরণ মিত্র ইহাদিগের নাম লিখিতে বুঝি বিস্বত হইয়া থাকিবেন 
যেহেতু ইহারা উচ্চ এবং বিশ্বস্তপদে নিযুক্ত আছেন এবং ধর্শ্মি্ঠ শিষ্ট তাহা কেনা জানেন 
পরে চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে যে সকল ব্যক্তির! ইংরাজী ভাষায় স্থশিক্ষিত হইয়াছেন তীহারা 
সকলেই ধৰ্ম্ম কর্শ ত্যাগী ও নাস্তিক পাষণ্ড এমত নহে তৎ প্রমাণ শ্রীষযুত বাবু শিবচরণ 
ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু অবিনাশচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় ইহারা যে প্রকার ইংরাজী বিদ্যায় বিজ্ঞ 
ও স্বধর্ম প্রতিপালক এবং উচ্চ বিশ্বস্তপদে নিযুক্ত হইয়াছেন“তাহা কাহার অগোচর আছে। 

কেমনি ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহারা ধর্শ্ম দ্রেষী নাস্তিক তাহার দিগের উচ্চ বিশ্বস্ত পদ 
হওয়। দূরে থাকুক আপনার ভরণ পোষণ হওয়া ভার হইতেছে তৎ প্রমাণ মহাশয় 
লিখিয়াছেন আমিও যাহা জ্ঞাত আছি তাহ! লিখি কেহবা দশ কেহবা ষোল টাকা বেতনে 
উকীল অথবা দরজীর বাটাতে চাকরি করে তাহাতেও কেহ২ বিশেষ রূপে অপমানিত 
হইগা দূর হয় তাহার কারণ আপন২ বিদ্যার গৌরব প্রযুক্ত প্রভুর সহিত সমভাবে বাক্য 
কহিবায় ও অভিবাদন দ্বার! মর্ধ্যাদার লাঘব করিবাতে তাহারা রাগত হইয়া অমর্ধ্যাদ। 
করণ পূর্বক দূর করিয়া দেন অতএব সম্পাদক মহাশয় আমি বলি যে এই সকল ব্যাপার 
দেখিয়! ও শুনিয়া কি তাহারদিগের জ্ঞানোদয় হয়ন| হায় কি খেদের বিষয় আত্মাভিমানে 
মগ্ন হইলে বুদ্ধি একেবারে লোপ হয় আর আমার এতদ্বিষয়ে অধিক লিখিয়া পত্র বাহুল্য 
করিবার আবশ্যক নাই যেহেতু মহাশয় নাস্তিকতা দূর করাইবার জন্য বিলক্ষণ মনোযোগী 
হইয়| বারম্বার লিখিতেছেন অলমতিবিস্তরেণ ॥ কস্তচিৎ ধর্মাকাজ্ফিণঃ | 


(> সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ১৭ ভাদ্র ১২৩৮) 
শ্রীধুত চন্দ্রিকাপ্রকাঁশক মহাশয় শ্রীচরণেযু_ 
-*এক্ষণে নৃতন বাবুর দিগের পিতৃগণ পুত্রের কাঞণ্চেনি ভয় ও কলিকাতা নিবাসী 
অবোধ পল্লীগ্রাম বাসির কুব্যবহার ভয় এবং কুলটা রমণী পতি বত্বীর কুক্রিয়| ভয় ও 


৪৮০ সংব্বাছ পত্রে জে কম ক্চহ 


লম্পটগণ পরদার গমনে শেষ বিচ্ছেদ এবং ধনক্ষয় ভয় হইতে মহাশয়ের কুপীতে উদ্ধার 
হইয়াছেন যেহেতু নববাবু বিলাস ও কলিকাতা কমলালয় এবং দূতী বিলাস গ্রন্থ অপূর্ব 
উপদেশে উক্ত দোষোদ্ধার উদ্দেশে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কে না স্বীকার 
করিতেছেন অতএব প্রার্থনা, বর্তমান নাস্তিক ও অহংত্রহ্ম জানামি এবং স্বধর্শ্ম ত্যাগিরদের 
কুকর্ম ভয়ে সাধু স্বধর্শ পালক মহাশয়র। যে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াছেন তাহারদিগের দমনের 
সছুপায় মহাশয় ব্যতিরেকে উপায় দেখি না৷ ৫ ভাদ্র ১২৩৮ সাল- শ্রী ম, বি, ৷ 


(২৮ এপ্রিল ১৮৩১ ১৬ বৈশাখ ১২৩৮) 
কুমার রাজনারায়ণ রায়ের মৃত্যু-আমরা মহাছুঃথিত হুইয়া প্রকাশ করিতেছি 
রাজা রাম্টাদ রায়ের পুত্র কুমার রাজনারায়ণ রায় জর বিকার রোগোপলক্ষ্যে গত ১৫ 
বৈশাখ বুধবার রাত্রি ১১ ঘণ্টার সময়ে স্বজ্ঞান পূর্বক শ্রীপ্রীএ গঙ্গাতীরে পরলোক প্রাপ্ত 
হইয়াছেন এই অশুভ স্বাদে তাবতেই দুঃখিত হইবেন যেহেতু কুমার বাহাদুর অতি 
স্বজন এবং উদার চরিত্র ব্যয়শীল পরোপকারক লোক ছিলেন বিশেষতঃ রাজার ও এক 
পুত্রমাত্র বয়ঃক্ৰম অধিক হয় নাই অন্গুমান ৩৯ বৎসরের মধ্যে হইবেক 


(৫ মে ১৮৩১। ২৩ বৈশাখ ১২৩৮ ) 

বাবু হরসুন্দর দত্তের মৃত্যু ।__আমরা খেদ পূর্বক প্রকাশ করিতেছি এতন্নগরের 
হাটখোলা নিবাসী বিখ্যাত বংশোভ্ভব বাবু হরঙ্ছন্দর দত্ত গত ১৭ বৈশাখ শুক্রবার সজ্ঞান 
পূর্বক ৬ তীর নীরে অনিত্য দেহ পরিত্যাগ পূর্বক পরলোক গমন করিয়াছেন তাহার 
বযক্রম অনুমান ৬০ ফাটি বৎসর হইবেক ইহার মৃত্যু সংবাদে খেদ হইতেছে যেহেতু 
দত্ত বাবু অতি স্থশীল এবং ধাৰ্ম্মিক অবিরোধী বোধ লোক ছিলেন এবং দত্ত বংশের 
পূর্বপুরুষের ধারাবাহিক ধর্শ্ম কর্মের কোন প্রকারে অন্তথা করেন নাই এবং তাবতের 
সহিত শিষ্টতা ব্যবহার ছিল এ বাবুর অনুরাগ ভিন্ন কখন কোন কলঙ্ক শুন! যায় নাই-- 


(২ জুন ১৮৩১। ২১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮) 
ধৃত চন্দ্ৰিকাপ্ৰকাশক মহাশয়েবু-_ 
গত ৩০ মে তারিখে জানবুল পত্রে এ মের আফ দি ধর্শসভ। ইতি স্বাক্ষরিত * * 
* * * যাহ! লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য তরজমা করিয়া পাঠাই চন্দ্রিকায় প্রকাশ 
করিবেন_- 
শীযুত জানবুল সম্পাদক মহাশয়। আমি মনে করি আপনি ইনকোয়েরর পত্র পাইয়া 
থাকিবেন ওঁ পত্রে ব্যক্ত হইয়াছে যে এতদ্দেশীয় একব্যক্কি দ্বারা তাহা প্রকাশ পাইবে 


পরিশিষ্ট ৪৮১ 
তিনি হিন্দুকালেজ হইতে বহিস্কৃত হইয়া এক্ষণে শ্রীযুত হ্যার সাহেবের স্কুলে শিক্ষক তাহার 
নাম বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার সাহস ও ধশ্ম বিষয়ের কিঞ্চিৎ রচনা করি_ 

ভাক্ততার সহিত তীহার কোন সম্পর্ক নাই। এবং উকীল রিকিট সাহেব ইংলণ্ড হইতে 
্রত্যাগমন করিলে তীহার গ্রীত্যথে ইষ্টইণ্ডিয়ানেরা টৌনহালে খানা দিয়াছিলেন সেই খানায় 
এতদ্দেশীয় তিন চারিজন যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু বাবুদিগের দ্বারা যাহারা তৎ 
স্থথা্বাদনে নিবারিত হন এ চারি জনের মধ্যে ইনি একজন এ প্রযুক্ত নৃতন সমাচার পত্র 
প্রকাশকের বিষয় উল্লেখ করিতেছি_ 


(১৪ জুলাই ১৮৩১। ৩১ আষাঢ় ১২৩৮) 


গ্রতাপাদিত্য বংশ্য ।__পৃজনীয় শ্ৰীযুত চন্দ্ৰিকা প্ৰকাশক মহাশয়েযু।_-* * কালীনাথ 
বাবুকে অনেকে এই মত জানেন যে টাকী নিবাসী রামকান্ত রায় পূর্বের গবরনর জেনরল 
বাহাদুর হেষ্টিংস সাহেবের নিকট মুন্দীগিরি কর্শে মকরর হয়েন সেই অবধি রামকান্ত মুন্সী 
নামে খ্যাত হইলেন তাহার পুত্র শ্রীনাথ মুন্সী তৎপুত্র কালীনাথ মুন্সী ইহার পরিচয় আমি 
আর জ্ঞাত নহি অর্থাৎ রামকান্ত রায়ের পিতৃ পিতামহাদির নাম কি তাহা জ্ঞাত নহি যদি 
দর্পন প্রকাশক মহাশয় জ্ঞাত হইয়া থাকেন তবে লেখা উচিত হয় কেন না কালীনাথ বাবু 
কোন প্রতাপাদিত্যের বংশ্য তাহা প্রকাশ হয় * * গ্রতাগাদিত্যের বংশ্ত হন তবে তদবধি . 
কালীনাথ বাবু পৰ্য্যন্ত কত পুরুষ হইল ইহাও সকলে জানিতে পারেন। অপর সে 
প্রতাপাদিত্য নির্বংশ্য এ সন্দেহ তাবৎ লোকের ভঞ্জন হয়। 


(২২ এপ্রিল ১৮৩১। ১০ বৈশাখ ১২৩৮) 


অনেকের স্মরণ * * ১২৩১ সালে শ্রাবণ * * জরের প্রাদুর্ভাব * * তিন দিবসের 


* * ঘরে২ ভ্রমণ করিয়া * * 
সংগ্রতি তাদুশ এক ক্ষুদ্র জর রুদ্র অবতারের তায় মহাবল প্রকাশ করিতেছে যদ্যপি 


এ ক্ষুদ্র আড়াই দিনের মধ্যেই দূর হয় কিন্তু যখন যাহাকে আক্রমণ করে তৎক্ষণীৎ তাহার 
শরীর জর্জরীভৃত হয় তাহাতে সে ব্যক্তি এমত অজ্ঞান হয় যে শত২ যষ্টি মুষ্টির দ্বারা 
আঘাত করিয়াছে 


(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যেষ্ ১২৩৮) 


কি দুঃখের বিষয় যিনি কলম ধরিতে শিখিয়াছেন তিনি কি জ্ঞান করেন আমার এই 
লেখনী হিন্দুর বান স্বরূপ। তিনি মনে যাহা করুন কিন্তু যাহার দিগের নিকট এ লেখকেরা! 
প্রার্থনা করিয়া লিখিয়া থাকেন তাহারা এ সকল লেখককে হিন্দুর দেষি ভিন্ন জানেন না এবং 
হিন্দু সকল তাহারদিগের লেখনীকে এক গাছ তৃণ ভিন্ন কখন অন্য কিছু জ্ঞান করেন না 


৬১ 


৪৮২, সংল্রাদ পাত্রে সেন্কাল্নেল ক্তহ্ধা 


যেহেতু তাহার দিগের লেখায় কিছুই হইতে পারিবেক না কেননা হিন্দু সকলের প্রতি যে 
দোষ দিয়াছেন তাহ! সত্য নহে তৎ প্রমাণ দীন আতুরাদির প্রতি দয়া অতিথিসেবা সদাত্রত 
ইত্যাদিতে প্রকাশ আছে। বিদ্যালয়ে মনোযোগ নাই ইহাতে ওঁ লেখককে কি বলিব 
তিনি জানেন না কালেজের ব্যয়ের নিমিত্ত যে চাদ] হইয়াছিল সে টাকা কোন্‌ দেশের 
লোক দিয়াছেন 
_ অপর সর্ব সাধারণের বিদ্য। বিষয়ে যে সমাজ আছে তন্বারা অবগত হইলেই জানিতে 
পারিবেন যে এতদেশীয় মহাশররাঁ কত ধন তদ্বিষয়ে দান করিয়াছেন। অপিচ সতীর 
বিষয় ষথাশাস্ত্র এবং ধর্ম ইহা সর্বসাধারণের বোধ আছে এই জন্য যাহার যাহা সাধ্য তাহাই 
দেন ইহাতে অল্প বা অধিক নিমিত্ত দোষ ব! যশ কাহার নাই নচেৎ হিন্দু মধ্যে এমত অনেক 
ধনী আছেন যে এক জনে এ বিষয়ের তাবৎ ব্যয়ের আনু ল্য করিতে পারেন 
ওঁ লেখক যদি এমত কহেন যে পলীগ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনা নিমিত্ত কোন উপায় 
করেন নাই । উত্তর তিনি যদি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন! করার নাম বিদ্যালয় স্থির করিয়া 
থাকেন তাহাতে ইহার দিগের আর মনোযোগ হুইবেক না কেননা হিন্দু কালেজে মনোযোগ 
করাতে বিলক্ষণ চৈতন্ত হইয়াছে যদি বল বাঙ্গাল! লেখা পড়ার নিমিত্ত কি ইহার! মনোযোগ 
করিয়া থাকেন উত্তর তাহাতে সাধারণের মনোযোগের আবশ্যকতা নাই যেহেতু অত্যন্ 
- ব্যয়ে হইতে পারে প্রায় গ্রামে এক২ পাঠশাল। আছে পরন্ত সংস্কৃত বিষয়ে মনোযোগ আছে 
কিনা তাহা তাবৎ অধ্যাপক মহাশয় দিগকে শ্রাদ্ধাদি কর্শ্মোপলক্ষ্যে যেপ্রকার দান করিয়। 
থাকেন ইহার প্রতি কারণ কি তাহারা চতুপ্পাহী করিয়। ছাত্র দ্রিগকে অন্ন দান পূর্বক 
অধ্যাপনা করিয়| থাকেন এজন্য অন্য জ্ঞানবান কুলীন ত্রাহ্মণাপেক্ষা তাহারাই দান পাত্রাগ্রগণ্য 
হইয়াছেন ইহাতে ভূম্যাধিকারির৷ অনেকেই তাহার দিগকে ভূমি দান করিয়াছেন এবং 
অদ্যাপিও করিতেছেন ইহা কি এ লেখক মহাশয় জাত নহেন লেখক মহাশয়ের উচিত 
হয় যখন হিন্দুদিগের প্রতি কোন বিষয়ে দোষ দিবার বাঞ্ছা হয় তৎকালে বিশেষ বিবেচনা 
করিয়া লেখিলে সাধারণের সন্তোষ হয়। i 


( ১৬ মে ১৮৩১ । ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮) 


গত ৬ মে জানবুল পত্রে কোন মহান্থভাব কলনিষেসিয়ান বিষয়ে যাহ! লিখিয়াছেন 
তাহাতে আমরা সম্মত আছি যেহেতু এদেশে ইংরাজ আসিয়া নগরে কি পল্লীগ্রামে তাবৎ 
স্থানে বসতিকরণপূর্বক যন্তপি কবষিকর্মদ ও শিল্পকর্মাদি করে তাহাতে অক্মদ্েশীয়দিগের পক্ষে 
কোন মতেই শ্রেয় নহে তাহার প্রমাণ আমরা পূর্বে বিস্তর লিখিয়াছি তথাচ কিঞ্চিৎ লিখি 
আদৌ দীন দরিদ্র কি মধ্যবন্তি লোকেরদিগের উপর অত্যন্ত বল প্রকাশপূর্বক ইংরাজেরা 
দৌরাত্ম্য করিবেক তৎ প্রমাণ এই রাজধানীতে গবরনর কৌন্সল হুপ্রিমকোর্ট পোলিস 
ইত্যাদিতে সিংহন্বরপ প্রতাপান্বিত মহামহিম মহাশয়রা জাজ্যল্যমান বসিয়া থাকাতেও 


ENE EEE 


পরিশিষ্ট ৪৮৩ 


এতদ্দেশীয় দিগের প্রতি গোরা লোকের দৌরাত্ম্য সর্বদাই প্রায় শুনা যায় কেহ শুনিতে পান 
নাষে অমুক বাঙ্গালি বা হিন্দু স্থানিলোক অমুক গোরাকে বড় মারিয়াছে এতদ্দেশীয 
লোকেরা টুপিওয়ালা মাত্রকে সাহেব কহে স্থতরাৎ পলীগ্রামের লোক ইহারদিগকে তাত্র বর্ণ 
ব্যাদ্রজ্ঞান করত অত্যন্ত ভীত হয় অতএব ভীতব্যক্তির প্রতি জ্ঞানিভিন্ন কষকাদির দয়া 
হইতে পারে না বিশেষ গোরা কুষকাদি লোক সর্বদাই মত্ত এতদ্দেশীয় তত্তল্য লোকও 
তাহারদিগের নায় কুকর্ম করিতে পারে না হেহেতু ইহারা মদ্যপ নহে এবং স্বভাবতো দীন 
অপর গোরা এক জন লোক নানা প্রকার কলবল দ্বারা যে সকল কৰ্ম্ম সম্পন্ন করিবেক তাহা 
এতদেশীয় ২০ জনেও হওয়া ভার স্থতরাং তাহাতে মজুরলৌকের মধ্যে অনেকে কৰ্ম্ম 


পাইবে না... । 


(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ । ২৮ ভাদ্র ১২৩৮) 


জলপথে চৌকীদারের উৎপাত ।-্রীযুত চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয়েযু। আপনি 
লোকের হিতের নিমিত্ত সর্বদা যত্র করিতেছেন তাহাতে কোন২ প্রার্থনা পূর্ণা হইয়াছে 
এই সাহসে কিঞ্চিৎ লিখি কলিকাত। হইতে বাহিরে যাইতে নৌকাপথে এক প্রবল শত্র 
পূৰ্ব্বে ছিল বোষ্বেটীয়৷ নামক ডাকাইত। মেং ব্রাকিয়র সাহেবের প্রসাদাৎ তাহারদিগের 
বংশ ধ্বস হইয়াছে তৎপরে পোলিসের চৌকীর পান্সির এক দৌরাত্ম্য ছিল তাহা শ্ীযুত 
মেকফারলন সাহেবের শাসনে এবং শ্রীৃত কাং ষ্টাল সাহেবের বিশেষ মনোযোগে সে 
রোগের উপশম হইয়াছে। এক্ষণে কলিকাত৷ ও হুগলি মুরসিদাবাদাদির কষ্টম কালেকটর 
তাহার নিকট এই প্রার্থনা যে তাহারা * * * * বলোকন পূৰ্ব্বক চৌকীর পান্সি 
ওয়ালারদিগের উপর এক শক্ত পরবানা জারি করেন যাহাতে যাত্রির নৌকার ন্রাসি 
বলিয়া দুঃখ না দেয় এবং তাহারদিগের স্থানে কিছু না লয় যদ্যপিও আইন আছে কেহ 
বেআইন মান্ছল লইতে পারে না এবং অন্তায় করিয়া দুঃখ দিতে পারে না ইহা সত্য বটে 
কিন্তু মহাশয় বিবেচনা করুন এই সম্মুখে জীপ দুর্গোৎসব উপস্থিত ইত্যুপলক্ষে এতন্সগর 
হইতে অন্ুমান লক্ষ লোক বাটা যাইবেক কেহ ছুই দিন কেহ চারি দিন কেহ পাঁচ দিনের 
পথে যাইবেক ইহাতে কাহার আট দিনের বিদায় হইবেক কেহ বা দশদিনের ছুটি পাইবেক 
ইত্যাদি । তাহারা বাটা গমনকালে জৌ়ারভাটা * * * রাত্রি দিন কিছুই 
বিবেচনা করিবে না যাহাতে শীত্র গমন করিতে পারে তাহারি চেষ্টা করে সেই সময় 
চৌকীওয়ালারা বাগড়া দেয় তখন কি সে ব্যক্তি বেআইন করিতেছ বলিয়া মোকদ্দমা 
করিতে পারে অতএব উক্ত সাহেবের! অনুগ্রহ না করিলে উপায় নাই তাহার! ইহার বিশেষ 
বিবেচনা করিতে পারিবেন কলিকাতা হইতে বাহিরে গমনকালে হাসিলি মাল কেহই লইয়া 
যায় না। বরঞ্চ আগমনকালে এসন্দেহ হইতে পারে কেন ন! * * পুর প্রভৃতি স্থান 
হইতে বস্তা * * * আনিতে পারে গমন ** * ত্রব্যাদির মধ্যে তাহারা এই লইয়া 


৪৮৪ সংল্রাদ পত্রে লেক্কাবেল্র কথা 


যায় মোটবন্দি জিরে মরিচ সুপারি খদ্দির পিত্তল কীসার বাসন প্রতিমার কারণ ডাকের 
সাজ সিনগুর চুপড়ি মালা আর্শি চিরণ কৌটা ইত্যাদি এসকল দ্রব্যের মাহুল আমদানি 
কালে মহাজনের দিয়াছে * * যদি বল ইহার ফ্রি রওয়ানা করিতে আর কোন উৎপাত 
নাই উত্তর তাহাও করিয়া দেখিয়াছি রওয়ানা জারি করিবার কালে অনেক জারি জুরি করে 
অতএব কষ্টম কালেকটর দাহেবেরা ইহার সছুপায় করিবেন এবং আমার তুল্য পল্ীগ্রাম 
নিবাসী হাশয়রা সকলেই ভীত হইতেছেন। পূজার সময়ে চৌকীর পান্সিওয়ালারদিগের 
হস্ত হইতে নিস্তার পাইব এজন্য কেহ বা পরমিটের কেরাণির কেহ বা দেওয়ানের স্থপারিষ্‌ 
চিটা লইয়৷ যাইবে তাহার উদ্যোগ করিয়৷ থাকে একথা সত্য কি মিথ্যা উক্ত সাহেবেরা 
আপন২ আমলাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন অধিক কি লিখিব নিবেদন 
ইতি__কস্যচিৎ পলীগ্রাম নিবাসি সরকারি ভুক্তজনস্য। 


এ 


সূচীপত্র 


আকলাণ্ড, লর্ড_নাবালক জমিদারদের বিদ্যাশিক্ষ ৯৬ 
বিদ্যালয়, চাণক ee 


অক্ষয়টাদ বহু-_রীমমৌহন রায় স্ম তি-ভাগার 

অখিলচন্দ্র মুস্তফী__রামমৌহন রায় স্বতি-ভাগার 
‘ "অত্রিনংহিতা'__ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

অনৈতচরণ গোস্বামী, শিমুলিয়া 

অদ্বৈত শাহা__উলীয় রান্তাঘাট-নির্সাণে চাদা 

অনুবাদক সমাজ 

'অনুবাদিকা” 

অস্ত্েষটিক্রিয়ার ক্রেশমৌচন 

অন্নদাগ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, তেলিনিপাড়া 

__ প্রতিমা পুজার বিপক্ষে গ্রন্থ 


২৭৪ 
১২৫, ১৩৩, ৩৯৬ 
২৮৪ 
২১৬ 
১২০ 


‘অন্নদামঙ্গল’ ৪৭১ 


--সচিত্র-গঙ্গাকিশোর ভট্টাচাৰ্য্য 
অন্পপূ্ণ। দাসী--উলায় রাস্তাঘাট-নির্ম্মাণে টাদা 
অবতারচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় f 

_ হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ১৯ 
অবিনাশচন্্র গঙ্গোপাধ্যায়, ইংরেজী ভাষায় স্থপণ্ডিত ৪৭৯ 

__ শৌভাবাঁজার রাজবাটাতে নৃত্যগীত ৩৬৫ 
‘অবোধ বৈদাবৌধোদয়-_রাজনীরায়ণ মুলী 
অভয়চরণ ঘোষ, দেওয়ান, কষ্টম্‌ হাউস 
অভয়াচরণ চট্টোপাধ্যায় 

রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাগার 
অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার, অধ্যাপক, হুগলী কলেজ 
অভয়াচরণ বন্দোপাধ্যায় 

_ হিনু কলেজে পারিতৌধিক বিতরণ ২১ 
অভয়াঁচরণ বন্থ-_ডিষ্্ট, চ্যারিটেবল সৌসাইটি 

হিন্দু কলেজে আবৃতি 
অভয়াচরণ ভ্টীচার্যা__ধর্দসভা 
অভয়াচরণ শর্মা, জনাই 


৪৭৬ 


৪৩১ 


১০২ 


৩১০ 


৩৬২ 


অভিধান 

_ ফার্সী ও বাংলী-_অয়গৌপীল তকীলঙ্কার 

__বাংলা- ব্ৰজনাথ তর্কভূষণ 

_ রামচন্দ্র বিদাবাগীশ 

_ বাংলা ও ইংরেজী- শ্রীজয়গৌপাল শ্ম। ১১৪-১৫ 
'অমরকৌধ'__রামোদয় বিদ্যালঙ্কার 

_ টাকা, ভরত মল্লিক কৃত 
অমরচরণ শেঠ__মেডিক্যাল কলেজে পুরন্ধারলাড . ৩৫ 
অমরপুর ক্ষুল, চন্দননগর ২১৭ 
অগলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়__“বিজ্ঞীনসেবধি” ১৩৩-৩৪ 

হিন্দু কলেজে ছাত্রদের বৈঠক ১৪ 


১১৪ 
১১৪ 


১১৪ 


১০৭ 


৪৭৩ 


অস্ত প্রাণ মুস্তফী__উলায় সাকো-নি্্মাণ ৪২৯-৩০ 
অযোধ্যালাল খা, রাজা--নিউ বেঙ্গল ট্রাম ফও ২৪৯ 
অর্থনৈতিক অবস্থা ২৪২-৫৪ 
আখড়ী সঙ্গীত ২০৮ 
আগরপাড়া ১৯৯ 
আগাঁকরবলাই মহন্মদ-নিউ বেঙ্গল ভীম ফও ২৪৯ 
“আদিরসঃ ৪৭২ 


আনন্দকিশোর সিংহ, রাজী_-জনহিতকর কাঁধ্য 
আনন্দকুমীরী, রাণী--তেজণ্চন্তরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ৩০৫ 
আনন্দগৌপাঁল শর্শী_ এডুকেশন কমিটির 
নিকট দরখীস্ত 
আনন্দচন্দ্ৰ চ্টোপীধ্যায়_বারাসত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
আনন্দচন্দ্ৰ তর্কচূড়ীমণি__আন্দুল ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
আনন্দচন্দ্ৰ দত্ত_উলায় রাস্তাঘাট-নির্শ্মাণে চাদা 
আনন্দচন্দ্ৰ বন্থ__রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাগার 
আনন্দচন্দ্ৰ রায়_শ্রীরামপুর হাসপাতাল স্থাপনে টাদা ২৩৬ 
আনন্দনারায়ণ ঘোষ_হিন্দু কলেজে বৈঠক 
__মাতৃশীদ্ধে কাঙ্গালি বিদায় 
‘আনন্দলহরী’ 
‘আনা ম্যাগীজিন’ 


৩৬২ 


৪৫২ 
৩৮৯ 
৪৭২ 


১৪৫ 


৪৮৬ সথচীপত্র 
আন্দুল ৬২-৬৪, ১৪৭-৪৮, ৩৮৪, ৪৩৫ ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন ৯২ 
- ইংরেজী স্কুল ৬২ হং! লশম্যান’ ১৩৫ 
518 ২৪২১৬ ইজরুদ্দীন, মু্ী-_মর্শিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 
‘আরব্য ইতিহাস সারসংগ্রহ’ $৭৪ ইতিহাস (গে সাহেবের ), পয়ার ছন্দে অনুবাদ 
'আনেবিয়ান নাইট, ইংরেজী ও বাংলা _ মহারাজা কালীকৃষ বাহাদুর ১০২ 
_হরিমোহন সেন ১১৬ ইণ্ডিয়ান আকাডেমী ৫১, ৪৫৫ 
আনটি, স্তাওফোর্ড_হিন্দুস্থানী গ্রামার? ১০৭ ‘ইণ্ডিয়া গেজেট’ ১৩৬-৩৭ 
আশুতোষ দেব (বাতুবাবু) ১৪৭, ১৯৯, ২৪০, ৪৫২ “ইণ্ডিয়ান রেজিষ্টার” 3 
_গ্রাণ্ড জুরী ২৫৮  ইন্দ্রকুমারী দেবী, হুগলী ২১৬ 
_ ছর্গোৎসবে বাইজীর নৃত্য ২০৯  ইমামবারা, হুগলী ২১৯২৩ 
__নুভন সমাজ গঠন ১৯-৯৯ ইয়ং, কর্ণেল জেম্দ-_সুদরীষন্ত্ের স্বাধীনতা প্রচেষ্টা ৩৩৩ 
_ ধর্মসভা ৩৯৪১ ৪১৬ রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভা ৩৫৯, ৩৬১ 
_-প্রবৌধ-উজ্দ্বল সভ। ৪৫৫. ইসপজ্‌ ফেব্ল্স” ইংরেজী ও বাংলা ১১১ 
_বুল্বুলি পাখীর লড়াই ২০৮, ২১২ 
_মাত্শ্রাদ্ ৩৮৯-৩৯১ উীশানচন্দ গঙ্গোপাধ্যায়-মেডিক্যাল কলেজ. ৩৪ -৩৬ 
_হরলাল ঠাকুরের তালুক ক্রয় ৩২* ঈশানচন্দ্র দত্ত--মেডিক্যাল কলেজে পুরস্কারপ্রাপ্তি ৩৫ 
__হীফ-আখড়াই সঙ্গীত ২০৯ ঈশানচন্ত্ বন্দোপাধ্যায়-_অধাপক, হুগলী কলেজ ৩৮ 
_ হিন্দু বেনেভলেণ্ট ইন্্টটিউশন ৪৭ _ শিক্ষক, হুগলী স্কুল ৩৮, ৫৭ 
‘আশ্চর্য্য উপাখ্যান--ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১৪ ঈশানচন্ত্র শর্ী_ এডুকেশন কমিটির নিকট দরখাস্ত ৪9-৫ 
“আসাম বুরঞ্জি-হলিরাম টেঁকিয়াল ফুক্ধন ১৫১,৪৭৪ উশ্বরচ্জ ঘোষাল- হিন্দু কলেজ ১২ 
আসাম দেশে জ্ঞানবৃদ্ধি ১৫১-৫২ ঈশ্বরচন্দ্র গপ্ত_-উপদেশ কৌমুদী’ 5১৪ 
আসামের ইতিবৃতত-মণিরাম বড়বন্দর বড়া. ৪৫১-৫২ _ বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা ২৯০ 
ত্যাডাম, ডট্টর-- ধর্ম্মতল! আযাকাডেগী ৪২ _ব্জিরপ্রিনী সভা ve 
ত্যাডাম, ডবলিউ-আমেরিকা-বাত্রা ৪৩৮ -বারাসত ইংরেজী স্কুল ৬৪-৬৫ 
-কটকে বিপন্ন লোকের সাহায্য ২৩৩ সম্পাদক, ‘সংবাদ প্রভাকর ১২২-২৩ 
_কমিশ্যনর, ছোট আদালত ৩৪১ ৮২, ৪৩৮ ঈশ্বরচন্দ্র তর্কবাচস্পতি-_আন্দুল ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
রামমোহন রায় স্বৃতিভা ৩৫৯ ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত শরণ পাওেয়, কাশী সংস্কৃত কলেজ ৪০১ 
শিক্ষা! বিষয়ে রিপোর্ট ৪৩৭ ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী__উলার বারমাদিয়| খালে সেতু ৪৩৩ 
_ষ্টেশনরি কমিটি ৮২ ঈশ্বরচন্দ্র গ্ায়ালস্কার__আন্দুল ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
সম্পাদক জিনা দেৱে ৪৩৭ ঈশ্বরচন্দ্র পাল চৌধুরী__উলার বারমাসিয়া খালে সেতু ৪৩৩ 
_হিনু’ফ্ি স্থল ৪৩ _ শ্ীরামপুর হাসপাতাল ২৩৬ 
ঈশ্বরচন্দ্র ভ্টাচার্ধা_ সংস্কৃত কলেজে পারিতোধিক ৯ 
ইউনিয়ন ব্যাক ২: ঈকচ্ মুখোপাধ্যার-উলাগ্রামে রাস্তাঘাট ৪৩১ 
ইউনি সুর ৫  ঈখরচন্ মুস্তফী-_উলায় সাকো-নির্ম্মাণে চাদ] ৪২৯-৩, 
ইংরেজী শিক্ষার কুফল ১৭৩ দন্ত শর, খিদিরপুর হয 
১৬৯, ৪৭৭ 


ইংরেজী শিক্ষার বিপক্ষে আন্দোলন 


ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা, ভবানীপুর 


স্থচীপত্র ৪৮৭ 


ঈশ্বরচন্দ্র শাহী__রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাগার ৩৬৩ 
ঈশ্বরচন্্র মরকীর-_শিক্ষক, হিন্দু বেনেভলেন্ট 
ইন্ষ্টিটিউশন, শ্তামবাজীর শাখা ৪৮ 


'ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান’ ২৮, ১৩০, ৩৯৬, ৪৫৩, ৪৬৭, ৪৭৫ 
'িষ্ট ইণ্ডিয়া পলিটিক্যাল’ ১৪৯ 
ইষ্ট স্তর হাইড_ রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ ৩৪০ 
হিন্দু কলেজ ৩০,৩৩৭ 
উইলমন, এইচ. এইচ. ১২, ১৩৪, ৪৫৭ 
__উত্তররামচরিত', ইংরেজী অনুবাদ ২০৫ 
হিন্দু কলেজে ছাত্রদের বৈঠক ১৩, ১৪ 
_ হিন্দু কলেজে পুরস্কার-বিতরণ ১১ 

_ হিন্দু কলেজের ছীত্রগণ কর্তৃক 
রূপার গাঁড় প্রদান ২২৯, ৪৫৪. 
_ হিন্দু কলেজের সেক্রেটারী পদত্যাগ ১৩ 
উত্তররামচরিতে'র ( ইংরেজী ) অভিনয় ২০৫ 
উদয়চন্্র আঢ্য-_-“সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' ১৪৯ 
উদয়চন্দ্র ঘোষ__বারাঁদত ইংরেজী স্কুল ৬৪, ৬৫ 
উদয়চীদ দত্ত, হাটখোলা _ধর্্মনভী ৪১৩ 
সামাজিক দলাদলি ১৯৮ 


“উপদেশ কৌমুদী'__কালীমৌহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৭ 
উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর__রামমোহন রায় স্থৃতি-ভাগাঁর ৩৬১ 


উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়, শীস্তিপুর ৩৩১ 
উমীচরণ দাম ২০১ 
উমাচরণ বন্যোপাধ্যায়_শোভাবাজাঁর 
রাজবাটীতে নাচ | ৩৬৫ 
উমীচরণ বস্স--হিন্দু কলেজে ছাত্রদের সভা ১৪ 
উমাচরণ মিত্র-হিন্নু কলেজে আবৃত্তি ২ 
উমাকান্ত শর্শা, উত্তরপাড়া ৪০১ 
উমানন্দ পর্বত, আনাম ৪০৩ 
উমানন্দন ঠাকুর, পাথুরিয়াঘাট। ৪৭৭ 
__জ্ঞানসন্দীপন সভা ৮৩ 
-_পাষগগীড়ন? ৪৭৪ 
উমানাথ সরকীর-_মুগশিদীবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 


উমেশচন্ত্র পাল চৌধুরী-_উলায় সীকো-নির্দাণ. ৪৩৩ 
উমেশচন্ত্র রায়, জমিদার, শীস্তিপুর ৩৩১ 


৩৭২, ৪২৮-৩৪ 


উল! ( বীরনগর ) 
‘উষাহরণ’ ৪৭১ 


‘উনবিংশতি সংহিতা'__ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১২ 


এএটলান'__ভূবনমোহন মিত্র ১১৩ 
এডামসন- হিন্দু কলেজে নিয়োগ ১৩ 
এডুকেশন কমিটি ৯২, ৪১১ 
এন্ডকায়েরার-_কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো৷ ৭৪, ১২৩, ১৯৪, ৪৮০ 
‘এশিয়াটিক মিরর? ১৩৭ 
এশিয়াটিক সৌপাইটি ১৫৫ 
এযাংলো-ইতিয়ান হিন্দু আযাসো সিয়েশন ৮৩ 
ওয়ার্ড, পাদরি ৭৮, ৮১ 
ওয়ালজী রুত্তমজী ও কলনজী--উত্তর-ভীরতের 
দুর্ভিক্ষে চাদা ২৩৪ 

"ওরিয়েন্টাল অবজার্ভার্‌' ১৪৩ 
ওরিয়েন্টাল দেমিনারি 8৯-৫১, ৯২, ৪৬৮-৭৬ 

_বাংলা ভাষা শিক্ষা ৪৫৫ 
ওবধালয় ই 
কটকে বিপন্ন লোকদের সাহাযা রি 
কটন মিল, থাজরি হও 
কঠিরাম খুস্কি, কৈবর্ত বি). 
কন্র্পদীস, কৈবর্ভ বন 
কন্দৰ্প সিদ্ধান্ত ভট্ট চার্ধা, পুড়া রি 
কপিল মুনি, গঙ্গীসাগর কহ 
ববরডাজা ইরজী কুল সং 
‘কবিকঙ্কণ চণ্ডী’ হি 
“কবিতা রত্নাকর' হি 
কমর বাছ ২৪৬ 
কমলকুমারী, বর্দমানের মহারাণী ss 
কমলকৃষ্ণ বাহাদুর_‘সম্বাদ রসরাঁজ' পত্রের বিলোপ ৪৬৩ 

হিন্দু কলেজে আবৃত্তি tS 

হিন্দু বেনেভলেণ্ট ইন্ষ্টটিশন রর 


3৬ সুচীপত্র 


কমল বহ, জোড়াসাকো ২৯২ 
কমলকান্তচত্রবর্তী-_রামমোহন রায় স্মৃতিদভা ৩৬২ 
কমলাকান্ত বিদ্যালক্কার ভট্টাচার্য্য লা 
_ধর্মদভা ৮৭ 
কমলাপ্রনাদ রায--হিন্দুস্থানে বাঙালীর দুর্দাশ। ৪৬০ 
‘করুণানিধান বিলীস+ টন 
‘কলিকাতা কমলীলয়” 

_ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যয় ৩১২-১৩)৪৭২,৪৮০ 
কলিকাতা কুষ্টরোগীর চিকিৎসালয় - ২৩৯ 
_ চিৎপুরের রাস্তায় জলদেচনার্থ চাদ ৪২৩ 

_ পাবলিক লাইব্রেরি নন 
_সবগয় ৪৪৭ 

- রাস্তাঘাট ৪১২, ৪২৩-২৬ 
_লোক ও বাড়ির সংখ্যা ৪৪৬ 
RS) ২৯৪-৯৫ 
কলিকাতা -স্কুল-সোসাইট 
কলোনাইজেশ্যন টক 
কাঙ্গালি বিদীয় ৩৮৯৪-৯০ 
কাত্যায়নী, রাণী 
কানাইলাল ঠাকুর ৩৮২, ৪৫২ 
কটকে বিপন্ন লোকেদের সাহীষ্য ২৩৪ 
নিউ বেঙ্গল ষ্টীম ফণ্ড হর 
-হিনুক্রি স্কুলে সাহাযাদাঁন ৪৩ 

_ হিন্দু বেনেভলেন্ট ইনষ্টিটিশন লি 
কান্তবাবু, হেষ্টিংদের দেওয়ান ২৯৮, 868 
কান্ত মাড়, কৈবর্ত ২০১ 
কান্তির ভট্টাচার্য্য, শোভাবাজার ৩০১ 
কাণ্তিচন্্ৰ দিদ্ধাস্তশেখর, শাস্তিপুর ১৯৯ 
'কামরপযাত্রাপদ্ধতি'_হুলিরাম ঢেঁকিয়াল ফুকণ ১৭৩-১০৫ 
কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানী ২৪৬-৪৭, ৩০৮ 
কালাটাদ কাটগা-_মুশিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 


কালাটাদ নগাঁড়ি ভট্টাচাৰ্য্য 
কালাচাদ বহু -কটকে বিপন্ন লোকদের সাহায্য ২৩৩ 
-ডিষ্টি্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ২২৪, ২২৭, ২৩১ 
_ ধর্দসভা +৪১৬ 
হিন্দু বেনেভলেণ্ট ইন্ট্রিটিউশন- ৪৭ 


কাঁলাচীদ স্বর্নকীর__উলায় রাস্ডাঘাট-নির্শ্মাণে টাদ1 ৪৩২ 
কালিকুমার মুখোপীধ্যায়_ওরিয়েটাল ক্রি স্কুল ৫২ 
কালিদাস পাঁলিত-__প্রধান শিক্ষক, 


হিন্দু বেনেভলেন্ট ইন্‌ষ্টটিউশন ৪৬ 
কালিদাস বিদ্যাবাগীশ, শাস্তিপুর ৩৩২ 
কালিদান সুখৌপীধ্যায়__মেডিক্যাল কলেজ ৩৫ 
কালিয়দমন যাঁরা ৩৯৬ 
কালীকান্ত বিদ্যাবাগীশ ভ্টাচীধ্য-_ধর্দনভা ৮৮-৮৯ 
কাঁলীকিস্কর পালিত ৪৫২ 
__-অমরপুর স্কুল, চন্দননগর ২১৭ 
-__ডিছ্রক্ট চ্যারিটেবল দৌসাইটি ২২৫) ২২৯ 
হিন্দু বেনেভলেন্ট ইনৃষ্িটিউশন ৪৭ 
কালীকিঙ্কর মল্লিক, মল্লিক নওয়াপাড়া ৩১১ 
কালীকুমার বস্স-_উলার বারমীসিয়। খালে সেতু. ৪৩৩ 
কালীকৃষ ঘোষ-_হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ২০ 
কালীকৃষঞ্চ বাহাদুর, মহারাজা ৩২৬, ৩৮২, ৪৫২ 
__অন্ত্যেষিক্রিয়ার র্লেশমোচন ২৮৪ 
__অবৈতনিক ম্যাজিষ্টেট ৩১৬ 
_গে সাহেবের ইতিহাস, পয়ার ছন্দে অনুবাদ ১০২ 
__ধর্দমতলা আযকীডেদী ৪২ 
-ধৰ্ম্মনভা ৩৯৪ 
নিউ বেঙ্গল ষ্টাম ফও ২৪৯ 
--নীতিমংকলন', ইংরেজী অনুবাদ সমেত ১০০ 
--পুরুষপরীক্ষ', ইংরেজী অনুবাদ বি 
__বাঁদশাহী খেলাৎ প্রাপ্তি ১০১ 


_বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী” সংস্কৃত ও ইংরেজী ১5 
_-বেতাঁলপঞ্চবিংশতি” ইংরেজী অনুবাদ ১৯১ 
--মজময়ন লতীয়েফ» ইংরেজী ও হিন্দী ১০২ 


-_'নর্যাল্‌ ম্যাকসিম’ ১5৪ 
='মহানাটক’ ইংরেজী অনুবাদ চত 
_রাসযাত্রা ও 
_র্যাসেলাস্‌? (জনমন), বাংল! অনুবাদ ১০ 
-শৌভাবাঁজার রাঁজবাঁটাতে নৃত্যগীত ৩৬৫ 
_ সিং্গিপ্ত সদ্ধিদ্যাবলী’ তি 
_হিন্দুকলেজে পাঁরিতোধিক বিতরণ ২১ 
হিন্দু বেনেভলেন্ট ইন্ষ্রিটউশন ৪৬-৪৮ 


স্থচীপত্র 


কালীঘাটে হিন্দু কলেজের ছাত্র ১৭১ 
কালীচরণ নন্দী__বাগবাজারে বিদ্যালয় ৪৯ 
কালীচরণ হালদার, মলঙ্গ। ২০০-০১ 
কালীদাস তর্কপরম্বতী_হিন্দু ২ ইন্ষ্রীটউশন, 
হ্যামবাজীর শাখা ৪৮ 


কালীনাথ রায় চৌধুরী, জমিদার, টাকী ৭৪, ১৯৯, ২১৬, 
২৯৬, ৩৩৮১ ৩৪৯, ৪৫২১ ১৮১ 

__কটকে বিপন্ন লোকদের সীহীষা 
_জনহিতকর কাঁধ্য 
__জেনরল আযাসেমৃত্রী, টাকী 
_ টাকী হইতে বারাসত পর্য্যন্ত ১৮ ক্রোশ রাস্তা ২৯৩ 
_ ডিদ্ি্ চ্যারিটেবল নোনাইটি 
দুর্গোৎসব 
_নিউ বেঙ্গল ষ্টীম ফণ্ড 
_ বঙ্গভীষা প্ৰকাশিকা সভা 
_ বরাহনগর ইংরেজী স্কুল ৫৪ 
_ রামমোহন রায় স্থু ত-ভীার 
_ রামমোহন রায় স্মৃতিসভা 
__রামমৌহন রায়ের শ্রাদ্ধ 
_সম্বাদ কৌমুদী' 
হিন্দু ফ্রি স্কুলে অর্থনাহায্য ৪৩ 
হিন্দু বেনেভলেণ্ট ইন্ষ্টিটিউশন ৪৭ 

কাঁলীনাথ শিরোমণি 

কাঁলীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়_উলার বাঁরমীসিয়া 
খালে সেতু 

কালীপ্রদন্ন সিংহ 
_বিদ্দোৎলাহিনী সভা 

কালীপ্রসাদ চটোপাধ্যায়_রামমোহৰ রায় 
স্মৃতি-ভাণ্ডার 

কালী প্রদাদ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য, পূর্ববস্থলী, 
পণ্ডিত, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ মৃত্যু ৭৪ 

কালীপ্রসাদ স্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য_ধৰ্্মশনভ৷ 


২৩৩ 
২১৫ 


৫২, ৫৩ 


২২৪ 


১৭৫ 


কালীপ্রসীদ পোদ্দার, যশোঁহর-_জনহিতকর কার্য্য ২১৫ 
কালীপ্রসাদ বন্গ__নিউ বেঙ্গল উম ফও ২৪৯ 
৩৬২ 


কাঁলীগ্রমাদ রায় _ রামমোহন রায় স্বৃতি-ভীগার 
কালীপ্রসাদ সিংহ, দেওয়ান, নদীয়া 
৬২ 


৪৮৯ 
কালীবাড়ি, মূলীজোড় ৩৯৫ 
কালীমৌহন বন্দযোপাধ্যায়_-উপদেশ কৌমুদী’ ১১৭ 
কালীশঙ্কর ঘোষাল, রীজী_'করুণীনিধাঁন বিলাস! ৪৭৪ 
_-**গ্রবৌধদ্দীগন বাবহারমুকুর' 3৭৪ 
কালীশঙ্কর রায়, জমিদার, নড়াইল জীবনী ৩১৪ 
মৃত্যু ৩১৫ 
_শিক্ষাবিস্তারে দান ৯৬ 


কাশীনাথ কর__উলায় রাস্তাঘাট-নিম্মীণ ৪৩১ 
কানীনাথ চট্টোপীধ্যায়_বারাদত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
কানণীনাথ তর্কীলঙ্কীর 

কাদীনাথ পাঁল-_বাঁণিজ্যকুঠী দেউলিয়া 
কাণীনাথ বস্থ__উলীয় রাস্তাঘাট-নির্ম্মাণ 
কানীনাথ বন্__ডিস্ি্ট চ্যারিটেবল্‌ দোসাইটি 


১৯৯, ৩৪৭-৯৯ 
২৪৭ 


৪৩১ 


_ ধন্মনভা ৪১৬ 

_ -ভূম্যধিকীরী সভা ২৯২ 

_ হিন্দু বেনেভলেণ্ট ইন্ষ্টাটউণন ৪৬, ৪৭ 

কাধীনাথ মল্পিক-_ডিষ্রষট চ্যারিটেবল নৌপাইটি ২২৭ 

কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়, জৌড়ীসকৌ_আখড়া 

সঙ্গীত ২০৮ 

কাণীনাথ মোদক-_-উলায় রাস্তাঘাট-নিম্মীণ ৪৩২, 
কাশীগ্রদীদ ঘোষ- গ্র্যাও জুরি ২৫৮ 
_ ডিষ্রক্ট চ্যারিটেবল্‌ দৌসাইটি ২২৭, ২২৯ 

= বিজ্ঞীনসেবধি? ১৩৩ 
__শৌভাবাঁজীর রাজবাটাতে নৃত্যগীত ৩৬০. 

_ সম্পাদক, “হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার” ২৬০ 
_হিন্দু কলেজে ছাত্রদের সভা ১৪ 

- হিন্দু বেনেভলেণ্ট ইন্‌ষ্টিটিউশন ৪৬, ৪৭ 
কানীশ্বর বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য, আন্দুল ৬৩ 
কিনুচন্র নিত্র_উলাগ্রামে রাস্তাঘাট-নির্শ্মাণ ৪৩২ 
কিনু রায় কোং ৪৫৫ 
কুমীরহউ ( হাণিশহর ) ৭৩, ১১৪, ৩২৩ 
কুলী, দ্বীপান্তরে প্রেরণ ৪৫০ 
কুলীন ত্রাঙ্মণদের অত্যাচার ১৭৭, ১৮১ 
কুষ্ঠ রোগীর চিকিৎসালয় (সাকুলার রোড) ২০৮) ২৩৯ 
কৃষ্ণকিস্কর গুণাকর--নববাবুদের নবকীন্ত ৩৯৭ 
কৃষ্ণকিস্কর তর্কভুষণ ২৮৫ 


৪৯০ 


কৃষ্ণচ্ত্র, রাজা-জনহিতকর কাৰ্য্য ২১৫ 
কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, রাজকৃষ বাহাদুরের ভাগিনেয় ১০০, ৪৭৪-৭৫ 
_বাদশাহী খেলাত প্রাপ্তি ১০১ 
_বিদ্যাহন্দর, ইংরেজী অনুবাদ ১০১ 
বচন চৌধুরী মুরিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 
ইবন দত্ত__হিন্দু নাট্যশাল1 ২০৫ 
বৃঞ্চচন্্র পাল-উলাগ্রামে রাস্তাঘাট সাকে ৪৩১ 
ইন বি্যাভুষণ, আগরপাড়া ১৯৯ 
কৃঞ্চচন্দ্র মিস্ত্রী - অক্ষর ও প্রতিবিম্ব-ক্ষোদক ৭৬ 
কৃষ্ণচন্দ্র রায়, মহারাজ ২৮৮ 
_ পঞ্জিকী-প্রকাশে অনুমতি ১১৩ 
কষচন্্র লাল|--রামমোহন রায় স্বৃতি-ভাণ্ডার ৩৬২ 
ইনচত্র, শেঠ_সুশিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 


কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ__ওরিয়েন্টাল ক্রি স্কুল, জোড়াসাকো। ৫১ 
কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (লালা বাবু) ৩২৪-২৬ 
কৃষ্ণধন মিত্র সম্পীদক, ‘জ্ঞানোদয়’ ১২৭ 
কৃষ্ণনগর 

= ইংরেজী স্কুল ৬২ 
কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়_উলায় রাস্তা ও সাকো ৪৩০ 
বকনাথ রায়, কুমার-_সুখিদাবাঁদ ইংরেজী স্কুল ৬০ 


৬২, ৭৩, ১৮৪, ২৬৮, ৩১৯, ৩৯১, ৩৯৮ 


সম্বাদ রসরাজ’ ৪৬৩ 
কৃষ্ণনাথ শৰ্ম্মা, নবন্ধীপ ৪০১ 
কৃষ্ণমোহন চত্্র_ডিষ্ি্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ২২৭ 
কৃষ্ধমোহন চৌধুরী_ নিউ বেঙ্গল ষ্টীম ফণ্ড ২৪৯ 


কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, পাদরি 
_-এন্কোয়েরার? সম্পাদক ১২৩, ১৯৪, 8৫৪5 ৪৮০ 


_ খৃষটধর্ম গ্রহণ ৪৫৪ 
দি পারসিকিউটেড’ নাটক ১০৬ 
খধৰ্ম্মসভা 8১৫ 
-_বিশপ কলেজ গীর্জীর পাদরি ৭৪ 
_ মীর্জাপুর বিদ্যালয়ের শিক্ষক - ৭৫ 
_ সর্বসাধারণ বিদ্যোপার্জনী সত] ৮৯ 
হিন্দু ইউথ’ ১৯৪ 
_ হিন্দু কলেজের নিকটে প্রস্তাবিত গীর্ভ] ৪১১ 
হিন্দু বালকগণকে খৃষ্টান করণ ১৭৩-৭৪ 


হেয়ার সাঁহেবেরুস্কুলের শিক্ষক ৭৪, ১২৩, ৪৮১ 


সুচীপত্র 


কৃষ্ণমোহন মিত্র- রামমোহন রায় স্মতি-ভাওার 

কৃষ্ণলাল দেব_ হিন্দু বেনেভলেন্ট ইন্ষ্টিটিশন, 
শ্যামবাজার শাখা 

কৃষ্ণমোহন বিদ্যাভূষণ, নৈহাটি 

কৃষ্ণসখা ঘোষ 

কৃষ্ণহরি বন্থ__হিন্দু বেনেভলেন্ট ইন্ট্রিটিউখন 
_ এ শ্যামবাজার শাখা 

কৃষণশন্দ বন্থ__রামগোহন রায় স্বৃতি-ভাঁগার 


কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়__বারাপত ইংরেজী স্কুল 


কেরি, ডক্টর 
_জীবনী 
সত্য 
কৈলাসচন্্র ঘোষাল--বারানত ইংরেজী স্কুল 
কৈলাসদন্দ চট্টোপাধ্যায় 
_বারামত ইংরেজী স্কুল 
কৈলাসচন্্র দত্ত- ডেপুটি কালেক্টর, কটক 
_ সম্পাদক, ‘হিন্দু পাইয়োনিয়ারঃ 
_হিন্দু কলেজে আবৃত্তি 
কোলক্রক, হেনরি টমাস 
-স্বৃত্য 
হিন্দুর পৈতৃক বিষয় সম্বন্ধে বাবস্থ। 
“কৌতুকসর্বন্থ নাটক’ 
‘ক্যালকাট! কুরিয়ার” 
ক্যালকাটা] গেজেট’ 
‘ত্রিয়ান্ুধি_প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস 
‘ক্রিয়াযোগসার? 
চুক্ুটেওন মাকিলপ কোম্পানী- পতন 
_রসময় দত্তকে নিযুক্তকরণ 
ক্লাইভ, লর্ড 
ক্ষুদিরাম বিশারদ-__বৈদ্যসমাজ-সম্পাদক 
_সংস্কত কলেজের বৈদ্যপণ্ডিত 
ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচাধ্য-_ 'সম্বাদ ভাস্বর 
মেত্রপাল শৰ্ম্মা, ছাত্র, সংস্কৃত কলেজ 
_পুরস্কারপ্রাপ্তি 
ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় 
_রাগমোহন রায় স্থৃতি-ভাঙার 


১২১, 


২৬২ 


স্থচীপত্ৰ ৪৯১ 


খড়দহ ২০২-০৪, ৩১৯, ৪০২ 
“খোনগলনার? ১২০ 
খোনানচন্দ্রমুখিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 


গ্াঙ্গাকিশোর ভট্টাচাধ্য__“অন্নদ মঙ্গল”, সচিত্র ৪৭৬ 

বাঙ্গাল গেজেট’, প্রথম বাংলা সংবাদপত্র. ৪৭৬ 
গঙ্গাগোবিন্দজীবন মুখোপাধ্যায়, উলা 5২৯ 
গঙ্গাগোবিন্দ বিশ্বাদ__উলায় রাস্তাঘাট-নির্শ্মাণ ৪৩১ 
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দেওয়ান 


২৯৮, ৩২৪, ৩২৫ 


গঙ্গাচরণ সেন__বিজ্ঞান সারসংগ্রহঠ ১৩৫ 
__রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাগার ৩৬৩ 
_ হিন্দু কলেজে ছাত্রদের সভা ১৪ 
হিন্দু ফ্রি স্কুল ৪৩ 
গঙ্গীধর আচার্ধা, ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ৪৭৬ 
গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, সংস্কৃত কলেজ ৪০১ 
গঙ্গাধর পোদ্দার-_উলাগ্রামে রান্তাঘাট-নির্মীণ ৪৩০ 
গঙ্গীধর মিত্র_নিউ বেঙ্গল ষ্টাম ফণ্ড ২৪৯ 
গঙ্গাধর শর্দা, কুমারহট_'সেতু সংগ্রহ! ১১৪ 
গঙ্গানারায়ণ দাস_রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাণ্ডার ৩৬৩ 
গঙ্গানারায়ণ রায়, হগলী ২১৬ 
গঙ্গানারায়ণ লক্কর, পাচালি-গায়ক ¢ ৩০১ 
গঙ্গানারায়ণ সেন_হিন্দুনাট্যশাল! ২০৫ 
'গঙ্গীভক্তি তরঙ্গিণা’ ৪৭১ 
গঙ্গাযাত্রীর দুরবস্থা ৩৮৭-৮৮ 
গঙ্গার স্তোত্র? ৪৭২ 
গঙ্গামাগর মেলা ৩৭৯-৩৮১ 
গণিত গ্রন্থ (বাংলায় )-হলধর সেন ১১৮ 
গিয়াতীর্ঘ বিস্তার_ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধায় ৩১২, ৩১৪ 
গরাণহাটা আযাকাডেমী ৯২ 
গিরিশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় -বারাসত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
গিরীশ ঘোষ হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ২০ 
গিরীশচন্দ্র গুপ্ত -বারাসত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদ্দিরপুর ২৯৮ 
গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়__“পারস্ত ইতিহাস’ ১১১ 


গিরীন্তরনাথ ঠাকুর-_কাঁর ঠাকুর এও কোম্পানী ২৪৭ 
গীর্জা, হিন্দু কলেজের নিকট নির্ম্মাণ-প্রস্তাব ৪১১ 
গীর্ববাণনাথ স্াঁয়রত্র__ধর্মসভা ৮৮ 


গপ্তিপাড়া ১০১, ৪০৬-০৭ 
গুডিভ, ডাক্তার__বাংলা পাঠশালার ভিভ্তি-স্থাপন ২৩ 
গুরুদাস, রাজা, রায়র য়া, ২৯৮ 
গুরুদাস তর্করত্ব ভট্টাচার্য্য, খানাকুল কৃষ্ণনগর ৩৯৮-৯৯ 
গুরুদাস দে__শ্রীরামপুর হাসপাতাল ২৩৬ 
গুরুদাস ভট্টাচার্য্য, শাস্তিপুর ৩৩২ 
গুরুদাস মুখোপাধ্যায়, মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের দেওয়ান ৩৫১ 
গুরুপ্রসাদ বস্ -বাংলা পাঠশালা ২৪ 
_ শ্রীরামপুর হাসপাতাল ২৩৬ 
গুরুপ্রদাদ ভট্টাচার্য্য -উলাগ্রামে রাস্তাঘাট সাঁকো ৯৩১ 
গুরুপ্রদাদ রায়_শিক্ষা-বিস্তারে দান ৯৬ 
গুল মহম্মদ, কীজী-_নিউ বেঙ্গল ষ্টাম ফণ্ড ২৪৯ 
গোকুল গঙ্গোপাধ্যায়, হাটখোলা_“মহীভারত, ১৯৯ 
গৌকুলচন্ত্র ঘোষাল, গবর্ণর ভেরে্ষ্টের দেওয়ান ২৯৮-৯৯ 
গোকুলচন্ত্ বস্তু, কৃষ্ণনগর ৩১৯ 
গোকুলচাদ বন্থ__রামমোহন রায় স্থৃতি-ভাগার ৩৬৩ 
গোপাল মিত্র__ওরিয়েন্টাল ক্রি স্কুল ৫১ 
গোপালচন্ত্র মিত্র-বারাসত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
গোপালনাথ মুখোপাধ্যায়_হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ১৯-২১ 
গোপাললাল ঠাকুর ৪৫২ 
_ডিষ্টিষ্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ২২৪-২৫১২২৭২৩২ 
= নিউ বেঙ্গল ষ্টাম ফও ২৪৯ 
-বিবাহ ৩৮২ 
হিন্দু বেনেভলেণ্ট ইউষ্টিটিউশ্যন ৪৭ 
গোপালেন্দ্র, রাভ1-_জনহিতকর কাৰ্য্য ২১৫ 
গোপীচন্ত্র শীল__কটকে বিপন্ন লোকদের সাহায্য ২৩৪ 
গোপীনাখ-বিগ্রহ, অগ্র্বীপ ৩০১ 
গোপীনাথ তর্কালঙ্কার ১৯৯ 
গোগীনাথ মিত্র_উলায় রাস্তাঘাট-নির্শ্মাণ ৪৩২ 
গোপীনাথ শিরোমণি-__বারাসত ইংরেজী স্কুল ৬৫ 
গোপীনাথ সেন_ডিষ্রিট চ্যারিটেবল সোসাইটি ২২৪ 
= মুৰ্শিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 
গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় ৩৩১ 
_ শীস্তিপুর আ্যাকাডেমী ৫৯ 
গোঁপীমোহন ঠাকুর ১৭৪, ৩০৫, ৩৯৫ 


_ ছুর্গোৎসবে নাচ-তামাশার বাহুল্য Rs 


৪৯২ স্থচীপত্র 
গোগামৌহন দেব, রাজা (১৯৯, ৩৮৯) ৩৯৯ গোরীশঙ্কর তর্কবাগীশ-__জীবনী সি? 
গোৰিন্দচন্দ্ৰ গুপ্ত মেডিক্যাল কলেজ ৩৫ ওরিয়েন্টাল ফ্রি স্কুল li 
গোবিন্দ দত্ত - হিন্দু কলেজে আবৃতি ১৯, ২০ _গবন্ে্ট হাউনে সহমরণ বিষয়ে বক্তা. ২৭২ 
গোবিন্দচন্দ্র ধর ৩৮৩ চণ্ডী’ ও 
_ডিষ্টিষ্ট চ্যারিটেবল মৌসাইট ২২৯ _জ্ঞানপ্রদীপ? টা 
গোবিনচন্্র প্রামাণিক _জ্ঞানানেষণ+ পত্রের বাংলা-বিভীগ সম্পাদন ২৭২ 
- উলায় রাস্তাঘাট-নিশ্মাণ ৪৩২ _নীতিরত্র ০০ 
গোবিন্দচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর ২৯৮ _বঙ্গভীষা প্রকাশিক1 সভা বিগত 
গোবিদচন্্ মজুমদার-_ওরিয়েটাল ফ্রি স্কুল ৫১ _ভগবদগীতা? টি 
গোবিনচন্তর মিত্র, সলঙ্গা ২০২ _'ভূগোলনার’ hai 
গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাঙালীর দুর্দশা 5৬০ _মিহীভারত? 9 
গোবিন্দচন্্র রায়, আন্দুল ৩৪৮ _মহারাণী বস্তকুমারীর মোক্তার ২৬৯৭১ 
গোবিনচ্্ শর্মা _ এডুকেশন কমিটির নিকট দরখাপ্ত ৬ মৃত্যু ৪৬২ 
গোবিন্দচন্দ্ৰ দরকার _রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাওার ৩৬১ 
=টউলায় রাস্তাঘাট-নির্্মাণ ৪৩২ - 'অংবাদসার " ২৭৪ 
গোবিন্দচজ্র সেন | _'সম্বাদ ভাস্বর’ ১৪৫, ২৭৩ 
_মা্শম্যানের ইতিহাসের বঙ্গানুবাদ ১২০ _সিম্বাদ রমরাজ? ২৭৩, ৪৬৩ 
গোবিন্দজীবন সুখোপাধ্যায়__উলায় রাস্তাঘাট ৪৩১ _হিন্দুরত্র কমলাকর? ৪৬৩-৬৪ 
গোবিন্দদাস সিংহ, ভালুকা, কৃষ্ণনগর ২৬৮ গ্যান্ট, কোলসওয়া্দি - এদেশীয় লোকের মুখচ্ছবি ১১৬ 
গোবিন্দপ্রসাদ রায় গ্রাণ্ট, স্তর জন পিটার | - ৩২২ 
-__বদ্ধমানের মৌকদদম1 ৩৪৯, ৩৫২ _কথিকাতা পুস্তকালয় 
গোবিন্দ বিশ্বাস__উলায় রাস্তাঘাট-নির্দমাণ ৪৩২ _ফ্ভীর হাসপাতাল ২৩৮ 
গোবিন্দরাম-_মুশিদাবাদ ইংরেজী স্থুল ৬১ রামমোহন রায় স্বৃতিমভ। ৩৬০-৬১ 
গোবিন্দরাম মিত্র; বাগবাজার ৩৪৯ গ্রযাণ্ড জুরি--বাঙালীদের প্রথম উপবেশন ৪৫৪ 
গোমানসিংহ রায়--রামনোহন রায় স্মৃতি-ভাঙার ৩৬২ গ্রযাও জুরির পদে ভারতবাসী নিয়োগ Seg 
নিট কর-_উলায় রাস্তাঘাট-নির্দীণ ৪৩২ ঘাট-_টাকপালের নিকট 
" গোরাচাদ চত্রবন্তা-রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাঙার ৩৬২ _দিনতলার ইষ্টক-ি্িত 
গোলাম আন্বান__বাদা শিক্ষালয় ৪৫৫ ২১৮ 
গৌর পোদ্দার--উলায় রাস্তাঘাট-নির্ম্মাণ ৪৩২ চড়ক পূজ্জ৷-__আলোচন! ৩৭৩, ৩৭৮ 
গৌরমোহন আচ্য-_ ওরিয়েন্টাল সেমিনার ৪১,৫১১৪৬৮-৭০ - ভামাশা ও সং ৩৭৫, ৭৬ 
ওরিয়েন্টাল দেমিনারিতে বাংল! ভাষা শিক্ষা ৪৫৫ _বাণফৌড়া ৩৭৬-৭৮ 
গৌরমোহন গোম্বামী_ শ্রীরামপুর হাসপাতাল ২৩৫  চ্ভী'_-গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য ২৭৪ 
গৌরমোহন বসাক, গরাণহাটা! ৪১৬  চ্ভীচরণ তর্কবাগীশ, উল! ৩৭২ 
গৌরমোহন বন্ধ -বারাসত ইংরেজী স্কুল ৬৪ চণ্ডীচরণ শর্শা, বালি 8৪৬ 
গৌরহরি কর--উলায় রাস্তাঘাট-দির্্মাণ ৪৩২  চণ্ডীপ্রসাদ শৰ্ম্মা, খামারপাঁড়া ০5 
গৌরীকাস্ত ভট্টাচাধ্য, রংপুর-_জ্ঞানাগ্তন, ১১৯  চভীবাত্র টিটি 
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চতুভু জ চট্টোপা ধ্যায়__বারাঁসত ইংরেজী স্কুল 
চতুভু জ স্যায়রত্, পণ্ডিত, 


সদর দেওয়ানী আদালত 
চতুতু জ শর্দী_এডুকেশন কমিটির নিকট দরখাস্ত 
চতুদ্পাঠী 
চন্দ্ৰকান্ত’ 
চন্দ্ৰকান্ত চট্টোপাধ্যায়_বাঙালীর দু্্দশা 
চন্দ্রকুমার ঠাকুর- মৃত্যু 
‘চন্্রবংশোদয়’, 


চন্দ্রদোহন চট্টোপাধ্যায়_রামমোহন স্মৃতি-ভাণার 


চন্দ্রশেখর দেব__রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাণডার 
_ হিন্দু বেনেভলেণ্ট ইন্ষ্টাটউশন 

চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার-_-আন্দুল ইংরেজী স্কুল 

চবিবশ-পরগণার সীমানা। অদল-বদল 

চাগকের বিদ্যালয় 

চাণক্য শ্লোক" 

চার্চ মিশনরি স্কুল 

চিকিৎসালয়, কলুটোলা, কলিকাতা 


চিনির কারখানা হিন্দুদের ধর্মহীনির আশঙ্ক। 
চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য, গুপ্তিপল্লী--বিদ্ধন্মোদতরঙ্গিণী' 


চাঁচুড়া_বরফ-কুও 
চুরি-ডাকাতি 

চেতেন্র শৰ্ম্মা, পূর্ণিয়া 

চৈতন্তচরণ অধিকারী-“শব্দকামধুরাভিধান’ 
‘চোরপঞ্চাশিক! 

চৌকীদারের উৎপাত, জলপথে 


'ছকুরাম সিংহ, হুগলী 


"হণ্দে।ননপ্লরী’ 


জগচ্চন্্র চট্োপাধ্যায়-_উলায় রাস্তাঘাট 
জগচ্চর বন্দ্যোপাধ্যায়-_নববাবুদের নবকী্তি 
জগচ্চন্্র সেন- ত্ৰিবেণী স্কুল 

জগন্নাথ চক্রবর্তী, বালি 

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, ত্রিবেণী 

জগন্নাথ দত্ত--উলাগ্রমে রাস্তাঘাট-নির্মাণ 


সুচীপত্র 


৬৪ 


২৮০, ২৮৬, ৩০১ 


5-৬ 


৬৫-৬৬, ১৮৫ 


৪৭১ 


১৬০ 


২৬১-৬৯ 
৪০১ 
৪৭০-৭১ 
৪৭২ 


৪৮৩ 


১৯৩ 
জগনীথপ্রসাদ মল্লিক-_আন্দুল ইংরেজী স্কুল ৬৩) ৬৪ 
__ব্রাহ্গণ্য চক্তিকা” নি 
‘সংবাদ রত্বাবলী’ ১৩৪, ১৩৫ 
জগন্নাথ ভপ্র-_নিউ বেঙ্গল ষ্টাম ফও ২৪৯ 
জগন্নাথ শর্মা, বালি ৯৯১ 
জগন্নাথের কর রহিত করার প্রস্তাব ৪০৭ 
জগন্লীরায়ণ শশ্মী_'সংবাদ অরুণোদয়! : ১৪৬ 
জগবন্ধু মুখোপাধ্যায় _ মুশিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 
জগমোহন দত্ত রামপুর হাসপাতাল ২৩৬ 
জগমোহন মহাত্ম--মুশিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 
জগমোহন রায়, রামমোহন রায়ের জোষ্টভ্রীতা ৩৫১ 
‘জন বুল? ১৩৫, ৩৯৫ 
জনহিতকর অনুষ্ঠান ২১৩-৪২ 
জনাই ৪০০, ৪২৭ 
'জম-ই জাহীানুমা র্‌ ১৫০ 
জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হুগলী ২১৬, ৪৫২ 
জয়গোপাল তর্কীলঙ্কীর, পণ্ডিত, সংস্কৃত কলেজ ১০৯১ ৩৯৮ 
_ছন্দোমঞ্জরী! ১০৯ 
_ ধর্মমভা ৮৮, ৮৯, ৪০১ 
_বাংলা ও ইংরেজী অভিধান ১১৪-১৫. 
__-বৃত্তরত্রীবলী? ১০৯ 
_মহীহীরত ১১৩ 
_ “সমাচার দর্পণ’ সম্পাদন ১২৯ 
জয়গোপাল বহু_ সর্ববতত্বদীপিকা সভা [esr 
জয়চন্্র পীলচৌধুরী-_উলায় সেতু-নিন্মাণ “ 
জয়চন্দ মিত্ৰ-ধৰ্দদভা ৪১৬ 
রা ৪৭১ 
জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর, মহারাজা 
__'করুণানিধান বিলাস! 3৬ 
__"...প্রবোধন্দীপন ব্যবহীরমুকুর' ৪৭৪ 
জয়নারায়ণ পালচৌধুরী-_উলীয় মেতু-নিন্মাণ ৪৩৩ 
জয়প্রকীশ সিংহ, রাজী_-জনহিতকর কায ২১৫ 
'জষ্টিস অব দি পীস্‌’ পদে ভারতীয় নিয়োগ ২৫৪ 
জাঁল-অপরাধের দণ্ড ২৭৫ 
জাল বাবু_মুশিদীবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 
জীবন-বীমা ২৫০ 


৪৯৪ সূচীপত্র 
জীবনরায় শৰ্মী, পাঞ্চাল দেশ ৪০২ ডিক্গ্ঠনরি 
জুঙিনাইল স্কুল ৫০ ইংরেজী অক্ষরে -সেক্সপিয়র সাহেব ১১২ 
53117 ২০৩ _ ইংরেজী বাংলা_্তর খ্রেবদ হাউটন ১১১ 
রন নিসা গাণা,পুৰ্ণিয়া_জনহিতকর কার্য ২১৫ -ইংরজী, বাংলা ও হিন্দুস্থানী-পি. এস. 
লিগারেন ত্াদেমরী, টাকী 957৮ ডি-রৌজারিও ১১২ 
গো, শর উইলিয়ম_ননুসংহিতার ইংরেজী অনুবাদ ১০৩ ফাসি ও ইংরেজী ৪৭২ 
জ্ঞানকোমুদী” ৪৭৩ ডিবেটিং ক্লাব, লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের বাটা ৮৪ 
ভ্ঞানচক্রোদয় সভা, ঠনঠনিয়া, কলিকাতা ৮৯. ডিবোয়াঞ জেনারেল__জনহিতে দীন ৪৩৭ 
জ্ঞানপ্রদীপ_গৌরীশঙ্কর ভট্টাচাৰ্য্য ২৭৩ ডি-রোজারিও, পি, এস 
‘জ্ঞানরসতরঙ্গিণীভবানীচরণ তর্কভূষণ ১০৯ _ডিবকৃগ্যনরি, ইংরেজী, বাংলা, হিন্দুস্থানী ১১২ 
জ্ঞানসন্দীপন সভা ৮৩ ডিরোজিও ২৭-৩০ 
'জঞানাপ্রন'-_গোরীকান্ত ভট্টাচার্য্য ১১৯ = ত্যাকাডেমিক ইন্ষ্টটিউশন ডি 
‘জ্ঞানান্বেষণ’ ১২৪, ১৩২, ১৪৫, ১৫০-৫১, ২৭৪ _ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান’ ২৮, ১৩০, ৪৫৩, ৪৬৭১ ৪৭৫ 
জ্ঞানোদয়'_ রামচন্দ্র মিত্র ও কৃষ্ণধন মিত্র ১২৭ _ড্রামও সাহেবের স্কুলে শিক্ষালাভ ২৮ 
ভর, কলিকাতা ৪৫৪, ৪৮১ _ধৰ্ম্মতলা আআকাডেমী, ছাত্রদের পরীক্ষা-গ্রহণ ৪২ 
‘জ্যোতিষ’ ৪৭১ পাৰ্থেনন’ ২৮-২৯ 
সত্য ৯৭, ৪৫৩ 
টড, কর্ণেল ৪২৭ _ স্বাতিচিহন ] ২৮ 
টমসন, ভর্জ-_ব্রিটিশ ইত্ডিয়া সোদাইটি অব _ হিন্দু কলেজের কর্ম ত্যাগ ১২, ২৭ 
টাগ আযাসোনিয়েশন ২৪৭ _হিন্দু ফ্রি স্থুল, ছাত্রদের পরীক্ষা-গ্রহণ ৪২ 
টিচাস“সোনাইটি ৯১ _হেস্পারাস ২৮ 
টাকা, ইংরেজী ২৯৫ ডিষ্টিষ্ট চ্যারিটেবল মোসাইটি ২২৩-২৩৩, ২৩৯ 
_নেটিব কমিটি ৪৫৮ 
ঠাক্রদাস ভট্টাচাৰ্য্য, শান্তিপুর ৩৩২ ডেপুটি কালেকটরি পদ ৩২৮ 
ঠাকুরদা মুখোপাধ্যায়_মুখিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬৯ _ দেশীয় ব্যক্তির নিয়োগ Eel 
ঠাকুরদা রায়__আন্দুল ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
ঠাকুরদা সরকার--জাঁল-অপরাধে রাজদও ২৭৫ ঢাকা বন্ত্শিল্পের হাস ২৪৩-৪৪ 
ঢাকা জালালপুর-_ঢাকা জিলার সামিল হওন ২৮৭ 
ভাইস, কর্ণেল_ মৃত্যু ৪৪৫ 
ডন্নেল্ম “তত্ব _রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ১১০, ৩১২ 
_ হিন্দু কলেজের শিক্ষকতা! কর্ম ত্যার্গ ১৭২ তারকনাথ ঘোষ-_হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ১১ 
ডাফ, ডবলিউ এইচ তারকনাথ চৌধুরী- শ্রীরামপুর হাসপাতাল ২৩৬ 
_অধ্যক্ষ, হিন্দু বেনেভলেন্ট ইনৃষ্টিটিউণন ৪৬ তারকনাথ ঠাকুর- হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ১৫ 
ডাফ, পাদরি--জেনরল আসেমূতী, টাঁকী ৫২, ৪৫৪  তাঁরকনাথ মুখোপাধ্যায় 
২. স্কুল, কলিকাতা ৪১, ৫০, ৪৬৮ - বঙ্গভাষ! প্রকাশিকা সভা ২৯০ 


7... _দারকানাথ ঠাকুরের অর্থসাহায্য ২২৩ 


তারকনাঁথ সেন__স্ুখচর স্কুল ০ 


” ই ন 


সুচীপত্র 


-রাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, উলা 
তারাকাস্ত দাদ__রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাঁওীর 
হীরাকিস্কর চট্টোপাধায়, খিদিরপুর 
তারাটাদ চক্রবর্তী _ গ্রান্ট-অক্কিত চিত্র 
_ 'মনুসংহিত!’ সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী 
হিন্দু কলেজে ছাত্রদের সভা ১৪ 
‘বাচাদ দত্ত- দেওয়ান, কাষ্টম্‌ন হাউস 
_নিমক এজেন্টির সিরিশতাদার 
সম্বাদ কৌমুদী’ 
হারানাথ শর্মা 
_ এডুকেশন কমিটির নিকট দরখাস্ত ৪১৫ 
ভারাপ্রীণ মুস্তফী, উলা 
তারাশঙ্কর ভটাচার্ধ্য, সংস্কৃত কলেজে পারিতৌধিকলাভ ৯ 
তাঁরিণীচরণ কবিরাজ, শিবনগর 
সখের বিদ্যাননন্দর যাত্রা 
তারিণীচরণ মিত্র, ইংরেজী ভাষায় স্ূপণ্ডিত 
তারিণাচরণ মুখোপাধ্যায়_হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ১১ 


৪২৯, ৪৩১ 


৩৬৩ 


৪২৯ 


তিতুমীর বিদ্রোহ ৪৫৩ 
তিতুরাম বন্গ__উলাগ্রামে রাস্তাঘাট-নির্মীণ ৪৩০ 
তিমিরনাশক সভা, ঢাকা ৯০ 
তিলকরাম পাঁকড়াশী, মলঙ্গা ২০০ 
তিলক রায়, কবিরাজ, হগন্ধা! গঠুর ২৮৮ 
ত্ৰিবেণী ৩০১, ৪৩৫ 

_স্কুল | ৫৭ 
ত্ৰিলোচন তর্কালঙ্কার, কৃষ্ণনগর_ মৃত্যু ৭৩, ৩৯১ 
তীর্থকর রহিত, প্রয়াগ গয়া ও শ্রীক্ষেত্রে ২৮৪ 
“তীৰ্থ কৈবলা দায়ক’ ৪৭২ 
তীৰ্থস্থানে গবর্ণমেন্টের আয় ৪০৩, ৪০৭-১১ 
‘তুতিনামা!’ ৪৭১ 
তুলাদান ৩৭৯, ৪১৬ 
তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর, বর্ধমানের মহারাজ] ২৬৯, ৩০২-০৪ 

_মৃত্যু ২৯৯ 

_ পুত্রবধূদের অভিযোগ ৩০২ 

_ রামমোহন রায়ের সহিত মোকদম] ৩৪৯-৫২ 

-__জনহিতকর কার্ধা ২১৫ 


তেলিনীপাড়া ইংরেজী স্কুল ৫৮ 


৪৯৫ 


দক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায় 
কটকে বিপন্ন লোকদের অর্থসাহায্য 
_জ্ঞানান্বেষণ 
রামমোহন রায় স্বৃতি-ভাগীর 
_গ্ঠামাপৃজীর রাত্রিতে মুসলমীনাদির 
দৌরাক্স্যের বিরুদ্ধে পুলিসে আবেদন 
নিউ বেঙ্গল ষ্টীম ফণ্ড 
_ মোজার, রাণী বসস্তকুমারী 
_হিন্দুক্রি স্কুল ৪২ 
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (“দক্ষিণীনন্দন, দ্রষ্টব্য ) 
দণ্ড 
‘দণ্ডিপর্ব্ব’ 
‘দম্পতী শিক্ষা” 
দয়ারাম চৌধুরী--মুর্শিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 
দয়ালচন্ত্র ঘোষ__বারাসত ইংরেজী স্কুল ৬৫ 
দয়ালট।দ আঢ্-_ছুগৌৎসবে নাচ 
সত্য 
দর্পনারায়ণ কর- উলাগ্রীমে রাস্তাঘাট-নির্মীণ 
“লবৃত্বাস্ত 
দাদাভাই ও মাঁণিকজী রুস্তনজী, ক্যান্টন 
- উত্তর-ভারতের দুর্ভিক্ষ-প্রতিকীরে দান 
দীয়ভাগ? 
দীরোগার উপদ্রব, মফঃস্বলে 
দাস-ব্যবসায় 
দিগম্বর শৰ্ম্মা, সংস্কৃত কলেজের ছাত্র 
_ পুরক্কার প্রাপ্তি ৭ 
দীননাথ দত্ত- শ্যামপুকুরে মৃগয়া 
দুর্গাচরণ চত্রবর্তীঁ 
ছর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু বেনেভলেন্ট ইন্ষ্টটিউশন ৪৬ 
দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, বাগবাজার 
দুর্গীচরণ সরকার 
হিন্দু বেনেভলেপ্ট ইন্ট্রিটিউশন,শ্তামবাজার শাখা ৪৮ 
দুগাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন 
-_বঙ্গভীষা প্রকীশিকা1 সভা 
দূর্গাপ্রসাদ মিত্র__রীমমোহন রায় স্বতি-ভাগার ৩৬২. 
ুর্াপ্রমাদ শর্্ী-_এডুকেশন কমিটরনিকট দরখাস্ত ৪-৬ 


২৩৪ 
১৩২,২৭২ 


৩৬১ 


৩২২-২৩ 
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‘পঞ্পিক?’ ১১৩, ৪৭৩ 

_গণনার স্থান ১১৩, ৩৯৮ 
পটনিমল, রাজা, জনহিতকর কার্ষ্য ২১৫ 
পণ্ডিতদের কথা ৭৩-৮২ 
পরশুনীথ বঙ্গ, রায় ৩৩১ 
পরাণ সিত্র_পীচালি-গীয়ক এ ২০৯ 
পশুপতিনাথ, নেপাল ৩৯২ 
‘পশ্বাবলি’_রামচন্দ্র মিত্র ১৩৭ 
'পীকরাজেশ্বর'_বিশ্বে্বর তর্বালঙ্কার ১০৫) ২৭৪ 
পাঁচালি ২০৯, ৩০১ 
পাবলিক লাইব্রেরী, কলিকাতা ৯৪, ৯৫ 


‘পারসিকিউটেড, দি’'--কৃষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৬ 
পীরস্ত ইতিহাস’ 

_গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলমণি বদাক ১১১ 
পাঁরস্তভাষা রহিত করণ ৪ ১৫৮ 
‘পাৰ্থেনন’ ২৮, ২৯ 
পার্ববতীচরণ তর্বালঙ্কার--আন্মুল ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
পার্ববতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৌবাজার- মৃত্যু ২৯৬ 


পীর্ববতীচরণ শৰ্ম্মা, আঁড়পুলি ৪০১ 
পার্ব্বতীচরণ সরকার--ভুগলী কলেজের শিক্ষক ৪০ 
পার্শা অগ্নি-মন্দির, ডুমতল! ৪১২ 
'পৌষগগীড়ন'_ উানন্দন ঠাকুর ৪৭৪ 
‘পিকনিক’ ৪৫৫ 
গীতান্বর কর - উলায় রাস্তাঘাট-নির্দমাণ ৪৩১ 
গীতাম্বর ডাক্তায়-_উলায় রাস্তাঘাট-নির্্মাণ ৪৩২ 
গীতান্বর বন্যোপাধ্যায়_মুর্শিদাবাঁদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 
গীতান্বর মিত্র_হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ১১ 
গীতাম্বর রায়_্রীরামপুর হাসপাতাল ২৩৬ 


'পুরুষগরীক্ষা,” ইংরেজী অনুবাদ--কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ১০০ 
‘পুরুযোত্তম চন্দিক1'--ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১২, ৩১৫ 
পুলিম ২৬৯-৭০, ৪৫৮, ৪৮৩ 


EE ANE রা এ সী. টি, 


সুচীপত্র টি 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ রায়, শাস্তিপুর ৩৩১ গ্রসন্নক্মার ঠাকুর (পূর্ববানুবৃত্ধি ) 
পূৰ্ণানন্দ চৌধুরী _রীমমৌহন রায় স্ৃতি-ভাঁগার ৩৬২ _ ছর্গোৎদব le 
পূৰ্ণানন্দ সেন--রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাঁগার ৩৬২ __দেবী-পুজা ৩৯৫ 
ূর্বস্থলী ৭৪ __নিউ বেঙ্গল ষ্টাম ফণ্ড ক 
পের, জেনারেল- চুঁচুড়ীর বাটা ৪০ _ বঙ্গভাষা প্ৰকাশিকা সভা র্‌ 
পেরেন্টাল আযাকাডেমা ৫০ __বাংলা পাঠশালা ২২-২৩, ২৫-২৬ 
_ বাংলা ও হিন্দী শিক্ষার ব্যবস্থ1 ১১৬ _ ভূম্যধিকীরী সভা ২৯৩ 
'গোলাইট লিটারেচার'_কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ১০১ _মেদিনীপুরের তালুকের রাজস্ব ২৫১ 
প্যারিকুমীরী, রাণী--তেজশ্চন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ ৩০৫ _ রামমোহন রায় ম্মৃতি-ভাগার ৩৬১ 
প্যারিমোহন বন্__ ওরিয়েন্টাল ফ্রি স্কুল ৫১ _ রীমমোহন রায় স্থৃতি-সভী ৩৫৯ 
_ বঙ্গভীষা প্রকীশিকা সভা ২৯০ _ রামমোহন রায়ের শ্রাদ্ধ ৩৫৯ 
প্যারীমোহন রায়-_শ্রীরীমপুর হাসপাতাল ২৩৫ __এরিফন্দ্ীর? ১২৫) ১৩৩, ৩৯৬ - 
'এরজামিত্র, হিন্দী সংবাদপত্র ১৩৬ _ হিন্দু কলেজে পুরক্ষার-বিতরণ ১১, ২১ 
প্রতাপচন্দ্র ঘোষ__রামমৌহন রায় স্থৃতি-ভাওার ৩৬২ হিন্দু নাট্যশাল! ২০৫ 
... _হিন্দুকলেজে আবৃত্তি ১৯ - হিন্দু ফ্রি স্কুলে অর্থসাহীষা ৪৩ 
এতাপচন্দ্র বাহাদুর, বর্দমীন-রীজ ৩০১-০২ _ হিন্দু বেনেভলেন্ট ইনষ্টিটিউশ্যন ৪৭ 
গ্রতাপনারায়ণ রায়, হুগলী ২১৬ প্রাচীন পদ্যাবলী” দিন 
এতাপাদিতা, যশোহর ২৯৬ প্রীণকুমারী ত্রা্মণী, ভূম্যধিকারিণী, রংপুর - 
_বংশ ৪৮১ সাকো নিৰ্ম্মাণ ২১৮ 
প্রতিমা পুজা, বালি উপদ্বীপ ৪১৯ প্ৰাণকৃষ্ণ কুণঁ_রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাগার ৩৬২ 
_বিপক্ষে ্রস্ব-অন্নদাপ্রদাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২০ 'প্রাণকৃষ্ণ ব্রিয়াস্ুধি' j ৩২০ 
প্রবৌধ কৌমুদী সভা, টাপাতলা ৪৫৫ প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, গুঁড়া ৭8, ১৯৯ 
‘প্রবোধচন্োদয় নাটক,’ সটীক প্ৰাণকৃষ্ণ বিশ্বাস, খড়দহ-_“জরিয়ান্বৃধিঃ ৪৭৪ 
__ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১২, ৪৭২ _আগতৌষণী? ক ৩২০, ৪৭৪ 
'এবৌধন্দীপন ব্যবহীরমুকুর 8৭8 =! ৩১৯ 
প্রমথনাথ দেব-_ধর্মঘভাঁর ধনরক্ষক ৩৯৩-৯৪  প্রীণকৃষ্ণ মল্লিক__সঙ্গীত-সংশ্রীম ২০৯ 
_হরলাল ঠাকুরের তালুকক্রয় ৩২০-২১ বিবাহ ৩৮২ 
. প্রন্কুমীর ঠাকুর ২১৬, ৩০৫, ৩২১, ৩২৯) ৪৫২ প্রাণকৃষ্ণ মিত্র, বারাদত--বারাসত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
_ অনুবাদক? ৩৯৬ প্রীণকৃষ্ণ মিত্র, রায়, বারাঁসত ২৯৯ 
__অবৈতনিক ম্যাজিষ্টেট ৩১৬ প্রীণকৃষ্ণ রায়-_শ্রীরামপুর হাসপাতাল ২৩৫ 
_ উত্তর-ভারতের দুর্ভিক্ষে দান ২৩৪ প্ৰাণকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, পানিহাটি Sn 
_ উত্তররামচরিতের অভিনয় ২০৫-০৬, ২০৮ _ ইংরেজী স্কুল স্থাপন রি 
_-কটকে বিপন্ন লোকদের সাহায্য ২৩৩ প্ৰাণকৃষ্ণ শন্মী, বালি Es 
_ডিষ্ট্ি্ট চ্যারিটেবল দোসাইটি ২২৪, ২২৭, প্রাণকৃষ্ণ সিংহ, গঙ্গাগোবিন্দের প্রপৌত্র ৩২৪, ৩২৬, ৩২৯ 
১২৯, ২৩১-৩৩ গ্রাণকৃষ্ণ হালদার, চু চূড়_-সরস্বতী নদীতে মেতু ৪৩৫ 


__ডেবিড হেয়ারের প্রতিমুর্তি-নির্ম্মাণার্থ সভা ৩৩ 


- চু চুড়ার বাঁটাতে হুগলী কলেজ স্থাপন ৩৮, ৪০ 


৫০০ 
প্রাণচন্ত্র রায়, হুগলী ২১৬ 
প্রাণচন্দ্র বাবু! দেওয়ান, বদ্ধমান ৩০০ 
‘প্রাণতোধিণী’_প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বান ৩২০, 8৭8 


প্ৰাণনাথ পাল-উলায় রাস্তাঘাট-নির্ম্মাণ * 
প্রাণনাথ রায় চৌধুরী, বরাহনগর_ধর্ম্মনভা 


৪১৬ 
নিউ বেঙ্গল ষ্টীম ফও হর 
_বরাহনগরে ইংরেজী স্থুল স্থাপন ৫৪ 

প্রাণহরি দাদ-_ টলায় রাস্তাঘাট-নির্ম্মাণ ৪৩২ 
গ্রিল্েপ, জেন্ন- হিন্দু কলেজে বৈঠক ১৪ 
_ হিন্দু কলেজের সেক্রেটারী নে 
755 ২০১ 
প্রেমটাদ ঘোষ, মলঙ্গ। হ্‌ 
না তর্কবাগাশ--সংস্কৃত কলেজ ৪০১ 
প্রেমঠাদ রায়, কীচড়াপাড়া--সম্বাদ সধাকর। ১৩২ 
ফক্রিচাদ প্রামাণিক-উল্ায় রাস্তাঘাট-নির্ম্মাণ ৪৩২ 
16585 ৮৭ 
ফিরোজ খী_ঙ্গীত avs 
ফ্রি স্থুল গীজ ঘর ৪৫৩ 
বংশীধর দেবশর্ম্ম, খানীকুল কৃষ্ণনগর 535 
বংশীধর মজুমদার_রামমোহন রায় 
স্মৃতি-ভাঁণ্ডার ৩৬২ 
বংশীধর মনোহর দাস, মির্জীপুর-উত্তর-ভীরতের 
ঢুভিক্ষে অৰ্থসাহায্য ২৩৪ 
বিজ দূত? ১৩১) ১৪৫, ১৪৯) ১৯৫ 
-ভোলানাথ সেন ৪৭৪ 
'বঙ্গদেশের ইতিহাঁস'- গোবিন্দচন্ত্র সেন ১২০ 
বঙ্গভাঁষা প্ৰকাশিকা সভা ২৮৯-৯১ 
বঙ্রঞ্জিনী সভা, সিমলা ৮৫ 
বঙ্গহিত সভা ৮৩ 
‘বঙ্গাভিধান'--হলধর ন্যায়রত্ ১১৬-১৭ 
‘বত্রিশ সিংহাসন’ ৪৭৩ 


স্থচীপত্র 


বনমালি শৰ্ম্মা, কুমারহট ৪০১ 
বনমালী মিত্র- হিন্দু কলেজ ১৫ 
বনমীলীলাল-_চিৎপুরে জলনেচনার্থ চাদা ৪২৩-২৪ 
বরদাকণ রায়, রাজা, টাচড়া ৩২২, ৪৫২ 
বরাহনগর ইংরেজী স্কুল ৫৪ 
বর্ধমান__বিদ্যালয় ৫৮-৫৯ 

_মহারাজী, ফিভার হসপিটালে দান ২৩৮ 


= = মেদিনীপুরে ইংরেজী স্কুল স্থাপনে দীন ৫৯ 
= = হিন্দু কলেজের গবর্ণর ১৮ 
_ মেলা 
বলদেব ভষ্টাচাধ্য-_বারাসত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
বলরাম দাস_-শোভাবাঁজীর রাজবাটাতে নৃতাগীত 
বলরাম সমাদ্দার- রামমোহন রায় শ্মৃতি-ভাগার 
বলরাম ড়_রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাঁগার 
বসন্ত রোগ, কলিকাতা 
বসন্তকুমারী, মহারাণী, বর্দনান 


২৯৪ 


২৬৯, ৩০০, ৩০৮ 


বহুবিবাহ ১৮৩-৮৪ 
বাংল! পাঠশাল!- হুগলী, টুচুড়া 

প্রভৃতি স্থানে ৫৬-৫৭ 
বাংল! পাঠশাল! ( হিন্দু কলেজ সংযুক্ত) ২২-২৭ 
বাকিংহাম, সিক্ষ_“ক্যালকাটা। জর্নাল? ১৩০ 
বাগবাজারে বিদ্যালয় রী ৪৯ 
বাঙালীর রাষ্রচেতনা ২৯১ 
বাজীপাড়া ইংরেজী স্কুল ৫৯ 


বাছ-শিক্ষীলয়_ গোলাম আব্বাস 
বামনদাস মুখোপীধ্যায়_-উল। 


৩৭২, ৪২৯-৩০, ৪৩৩ 


বারইয়ারি--দর্গাপূজা VE 
সারার সু ৬৪, ৬৪ 
বালা বাঈ,_-জনহিতকর কাৰ্য্য 2১০ 
বালি উপদ্বীপ _প্রতিম পূজা ৪৪ 
বালিকা বিদ্যালয় ৭০-৭১ 
বিচারালয়ের ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা ১৫২ 


বিজয় গোবিন্দ সিংহ, পূর্ণিয়ার রাজা সাধারণ শিক্ষা 


কমিটিতে দান ৯৫ 
বিভ্য়মাধব রায়, আন্দুল_অন্নপ্রাশন ৪ 
‘বিজ্ঞান সারসংগ্রহ” ৯৩৫ 


স্ুচীপত্ৰ a 


‘বিজ্ঞানসেবধি’ ১৩৩-৩৪ 
‘বিদ্ধমুখমণ্ডল’ ৪৭২ 
বিদ্যালয় 8 ১-৬৫ 
€বিদ্যাহন্দর? ৪৭১ 

__ইংরেজী অনুবাদ ১০১ 
বিদ্যাহনদর যাত্রা ২০৭ 
বিদ্যোৎসাহিনী সভা 

_ মাইকেল সধুসুদন দত্তকে অভিনন্দন প্রদান ১৮১৭ 
বিচ্যোপীর্জজনী সভা ৮৯ 
“বিদ্বনোদতরক্গিণী” সংস্কৃত ও ইংরেজী 

__মহারাজ। কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ১০০ 
বিধবা-বিবাহ প্রস্তাব ৭১১ ১৯২ 
“ৰিপ্ৰভক্তি চত্ত্িকা' ১০৭ 
বিবাহ ১৭৬) ১৮৩-৮৪, ৩৮১-৮২ 

__কন্যাক্রয় ১৮৫-৮৬ 

-বহু- ১৮৩-৮৪ 

_বিধবা ৭১) ১৯২ 
বিরূপাক্ষ শর্মা, যশোহর ৪০২ 


বিশ্বনাথ গুপ্ত সংস্কৃত কলেজে পীরিতৌধিক প্রাপ্তি ৯ 


বিশ্বনাথ তর্কভূষণ-_'মনুসংহিতা! 
বিশ্বনীথ ভটজী-_ধৰ্মমদভা 


বিশ্বনাথ ভদ্র--উলায় রাস্তাঘাট-নির্দাণ ৪৩২ 
বিশ্বনীথ মতিলীল ২০১, ৪৫২ 
__কটকে বিপন্ন লোকদের সাহায্য ২৩৪ 

_ ডিক্ট্ট চ্যারিটেবল দোসাইটি ২২৪, ২২৭ 

_ নিউ বেঙ্গল ষ্টীম ফণ্ড ২৪৮ 
_মেলঙ্গায় শ্রীধর শিরোমণির চতুগ্পাঠী ৬৬ 

_ রাগমৌহন রায় স্থৃতি-ভাওার ৩৬৩ 
__রামমৌহন রায় স্থৃতিসভা ৩৬১ 
_হিন্দুক্রি স্কুলে দান ৪৩ 
বিশ্বনাথ মুখোপীধ্যায়_ উলীয় রাস্তাঘাট ৪২৯) ৪৩০ 
বিশবস্তর দ্ত_ শ্রীরামপুর হাদপাতাল ২৩৬ 
বিশ্ব্তর সেন_ ডিষ্টিক্ট চ্যারিটেবল দোদাইটি ২২৯ 
_নিউ বেঙ্গল ষ্টীম ফণড ২৪৮ 

বিহ্ভ্তর হালদার, চু চূড়া ১৮০ 
বিশ্েশ্বর তর্বালঙ্কার “পীকরীজেখর' ১০৬, ২৭৪ 


বিশ্বেশ্বর বহু, মলঙ্গা ২০২ 
বিশ্বেশ্বর শর্মা, নবদ্ধীপ দি 
বিহারীলাল-_সুখিদীবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 
বিহারীলাল চৌবে--ধর্ম্মমভা টব 
বিহীরীলীল শেঠ_হিন্দু লিবারেল আযাকীডেমী ৪৮ 
বীরনৃনিত মল্লিক ৪৫২ 
_ গ্র্যা জুরি ২৫৮ 
বুল্বুলি পাখীর লড়াই ২০৮,২১২ 
'বৃত্তরত্রাবলী 132৯ 
‘বৃত্বান্তবাহক’ SS 
‘বৃত্তান্ত সৌদামিনী’_ত্রজনাথ দৈত্র ১৪৩ 
বৃন্দাবন ধাম, বিবরণ ০১3১১ 
বেগম সমরু ( “সমর” দ্রষ্টব্য ) 
“বেঙ্গল গেজেট গঙ্গীকিশৌর ভট্টাচার্য্য দর 
বেঙ্গল ব্যাঙ্ক ০ 
“বেঙ্গল হরকরা__দ্বীরকীনীথ ঠাকুর St 
‘বেঙ্গল হ্রোন্ড' ১৪৩, ১৯৫ 
‘বেন্াল স্পেক্টেটর' ২৯২ 


বেণীমাধৰ ঘোষ_রামমোহন রায় স্মতি-ভাঁওার ৩৬২ 
বেণীমাধৰ চট্টোপাধ্যায়_বারাসত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 


বেণীমাধব মজুমদার - মেডিক্যাল কলেজ ৩৫ 
বেণীরাম উদ্দিতরীম হিন্মত বাহাদুর 

_ উত্তর-ভারতের ছুভিক্ষে দান নন 

বেটটিঙ্ক, লর্ড উইলিয়ম ১৩৮, ২১৮, ২৫৬, ২৭২, ৩১৬, 

৩২৭, ৩৪৬, ৩৪৮, ৩৬৮, ৪২৯ 

_ডিষ্টিট চ্যারিটেবল সোসাইটি ২২৬, ২২৮ 

_নাবালক জমিদারদের শিক্ষাব্যবস্থা... ৯৬ 

NL ২৭৯ 

_ মেডিক্যাল কলেজ ৩৪ 

_ রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাওাঁর ও 

_ হিন্দু হাসপাতাল, পটলডাঙ্গ। ইজ 

‘বেতাল পঞ্চবিংশতি'_কাঁলীকৃ্ণ বাহাদুর ১০১, ৪৭২ 


বেনুয়ারিলাল রায়, রাজা-শিক্ষ-বিস্তারে দান ৯৬ 


বেলুন ৪৪৭-৪৮ 
বৈকুঠঠনাথ রায় চৌধুরী ৫২, ২১৬, ৩৪৯ 
জেনারেল ত্যাসেমর্রী, টাকী ৫৩ 


৫০২ সূচীপত্র 


বৈকুষঠনাথ মুখোপাধ্যায় হিন্দু বেনেভলেণ্ট 


ইন্ট্িটিউশন ৪ 

বৈকুঠনাখ শৰ্ম্মা, বাশবেড়িয়] ৪ 
বৈদানাথ বিদ্যার, আগরপাড়া রর 
বৈদ্যনাথ-মন্দির রি 
বৈদ্ধনাথ মুখোপাধ্যায়, পাখুরিয়াঘাটা ২৯৭ 
বৈদ্ধনাখ রায়, রাজা,_ফিভার হস্পিটাল ২৩৭ 
_ বুলবুলি পাখীর লড়াইয়ে শালিন ২১২ 

_ মোকদমায় মুক্তিলাভ ৪৫২ 
_শিক্ষা-বিস্তারে দান ৪ 
বৈগ্যনাথ শর্মা, সদর দেওয়ানী পণ্ডিত ৪০১ 
দদা ৮৫, ২৮৭ 
বিন্যোৎপত্তি-নন্দকুমার কবির ১০২ 
বৈধবদাস মল্লিক 
'বৈফবভভিকৌমুদী? 5 
বোডন, কর্ণেল k ৯১ 
ব্যবসায়-বাণিজ্য _ উবধাঁলয় ২৫৩ 
কাপড়ের কল ২৪৩ 

_ টাকাই কাপড় ২৪৪ 

-_ দীসক্রয় ২৫৩ 

_ প্রথম বাঙালী কোম্পানী ২৪৬ 

_-বরফের ব্যবন। ২৫১ 

_বীম। আপিন ২৫০ 

- ব্যাঙ্ক ২৪৫-৪৬ 

ব্যারেটো, জোসেফ--সম্পত্তি নীলাম ৪২৪ 
ব্ৰজনাথ তর্কভুষণ বাংল! অভিধান ১১৪ 
ব্ৰজনাথ ধর-_হাঁফ-আখড়াঁই সঙ্গীত ২০৯ 
ব্রজনাথ বাবু, হুগলী ২১৬ 
ব্ৰজমোহন খা-রাঁমগোহন রায় স্মৃতি-ভাঁঙর ৩৬৩ 
ব্ৰজমোহন চক্রবর্তা_-“ভাগবত সমাচার’ ১২৪ 
ব্ৰজমোহন বস্তু, মেদিনীপুর ৩৩৩ 
ব্ৰজমোহন মোদক- উলায় রাস্তাঘাট-নির্মীণ ৪৩২ 
ব্রহ্গঘভা ১৯৮, ২৯১১ ৪১৫, ৪১৭ 
ব্ৰাহ্মণ, কুলীন-_ দৌরাত্ম্য ১৭৬-৮৪, ১৮৬-৯০ 
ত্রাঙ্গণ্য চন্্রিক? ১০৮ 
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়| দৌসাইটি ২৯২ 


‘ভৃক্তিূচক’ ১৪০ 
ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ৩২২২৩ 
ভগবতীচরণ মিত্র, গোবিন্দরাম মিত্রের পৌত্র ৪৭৯ 
_ ডি্টক্ট চ্যারিটেবল সোৌদাইটি ২২৭ 
_ধর্মনভা ৩৪৮-৪৯, ৪১৬ 
'ভগবতী গীতা’ ৪৭৩ 
“ভগবদগীত ৪৭১ 
= গোরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ২৭৩ 
ভগবানচন্দ্র সরকীর-_হিন্দু বেনেভলেণ্ট 
ইন্ট্িটিউশন ৪৭ 
ভল্রহরি দে__উলায় রাস্তাঘাট-নির্শ্মাণ ৪৩২ 
ভবদেব শৰ্ম্মা, ফরাস্ডাঙগ। ৪০১ 
ভবশস্কর স্ায়রতু ৩৯৮ 
ভবশঙ্করণবিদ্যারত্ব ১৯৯ 
ভবানীচরণ তর্বভুষণ--'জ্ঞানরনতরঙ্গিণী’ ১০৯ 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০১, ৩০৯-১৫ 
--অত্রিদংহিতা? ৩১২ 
_-উনবিংশতি সংহিতা? ৩১২ 
_কলিকাত। কমলালয়? ৩১২-১৩ 
_টডিপ্টিষ্ট চ্যারিটেবল মোসাইটি ২২৭ 
_-দুতীবিলাস? ৩১২, ৩১৪ 
_ ধর্মনভ] ১৯৯) ৩১২, ৩৯৮, ৪১৪ 
_নিববীবুবিলাদ? ৩১৩ 
_পুরুষোত্তমচন্জ্রিক? ৩১৪ 
__প্রবৌধচন্দ্রোদয় নাটক’ ৩১২ 
=‘মন্ুুদংহিত!’ সটীক ৯৯, ৩১২, ৩১৪ 
__ভ্রীগবদগীতা, ৩১২ 
__ভ্রীমভাগবত? ৯৯) ৩১২, ৩১৪ 
_ শ্রীশ্রীগয়াতীর্থ বিস্তার”, ৩১২, ৩১৪ 
সমাচার চন্জ্রিক!' সম্পাদক ৪৬৭ 
সম্বাদ কৌমুদী’ ১৩০ 
-হান্তাৰ্ণব নাটক’ ৩১২ 
=" হিতোপদেশ’ ৩১৪ 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়_পৈতৃক বিষয় সম্বন্ধে ব্যবস্থা ২৮৫ 
ভবানীচরণ মিত্র, ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত গল 
__ভূম্যধিকীরী সভা ডর 


সির কক আআ 


স্থচীপত্ৰ 


ভবানীপুর সেমিনারি মহ 
ভবানীপ্রসাদ রাঁয়--জেনীরেল আনেম্তরী, টাকী ৫৩ 
ভাগবত মৌদক-_উলায় রাস্তাঘাট নির্মাণ ৪৩১ 
‘ভাগবত সমাচার-_ব্রজমোহন চক্রবর্তী ১২৪ 
‘ভারতবর্মীয় ইতিহীন'মার্শম্যান ১০৭ 
ভারবতর্ষের ইতিহীস-স্বরূপচন্ত্র দা ১১৬ 

ভূবনচন্্র চট্টোপাধ্যায় _বারাদত ইংরেজী স্কুল ৬৪. 
'ভুবনপ্রকীশ? ১১২ 
ভুবনমোহন ঠাকুর__হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ২০, ২১ 
ভুবনমোহন মিত্ৰ_'এটলাস’ ১১৩ 
_ হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ১১ 
“ভূগোলথগোলবৰ্ণনম্‌’--ইখ্রচন্দর বিদ্যাসাগর ৯ 
'ভূগৌলনার'_গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ২৭৩ 
ভুদেব মুখোগাধ্যায়_হিন্দু কলেজ ০... ১৫ 
ভূম্যধিকারী সভা ২৯২-৯৩ 
ভেরুলাম আযাকীডেমী ৪২ 
ভৈরবচন্ত্র দত্ত-রামমোহন রায় স্থৃতি-ভাণ্ডার ৩৬১ 
ভৈরবচন্ত্র দেব শর্মা, রসিদপুর, ভুলুয়া ২৯৯ 
ভৈরবচন্দ্র ন্দী__উলায় রাস্তাঘাট-নির্ম্মাণ ৪৩১ 
ভৈরবচন্দ্র বন্থ__বৈদ্যঘমাজ ve 
ভৈরবচন্দ্র ভট্টাচার্যা--বারাসত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
ভৈরবীচরণ বিদ্যা দাগর*ভট্টাচার্য্য, আন্দুল ৬৩ 
ভোলানাথ বস্থ-ওরিয়েণ্টাল ফ্রি স্কুল, জোড়াদাকো ৫১ 
ভোলানাথ বন্থ - বঙ্গভাষ! প্ৰকাশিকা সভা] ২৯০ 
ভোলানাথ বস্ন_বারাদত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
ভোলানাথ শৰ্ম্মা, নবদ্বীপ ৪০১ 
ভোলানাথ সেন- দুর্গোৎসব ১৭৫ 
" _শ্বঙ্গদূত’ ১৩১, ৪৭৪ 
_রামমোহন রায় স্থৃতি-ভীওার ৩৬২ 


-রিফন্মীর ১৭৫, ৪৭৪ 


“আাজমযল্‌ তায়েফ? ইংরেজী ও হিন্দী 
_ মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ১০২ 
মণিরাম বড়বন্দর বড় য়া-আসামের ইতিবৃত্ত ৪৫১-৫২ 
মতিলাল বসাক_হিনদু কলেজে আবৃত্তি ২১ 


৫০৩ 
মতিলাল রায়_বাজিপাঁড়া ইংরেজী স্কুল ৫৯ 
মতিলাল শীল ২০০, ৪৫২ 
__কলুটোলায় নর্দমা-নিন্মাণে দান ২১৭ 
_ ডিভি চ্যারিটেবল দৌসাইটি ২২৫, ২২৭, ২৩৩ 
_ ধর্দমভা ও ‘বিপ্রভক্তি চত্রিকা” ১০৭ 
_নিউ বেঙ্গল ভীম ফণ্ড ২৪৯ 
_ প্রস্থতি হীনপাতাল স্থাপনে দান ২৩৫ 


_বাংলা পাঠশালা (হিন্দু কলেজ সংযুক্ত) ২৩, ২৬ 
__বাগবীজারের দুর্গাচরণ মুখোপীধায়ের 


বাড়ি ক্রয় ৩২৩ 
_বিধবা-বিবাহ প্রচলন প্রস্তাব ৭১ 

মধুর হালদার-_মুশিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 
মথুরীনাথ ঠাকুর রামমোহন রায় স্বৃতি-তাগার ৩৬১ 
মথুরানীথ মল্লিক ৩৪৮-৪৯ 
__-কটকে বিপন্ন লোকদের সাহায্য ২৩৩ 
-_ডিষ্রক্ চ্যারিটেবল সোদাইটি ২২৪-২৫) ২৩১ 

- ধর্দমভা ৪১৩-১৪, ৪১৬ 
__নিউ বেঙ্গল ষ্টীম ফও ২৪৮-৪৯ 
মৃত্যু ৩৩২ 
_রামমোহন রায় শ্বৃতি-ভাগার, ৩৬১ 
_রামমোহন রায় স্মতি-নভা ৩৬১ 
-রামমোহন রায়ের শ্রাদ্ধ ৩৫৯ 
মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়--উলার প্রান্তে সেতু ৪৩৩ 
মথুরীমৌহন মুখোপাধ্যায়, বাশবেডিয়। ৩৯৭ 


মদনমোহন আঢা-_ডিষ্রক্ট চ্যারিটেবল মৌসাইটি ২২৯ 
মদনমোহন করিয়া, রাণী বমন্তকুমীরীর কর্মচীরী ৩০৮ 


মদনমোহন কর-উলায় রাস্তাঘাট ৪৩২ 
মদনমোহন গুপ্ত_বারাসত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়_রামমোহন স্মৃতি-ভাওার ৩৬২ 
মদনমোহন দত্ত_সামাজিক দল ১৯৮ 
মদনমোহন ভষ্টীচাধা, ছাত্র, সংস্কৃত কলেজ ৯ 
মদনমোহন সেন, দেওয়ান, বেঙ্গল ব্যাঙ্ক ২৪৫ 
_ মৃত্যু ৩৪৮ 
মদনমোহন শিরৌমণি__আন্দুল ৬৪ 
মধুসুদন গুপ্ত, চিকিৎস) শান্তাধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ ৩, ৪ 
মধুহুদন চক্রবর্তী, বালি ২ 


৫5৪ 


মধুহুদন তর্বালক্বীর__এপিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী, 
সংস্কৃত কলেজ 
_'জ্ঞানাঞ্জন’ 


মধুন্ণ্দন দত্ত, মীইকেল-_টাঁকাবাদীর মানপত্রের 


উত্তর 
._বিষ্ঠোতসাহিনী সভার মানপত্র 


_বিদ্যোতনাহিনী সভার মাঁনপত্রের উত্তর. 


হিন্দু কলেভ্রের ছাত্র 
মধুন্দন নন্দী- বাঁগবাজারে বিদ্যালয় 
মধুসুদন রায়--রামনোহন রায় স্মৃতি-ভাণ্ডার 


মধুস্থদন শশ্মী_এডুকেখন কমিটির নিকট দরখাস্ত 
মধুহুদন সরকার-- হিন্দু বেনেভলেণ্ট ইন্ষ্টিটিউশন 


মধুসুদন সান্যাল 
‘মন্ুুসংহিতা’ ইংরেজী ও বাংল! অনুবাদ 
_কুল্ুক ভট্ট টাক সহিত 


বিশ্বনাথ তর্কভূষণ ও তারাচীদ চক্রবর্ত্তী 


স্চীপত্র 


১০৬ 


-_সটীক, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৯, ৩১২, ৩১৪ 
মনোহর নিন্বী, শ্রীরামপুর-_অক্ষর ও প্রতিবিশ্ব ক্ষোদক ৭৬ 


মনোহর মোদক-_উললায় রাস্তাঘাট-নিশ্মাণ 
মন্দির_ পাশা অগ্নি- 
'মরিস্‌ গ্রামার» বঙ্গীনুবাদ 
মর্যাল ম্যাকদিম'- কালীকৃষ্ বাহাদুর 
মহতাপচন্্র বাহাছুর, বর্দমান 
_ফিভার হসপিটালে অর্থদান 
_ বাংলা পাঠশাল৷ 
মহম্মদ আসকরী--নিউ বেঙ্গল ষ্টীম ফও 
মহবুব খা নিউ বেঙ্গল ষ্টীম ফণ্ড 
মহন্মদ মহদীন, হাজী, হুগলী 
মহম্মদ হোবেন-_নিউ বেঙ্গল গ্রীণ ফও 
মহাগোবিন্দজী, বৃন্দাবন ধান 
মহানন্দ রায় -মুধিদাবাদ ইংরেজী স্কুল 
'মহানাটক+_মহারাজ। কালীকুষঃ বাহাদুর 
‘মহাভারত’ গোকুল গাঙ্গুলী 
_গোৌরীশঙ্কর তকবাগীশ 
-জয়গোপাল তৰ্কালঙ্কার 


৪৩২ 


৪১২ 


২৪৯ 


২১৯, ২২১, ২২৩ 


২২১ 


মহাভারত দর্পণ, হিন্দী 
মহামারী, ভগবানগোল 
মহেশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, কুত্তিগীর, বালি 
মহেশচন্দ্র তর্কপঞ্চানন, গ্র্যাণ্ট-অস্কিত চিত্র 
মহেশচন্দ্র নান__ম্যেডিকাল কলেজ 
মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শাস্তিপুর 
মহেশচন্ত্র মিত্র বারাসত ইংরেজী স্কুল 
মহেশচন্ত্র, রায়__দুশিদাবাদ ইংরেজী স্কুল 
মহেশচন্ত্র শৰ্ম্মা, নবদ্বীপ 
মহেশচন্ত্র শর্দা, ভবানীপুর 
মহেশচন্দ্র সিংহ--বঙ্গভাষা প্রকা শিক নভা 
মহেশপুর ইংরেজী স্কুল 
মহিমান গোস্বামী-__সুশিদাবাদ ইংরেজী স্কুল 
িহিয়ঃজ্ব? 
মাণিকচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়__উলায় রাস্তাঘাট 
মাণিকচন্ত্র গুপ্ত_বারামত ইংরেজী স্কুল 
মাতবর সিংহ, নেপাল 
মাধবচন্দ্র বিদ্যালম্কার, আন্দুল 
মাধবচন্দ্র মল্লিক--হিন্দু কলেজের ছাত্র 
-হিন্দুধৰ্ম্মে বিরাগ 
হিন্দু কলেজে ছাত্রদের মড] 
_হিন্দু নাট্যশাল1 > 
হিন্দু ফ্রি স্কুল 
মাধবচন্দ্র শন্দা, কালীঘাট 
মাধবচন্ত্র শৰ্ম্মা, নবদ্বীপ 
মাধবচন্দ্র সেন- হিন্দু কলেজে আবৃত্তি cs 
মাধব দত্ত 
-_কলুটোলার রাস্তায় নর্দম 
_ ডিষ্ক্ট, চ্যারিটেবল দোনাইটি 
'মাধবমালতীর উপাখ্যান’ 
মাধব সিংহ, রাজা, পূর্ণিয় 
‘মাধব হুলৌচনা উপাখ্যান, পদ্মপুরাণ 
মানকজী রুত্তমজী 
মার্শম্যান, জে, সি, 


_ শ্রীরামপুর হাসপাতাল 
-_'ভারতবর্ষায় ইতিহান’ 


৩২৯ 
৪৭২-৭৩ 


২৩৪, ৪৫২ 


৯৩৫ 


ুচীপত্র 


মীশম্যান, ডক্টর 2৮ 
- মৃত ৮১,৮২ 
--গ্ৰীনামপুর হানপাহাল 555 

মিত্রজিৎ নিংহ, রাজা__জনহিতকর কার্ধ্য ২১৫ 

মিনার্ভা আকাডেমী, চিৎপু রোড, 

শোৌহাবাঙ্গীর ৪৬ 

মিল, ডট্টৰ__স্বদেণ গমন ৮১ 

মীর্জাপুর ইংরেশী স্কুল ৭৫, ৯২ 

মুক্তারাম ভট্টাচীধ্য_সংস্কৃত কলেছে পারিতোধিকলীভ ৯ 

‘মুগ্ধবোধ বাঁকরণ' ডা, 

মুদ্রা, নূতন আইন 2 

মুদ্রীঘন্ত্ের স্বাধীনতা 3১০ 
_আইন-ন্তর চাল স মেট্‌কাফ ২৮২ 
_ল্মরণার্থ ডা, টাউন-হল ২৮২-৮৩ 


মুৰ্শিদাবাদ ৫৯-৬০, ২৯৩, ৩২৪-২৫, 8৫৪ 
_ইংরেজী সংবাদপত্র 
_নবাব কর্তৃক ইংলণ্ডেশ্বরকে উপঢৌকন প্রদীন ৪৩৭ 


নবাবের তত্বাবধায়ক, পরশুনাথ বঙ্গ ৩৩১ 


১৪৯ 


_নিজীমত স্কুলে ইংরেজী প্রচলন ৫৯ 
_সয়দাবাদের নিকট ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন ৬* 
ম্বীপুর ইংরেজী স্কুল--রামকমল দেন ৫ 
গে সাহেবের স্কুল, চুচুড়া ৫৬ 
মেকানিক্ন ইন্ষ্টিটউশন বদ 
মেটকাফ ফ্রি প্রেদ পুস্তকালয় ৯৫ 
মেটুকীফ, স্তর চাল ২৬৪ 
_ডিষ্টিট চ্যারিটেবল দোনাইটি ২২৬ 
= পাবলিক লাইব্রেরী ৯৫ 
__পেরেন্টপাল আযাকাডেমী ৫০) ৪৪৫ 
_মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ে কলিকীতাঁবাঁসীর 
অভিনন্দনের উত্তর ২৭৬-৮২ 
_ মুক্ীযাক্র স্বাধীনতা বিষয়ক আইন ২৮২ 
_মুদ্রাযন্তরের স্বাধীনতা স্মরণার্থ সভা ২৮২-৮৩ 
_ হিন্দুকলেজে পুরস্কার বিতরণ ১১ 
মেডিক্যাল কলেজ ৩৪-৩৭, ৫৫, ২৩৯ 
মেদিনীপুর ইংরেজী স্কুল ৫৫) ৫৮-৫৯ 
৯5৫ 


মেন্দীআলী খাঁ, হাকিম, জনহিতকর কাধ্য 
৬৪ 


০০৫ 
মেল] _গঙ্গীদাগর ৩৭৯ ৮১ 
_ বর্ধম।ন ৩৮১ 
মেয়র নাহেব_সংস্কত কলেসের হাত্রগণকে 
পারিতোধিক প্রদান ৮১৯ 
মোহন মুখোপাধ্যায়_হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ২১ 
মোহনচাদ বস্তু, বাগবাজার-_আখড় সঙ্গীত ২০৮-০৯ 
মোহনলাল মিত্র-বারাসত ইংরেজী স্কুল ৬ 
মোহন নেন-ত্রিবেণী স্কুল ৫৭ 
মযাকনটেন, স্তর ফ্রান্সিন 
হিন্দু পৈতৃক বিষয় সম্বন্ধে ব্যবস্থা ২৮৫ 
ম্যাকিণ্টন কোম্পানীর পতন ২৪৬ 
ম্যাপ্িষ্টেট, অবৈতনিক ৩১৬ 


যজ্ঞরাম ফুক্ধন--ইংরেজী পছ্যের বাংল! পদ্যানুবার ১৫১ 


যাত্রা-কালিয়দমন ৩৯৬ 
_চণ্ডী ৩৯৬ 
-চন্ত্রকান্ত ২০৭ 
_বিদ্যানুন্দর, সখের ২০৭ 
রাম ৩৯৬ 

যাদবচন্্র ঘোষ-হিন্দু বেনেভলেন্ট ইন্‌ষ্টটিউশন ৪৬ 

যুগলকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, হছগলী ২১৬ 

যুধিষ্টির দেবশর্মা। খানাকুল কৃষ্ণনগর ৩৯৯ 

যোগধ্যান মিশ্র_সংস্কত কলেজ ৪০২ 

_নার হধাবিধি প্রেস ১৯৮ 

যৌগেন্্রমোহন ঠাকুর- ‘সংবাদ প্রভাকর! ১২২ 

স্ম্াকাডেমিক ইন্ষ্টটিউশন ২৯ 

বুঘুনন্দন দেবশর্ম্মী, খানাকুল কৃষ্ণনগর ৩৯৯ 

রঘুনন্দন ভট্টাচাৰ্ধয্য_‘তত্ব’ ১১০ 
তত্ব নদা স্মৃতি’ ৩১২ 

রঘুনীথ বস্স হিন্দু বেনেভলেন্ট ইন্ষ্টিটউশন ৪৭ 

রঘুরাম গঙ্গোপাধ্যায়_উলায় রাস্তাঘাট-নির্শ্মাণ ৪৩১ 

রঘুরাম গোস্বামী, শ্রীরামপুর ২৯৬ 
_ শ্রীরামপুর হাসপাতাল ২৩৬ 

রষ্বিণী দেবী, বর্ধমান_-নরবলি ৩৮৬ 


৫১৬. সূচীপত্র 
রিত্মালা? ৪৭২. রাজকাধ্যে দেশীয় ভাষার প্রচলন ১৬১ 
খ্যাত -উলা ৩৭২ _বঙ্গভাঘার ব্যবহার, আলোচনা ১৫৬-৫৮ 
কলিকাতা" ৩৭৩ রাজকিশোর সেন--মুর্শিদাবাদ ইংরেদী স্কুল ৬১ 
_প্রীক্েত্র ৪০৯ রাজকৃ্ ৭1-_উলায় রান্তাঘাট-নিন্মাণ ৪৩১ 
রণজিৎ সিংহ ৪৫৩. রাদকৃন্চ গুপ্ত, ছাত্র, সংস্কৃত কলেজ ৯ 
‘রবিলনসৃ গ্রামার অব. হিষ্র বঙ্গানুবাদ" ১*৯ রাজকৃষ্ণ দে-মেডিক্যাল কলেজ ৩৫-৩৬ 
রমানাথ ঠাকুর y রাঁজকৃষঃ দেব, রাদ1--ধর্ম্মনভ1 ৪১৫ 
- উত্তর-ভারতের দুর্ভিক্ষে দান ২৩৪. রাজকৃষণ দেব,শ্রীরীমপুর_হিন্দু বেনেভলেন্ট ইন্িটিউখন ৪৭ 
-_ভিষ্রক্ট চ্যারিটেবল দোনাইটি ২২৯ _ শ্রীরামপুর হাদপাতাল ২৩৬ 
-রীমমোহন রায় স্মৃতি-ভাগার ৩৬১ রাঁজকুষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১১-১২ 
- রামমোহন রায় স্মৃতিসহ ৩৬০  রাঁজকৃষঃ গিত্র_বারাদত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
_রিফর্শ্মার’ * ১২৫ রাজকুষ্ণ রায়-চৌধুরী, পানিহাটি প ৩৬৮ 
হিন্দু বেনেভলেন্ট ইন্‌ষ্টটিউশন ৪৭ _ইংরেজী স্কুল স্থাপন ৫৪ 
রমানাথ মহুমদার-মুর্িদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ -রাদযাত্রা ৩৭১ 
রমাপ্রদাদ রায়-নর্ববতত্বদীপিকা নভ! ৮৬ রাজকৃষঃ সিংহ ৩৩৮ 
'রসমঞ্জরী? ৪৭২ দুর্গোৎসব ১৭৫ 
রগময় দত্ত ১২, ২৬১, ৪৫২, ৪৭৭ _ধর্দমমভা ৪১৩-১৪ 
-কটকে বিপন্ন লোকদের সাহায্য ২৩৪ রাজচন্দ্র দাস ২০১ 
_ কুষ্ঠরৌগীর চিকিৎসালয় ২৩৯ __ অবৈতনিক ম্যাজিষ্টেট ৬৫ 
_ ুটেগুন ম্যাকিলপ এণ্ড কোম্পানী ২৬০ _গঙ্গাযাত্রীর ঘর নিৰ্ম্মাণ ই 
_গ্র্যাও জুরি ২৫৮ --জনহিতকর কাৰ্য্য কহ 
-ছোট আদালতের বিচারপতি ৩৪, ২৬০, ৩২৮-২৯ _ ডিষ্রক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ২২৭ 
-_ডিন্রক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ২২৪-২৫)২২৭, ২৩২ __ফিভার হদপিটাল ঠা 
- দুর্গোৎসব « ১৭৫ মৃত Sg 
বাংলা পাঠশীল1 (হিন্দু কলেজ সংযুক্ত) ২৩ _ রামমোহন রায় ম্মতিসভ। ৩৬৯ 
রামমোহন রায় স্মতিসভা ৩৫৯ রীজচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
সহ্য ডেভিদ কোম্পানী ২৫৯ _ডিষ্টিষ্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ২৩১-৩২ 
_ হিন্দু কলেজে পুরস্কার-বিতরণ ১১ রাজদও ২৭৫ 
রসিককৃষ্ণ মল্লিক, ডেপুটি কালের, বর্ধমান ২৭৫,৩২৮ রাজনারায়ণ দত্ত_হিনদু কলেজে আবৃত্তি ২০ 
রামমোহন রায় স্মৃতিদভা 4৬০-৬১ ব্লাজনারায়ণ বাহাদুর, মহারাজ. আন্দুল ইংরেজী স্কুল ৬২,৬৪ 
হিন্দু কলেজে ছাত্রদের সতা ১৪. রাঁজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়_'সম্বাদ স্ুধাকর’ ২৯৭ 
হিন্দু ফ্ৰি স্কুল ৪২, ৪৩ রাজনীরায়ণ মুন্সী, ‘অবোধ বৈদ্যবোধোদয়’ ১০২ 
হিন্দু বেনেভলেন্ট ইন্ট্রিটিউশন ৪৭  রাজনারায়ণ রায়, মহারাজ, আন্মুল ৩৮২, ৪৩৫ 
রসিকলাল দেন-__শিক্ষক, চাঁণক বিদ্যালয় af _ পুত্রের অন্নপ্রাশন ৩৮৪ 
- হিন্দু কলেজে ছাত্রদের সভা ১৪ _ শ্রীনাথ রায়, ‘সম্বাদ ভাস্বর’ সম্পাদক ১৪৬-৪৮ 
২৯৬ 


রাঘবরাম গোস্বামী, শ্রীরামপুর--মৃত্যু 


৪৮৯ 


রাজীনারায়ণ রায়, রাজা রামচাদের পুত্র_ মৃত্যু 


স্থৃচীপত্র ৪৪৪ 


রাজবল্লভ রায় চৌধুরী ৩৬৮ 
রাজমহালের ভগ্ন অট্টালিকা ৪৪৮ 
রাজরাজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১১ 
রাজারাম রায় ৩৬৩-৬৫ 
বোর্ড অব কন্টোলে কেরাশিগিরি ৩৬৩ 
__ভীরত-গবন্মেন্টে চাকরি ৩৬৫ 
__ভারতে প্রত্যাগমন ৩৬৪-৬৫ 
_শোভাবাজার রাজ্রবাটীতে নৃত্যগীত ৩৬৫ 
_স্কটলাওে ভ্রমণ ৩৬৪ 
রাজীবলোচন মুখোধ্যায়-শ্রীর্নামপুর হাসপাতাল ২৩৬ 
রাজেন্রুনাথ বন্ধ -হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ২০, ২১ 
রাদেন্্রনাথ মল্লিক বিবাহ ৩৮১ 
রাদেন্দ্রনাথ দেন__হিন্দু কলেজে আবৃতি ২০ 


রীজেন্দ্রনীরায়ণ মিত্র-হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ২০-২১ 


" রাজেখ্বরী দেবী (দেওয়ান গোকুল ঘৌষালের পত্নী ) ২৯৮ 


রাধা গৌয়ালা, কুস্তিগীর ২১২ 

রাধাকাস্ত দেব, রাজ ১৯৯, ৩৬৮, 8৫২, ৪৭৭ 
- অবৈতনিক মাচিষ্টৰেট ৩১৬ 
_-জগ্টিনাঅব দি গীদ’ ২৬১ 
_ধর্মভা ৩৯৪ 
-নেটিব, ম্যাজিষ্রেট ৬ 
_ফিভার হসপিটাল ২৩৮ 
_বাংলা পাঠশালা ২৩ 
__ভূম্যধিকীরী সভা ২৯৩ 
-“শব্দকল্পক্ৰম’ 8৭8 
_সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী ৮ 
-_হরিসংকীর্ভনে অনুমতি ৩৮৩ 

রাধাকাস্ত স্তায়ালঙ্কার, বৌবাজীর 
-_-শবকীমধুরাভিধান? ৪৭১ 


রাঁধাকাস্ত ভট্টাচার্যয-মুর্শিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 
রাধাকান্ত মিত্রডিষ্টরি্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ২৩২ 


রাধাকৃষ্ণ বদাক ত৩১ 
ীধাকৃষঃ মিত্র ১৯৯, ২৩০ 
_গ্যাও জুরি ২৫৮ 
-_হিতৌপদেশক নূতন সভা ২৯৩ 


ঃয়ীধা চঙ্গ -হুগলীর ডাকীত-দর্দীর ২৬৪ 


রাধানাথ গঙ্গোপাধ্যায় জ্ঞানচন্ত্রোদয় সভখ, ঠনঠনিয়| ৮২ 


রাধানাথ দাদ_উলায় রাস্তাঘাট-নিরশ্মাণ ৪৩২ 
রাধানাথ পাল-হিন্দু ক্রি স্কুল ৪২, ৪৩ 
রাধানাথ মিত্র-ডিষ্টি্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ২২৭, ২৩১ 

রামমোহন রায় স্মতি-ভাণ্ডার ৩৬১ 
রাধানাথ মুখোপাধ্যায়, উল। ৩৭২, ৪২৯, ৪৩১ 
রাধানাখ শিকদার-_হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ১২ 
রাঁধানাথ শীল-_মুশিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 
রাধাপ্রনাদ রায় ১৭৫, ৯১৬:৩৩৯) ৪৫২. 


_কটকে বিপন্ন লোকদের সাহায্য ২৩৩ 
ডক. সাহেবের স্কুলের তত্বাবধারক ৪১) ৪৬৮ 
_ ডিস্ক চ্যারিটেবল সৌসাইটি. ২২৪-২৫) ২২৭ 


_দিলীশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ ৩৫৭ 
__নিউ বেঙ্গল ষ্টাম ফণ্ড Eon 
রামমোহন রায়ের শ্রাদ্ধ ৩৫৮-৫৯ 
868 কৌমুদী’ ১৩১ 
রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬০,৪৫২ - 
অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ৩১৬ 
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ২৪৫ 
__কটকে বিপন্ন লোকদের সাহায্য ২৩৪ 
-গ্র্যাও জুরি "২৫৮ 
ঘাট, নিমতলা ২১৮-১৯ 
_ডিট্টষ্ট চ্যারিটেরল-মৌসাইটি ২২৭, ২৩১ 
নিউ বেঙ্গল ষ্টাম ফও ২৪৯ 


_ বাংলা পীঠশীল। (হিন্দু কলেজ সংযুক্ত) ২৩ 
রাধামোহন সরকার, বৌবাজীর 
_টীপাতলার দলের সখের সঙ্গীত সংগ্রাম 58৫৫ 


রাধামোহন মেন, বারাণমী ঘোষ রী :8৭৪ 
‘রাধিকার সহস্ৰনাম’ : as 
রামকমল গুপ্ত--বারাসত ইংরেজী স্কুল দি 
‘রামকমল শর্মা, নৈহাটি হার 
রামকমল শৰ্ম্মা, বালি Es 
নিল ২৩২৬,৩৬৮০২৪৫২৪ ৪৭৭ 


অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট রর 
-গবন্মেণ্ট লাইফ ইনশিওরেহ্ব-সৌদাইটি ২৫০ 
_ ডিট্রিক্টচ্যারিটেবল মৌমীইটি ২২৪,২২৭,২২৯ 


‘৫০৮ 


রামকমল দেন (পূর্ববানুবৃত্তি ) 

_ডিস্রক্ট চ্যারিটেবল নোদাইটি-_নেটব কমিটি ৪৫৮ 
নিউ বেঙ্গল ষ্টীম কও ৩৪৮ 
_ফিভার হসপিটাল ২৩৮ 
বাংলা পাঠশালা ২৩, ₹ ৫-২৬ 
বেঙ্গল বাঙ্ক ২৪৫-৪৬ 
-_তুম্যধিকারী সভা ২৯২-৯৩ 
_মৃজাপুর ইংরেজী স্থুল ৬৫ 

_ সংস্কৃত কলেজ, সেক্রেটারী ay 

_ হিন্দু কলেজে পুরষ্কার বিতরণ ১১, ২১ 
হিন্দু বেনেভলেণ্ট ইন্‌ষ্টটিউশন ৪৭ 

_ হিন্দু গাগের অপব্যয় সম্বন্ধে বক্তৃতা ৪৫৮ 
রামকানাই গঙ্গোপাধ্যায়, উল। ৪২৯ 
রীমকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮৫ 
রামকান্ত রায়, টাকী, হেষ্টিংদের মুন্শী ৪৮১ 
রাম গান্ত রায়, রামমোহন রায়ের পিতা ৩৪৯ 
রামকান্ত শৰ্ম্মা, বাগবাজার ৪০০ 
রামকুনার ঘোষ__রাঁমমৌহন রায় স্মতি-ভাগার.. ৩৬২ 


রামকুমার দত্ত-_উষধাঁলয় 


২৫৩ 

_ মেডিক্যাল কলেজ ৩৫ 

রামকুমীর স্যাঁয়পঞ্চানন ৩৯৮ 
রাঁমকুমার গ্যাঁয়বাচম্পতি ২৮৫ 


রামকুমীর মোদক- উলাঁয় রাস্তাঘাট-নির্শ্মাণ 
রামকুমার শৰ্ম্মা, বরীহনগর 


রামকৃষ্ণ প্রামাণিক - মুর্শিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ডি 
রামকৃষ্ণ মিত্র ডিছ্রিক্ট চ্যারিটেবল দোনাইটি ২২৯ 
. রামকৃষ্ণ রায় -মুর্শিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 
রামকৃষ্ণ সমাদ্দার রামমোহন স্থৃতি-ভাঁওার ৩৬২ 
রামকৃষ্ণ হাঁজর] ২০১ 
রামগোপাল ঘোষ, মলঙ্গ। ২০২ 


রামগোপাল ঘোষ _নিউ বেঙ্গল ষ্টীম ফও 


-মেডিক্যাল কলেজে দান 65-g 

_ রামমোহন রায় স্থৃতি-ভাগীর ৩৬২ 
হিন্দু কলেছে আবৃত্তি ১১ 
রামগোপাল তর্কগঞ্চানন ভট্টাচার্য, আন্দুল ৬৩ 
- ৪২৪ 


রামগোপাল নল্লিক-পুক্বরিদী-বনন কমিটি 


সূচীপত্র 


রামগোপাল মুখোপাধ্যায় -উলায় রাস্তাঘাট-নির্ম্মাণ ৪৩১ 
রামগোবিন্দ এবং কাশীনাথ চৌধুরী 


মুৰ্শিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 
রামচন্দ্র গাঙ্গুলী -ডিষ্টি্ট চারিটেবল সোসাইটি ২২৪, ২২৭ 
_ রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাণ্ডার ৩৬২ 
রাদচন্দ্র ঘোষাল - শোভাবাদ্রার রাজবাটীতে নৃত্যগীত ৩৬৫ 
রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -বাজিপাড়। ইংরেজী স্কুল ৫৯ 
রামচন্দ্র দত্ত ২০২ 
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ ৭৩, ১৯৯ 
_বাংল| পাঠশাল। (হিন্দু কলেজ) ২৫, ২৭ 
বাংলা ভাবার অভিধান ১১৪ 
_ রামমোহন রায়ের শ্রাদ্ধ ৩৫৯ 


রামচন্দ্র ভটাচাধ্য__মংস্কত কলেজে পারিতোধিকলীভ ৯ 
রামচন্দ্র মিত্র 


৩১৯ 

_জ্ঞানোদয়? ১২৭ 
_পশাবলিঃ ১৩৭ 
_রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাণ্ডার ৩৬৩ 
রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়_উলাগ্রামে রাস্তা ৪২৯ 
রামচন্দ্র মৌদক-_উলায় রাস্তাঘাট-নির্দ্মাণ ৪৩২ 
রামচন্দ্র শর্ম্ম, শিমলা ৪০০ 
- এডুকেশন কমিটির নিকট দরখাস্ত ৪, ৫ 
রামচন্দ্র সরকীর_-সখের বিদ্যানুন্দর যাত্রা ২০৭ 
রামচরণ রায়, গ'র্ণর ভ্যাপিটার্টের দেওয়ান ২৯৮ 
রামচাদ খা, রাজ1-নিউ বেঙ্গল ষ্টাম ফও ২৪৯ 
রামচাদ রায়, রাজা ৪৮০ 
রামচাদ চট্টোপাধ্যায়, শাস্তিপুর ৩৩১ 
রানজয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ধর্ম্মনভা ৮৮ 
_্ামাপুূহ্ার ব্যবস্থা ৩৯৭ 
রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণের পিত] ৩০৯, ৩১১ 
রামজয় বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য, আড়পুলি ১২৩ 
রামভয় শর্মা, স্বর্ণকোটের ধর্মনভা ধ্যক্ষ ৪০১ 
রানজীবন চট্টোপাধ্যায়, আমীন, সদর চৌকী ৩০৯ 
রামতনু তর্কসরদ্বতী, পটলডাঙ্গ।- ধর্দনভ। ৮৮ 
-ধৰ্ম্মনভাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ ৪৫৬ 

_ শ্তাশীপুজার ব্যবস্থা ৩৯৭ 


রামতনু তর্কনিদধীন্ত -'শন্দকীমধুরীভিথান? 


sR “UE ০. 


রামতনু রায়, দেওয়ান, রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ ৩৪৯ 
রামতনু লাহিড়ী _রীমমৌহন রায় স্মৃতি-ভাওার ৩৯৬ 


- হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ১২ 
রাম তর্কবাগীশ ১৯৯ 
রামতারণ দেবশর্ম্মী ৩৯৯ 
রানদান তর্বরত্র ভষ্টাচাব্য__শিমলায় চতুষ্পাঠী ৬৫ 
রামদুলাল সরকার ১৯৯ 
রামধন বোষ-ডিষ্টর্ট চ্যারিটেবল দৌনাইট ২২৭ 
রামধন বন্দ্যোপাধ্যায়, হুগলী ২১৬ 
রামধন শৰ্ম্মা, সিঙ্গুর ৪০০ 
রামধন মেন_-শোভীবীজার রাঁজবাটাতে নৃত্যগীত ৩৬৫ 


রামনারীয়ণ তর্কপঞ্চানন_ ধর্মনভা ৪১৩ 


রামনারায়ণ তর্কবাগীশ_ জান্দুল ইংরেজী স্কুল 
রামনারায়ণ স্তায়রত্ব _আন্দুল ইংরেলী স্কুল ৬২, ৬৪ 
রামনারায়ণ বস্থ-_-উলীয় রাস্তাঘাট-নিন্দাণ * ৪৩২ 
রামনারায়ণ ভষ্টাচীর্য__সংস্কৃত কলেসে 
গারিতৌধিকলীভ 

রামনারায়ণ শর্মা. ভূকৈলাম 

রামনারায়ণ সরকীর-_উলায় রাস্তাঘাট-নির্ম্মাণ ৪৩১ 
রামনারায়ণ সরকীরঃ খিদিরপুর- রাজদও 
রামনিধি দত্ত, দেওয়ান তারাটাদ দত্তের পিতা ৩০৪ 
রামনিধি ন্যায়পঞ্চানন;বআন্দুল ইংরেজী স্কুল 


৬৪ 


রামনৃনিঃহ শিরোমণি, শান্তিপুর 
রামপ্রদাদ দাদ ৪৭৭ 
_ডিট্টট চ্যারিটেবল মোনাইটি ২২৭ 
রামপ্রনাদ দোবে-গ্্যাট অঙ্কিত চিত্র ১১৬ 
রাঁনপ্রনাদ সিত্র_রামমৌহন রায় স্বতি-ভাঙীর ৩৬২ 
রানমণি ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুরের পিতা- শ্রাদ্ধ ২২৫ 
রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার ৮৯ 
= ধৰ্ম্মনভা ৮৭, ৪০১ 
_রামরত্ রায়ের কাশীপুরের বাটাতে 
পণ্ডিত-সভা ৩৯৮ 
রামমোহন চক্রবর্তা ২৯৯ 
রামমোহন দে-চৌধুরী-_উলার প্রান্তে দেতু ৪৩৩ 
হামমোহন বিদ্যাবাচন্পতি ভট্টাচার্য, আন্দুল ৬৩ 
২০৮ 


রামনোহন মল্লিক_আখড়া সঙ্গীত 


সুচীপত্র 


রামমোহন রায় ৪৯, ১৩১, ১৭৫, ৩১৯, ৩৩৩-৩৬৩, 
৩৭৭, ৪১৩, ৪৬৮ 


_ইংলণ্ডেশ্বর কর্তৃক “রাজী? খ্যাতি স্বীকার ৩৪৩ 
__ইংলগেশ্বরের অভিষেক-উৎনবে 


রাজপ্রতিনিধির আনন প্রাপ্তি ৩৪৩ 
_ইংলঙেশ্বরের ভ্রাতা ডিউক অব. সীদেক্সের 

সহিত আলাপ ৩৪২ 

__ ইংলগেঙ্বরের সহিত সাক্ষাৎ ৩৪২ 


_ ঈষ্ট ইণ্ডিয়| কোম্পানী কর্তৃক সন্মীনার্থ ভোজ ৩৪১ 
_.এডওয়ার্ড হাইড ইষ্টের সহিত আলোচনা ৩৪০ 


__কলৌনাইজেশ্তনের সপক্ষে আরজী ৩৩৮ 
_ গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য, রংপুর ১১৯ 
__জীহীজে আহারাদি সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ৩5৫ 
_'টাইম্‌ন’ পত্রে প্রতিবাদ ৩৪২ 
_ দিলীশ্বর কর্তৃক 'রাজা' উপাধি দান ৩৪৩ 


__দিলীশ্বরের দৌত্)কাধ্য ৩৩৩-৩৪, ৩৫২-৫৭ 


_দিল্ীখবরের নিকটে মাসিক অর্থনাহায্য ৩৫৩-৫৪ 
_দ্লিখ্বরের ৩ লক্ষ টাকা আয়-বৃদ্ধি ৩৫৬,৩৬৩ 


_ক্রান্সে গমন ৩৪৫ 
_ বর্দমীন-রাঁজের সহিত মোকদদমা ৩৪৯-৫২ 
বিলাত যাত্রা ৩৩৪ 


বিলাত যাত্রায় কলিকাতায় আন্দোলন ৩৩৬-৩৮ 
_বিলাত-যাত্রার সহচর ৩৩৪, ৩৪০, ৩৬৪১ ৩৬৭ 


_বিলাতে অশ্যৰ্থন। ৩৩৯ 
_বিলাতের পথে কেপে পৌছান ৩৩৫, ৪৫২ 
-ব্ৰহ্মনভ! ৩৩৮ 
__ ভীরতবর্ধের শাঁদন-সংস্কারমুলক প্রস্তাব ৩৪৩-৪৪ 
— ৩২৭ 
_মৃত্যু-নংবাদে খেদপূর্ণ কবিতা ৩৫৯ 
_ম্যাঞ্চেষ্টার দর্শন ৩৪০ 
_যুদ্ধ-শিক্ষার্থীদের পরীক্ষণ দর্শনার্থ আডিনকৌম 

গমন ৩৪২ 
- রয়াল এশিয়াটিক সৌপাইটিতে কৌলক্রক 

সাহেব সম্বন্ধে বক্তৃতা ত৪ঃ 
-রাঁজীরাম ০1৩9৯ 
লর্ড সভায় গমন ৩৪৩ 


“৫০৯ 


৫১০ 


রামমোহন রায় (পূর্বানুবৃত্তি ) 
লিভারপুল হইতে লণ্ডনে গমন 
শ্রাদ্ধ 
= ষ্টেপল টনে কবর 
সতীদাহ নিবারণে প্রচেষ্টা, বিলাতে 
_নতীদাঁহ নিবারণে ত্রাহ্মদমাজে সভা 
--সতীদাহ নিবারণের দরখাস্ত 
‘সম্বাদ কৌমুদী’ 
শ্বতি-ভাণ্ডার 
=স্বৃতিনভ। 
_হিন্দু কলেজ ৩১ 
- হিন্দু স্কুল 
রামমোহন শাহী--উলায় রাস্তাঘাট 
রামমোহন স্বর্ণকীর--উলায় রাস্তাঘাট 


সুচীপত্র 


১৯৫, ৩১১ 
৩৬১-৬৩ 
৩৫৯-৬১ 


১৪১, ৩৩৭ 


৪১১ ৮৬-৮৭, ৩৩৮ 


৪৩১ 


৪৩২ 

রামযাত্রা। ৩৯৬ 
রামরত্ব বন্থ, মলঙ্গ। ২০২ 
রামরত্ব বিদ্যালঙ্কার, শান্তিপুর 2 
রামরত্ব মুখোপাধ্যায় ৩৬৬-৬৮ 
__জ্মীদীরদের মোক্তাররূপে বিলীত-গমন ৩৬৬-৬৭ 

_ মুর্শিদাবাদের ডেপুটি কালেক্টর ৩৬৮ 
রামমোহন রায়ের বিলাত-যাত্রার সহচর ৩৬৭ 

- রামরত্র মুখোপাধ্যায়, জনাই মৃত্যু ৩০৮ 
রামরত্র রায়, নড়াইলের জমিদার ৪৫২ 
-কাশীপুরের বাঁটাতে পণ্ডিত-দভা ৩৯৮ 
__বরাহনগর ইংরেজী স্কুল ৫৪ 
_হিন্দু বেনেভলেন্ট ইন্‌ষ্টিটিউশন ৪৭২ 
রামরত্র হালদীর__রামমোহন রায় স্মতি-ভাণ্ডার ৩৬২ 
রামরাম চক্রবর্তা_র্মব্যবস্থা ৩৯৯ 
'রামলীল। কাব্য ২০৭ 
রামলোচন গুণাকর, বাশবেড়িয়া ৩৯৭ 
রামলোচন ঘোষ, দেওয়ান ২৯৯ 
_ ওরিয়েন্টাল ফ্রি স্কুল, জোড়াদীকে॥ ৫১ 
টিটি চ্যারিটেবল দোসাইটি ২২৪, ২২৭ 
_নিউ বেঙ্গল ষ্টীম ফণ্ Le 
বঙ্গভাষ! প্রকাশিক! সভ। সি 
রামমোহন রায় স্মতি-ভাঁগীর নে 


রামলৌচন ভটাচাধ্য_মুর্শিদাবাদ ইংরেজী স্কুল 
রামলোচন শিরোগণি__শীখা ধর্দদডা 
রামশরণ শর্মা, সযুপার--ধর্ম্মনভা 


৪০২ 
রামস্থন্দর মিত্র, দেওয়ান, বারানত ২৯৯ 
রামহরি শর্মা, বালি ৪০৩ 
রামানন্দ ব্রহ্মচারী সর্ববতত্ব দিদ্ধান্তবাগীশ 
_শীখা ধৰ্ম্মনভা ৪১৬ 
রামায়ণ আদিকাণ্ড ভাষ!’ ৪৭১ 
রামোদয় বিদ্যালঙ্কার -'অমরকৌষ ১০৭ 
রায়ান্‌, স্তর এডওয়ার্ড ২৫৮,২৬০, ৩২২ 
-ডিষ্টি্ট চ্যারিটেবল মৌসাইটি ২২৬, ২৩১ 
_ফিভার হসপিটাল ২৩৮ 
-বাংলা পাঠশালা ২২, ২৩, ২৬ 
_ শিক্ষকদের পরীক্ষা ৯৪ 
_হিন্দু কলেজে পুরক্কীর-বিভরণ ১১,২১ 
_ হিন্দু নাট্যশীল! ২০৫ 
রাস্তাঘাট ৪২৩-৩৬ 
-উল৷ ২৬৮, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩৩-৩৪ 
-কলিকাত! হইতে বর্দমীন ৪২৭ 
_ খিদিরপুরের খালের উপর সেতু ৪২৩ 
_গঙ্গাতীরস্থ পথ ৪২৪ 
_গিঙ্গীতীরে কলিকাতা হইতে কোম্পানীর 
বাগানের আড়পীর পৰ্যন্ত ৪২৩ 
_ গঙ্গীর উপর সেতু ৪২৫ 
_চিৎপুর, নিম) - ২১৭ 
_ডাইকুনি হইতে জনাই গ্রাম ৪২৭ 
_ডাইনকুনি হইতে নৈহাটি ৪২৮ 
দিনাজপুর ও তিতালিয়ার মধ্যে সাঁকো ২১৮ 
_মাণিকতল! ও শ্তামবাজীরের মধ্যস্থ খালে 
সেতু ৪২৬ 
- মেদিনীপুর - 8২৭ 
সরস্বতী নদীর উপর সেতু ৪২৭, ৪৩৫ 
-__হুগলী হইতে ধনেখালি ২১৭ 
‘রাসপঞ্চাধ্যায়’ ৪৭২ 
রাদমণি, রাণী ৩২৩ 
রাসযাত্রা 


:২৪২-০৪, ৩৭১ 


সুচীপত্র ৫১১ 


রিচার্ডদন, ডি. এল.__ডেপুটি গবর্ণরের এডিকং ১৮ 


__ শোভাবাজার রাজবাটাতে নৃত্যগীত ৩৬৫ 
হিন্দু কলেজ ১৮ 
“রিপোর্টীর*_দাদা্লাও, সম্পাদক ১৩৬ 
‘রিফর্ম্মার' 
_প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১২৫, ১২৯, ১৩৩, ১৬৮, ৩৯৬ 
_বাংল! তর্জমা। ‘অনুবাদ্বিকা! ৩৯৬ 
_ভোলানাথ দেন ৪৭৪ 
-_রমানাথ ঠাকুর ১২৫ 
_ধ্যামলাল ঠাকুর ১২৫ 
রুদ্রনীরায়ণ রায়, জলমুটা, মেদিনীপুর ৩৩২ 
রুস্তমজী কীওয়ানজী ৩১৬, ৪৫২ 
__ অগিনিবারণ কমিটি ২৩১ 
_ উত্তর-ভীরতের দুর্ভিক্ষে দান ২৩৪ 
_কটকে বিপন্ন লোকদের সাহায্য ২৩৩ 
_ গ্র্যা্ট-অস্কিত চিত্র ১১৬ 


_ ডিট্র্ট চেরিটেবল সৌসাইটি ২২৪, ২২৭, 


২৩১, ২৩২, ২৩৩ 


__ নিউ বেঙ্গল ষ্টীম ফও ২৪৯ 
_পার্শি অগ্নি-মন্দির, ডুমতল। ৪১২ 
_ রীমমোহন রায় স্মৃতি-ভাণ্ডার ৩৬১-৬৩ 
_রামমোহন রায় স্মৃতিদভা ৩৬০, ৩৬১ 
রূপলাল মল্লিক ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৯ 
মৃত্যু ৩২৮ 
রেনল, মেজর-_ভারতবধের নক্সা ৪৩৭ 
— মৃত্যু এ ৪৩৬ 
“রোগাস্তকসার ৪৭২ 
ধ্যাসেলস’ বঙ্গানুবাদ__কালীকৃষ্ণ বাহাদুর টি 
লাগ্মণচন্স দেব__হিন্দু কলেজে ছাত্রদের নভা ১৪ 
লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায় 
_ডিক্টি্ট চ্যারিটেবল মৌদাইটি ২৩২ 
লক্ষ্মীকান্ত মৌদক-_উলায় রাস্তাঘাট ৪৩১ 
‘লক্ষ্মীচরিত্র' 87২ 
লক্ষ্মীনাথ মল্লিক ৪৫২ 


লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ঠাকুর, খিদিরপুরে ঘৌধাল-বাঁটাতে ২৯৮ 


লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত, চোরবাগীন-__ডিবেটিং ক্লাব ৮৪ 


_ ডিট্ক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ২২৭ 
_ শোভাবাজার রাজবাটাতে নৃত্যগীত ৩৬৫ 
লক্ষ্মীনারায়ণ স্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য 5 
_পণ্ডিত, মুলেক ও সদর আমিন, পুণিয়া ৭৫ 
_শান্তপ্রকাশ’ সম্পাদক ১২১-২২ 
লক্ষ্মীনারায়ণ সিত্র-হিন্দু লিবারেল আযাকাডেমী ৪৮ 
লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
_ডিষ্টি চ্যারিটেবল মৌসাইটি ২২৭, ২৩১ 
_বাংলা পাঠশাল। ২৪, ২৬ 
_ রীমমোহন রায় স্থৃতি-মভা ৩৫৯ 
_ হিন্দু কলেজের সেক্রেটারী ২৯৭ 
হিন্দু বেনেভলেন্ট ইন্‌ষ্টটিউশন ৪৭ 
লটারি কমিটি, কলিকাতা ৪২৫-২৬ 
রহিত করণের আদেশ ২৮৫ 
লী মাত্তিনিয়ের বিদ্যালয়_বঙ্গভাষা শিক্ষা ১১৬ 
শঙ্কর গীতা' ৪৭২ 
'শব্ষকলদ্রম-_রাধাকীত্ত দেব ৪৭৪ 
“শব্দকামধুরাভিধান’ 8৭০ 
'শন্ধান্ুখি-_প্রীণকৃষ্ণ বিশ্বাস ৩২০, ৪৭৪ 
শত্জুচন্্ কর ৩৯৯ 
_উলায় রাস্তাঘাট-নির্মীণ ৪৩২ 
শুর চত্রবর্তা ২৯৯ 
শতুচন্্র বাচস্পতি, বাগবাজীর ১৯৯; ৩৯৮, 
__ধর্মভীধ্যক্ষ ৪০১ 
মন্ত্র মিত্র_ ধর্মমভা ৪১৬ 
শল্তুন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাঁগবাজীর ৩২২ 
শঞ্তুচন্দ্র শৰ্ম্মা, বাগবাজার ৪০০ 
শত্তুনাথ মুখোপীধ্যায়__উলীয় রাস্তাঘাট ৪৩৯ 
শরচন্ত্র মুখোপাধ্যায় _ হিন্দু লিবারেল আযাকীডেশী ৪৮ 
শশিচন্্র দত্ত _ হিন্দু কলেজে আবৃত্তি 5 
শশিভূষণ নপাড়ি ভট্টাচাধ্য, শান্তিপুর ৩৩২ 
শান্তিপুর ৫৯, ১৮৭) ১৮৯, ৩৩১ 
শাস্তিপুর আ্যাকাডেমী রর 
শান্তিরাম সিংহ, দেওয়ান ay 


৫১২ 
শারদীয়! পুজার ব্যবস্থা ৩৯৮ 
শান 2 ২৫৪-২৮৭ 
শান্ত প্রকাশ লক্্ীনারায়ণ ন্ায়ালঙ্কার ১২১১ ১২২ 
শিক্ষকদের পরীক্ষা ৯৪ 
শিক্ষা ৩-৯৬, ৪৬৭-৪৭০ 
ইংরেজী, কুফল ১৭৩ 
-_ ইংরেজী, প্রচলন ৯২ 
_ ইংরেজী, বিপক্ষে আন্দোলন ১৬৯, ৪৭৭ 
বাংলা, সপক্ষে প্রস্তাব ৯৩ 
_ নানা কথা! ৯১-৯৬ 
শিনারী, চিত্রশিল্পী ৪৩৭ 
শিবকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা ১৭৪, ৩৬৮, ৩৭১ 
হিন্দু বেনেভলেণ্ট ইন্ষ্টিটিউশন ৪৭ 
শিবচন্ত্র কর্মকীর__মেডিক্যাল কলেজ ৩৫ 
শিবচন্্র ঠাকুর--“রবিন্পসূ গ্রামার অব. হিট’, বাংল] ১০৯ 
হিন্দু কলেজে ছাত্রদের নহ! ১৪ 
শিবচন্ দাম, ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ৪৭৭ 
শিবচন্ত বিখান_-বাংল! পাঠশাল! লি 
শিবচন্্র মুখোপাধ্যায়, বাগবাজার ৩২৩ 
শিবচন্দ্র রায়, রাজ! 
-জনহিতকর কাৰ্য্য ২১৫ 
-ফিভার হস্পিটাল ২৩৭ 
_শিক্ষাঁবিস্তারে দান ৯৬ 
_ শ্রীনভাগবত মুদ্ৰণ ৩১৪ 
শিবচন্দ্র সিংহ, নদীয়া ২৬৮ 
শিবচরণ ঠাকুর, ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ৪৭৯ 


শিবনীরায়ণ ঘোষ ১৯৯, ২১৬, ৪৫২ 


_ধর্মনভাগতি ৪১৬ 
-মাতৃশ্রাদ্ধে কাঙ্গীলি বিদায় ৩৮৯ 
শিবনারায়ণ পাল-বাণিজ্য-কুঠি দেউলিয়া ২৪৭ 
শিবনারায়ণ রায়, হুগলী ২১৬ 


শিবপ্রদাদ সরকার- মুর্শিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 
শিবরাম মোদক-_উলায় রাস্তাঘাট 


৪৩১ 
শিবসেবক তর্কবাগীশ-উলা ৩৭২ 
শিল্পবিদালয় সভা ৪৫৫ 
শীতলা মূৰ্তি, গুরর্গাওর নিকটবর্তী পর্বতে ৪৪৩ 


স্চীপত্র 


শুভদা সভা. খিদিরপুর ৪৫৫ 
শ্যাগচন্দ্ৰ দাস__ডিষ্রক্ট চ্যারিটেবল দোদাইটি ২২৭ 
শ্যামচাদ নন্দন_-উলায় রাস্তাঘাট ৪৩১ 
শ্যাম তর্কভুষণ ১৯৯ 
শ্যামলপ্রাণ মুস্তকী--উলায় রাস্তাঘাট ৪২৯-৩৪ 


শ্যামনাল ঠাকুর-_ডিষ্রক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ২২৫, ২২৭ 


_ররিফর্মীরঃ ১২৫ 
শ্যামহন্দর বিগ্রহ, খড়দহ ২০২, ২৬৪ 
খ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, শাস্তিপুর ৩৩১ 
শ্তামীচরণ তর্কপঞ্চানন, শান্তিপুর ৩৩২ 


শ্তানাচরণ দান_মেডিক্যাল কলেজ ৩৫ 
শ্তামাচরণ নন্দী হিন্দু বেনেভলেন্ট ইন্‌ষ্টিটিউশন ৪৬ 
হামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় - বারানত ইংরেজী স্কুল ৬৪, ৬৫ 


হানাচরণ বন্গ__তিমিরনীশক সভা, ঢাকা ৯০ 
শ্ামাচরণ বসন হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ২১ 
শ্যামাচরণ শর্মা_জ্ঞানচন্দ্রোদয় সভা, ঠনঠনিয়] ৮৯ 
শ্যামাচরণ সেনগুপ্ত সর্বতবদ,পিকা নহা ৮৬-৮৭ 
শ্রামাপুজা- রাত্রিতে মুঘলমানাদির দৌরাত্ম্য ৩৮3 
শ্যামাপুজার বাবস্থা ৩৯৭ 
শ্তামাহন্দরী দেবী-শ্রীরামপুর হাসপাতাল ২৩৫ 
আদ্ধ ৩৮৯-৯১ 
শ্রীক্ঠ রায়, যশোহর ৩২১-১২ 
শ্রীকান্ত তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য ১৯৯ 
_ ধর্শসভা ৪০১ 
শ্ৰীকৃষ্ণ সিংহ ৩৩৮, ৪৫২ 
_ ডিষ্্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ২২৭ 
_ছর্গোৎসব ১৭৫ 
বাংলা পাঠশালা (হিন্দু কলেজ সংযুক্ত) ২৩ 
রামমোহন রায়ের স্মৃতি-সভ] ৩৫৯ 
হিন্দু কলেজে ছাত্রদের সভা ১৪ 
হিন্দু কলেজে পুরস্কার বিতরণ ১১ 
_হিন্দু নাট্যশালা! ২০৫ 

শ্রীধর ঠাকুর, উল! ৩৭২ 
শ্রীধর শিরোমণি ভট্টাচার্যা--সলঙ্ন। চতুল্পাঠী ৬৬ 
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সূচীপত্র 

শ্রীনাথ মল্লিক ৩৪৯ । 
শ্ীনাথ মুগোপাধ্যায়- ডিষ্টিউ চ্যারিটেবল সোদাইটি ২২৭ 
শ্রীনাথ মুখোগাধ্যায়, বাশবোড়িয়া ৩৯৭ 
শ্রীনাথ রায়, টাকী ৪৮১ 
আনাণ বায়-_দম্বাদ ভাস্কর’ সম্পাদক ১৪৭ 
অনাথ সর্ব্বাধিকারী-_ধর্দবন ভা চদা 
শ্রীনাথ নমাদ্দার- শিক্ষক, হুগলী স্কুল ৫৭ 
শ্রীনারায়ণ বন্ধু হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ২১ 
শীনাযায়ণ নিংহ-মৃত্যু ৩২৪-২৬ 
আপদ কৃষ্ণানন্দ, গুপ্তিপাড়া ৪০৬ 
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'ীনস্ভাগৰত নার” ৪৭৩ 
শাবান শর্ম॥ নবদ্বীপ ৩৯৯, ৪০১ 
'আরীগয়া তীর্থ বিস্তার'_ভবীনীচরণ বন্দোপাধ্যায় ৩১৪ 
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'স বাদ গুণাকর" ১৪৫ 
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'সংবাদনার'__গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ২৭৪ 


‘সংবাদ স্থধাসিদ্ধু ১৪৫ 

‘সংবাদ নৌদামিনী” ১৪৯ 

“সংলার সার? রি ৪৭২ 

সংস্কৃত কলেজ ৩-১*, ৪৫৬, ৪৫৭ 
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_ ইংরেজী শিক্ষাদান বিষয়ে আলোচনা ৮ 

_ ছাত্রদের পারসী পড়িবার অভিলাষ ৪৫৬ 
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৫১ ৩ 
সংস্কতাদি ভাষায় পুস্তক-মুদ্রণে সরকারের সাহায্য ১৫৩-৫৫ 
__দেশায় লোকের আপত্তি ১৫৩ 
-সাহায্য রহিতকরণ ১৫৪ 
সঙ্গীত সংগ্রাম, সখের ৪৫৫ 
সতীদাহ তি 
_নিবারণ ১ 
নিবারণ আইন ২৭২, ২৯১ 


নিবারণ আইনের বিরুদ্ধে বিলীতে আপীল 
৩৪৬-৪৭, ৩৯১, ৩৯৩, ৪১২, ৪৫৩ 


__নিবারণে ত্রী্গঈদমীজে সভা ৩৪৭ 
বিষয়ক পুস্তক ৯৯ 
সত্যচরণ ঘোষাল-_বাংল1 পাঠশালা ২৬ 
_হিন্দু কলেজে পারিতো ধিক বিতরণ ২১ 
‘সতাবাদী’ ee 
সদাশিব তর্কালঙ্কার, উল1 ৩৭২ 
সদাশিব তৌলদার ২০১ 
সনাতন দিদ্ধান্ত,বৌবাজার--“শব্দকামধুরািধান’ ৪৭০-৭১ 
সহ! নামতি ৮৩-৯১, ২৮৭-৯৩ 
সমর, বেগম ৪৩৮-৪৪৫ 
__জনহিতকর কার্ধ্য ২১৫ 
_ডাইস্‌ নোদ্বারকে অষ্থাবর সম্পত্তি দান ৪৪২ 
-দান | ৪৩৮১ ৪৪১ 
- মৃত 88২ 
সম্পত্তির পরিমাণ ৪৪০) 88২ 
‘সমাচার চন্তিক!' ১৪৫, ১৫০-৫১, ২১২, ৩১১, ৪৬৭ 
‘সমাচার দর্পণ’ ১২৮-২৯, ১৩০, ১৪৫, ১৫০-৫১ 
‘সমাচার সভারাছেন্ত’ ১৩২ 
সমাজ ১৬৩-৩৬৮, ৪৭৬-৪৮৪ 
‘সম্বাদ কৌমুদী’ ১৩০, ১৯৫, ২৭৪, ৩১১ 
_রামমোহন রায় ১৯৫ 
‘সম্বাদ গুণাকর'_-গিরীশচন্ত্র বসু ১৪৪ 
‘সম্বাদ তিমিরনীশক' ১৩১, ৩৩৮ 
‘সম্বাদ ভাস্কর’ ১৪৬-৪৭, ১৪৯, ২৭৪, ২৯১ 
_গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, সম্পাদক ১৪৬ 
_ শ্রীনাথ রায়, সম্পাদক ১৪৭ 
“সম্বাদ রত্বীকর? ১২১, ১৩২, ৪৭৫ 
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‘সম্বাদ রত্বাবলী+_ জগন্নাথপ্রনাদ মল্লিক ১৩৪, ১৩৫ 
‘নিম্বা রসরাজ’_গৌরীশস্কর তর্কবাগীশ, সম্পাদক ৪৬৩, 


‘সম্বাদ সারনংগ্রহ’ ১২৬, ৪৭২ 
দশ্বাদ স্ধাকর’ ১২৩, ১৩২, ১৯৫, ২০৭, ২৭৪, ২৯৭ 
_কানাইলাল ঠাকুরের মুদ্রাযস্ত্র দান ১৩২ 
_রাদনারায়ণ মুগোপাধ্যায়, পাথুরিয়াবাট। ২৯৭ 
‘সম্বাদ সুধ‘চ্ন্ধি-কালীশঙ্কর দত্ত ১৪৩ 
‘সম্বাদ দৌদামিনীঃ ১২৬ 
সরন্বতী পূজার আনোদ-প্রমোদ ২০৯ 
নরূপচন্দ্র ভাক্তীর-_ উলায় রাস্তাঘাট | ৪৩২ 
সর্ববহস্বনীপিক। নহা ৮৬ ৮৭ 
সর্কচন্্র বন্দ্যো সাধ্যায়_উলায় রাস্তাঘাট ৪৩১ 
সর্ববনাধারণ বিদ্যোপার্জ্জনী সহ1 ৮৯ 
মর্ববানন্দ ্যায়বাগীশ, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ৭ 
-ধন্মনভাধাক্ষ ৪০১ 
নাতুরান তর্ক হুষণ ভট্টাচার্ধা, আন্দুল ৬৩ 
নাদালযাণড ভেম্ন ২১, ১৩৬, ৩৬০, ৩৬১ 
নাবর্ণ চৌধুরী, বড়িণ1 ১৮০, ৩৬৮ 
সাময়িক পত্র ১২০-১৫১ 
দারদা প্রসাদ বস _হিনদু বোনভলেন্ট ইন্ট্টটিউশন ৪৫-৪৭ 
‘সাঃদামঙ্নল’ ৪৭১ 
সাহিত্য ৯৭-১৬১, ৪1০-৪৭৬ 
মীতানাথ সান্াল_ মুৰ্শিদাবাদ ইংরেডী স্থূল ৬ 
মুখময় রায়, রাজা_ জনহিতকর কাঁধ্য ২১৫ 
_ছুগ্গোৎ্নব ২১০ 
স্পনজান, নর্ভকী ৪১৫ 


হুরদ্দণা শাস্ত্রী, পণ্ডিত, সদর দেওয়ানী আদালত ২৮৫-৮৬ 
নুযাকুমাৰ ঠাকুর 
‘দেতুনাংগ্রহ'- গঙ্গাধর পর্মণ ২১৪ 
সৈয়দ হাদ্দটুল্লা, চৌবরিয়া, বর্দদান_ 

কাজী-উল“বুজ্জাঙ, বদর দেওয়ানী আদালত ২৯৮ 
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বিলাত গমন ৪৪৫ 
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স্্রলৌেকের পোষাক-পরিচ্ছদু ১৯৫ 
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হরচন্ত্র ঘোষ_ডেবিড হেয়ারের সম্বর্ধনা ৩১ 
হিন্দু কলেসে আবৃত্ত ১২ 
হিন্দু নাটাশীলা ২০৫ 
হরচন্দ্র ঠাকুৰ ৩২১ 
হরচন্দ্র দো“র্ম্মী, খানাকুল কৃষ্ণনগর ৩৯৯ 
ইন্চন্্র বন্দেযাপাঁধায়_-নংবাদ পূর্ণচ্সোদয়' ১৩৯, ৩৯৯ 
হ্রচন্্ বসু _উল্লায় রাস্তাঘাট ৪৩১ 
হঃচন্তর বস্থ _নিট বেঙ্গল চীন ফও ৯৪৯ 
হরন্দ্র ছ্টাচাধ্য__উলায় রাস্তাঘাট ৪৩১ 
হরচন্দ্র লাহিড়ী ৪৭৭ 
_বটকে বিপন্ন লোকদের সাহায্য ২৩৪ 
--ডিষ্রক্ট চারিটেবল সোসাইটি ২২৪-২৫, ২২৭ 
_ রামগোহন রায় স্মৃতি-সহ1 ৩৫৯ 
হিন্দু ক্রি স্কুলে অর্থনাহাধ্য ৪৩ 
হরচন্দ্র শহু1, খড়দই . ৪০২ 
হরদান দেবশ্দবা, খানাকুল কৃষ্ণনগর ৩৯৯ 
হরদের তর্কসিদ্ধান্ত_বারানত ইংরেজ স্কুল ৬৪ 
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হরনাথ মুখোপাধ্যায়-হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ১১ 
হরপ্রদাদ তর্কবাগীণ, শাজিপুর ৩৩২ 
হরলাল ঠাকুর ৩২, 
হরলাল শিত্র-ডিদ্রিক্ট চ্যারিটেবল দোদাইটি ২২৪, ২২৭ 
হরহুন্দর দত্ত, হাটখোল! - মৃতু ৪৮০ 
হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - বারানত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
হরিনাথ রায়, কান্তবাবুর পোত্র তই) ২৯ 
a যব হয ৪৫৪ 
-শিক্ষাবিস্তারে দান Ye 


রাই 


এ ৮০ 


স্ুচীপত্র 


হরিনারায়ণ গপ্ত__বারানত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
হরিনারায়ণ পাল-হন্দু কলেঞ্গে আবৃত্তি ২১ 
হরিনাবায়ণ মিত্র-উলায় রাস্তাঘাট ৪৩২ 
হ'রপ্রদাদ তকবাগীণ, সংস্কৃত কলেল ৩৩২) ৪৯১ 
হরি প্রনাদ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ৪৬১ 
হগিশোহন ঠাকুর ৪২৪, ৪৭৬ 
হরিমোহন নেন-__দেওয়ান, টাকণান ৪১৫ 
_ 'ঞারেবিযান নাইট’ ইংরেসী ও বাংলা ১১৬ 
_হিন্দু কলেজে ঢা ₹নের নহ। ১৪ 
হনিশ্চল্র বসু _ডিস্র্ট ঢাণ্টিনল “দানাইটি ২২৯ 
হরিশ্চন্্র ₹্টাচাধা _উলায় রাস্তাঘাট ৪৩১ 
হরিশ্তন্্র নিংহ -বারানত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
হরিসংকীর্ত্ন ১৯৩ 
_ সরকার কর্তৃক রহিতকরণ ৩৮৩ 

হরি নিংহ রায়_যুশিদাবাদ ইংরসী স্কুল ৬৪ 
হাঁঃহর দত্ত ৩০৯ 
_ গ্রাণ্ড জুরি ৩.৯ 

_ নিউ বেঙ্গল ষ্টীম ফও ২৯ 

_ “সন্ধা কৌমুদী’, সহকাদী সম্পাদক ১৩১ 
হব্হির দান ৩৩৩ 
হরিহর নুগোপাধায় _হিন্দু কলেজে মাবৃত্তি ১১-১২ 
হরিহরা নন্দ তীর্থস্থাণীকুলাবধূত_ মৃত্যু ৭৩, ৭৪ 
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হলধর দেন-গণিত গ্রন্থ ১১৮ 
_পৌব্ধাহিক পাঠখাল। ৪৯ 

হলচেড দাহেব- মৃতা ৭৫-৭৬ 


হলিরান ঢে কিয়াল ফু 


_*আনাম বুরঞ্জি! ১৫১, ৪৭৪ 
_ কামরূপ যাত্রাপদ্ধতি! ১০৩-০৫ 
হাটটন, স্তঃ গেব্ন -অভিধান ১১১ 
হাড়ি বিবি. চট্টগ্রাম ২৯৯ 
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৫১৫ 
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১১-২৭, ৫০, ৫৫১ ৯৯১ ১৬৫, ২৪০, ৩৩৭) 
৪১১, ৪৫২, ৪৫৪, ৪৬৭, £৮১, ৪৮২ 
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শিক্ষাত উপর বিতৃদ্ষা ১৬৫, ১৬৬ 
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-সান্নিধো গীর্জা নির্মাণের প্রস্তাব ২২ 
হিন্দু নাট।শাল1 ২০৪-০৭ 
‘হিন্দু পাইয়ো নয়ার'ল_কলানচন্ত্র দত্ত ১২ 
হিন্দু ফ্রি স্কুন 8২-৪৫, ৫০, ৯২ 
হিন্দু বালকগণকে খৃষ্টান করণ ১৭৪ 
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হিন্দু পৃভ। পার্বণ ও আচীর-বাবহীর 5৭৮ 
গচ্ন্দু-তু কনলাকর'__গৌধী*ম্কর ভট্টাচার্য্য ৪৬৩-৬৪ 
হিন্দু ্বাহেল আশীকাডেষী ৪৮, ০৯ 
“হন্দুগ্জানী গ্রানার'_আনট ১০৭ 
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হেয়ার, ডেবিড ১১, ১৪, ২১, ৩০-৩৪, 8১-৪২, ৫১ 
- ছ'ত্রগণ কর্তৃক অভিনন্দন ও তন্ত্র ৩২-৩৩ 
_ ছোট আদীলতের তৃতীয় কচিহ্যনর ৩৪ 
_পটঃডাঙ্গ। স্কুল ৪৯, ৭৪ ৮৩, ৯২৭ ১২৩, ৩৬৫, ৪৮১ 
_ প্রতিমুন্তি-চিত্রকর পোট সাহেব ৩১ 
_ প্রতিমুন্তি-নির্মাণ ৩১, ৩৩ 
= বাং] পাঠণাল! (হিন্দ কলেজ সংযুক্ত ) ২২-২৬ 
_রামমোহন রায় স্মৃতিনভ। ৩৬০-৬১ 
_হিন্দকহেজের একজন প্রতিষ্ঠা] ৩০ 
ছেরম্বলীথ ঠীকৃর_এন্িয়াটিক নোনাইটি ৩২৬ 
হেষ্টিংস, মাংকুইন ৪৫৪ 
‘চেস্পাশন’_-ডিরোজিও ২৮ 
হোলি উৎনব হা 


সংবাদপত্রে সেকালের কথা 
প্রথম খণ্ড--১৮১৮-৩০ 


উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ রাষ্ট্র ও সাহিত্য কিরূপ ছিল তাহার সত্যকার 
পরিচয় এই গ্রন্থে আছে । 


ন্‌ 


অভ্ভিসভ 
স্তর শ্রীযুক্ত যদ্রনাথ সরকার £__"ব্রদেন্্রাবু উতিপূ্ে ইতিহাস-রসনায় যে-সব গুণের পরিচয় 
দিয়াছেন তাহা এই সংকলন ও সম্পাদন কার্ষোও পরিস্ফুট হইয়াছে এবং এই গ্রন্থথানিকে এক দিকে 
হুপাঠয ও শিক্ষাপ্রদ সাহিত্যে এবং অপর দিকে পাণ্ডিত্ের কীর্তিন্তভে পরিণত করিয়াছে। যুগে যুগে 
বঙ্গের উতিহাসিক ছাত্রগণ ইহার সাহায্য লইতে বাণ্য হবে ।” ('ভারতবর্ষ'_ পৌষ ১৩৩৯ ) 
আচাৰ্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্চজ্দ রায় $=" Mr. Brajendranath Banerji has been doing 
a public service by unearthinz from the newspaper-iles of a centnry or 


more azo valuable mai‘erials.” (Life and Eape.iences of a 
Chemist, p. 377.) 


শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি £_“যত দিন যাবে ইহার মূল্য তত বাড়বে ৷” 
» ডক্টর গ্রীযুক্ত সুনাতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 2516 iB ‘a 0০01 10৮ all. libraries 
family libraries and public libraries as well as personal collect ons of 


hocks, and Tecan thorenghly recommend it for rerusal by all Benga'i 
readars.” (The Amrita Baxar Patrila for Jan. 15, 1933). 


ডক্টর শ্রীযুক্ত স্বণীলকুমার দে 8—-".. highly interesting and useful Work... all 
students intere ted in the cultural hi-tory of Bergal during last century 
will be eaverly looking forward to the continuatin of these Studies.” 
(The 17177) Pview for Nov. 1939), 
ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচক্দ্র (সেম ? "বাঙ্গালীর একশত বৎসরের ধরন, কৰ্ম্ম, আগার-বাবহার, 
রভিনাঁতি, সাহিহা ও সমাজের যদি একখানি নিখুত ছবি আপনারা দেখিতে চাহেন, তবে এই 
বহিখানি পাঠ করুন” ( ‘বিচিত্রা'-- মাঘ ১৩৩৯) 
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলপর সেন £__“ষিনি সিহেকে শিল্মিত বড়ি মনে কহেন, তাহারই 
গৃহে এই পুস্তকখানি সযত্নে রক্ষিত হওয! কর্তনা; প্রতোক পুস্তকালয়ে এখানি স্থান প্রাপ্ত হওয়] 
চাই! বিধ্রবিদ্যালয় সমূহের দৃষ্টি এই পুস্তকথানির দিকে আরুষ্ট হওয়া চাই । এমন উপাদেয় তমূলয 
সংগ্রহের যদি হখোপযুক্ত আদর ন! হয়, তাহা হইলে বুঝিব, আমরা অনেক পিছাইয়। আছি, 
আমাদের সাহিত্য গন্ধ শুষ্ঠগর্ভ।” ('বঙ্গলগ্রফান্তুন ১৩৩৯) 
অধ্যাপক শলীঘুক্ত প্রিয়রপ্তীন সেন £"5॥0h a hook as this, lighting up many a 
dark cerner, removes a longfelt neel and supplies the stndent of history 
01777019910 century Bengal with anthentic facts in a permanent form.” 
(Tre Fuleutta Review for Nov.-Dec. 1932). 
শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দান £_“অন্য যেকোনও ইতিহাদই ছাত্রের পাঠ করুন, ব্রজেন্বাবুর পুস্তক- 
খানিকে বাদ দিলে তাহারা ভুল করিবেন” ('প্রবাপী'_ পৌষ ১৩৩৯) 


Bengali 


Liberty :—"...very useful publication.” (Dec. 18, 1939). 
যুল্য £__পরিষদের সদস্য ২২$ শাখা-পরিষদের সদস্য ২৮০$ সাধারণ ২০ 


